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২। আমাদের একোনবিংশ বৎসর শ্রীযুক্ত নাঁজেপর্জাল মুগোপাধ্যাছ-0 

৩। প্রাগরধ প্রসাদ" 

৪1 এই তখ্যায়ছুনদর 

41 ভগিবতের উপদ্দেশ শ্ীদুক্ত যে৷গ।নগ ভারর্ভাঁ কঙ্গেত 

ফি 1 অনুভূতি পক ও 5 রত 

৭1 'ক্মরূণের রণ * পীযুক্ত শিখপ্রসাদ কাবাতীর্ঘ ভট্টাচায্য জি ২৭ 

৮1 জ্মাত্বতত্ব ৯ জরীযুত ছেমচজ প্িত্র ত৫ 

৯। হ্ধযাতদ্ব ( সপ্পাদিকীয় কথা) প্রযুক্ত ঈদ্থরচন্র সাংখ্য-বেদান্ত-র্শনতীর্ঘশান্্রী. ৪১ 

(সানা ন্বমীর কথা ভ্ীযুক্ত রমাগ্রনাদ ডট্টাচাব্য ৪ 

১,1 সীধফ দর্ষণানল চিন্তা ৪ 
২ অকর্তা উযুক্ত দেবে্রলাখ তট্টাচাধা ৫ 
১৭1 জীজীরাধাকাফের বুগলপ. প্রীযু প্রসা কুমার দাস বি, এ, ৬) 


উদ্রীহটি। শরণদ্ও 
উপাধি-দানপত্রম্‌। 
চট্ট গ্রামবাস্তব্য।যু, শ্রীমতে ঈশ্বরচন্দ্র শর্-ব্যাকরণ-স।খ্য- 
বেদান্ত-দর্শন-তীর্ঘায় নানা শাস্ত্রেু সমধিক-পাটবন্দক্ট 
শান্ত্রীত্যুপাধিঃ প্রদত্ত; । শকান্দীয় (১৮৩৬) সৌর- কার্তিক! 
পৌর্ণমাস্তাং দোমবাসরে, কলিকা তাস্থ-গবর্ণমেপ্ট-সংস্কৃত- 
বিদ্যামন্দিরে | 
১। মগামভোপাধ্যায়োপাধিক-_।সতাণচন্ত্র বিগ্ণ।তৃষণ শর্মা | ( গবর্ণমেন্ট 
সংস্কঙ কলেজ-অধ্যঙ্ষ, সংস্কৃত পবীক্ষা-দমিতি-সম্পাদক ) 
২। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক- ঈ প্রমথনাথ তর্কতৃষণ শন্ম'ভঃ। (গবর্ণমেন্ট 
সংস্কৃত কলেজ, ইউনিভার্সিটি এম্‌. এ সংস্কৃত অধ্যাপক ) 
৩) মহাঁমহোপাধ্যায়োপাধিক--হকালী প্রসন্ন বিস্তাবত্ত শব্দ) ( গবর্ণমেপ্ট 
সংস্কৃত কলেগের ভূতপৃব্ব অধ্যন্গ, সংস্কৃত চতুপ্পাঠি-সমুহ পরিদশক ) 
৪। মহামহোপাধ্যায়েপাধিক-ক্কামাখানাথ তর্কবাগীশ শর্শভিং 
(সংস্কৃত কলেজেব ভূত পুর্ব স্।য় শান্ত্রঅধাপক, সংগ্রতি পাকাটোপ নবছীপ ) 
€। মহামহোপাধ্যায়াপাধিক-- আলক্ষুণশান্তি দ্রাবিড় শম্মণা। 
সালন্দং সমতানুজ্ঞায়তে পদবীয়ম। 
( গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেড এবং সাঙ্গ বেদবিষ্ঠালয় অধ্যাপক, সম্পাদক । 
৬। মহামহোপাধ্যায়োপাধিক-_ 
শ্রীচিত্রধব মিটশ্রন্মামাংনকশিরোমূ্ণিভি ন্মথিলৈঃ। 
! দ্বারধঙ্গাধীশ্বর প্রধান-দতা ধন্ম-জাতি-ব্চাব-পাঠশালাধ্যক্ষ ) 
৭| ব্যাকরণ-বেদান্তাচাধ্যোপাধিধা|র-[দিবেছাপনামক--এঠাকুর প্রসাদ শম্মভিঃ। 
(গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেগ্সের ভূতপৃর্ব অধ্যাপক, সংপ্রতি এলাছাবাদ দংস্কৃত 
বিদ্ভালয়- বির ধ্হ ভাজ)... ৮: ১০ পরিদশক ) 


€%/4- তি 


নু গলা 04 ধান. 

পরিবর্তিত ও পরিবন্ধিতাকারে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হুইল 
মূল্য ১২ এক টাকা, ভাঃমাঃ স্বতন্ত্র। এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
আমাদের বলিবার নাই । ইহা! ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী প্রভৃতি পাঁ্ঠ' 
ছয়টা পাশ্চাত্য ভাষা অনুবাদিত। ইহাতে সাধন-পথের ও দীক্ষা 
উপযোগী শিক্ষাপূর্ণ পত্রাবলী সঙ্গিবেশিত। পন্থা কার্য্যলিয়, ১৩ নং 
ব্রজনাথ মিত্র লেন ও ১২০।২ মস্জিদ বাড়ী স্রীট্‌ প্রকাঁশক--ভ্ীধুক্ত 
অদ্বোরনাথ দাত্তের নিকট প্রাপ্তব্য। গ্রাহকগ্ণণ সন্বর হউন। 
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শ্রীযুক্ত শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য্য 


কাঁব্যতীর্থ এম, এ 


প্রসন্নকুমার দাস বি এ 
দিশেহার! 
ভহমচন্্র মিত্র 
রা'জন্দলাল মুখোপাধ্যায় 
আ। চিন্তা 
ইধুক্ত শশধব মৈত্র বি, এ 
৮”. নরেশতৃষণ দহ 
“চিন্তা 
“দেবা? 
বি পলন্ধঃ 
 সমাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় 
নরেশ 
2”. কমলাকাস্ত্র বন্দযোপাধায় 


দেবা' 
হরিকুপ! চৌধুরী 
৮ ঝ্লামসচায় কাবাতীর্থ [ 


৮. ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার 


পত্রান্ক। 
২৪, 
৮২ 


। ২৭, ৭৭ 


১৪৭৯ 
৪৩৩ 
২২৫ 


৩৫১১ *ও 


১৮, ৪৩৮ 


শেপ 


মাঘ ও ফান্ন একতে ও চৈত্র সংখ্যান পত্রাঙ্ক প্রতোক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছে। পং নং। 


9৬ 


বিষয় লেখকগণ পত্রাঙ্ক। 
কাঁলিয়দ মন ». ভুজঙ্গধব বায়চৌধুর ৪৩৪ 
কাঞ্ীপুরী ”  পাঞ্সালাল নিংহ ৩৫৪ 
কে আছ এমন *. বিধুভৃষণ সেনগুপ্ত ১৩ৎ 
গঙ্গাতটে “দিশেভারা? ১৮ক 
গৈবীনাথ দর্শনে ৮». প্রসন্ধকমাৰ দাস বি, ৯% 
গান “দেব” ৩৯২ 
ঘুম ভাগ! ». ক্ষিতীশচন্দ্র নন্দী ১৬১ 
জাগরণ “প্রসাদ” ১৩ 
জীবন সথ! শ্রীযুক্ত নরেশতৃষণ দণ্ড ৪৩৭ 
তৃষিত প্রসাদ” ১৪৪ 
ত্বমেকা ভবানি ». হৃদয়নাথ মিশ্র ৩২৮ 
হঃখ মুক্তি ৮ শ্রী ত্র ৪৩২ 
£খ শাস্তির উপায় ৮. বঙ্গলাল দেবশর্ম ১৬৬ 
দেখা দে মা “দিশেহারা ৩৩ 
ধনী ও নির্ধন *গ্রসাদ” ২৫১ 
ন*কর্ত! ». দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ৫৫ 
নমস্কার থশোস্তি” ৩১৬ 
নিবেদন " নরেন্ত্রনাথ পাল ১৫৫ 
নিশ্ালা » কমলাকান্থ বন্দোপাধ্যায় ৩২৪ 
নিত্য নূতন ! নিতা হুন্দর * 
১৬৩ 
নিত্য মধুর ! ] 
নীরব সাধক ৮ সীভাবাম বন্দ্যোপাধায এম,এ, 
বিএল, ২৮৯ 
নিজের গ্রতি * স্থুরেন্ত্রনাথ তট্টাচাধ্য বি, এ, ৩৭৬ 
পাগলের প্রত্র » মস্ত পাগল ১৬২ 
এ ১২৫ 
৩৪৮, ৩৬৪ 
প্রকৃত পুজা দিশেছারা 
৪৮১, ৩৯৬২১% 





এ মাধ ও ফাঁন্তন একতে গু চৈত্র সংখ্যাব পত্রাঙ্ক প্রত্যেক থে ১ হইতে দেওয়1 আছে 1 পংলং। 


ত)৯ 


বিষয় লেখকগণ পঞ্রাস্ক। 
প্রাণনাথের প্রতি প্রশ্ন গোবিন্‌ লাল ১৩৯ 
পঞ্চীকরণাক্ষ্য জীববাদ *. হেমচন্দ্র মিত্র ১৬৫, ৩৯৪, ৪৮৬, ৬৬৯ 
প্রাতঃন্মরণীয় কুস্তী * বিনোদবন্ধু গুপ্ত ২১৯ 
প্রাথন। শ্রীমতী লীলা দেবী ২৪৮ 
প্রেমমণি *. ক্গারোদকুমাবী ঘোষ ২৯১ 
প্রার্থনা 4 ৩5১ 
পৃজার গান দিশেহাব! ৩১৭ 
প্রেমোন্মাদিনী শ্রীযুক্ত ভূজঙ্গধব রায়চোধুরী ৯৮ 
পথিক *  নলিনীনাথ দাসগুপ্ত এম এ. বি এল, ৩৫৩ 
প্রাচীনকালের শিক্ষার লক্ষ্য * হৃদয়নাথ মিশ্র ৩৮৩ 
প্রশস্তিতে ৩৯৩ 
থ্রেম " গৌরীনাথ চক্রবন্তী ৪৩৩ 
প্রাণের টান *. প্রসন্বকুমার দাস ভক্তিবিনোদ এম, এ ৬*%১ 
প্রার্থনা » বিনোদবন্ধু গুপ্ত ১৭*, 
বৈয়াপিক গ্ার়মালা ”. বামচন্দ্র শাস্ত্রী ৯৯, ১৯৬, ৩০২, ৫৭%) 
বিশ্বপীঠ *  নলিনানাণ দাপগুপূ এম, এ ১ 
বিহ্বলতা * বমণীবগ্রন সেনগুপু ২৬5 
বস্ত্রহরণ ২৭৪ 
বাজি “দেবা ৫৫৯ 
বিরহ * স্থরেন্্রনাথ দাস ৪৬৯ 
বহিণ *. নঙলিনীনাথ দাসগুপ্ত, এম, এ, ৩৮৯ 
ভক্তিতত্ব টন ৬৬ 
ভাগবতের উপদেশ শ্রীযুক্ত যোগানন্দ ৩'রতী ৮৩, ১৩৩, ২৫১১ ৪৪৩, ৪১৬ 
ভাগবৎ কৃপা * ১৫০ 
ভাবোচ্ছ্খাস চিস্তা ১৫৬ 
ভিক্ষা! ». সীহারাম বন্দোপাধ্যায় ১৯৪ 
ভিথারী ». হরিকৃপা চৌধুরী ২৬৬ 
৫:55 


শী ১ শী শেপ 


* মাঘ ও ফান্ুন একত্রে ও চৈত্র সংখার পত্র প্রত্যেক খণ্ডে ১ হইতে দেওয়া আছ্ে। পংসং। 


বিষয় লেখকগণ পত্রাঙ্ক | 


মহিম| ৮. শশধর মৈত্র 5২৯ 
মহিষ স্তব * ঈশ্বরচন্ত্র শা ৩১১ 
মহাপ্রভু শ্রাগৌরাঙ্গ ». স্থরেন্দ্রনাথ দাগ ৩৩৪ 
মায়ের খেল! "দেবা? ৩৮৮ 
মাত বন্দন। ». হরিকৃপা বর্খন্‌ চৌধুরী ১৬% 

যম ও যমুনা গোবিন লাল ১৩১ 
রমানাথের সরশ্থতী পু 'মতিঃ ৮৩%৩৪* 
শশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ * প্রসক্নকুমার দাস, বি, এ, ৬৪, 
রূপ ত্ববা? ৯১, 
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হি 


চতুর্থ ভাগ |] বৈশাখ ১৩২২। [ ১ম সংখা! 








আবাহন। 


পৃর্ণ ইন্দু ঢল ঢল, ঢালি স্থুধা নিরমল, 
মোমবনে সর্বতৃতে সঞ্চাবে জীবন 
পাবকে পবনে যাহা, ভূলোকে হ্যলোকে তাহা, 


কামে, বসে, গন্ধে, সর্ধ্বে তাছারি স্ফুরণ। 


€ ১) 

নখ রবি-করোজ্ল শাস্ত নীল নভস্ল, 
কনক-কিবণ-্ক শ্যাম'ধরাতল, 

কাননে বুন্ুমদলে, নীহারকণিক। ছলে, 
সখ্য হীরক খণ্ড করে ঝলমল । 

কোকিল-কৃদ্দিত কুপ্ডে, বিয়াকুল অপি গুঙে। 
রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দে দিক্‌ মুখরিত ) 

বাসস্তি সুষমা-সাজে সুশান্ত ধরণী রাজ 
মধুছন্দ-রাগে হিয়া সৃছ বিকম্পিত ৷ 


পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


“লমীরণ মধুময় রধুক্ষরে সিন্ধু, 
মধুময় তৃণ লতা ওষধি,সকল, 

মধুময় মধু.নিশী, মধুর হাসিছে উষ্ণ, 
মধুময় বল্জোযুতা ধরণী শ্তামল ! 

মধুময় নভস্থুল মধুমান দ্রমদল, 
দেবলোকে পিতৃলোকে মধুস্রোত বয়, 

মধুমান দীপ্তরবি, মধুরদে সিক্তগবি, 
মাধুধ্য-আপ্ল,ত সবি সব মধুময়।” 

দেই মধুচ্ছন্দ তানে ম্‌ন বুদ্ধ চিত্ত টানে 
কি যেন আননাময় কোন দেশ হ'তে 

পরনে সূলিলে মিশি, উছপিয়া দশ দিশি 
পাশছে আনন্দ গীতি এ মর্ত্যজগতে। 

বসি বিশ্ব-হদি পুরে কার বাণা সপ্ু্থরে 
ঢালিছে অমিয় ধার! পুরি দিগঙ্গন 

সে মহা রাগিণী ছন্দে ভুলি সথথ দুঃখ দ্বন্দে 
উঠিছে মরমে (কণা আকুল স্পন্দন ; 

কত ছন্া, কত রস, কিবা রূপ, কি পরশ, 
কি গন্ধ গৌরব ছুটে ও মধু সঙ্গীতে 

পক্ষযহীন গ্রহত]র। হর্ষভরে দিশাহার! 
আনন্দে ছুটিছে কা'খ চরণ চুম্বিতে ! 

গগন পঝন জল, সে মাধুযো ছল ছল, 
গনস্ত লহরা তুলি” থেপ” কি লীলায়,_ 

জগতের পর পারে কাহার নিকুঞ্জ দ্বারে 
ঢলিয়া গলিয়! [গয়া মিশিবারে ধান! 

কি যেন কি ভাষামন্ত্ে কি ছন্দ, কি ধাধিতন্্রে 
কি অচিন্থা লক্ষ্যে ধায় সে অনন্ত গীতি। 

নীরব ম্পন্দনে তা'র খুলি মরমের দ্বার 


অলক্ষ্যে বহিষ্লা ধায় কোন্‌ লক্ষ্য প্রতি! 
কচ্ছিন্ন ঝঙ্কার তা'র এ' ৰাজে বিশ্বহৃদ্ি তারে 
মনকামন্ত্রে এক-মাত্র গ্রাণব রাগ্িণী- 


বৈশাখ ] 


আবাহুন । 


অশনি গর্জানে তাই, ষে গীতি শুনিতে পাই, 
কাল মেখ, প্রতঙ্জন ॥ তা'রি গুরু বিকম্পন, 
বছে তাই তটিনী« মুছুল হিল্লোলে ) 
লতার লাবণো মাথা তাহারি পাই যে দেখা, 
চপল চমকে যাহা, প্রিয় আলিঙনে তাছা, 
তাহাই উঠিছে ফুটি, পুষ্প-পরিমলে ) 
রসে, গন্ধে, শবে, স্পশে, সুবিশাল দৃশ্ত বিশ্বে, 
বছিতেছে সেই এক সনাতনী বাণী £_ 
অনন্ত অনাদি নিতা অপোজ্যো রসোহম়ুত 
ব্রহ্ম ভূভূবঃ স্বরোম্‌ পবি্র রাগিণী। 


€ ১) 


ত্যজি' দেহ দ্শ্ঠ বিশ্ব ইন্ট্রিয-আবাস, 
তরঙগ-রঙেতে কত সে লীলা বিলাস, 
বাসনার শত আশা করিয়! নিরাঁস, 

"শোক হর্য, 6: দৈন্, পাপ পুণ্য ছাডি' 
আকাজ্ষ! আশার পার, ন্রাশার রুদ্ধ দ্বার, 
ছাড়াঁয়ে চলেছে এ কম*বূপ ধরি। 

( তাই ) তাটনী ধাইছে সাগরে মিশিতে 

গিরি তুলে শির আকাশে; 
রূপের লাগিয়া ধাইছে নয়ন, 
গন্ধ মিশিছে. বাতাসে। 
তপনে ঘেৰিয়া ঘুরিছে ধরণী, 
ধরণীব পাশে ঘুরিছে টা) 
জগত মাঝারে সে চাছে তাহারে 
যার কাছে যার পরাণ বাধা । 
জগত জুড়িয়া মিলনের মেলা, 
মিলনের আশে করে ছুটাছুটি) 
জীষন প্রবাহ মরণ বেলার, 
আবেগে কাপিয়া পড়িছে লুটি। 


পন্থা! [ নবপর্য্যায়, ১৬২২ 


উদ্ধেনীল নভন্থুলে নিয়ে নীল সিদুজলে, 
উভর নীলিম! জুড়ি” দিগাঙ্ক সীমায়, 

গগন পবন জল কি মাধুর্যো ঢল ঢল 
অসংখ্য লহবীমাল1 খেলে কি লীলায় ! 

কামের কম্পনে তাই তাহাই দেখিতে পাই, 
বাজিতেছে সেট সত্য সনাতন বাণী-_- 

অনন্ত অনাদি নিতা অপো-জ্যোতি রসোহুম্বৃত 

ব্রহ্মাভূর্ভূবঃ স্বরোম্‌ পবিত্র রাগিণী। 


1 


বখন যে দিকে চাই তারি উর্ধে দেখ তাই 
সে চির-নবীন সেই পুরাতন বাণী-- 
অনন্ত বিশ্বেব বক্ষে, গুপ্ত মরমের কক্ষে, 
একতানে বাজে সেই অমৃত পাগিণী।_ 
দেহাতীত কামাতীত শুদ্ধ বুদ্ধি পরতীত 
মনের অভীত পর সেই পর বাঁণী 
দেহ, কাম, মনে বসে জুড়ি মহাছন্দ রসে 
সে মহাযোগিনী সর্ব ছনের জননী । 
(তাই) কামে বাসনাতে যাহ। সঙ্কল্প বিকলে তাহা 
দেখি সেই মহামন্্র জগত-প্লাবিনী 
চতুর আনন কত ডুবে তা”হে অবিরত, 
আদি অবসান হীন সে গীত রাগিণী । 
তাছার চরণ তলে উঠে” পড়ে+ যায় গলে+ 
সঙ্কর বিকল্প গড়া শত উা্ুমালা 
সুবিমল ঢল ঢল লীল৷ রসে অচঞ্চল, 
বিষ হৃদি-পল্মে বসে খেলে সে বিমলা। 
“মহেশ-বদনোস্ত বা বিধুহৃদয়-সম্ভবা 
ব্রহ্গণ নমমুজ্ঞাত1,- এক্দপ যাহার 
ভূঃ ভুবঃ ্বঃ মহঃ জন, তপ আর্দি-সহ 
সব!রু প্রস্থৃতি, সূর্ব জে]াতিহ আধার 


বৈশাখ ] আবাহন। 


্রক্মাপী, সাবিত্রী, সতী, রুদ্রাণী সে সরশ্বতী, 
স্থজনকারিণী শিবা পোষিণী, নাশিনী 
অনাদি অনন্ত নিত্য আপো জ্যোতিরসোহম্বৃত 
ব্রহ্ম ভূভূবঃ ব্বরোম্‌ পবিত্র রাগিণী। 
চিঙ্গাকাশ হদাঁকাশে, ধা” প্রতিবিস্ব ভাসে, 
সবার প্রস্থতি, ভর্গ বরেণ্য সবার; 
সবার জননী উমা, সেই বুদ্ধি-বিন্দু দে'মা, 
সর্ব হৃদে ফুটে যাহে আভাস তোমাব। 
সকলের মূলে মাগে।, আনন্দ? স্বরূপে জাগো, 
তাইত, সকলি ভবে লাগে মধুময় , 
মাধুরি স্বরূপ তবে বৃঝিবে কেমনে সবে 
“বোধ"রূপে তুম হাদে নাহলে উদয়! 
রূপ-রস-গন্ধ-ছন্দে সুখ ছুঃখ ভাল মন্দ, 
তোমার পদান্ক যদি দৃষ্ট নাহি হয়? 
জগতে যা কিছু যত, ইবে ভোগে পরিণত 
হিংস! দ্বেষ আকাঙ্ষার পুাতগন্ধময় । 
কমনীয় কামরসে জীব মোহ মায়াৎশে 
সংসারের নাগ-পাশে ১য়ে জঙ্জরিত 
ক্ষুদ্র অতচ্কারে মজে? নরকের বহ্ধি মাঝে, 
সদতই কৃপাময়ি হয় প্রজ্লিত । 
তাই ক্কপাময়ি মা গে৷ [শবসীমস্তিন জাগো, 
তোমার আঁবস্তারূপ করি পরিহার, 
জীবহৃদি মণি দ্বীপে রতনমন্দিরে শিবে 
বিদ্যা-রূপে সর্ব্ববিগ্যে কল্যাণি তোমার । 
রত্বসিংহাসন'শরে বগলা মুরতি ধ'রে, 
মানসমোহছিনী রূপে বসিয়া শঙ্করি, 
পাপ-রসনারে টানিঃ শিরেতে মুদগর হানি 
অশ্মিতা-অন্ুরে মাগো ফেলহ সংহারি। 
্ীচিস্তা__ 


আমাদের একোনবিংশ বৎসর | 


কায়েন বাচা মনসেন্দিয়ৈশ্চ বুদ্ধযাতুন1 অন্ধস্থতিত্বভা বা । 
যত যৎ করোমি সকলং পরশ্যৈ নারায়ণায় সমর্গয়ামি । 
ষৎ কৃতং যৎ করিষামি তৎ সর্বং ন ময়া কৃতং। 
ত্বয়াকৃতস্ত ফলভৃক্‌ ত্বমেব মধুস্থদ নঃ ॥ 
গত বৎসরের ধন্াধ্ম কন্মাকম্ম সমস্তই সেই বেদখেগ পুরুবাত্তমের 
শ্রীচরণকমলে অগিত হইল। ও তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ও ॥ 
পদ্থার অষ্টাদশ বর্ষ হাসি কান্নায় একবকমে অতিবাহিত হতল। সাবালক 
হইয়া পন্থা পশ্চাৎ জীবনের অনুশীলন কবিল। দেখিল, কির্দাপ শিশুব মত 
অধ্যাত্বজগতের খেলানা-স্থানীয় বিষয়বাশি ৪ অলৌকিক ঘটনাবঙগীর প্রতি 
আকৃষ্ট হইয়া তাহার বালাজীবন অিতবাঠিত হয়। দেখিলযে তাছাব সহি * 
বাহা পাররপাশ্থিক জগাতরও এক অচ্ছেস্ত সম্বন্ধ রহিয়াছে , সে যখন অস্তুত 
ঘটন৷ লইয়া আকরুঈ ছিল, তাহার গ্রাহকদ্দিগের মধ্যেও সেইতাবের প্রতিধ্বনি 
হইত এবং তখন সকলেই পগ্থার প্রতি আকৃষ্ট ভইযা তাহার যণশঃ/সীরভের 
বর্ধন! করিতেন। সেই সময়কার 'পস্থার” অভিভাবকগণের প্রা আমাদের 
ক্ৃতজ্ঞর্তী স্বীকার করিলাম, 
তারপর, স্বর্গীয় কষ্ণধন মুখোপাধ্যায়ের পাঠশালায় পন্থার গমন এবং তাহার 
নিকট হইতে অধ্যাত্মবিগ্তার “হাতে খড়ি” সিদ্ধ হয়। তাহারই হৃদয়ের বাণী পদ্থার 
প্রতি শিরা রক্তব্ূপে এখনও প্রবাহিত হইতেছে । তাঁবপর পন্থ! তত্ব-বিস্তা- 
সমিতির স্কুলে প্রবেশ করিল। ইহার পূর্ব হইতেই এ সমিতির সভ্যগণ অবসর 
যত পস্থার কিছু তত্বাবধান করিতেন, এবং কখনও কখনও উপদেশাদি দিতেন। 
কিন্তু পন্থা প্রকৃত পক্ষে তখনও তত্ববিষ্তা-সমিতির মুখ-পত্র হয় নাই। আধুনিক 
তত্ববিস্া-সমিতি ষে সমস্ত তত্ব প্রকাশিত করেন, উহার অধিকাংশই হিন্দুর 
পক্ষে নূতন নছে। তবে একটী মহাভাবে প্র সমিতির উপদেশগুলি বর্তমান 
সময়ের পক্ষে যে সর্বোৎকৃষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি শ্রীমতী আনি 
বেশাস্তের অভিনব অবতারবাদ প্রভৃতির কথা বলিতেছি নী ও উহার 
সহিত আমার কোন সহাহ্ভূতিও নাই। তিনি কর্্ী হইবার অগ্ডে 
তত্ববিস্ত। সমিতি সর্বাত্মিকা ব| বিদ্তাভাষে তত্বগুলির প্রচার করিতেন এবং 
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বর্তমান হিন্দূসমাজে এই সর্ধাক্মিক ভাবের বিকাশ হওয়া খুবই আবন্তীক। 
আজকাল হিন্দুমাজে ধর্মের প্রতি আকাঙ্ষা, শান্ত্রচ্চ! ও উপামন! পুনরায় 
আসিতেছে । কিন্তু প্র সব ভাবগুলি এখনও ব্যক্তিগত ভাবে পর্যাবসিত, 
তাহাতে তত্বের স্থান নাই। যে সাধন! আমার ভাল লাগে তাঠাই ভাল; 
আমার গুর" একজন প্রকাণ্ড যোগী । এখন গুকমাত্রেই অবতাররূপে ক্রম- 
বিকাশেব একটা স্তরমাত্র। খেদবেদ্য খষিপুজ্য ভগবান আর এখন ধ্যেয 
নহেন , সম্প্রদায়মাত্রেই এখন তাহাদের নিজ নিজ গুরুকে ভগবানের স্থানে 
বগাইয়! পুজা করিতে প্রবৃত্ত । সকলের ভগবান্‌ যে সকলেরই ভিতরে, অধিকার 
অন্থুদারে ফুটিতে পারেন, তাহা তুলিয়া গিয়া প্রত্যেক সম্প্রদায় আপন আপন 
উদ্দেশ্ত বা মুখ্য ভাবকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করেন, এবং অপন্ধ সকলকে 
সেই মতে আনিবার জন্ত সদাই ব্যপ্ত। নবীন ধর্শভাবে উন্মন্ত শিশু মানব 
মনে করে যে সেবুঝি না কার্য করিলে জীবকুলের পঙ্ষা হবেনা, সে 
ভুলিয়া যায় যে, প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই পারপূর্ণ পরমপুরুবের সত্ব! ন্বতঃই 
বিদ্যমান, 'এবং তিনি ঘখন যে পথে মানবকে লইয়া যান সেই পথই মানবের 
শ্রেয়; ও প্রেয়। মাধুনিক ধন্মের অভ্যুদ্রয়ে এই ব্যক্তিগত ভাবের প্রাধান্ত 
বাহয়াছে। প্ররুত তত্বদ্শী জানন যে “সর্ষে'ত আত্মা সমানভাবে বিরাজমান, 
ও সাধনা এবং উপদেশেব ভিতব দিয়া সাদ্জনীন সর্বাত্বিক তত্বগড ল প্রকট 
হয়। তৃমি নামসংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইপে, তোমাৰ ভিতর ইন্দ্িয়গুলি যে 
প্রত্যাবৃত্ত হয়া অ্শেষে ধ্যেয়ের 'মাকারে পর্যবসিত হয, তাহার কারণ 
খোল করতাল এবং শন্ববাশি নহে । উহা প্রত্যাহার ৪ ধ্যানতত্বের সর্বাত্মিক 
নিয়মের বিকাশমাত্র। রামরুষ্দেব “নহি হাম্‌ তুছ তুঁহ' বলিয়া সমাধিতে 
অবস্থৃত হইতেন 7571)/90]। নিজ লাম জপ করিয়া সমাধিস্থ হইতেন। সকলের 
হৃদয়ে চৈতন্ঠের মধো পরাভাবের যে মাকর্ষণ আছে, যাহার বশে আমরা 
ব্ক্ত বছ ত্যগ কারয়া অন্তমু্থী হুইপ, অভিনব পরাভাবের দিকে ছুটিয়া 
যাই সে ঠ' "কানও পম্প্রদায়েক বিশেষ সম্পত্তি নহে; সে যে হৃদয়ে 
শ্রীভঙ্গবানের প্রকাশের ফলমাত্র। সেই পরমাকর্ষক 'পরঃ পুব্ষ সকলের হদয়ে 
বসিয়া জীবকে অবশ-ভাবে খেলাইয়। লইয়া াইতেছেন, তিনি ঘখন বাহিরের 
দ্রিকে খেলেন, তখন বিশ্বীমিত্রেরও ধ্যানতঙ্গ হয়, ও খাধষিবর বাহিরে আপিয়! 
মেনকাকে পরিগ্রহ করেন। আবার ধথন তিনি জীবকে আপনার দিকে 
টানেন, তখন বিশ্বমজঞ লীলাশুক হইক্ক। তাহাতে ভুবিক্ন বাক়। তাঁছার আকর্ষণ 
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ও ধ্যানের সর্ধাত্মিক তত্বই ভক্তজীবনে পকটিত অভিনব ঘটনাবলীর মূল কারণ । 
তাহা না! বুঝিয় ব্যক্ত ভাবের মোহে আমরা বিশিষ্ট গুরু সম্প্রদায় প্রভৃতির 
পুজা করিয়া ফেলি। 
বৃন্দাবন-লীলার আগে ভাগবত দ্রব্যছৈত, ক্রিয়াদ্বৈত এবং ভাঁবাদ্বৈত 
রূপ সর্ধাত্মিক ভাবের সাধন উপদেশ করিয়াছেন । প্রথমে বাহিরেই তাহাকে 
দেখিতে হয়। তিনি হৃদয়ে স্বতঃ অভিব্যক্ত হইলেও বাহিরের ভেদত্রান্তি 
না ঘুচিলে আমবা যে তাহাকে দেখিতে পাই না। একদিন হিন্দুর ইহা 
মুল ভাব ছিল। তাই অপর কর্তৃক প্রতারিত ও সর্বগ্বাস্ত হইয়াও হিন্দু 
বুবিত যে উহা “আপন করম দৌষে 1” সে যাভা হউক, ছদয়ে প্রেম- 
ময়ের আকর্ষণ অস্পষ্ট ভাবে বাক হইলে, আমর! প্রথমে তীহাকে বাছিরেই 
দেখিয়া ফেলি। 'মামি'টাকে এত ছোট কারয়া ফেলিয়াছি যে, আমি ছাড়! 
“বই” স্বতঃই বাহিরে গিয়া পড়ে বৈষ্ণবপদাবলীর ভিতধ দিয়া এই লকল 
তত্ব অতি স্থুন্দর ভাবে প্রকটিত হইয়াছে । 
খুরুতন্বের সাহাযো ভীবের হৃদয়ের অপরিস্কট “পরা'গতি বা পরকীয়া 
রস সর্বপ্রথমে ভগবদ্রাপে প্রতিস্থাপিত হয়। প্রাণের অন্তরতম প্রদেশে 
মানব যে ভাবে ভগবানঃক চায়, প্রকৃত গুরু সেই তত্বের বীজ দান 
করেন। ইহাই সাধনের প্রথম অবস্থা । আমি পেশাদারী দীক্ষার কথা 
কহিতেছি না, প্রকৃত গুরুলাভের ফল কহিতেছি। তখন জীব পদাবলীর 
ভাষায় বলে-- 
সখি । কে বা শুনাইল শ্তাম লাম। 
কাণের ভিতর দিয়, মরষে পশিল গো 
আকুল করিল মোর প্রাপ ॥ 
তখন ব্যদ্কিগত ভাবে সাধনা করিতে, জীব দেখিতে পায়_- 
না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো, 
বদন ছাড়িতে নাহি পারে। 
জপিতে অপিতে নাম অবশ করিল গে, 
কেমনে পাঁইব সই তা'রে ॥ 
এখনও চাওয়! পাওয়া” আছে চেষ্ট। আছে, প্রধত্ব আছে; এখন ও মনে 
হয় 'আমি' ন! সাধনা! সাধিলে অমনি কি হইতে পারে' ? এইরূপে সাধক 
ঞোর করিয়া বানের আকর্ষণ ত্যাগ করিয়া ভিতরে তাহাকে খুঁজিতে বায় । 
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তাহাতে এক অভিনব ফল পিদ্ধ হয়। তৎপুর্বে স্থখ ছুঃথ প্রীতি সকল 
বৃত্তি বাহভাবে বস্তব্ূপে না সমাপ্য হইলে তৃপ্তি হইত না। এইবার প্রত্যা- 
হার আরম্ভ হইল; এই বাহের শৃঙ্খল ভাঙ্গিতে আবস্ত কবিল, ও ভিতরের 
প্রতি আস্ত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তখনও জীব ভগবানের 
প্রকাশে পূর্ণক্ষেত হইতে পাবে না। এই অবস্তায় যদি কোন দিন সেই 
'পর পুরুষের আকর্ষণ প্রকট হয়, তখন জীব ভয়ে বিন্ময়ে ব্যাকুল হইয়া 
বাহভাবেই ছুটির আদিতি চায়। তাহার মনে ভর বুঝি [ই পবাগতিতে 
তাহার 'আমি'টী পর্যান্ত চারাইয়া যাইবে । বিশিষ্ট মহং জ্ঞানে মুগ্ধ জীবের 
ভাব বিদ্যাপরতির পদে সুন্দর ভাবে বণিত আছে। প্রত্যাঙ্াবেব সময় ইন্জরিয় 
মন প্রভৃতি আত্মাব সধীকবণপে খেল । “চিত্বস্ত স্বরূপান্থকাব ইবেন্দছিয়াণাং 
পত্যাভাবঃ1” পাতঞ্জল। ২৫৪ । 
ভাই 
সব সথি মিলি যব শুতাষল পাশ, 
চমকি চমকি ধনি ছাঁড়য়ে নিশ্বাস। 
কবইতে কোবে ধনি মোডপি অঙ্গ । 
মন্ব না শুনে যেন বালভজঙ্গ ॥ 
চর চে নি ৯ 
ন্‌ * * ক 
ভণয়ে বিগ্তাপতি শুনহ মুবাবি। 
তুঁছু রসসাগব মুগধিনী নাবী ॥ 
তারপর বদিকশেধরের কথঞ্চিৎ মনুভূতিব পর, তাহাকে সর্ববাত্মভাবে 
দেখিতে হয়। তিনি যে সব, তিনিই যে কণ্তা, তনিই যে আকর্ষক, তীহাঁব 
টানেই যে ধ্যান ধারণা প্রভাত হয়, ঈহ! বুঝিতে পাবিয়া জীব দ্বিতীয় বা 
ধ্যানের স্তবে উপ্নীত হয়। তখন প্রত্যয় মাত্রই একতাঁন হক! ধ্যে়দপে মিশিতে 
যার। একটা প্রত্যয় হইল ; উহা আব বাহাতাবে বস্রূপে স্থিব হইল না। বস্ত 
ভাব ক্ষণমাত্র জাগিল বটে; কিন্তু পরক্ষণেই ধ্যানরূপ আকর্ষণে আ্রোতে পাঁড়য়। 
বাহ্জ্ঞানটী অন্তর্মখী হইয়া (প্রতি + অঞ্চতি _ প্রতায় ) ধোয়ের দিকে ছুটিয়া 
ধায়। প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়াই সেই ম্দনমোহুনের রূপ ফুটিয়া উঠে? 
ধরি নাপতিনীবেশ. মহলেতে পরবেশ 
যেখানে বসিয়া আছে রাই 
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নাপতিনীরূপ ব্যক্ত ভাবের দিয়া শেষে কি ফুটিল দেখ ;-- 
নাপতিনী কহে ধনি শ্তামনাম ধরি আমি 
বপতি যে তোমার নগরে । 
দ্বিজ চণ্তীদাসে কয় এত নাপতিনী নয় 
কামাইলা যাহ নিজ ঘরে ॥ 
তাবপব দেখ 'পদারী”রূপে কামদাতা দোকান পাঁতিয়া বলিতেছেন-- 


মুকতা প্রবাল মণিময় ভার 
পাতিক মাণিক যত 
বনুদিন মনে আনিল! যতনে 


তোমাদেব অভিমত ॥ 
তাব পর ভগবান-_- 


দেয়াশিনী বেশে মহলে প্রবেশে 
রাধিক। দেখিবাব তবে। 
পিন্ধিয়া বিভূতি সাজল মূরতি 


কদ্রাক্ষ লইয়া করে॥ 
ভাই তাভাব শান্তর ও সাধনার ভিতরের মৃত্তি। শিশুমানব তখনও ফল 
চায়, তখনও “ধনং দেছি পুক্রং দেহি” বলে, তাই দেয়াশিনীরূপে ভগবান 
বিদ্যাভাবের আবাধন' করিতে বলিতেছেন__ 


কহে জয়দেবি ব্রজপুবে সেবি 
গোকুল বক্ষক নিতি, 

গোপগোয়ালিনী সৌভাগ্যদায়িনী 
পুজ দেবি ভগবতী ॥ 

ক চা ১ 

সবাকার জয় শক্রহবে ক্ষয় 
মনে ভয় না ভাবিবে, 

তোমান্ধের প্রতি স্থন্দর মতি 


স্বাকার তাল হবে॥ 
কিন্ত ধাহার হৃদয়ে ভগবদ্‌ ভাব ফুটিয়াছে, তাহাকে দেয়াশিনী বলে-_ 
একটী শপথি রাখহ যুবতি 
কছিতে বাসিছে তয়, 


বৈশাখ ] আমাদের একো নবিংশ বৎসর । ১১ 


পরগতি সনে বেঁধেছ পরাণে 
ইহাই দেবতা কয় ॥ 
তখন-_ 
নিরখি বদন বিহ্বল ভখন 
স্তামনাগর ঢাঁটে। 
তারপর-- 
নাগব আপনি হইল 'বণিকি নী, 
কৌতুক করিব মনে। 
আবার দেখ 


“বেদিয়ার' বেশ ধৰি বেডাঁঞ সে বাড়ী বাড়ী 
আইপেন ভানু মহলে, 
আসিয়া, _জীবভাবের বস্ত্রথানি চাহিলেন ,__ 


বস্ত্র মাগিবাঁব তরে আইন তোদের ঘার 
বস্ত্রদেহ আলিয়! আপনি। 
ছেঁড! বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাৰ 


দেখি দেহ শ্রীঅঙ্গেব খানি ॥ 
কতরূপে, কতভাবে “সর্ব ভিতব দিয়! ভগবান্‌ জীবে নিকটে ভিক্ষা 
করেন। ভিক্ষাটী কিসেব? হিবণ্ুয়_-কাবণ শরীরেব বা জীবকোষের। 


বসন না লয় আর ধন চায় 
কহে সুবদনী পাশে । 
ভিম্ার মাঝারে হেমঘট আছে 


দিয়া পুর অভিলাষে ॥ 

ইাই সব্ধান্মিকা-ভাব ব। বিদ্যা তত্বের বিলাস। ইহাই তত্ববিদ্ঠ।-সমিতিব 
উদ্দেশ্ত | পর্বের” ভিতর, জীবের ভিতব, প্রকৃতির ভিতর, সেই পরপুরুষের 
পদ-ছায়া বা বিলাপ দেখিতে দেখিতে ভিতর বাহির সমান হইয়া বাইবে। 
কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, সেই মহানটের নাট্যের মধ্যে আমরা ত” তাহাকে 
চিনিতে পাবি না) আমর তাহাকে বাদ দিয়া পৃথক ভীবে জীবসেব! 
করিতে ছুটি। কাজেই কতকগুলি মৃততত্ব লইয়া খেল! করিয়া পরম- 
তত্বকে ভারাইয়া ফেলি। পপ্থ এই স্তরে থাকিয়া ধন্মীর্-কাম-মোক্ষের 
মধ্যে তীহাকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে । তিনিই যে সমন্ত শাকের বদ্ধ, 
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ধধি-প্রণীত সমস্ত শাঙ্েব, সমস্ত উপদেশেব ভিতর দিয়) যে তাহাকেই 
লক্ষ্য কবা তম্ন, এমন কি শাস্ত্র 'প্রক্কতি” প্রভৃতি শবে যে ত্াহাকেই প্রকাশ 
করে__ 
“বান্থুদেবপবঃ নাগ্ঠং অর্থো বিদ্তৃতে কঞ্চন 1৮ 

ইহ! বুঝাইবাব চেষ্ট। কবিয়াছে। সর্বাত্মিক ভাবেহ শাস্ত্রের দ্বার উদ্থাটি ৩ 
হয়। এ ভাবে বজ্জিত হইয়া! শাস্্রোক্ত অনুষ্ঠান গুলিও-_“বুথা শ্রমো হি 
কেবলং” 5ইয়া যায়| 

বৈষ্ণব কৰিব ভাবের ভাষাগ ভগবানের সন্দাক্সিকা ভাবেব খেল 1ক্ছু 
বুঝা গেল। পবই ঘে আত্ম সবই দে ভগবান ইহ। বুখঝাইবাব জন্য 
“দূ[তম্‌ ছলকতামন্ি” প্রজনশ্চান্মি কন্দ্পঠ/ প্রভাতি নানা ভাবে আমাদিগেখ 
নিকট উপস্থিত ইইতেছেন। আমবা ক্ষুদ্র অহং জ্ঞান ৪ সন্ধীর্ণতাব প্রাচাগে 
বেষ্টিত হইগাঁ, অ'পন আপন মহ্াল বপিয়া রহিয়াছি। তাই তিনি নাঁলা- 
বিধ বেশে আগমন কব পুবান্াস্তবে প্রবেশপর্ধক আমাদিগকে আকরণ” 
কবিতে চাহেন। লম্পট, কফামেব প্রকৃত মন্ত্র বিস্মৃত হুইয়! সামান্য সুখে 
পয়ানে ঘুরিতে ঘুবঠ, স্পা কান বমণাব ভিতবে অভিনব ভাবে 
অভিবাক্ত কি এক জিনিস দেখিয়া ফেলিল, যে তাহাতে তা'ব কাম-পিপাদা 
প্রেমরূপে পবিণত হহয্া গেল প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করিতে কাঁপতে 
কবিবব ১/০:৭১/০1৪) ধাপ ভাষায়_-গ্যাম তুছ মম মবণ সমান” বলিয়। 
ফেলিলেন। তখন স্তিমিত-ইন্দ্রিয়ে নিবৃত্ত হৃদয়ে, তাহার ভিতর দিয়া কি এক 
অপন্ধপ কূপের মদনমোহন প্রভা বিকশিত হইয়া গেল; এবং তিনি 
জলে, স্থলে, অস্তবীক্ষে বাহা নাই এমন এক 'জ্যোতিবানপি তঙ্গজ্োতি'র 
অনুভব করিলেন,__ 
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এইসপে আযুর্ধেদে জীবনী শক্তিরপে তিনিইত ফুটিয়া উঠেন। এটি 
অপবধাবদ্বর স্তব। এইরূপে জ্যোতিষ কলাবিগ্ভা প্রসভাতির ভিভব দিয়] 
ত্বাহার পদচিক্গ চিনিতে পারা যায় । 

তাবপর বিদ্যা! বা ম্গাবিগ্ভার ভিতর দিয়া তাহার বিকাশ। উহ ঘন 
একরস ভাবের খেলা, উহাতে আব জগৎ, দ্রব্য শক্তি প্রভৃতি ভাবের লেখ 
থাকে না। কবিতার রস অঙ্গভব করিতে গেলে; যেমন কবিতা থাক। আবন্ত ক, 
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মহাবিগ্ভা ভাবে আর তভটুকুও থাকে না। লমন্ত চৈতন্তই বা চৈতন্তময়ীই 
আপন! আপনি ভগবৎবপে সিদ্ধ হইয়া যাঁন। 
পরাগতি, মহ্থাবিদ্তা প্রভৃতি একভাবেরই থেগা। ধ্যান ও সন্ধ্যাবন্দনাদিতে 
আব দর্দঘভাব থাকে না, সন্বঘন হইয়া একে মিশিয়া যায়। সেইজন্য এই 
বসার আমবা একরিকে দশ মহাবিগ্যা-তত্ব, অপব দিকে সন্ধাবন্গনা ও যোগ- 
মার্গ প্রভৃতির ভিতব দিল্প! সেই মহাভাবমক্ী আনন্দময়ীর 'অবদাঁন'রূপ খেল। 
দেখিতে ও দেখাতে চেষ্টা করিব। হিন্দু দেখিবেন যে অধুনাতন প্রচলিত 
উপাসনা-প্রণালী অপেক্ষা কত উচ্চ স্ত'ব শাস্বোক্ত পদ্ধতিগুলি প্রতিষ্ঠিত 
খহিয়াছে । বাঁমনের চন্ত্র-্পশের স্তায় আমাদিগের এই আণ। ছুরাশ। বলিয়াই 
মনে হয়) কিন্তু আশখরা জানি করুণাময় খধষিগণ গীবেব করধাবণ করত 
দন্কোণন কাববার জন্ত এখনও প্রস্তুত আছেন ,- সর্ধবমঙ্গল্মঙ্জলা দেবা 
এখনও জীবহগদ/য় খলিতেছেন ১২ আব- 
মক” কবোতি বাঁচালং পঙ্থুং লঙ্ঘয়তে গিরি" । 
বত্ককপা তমহং বন্দে পবমানন্বমাধবম্‌ ॥ 
অীবাঁজেন্দ্রলাল মুখোপাধানন। 


জাগরণ। 


১ 


নুতন কবে নৃতন ত/রে চন্রে সথি! চল, 
নৃতন প্রাতে আিনাতে ডাকি দলে দল। 
বসিক সথি! দখিণ বায়, 
বঞ্চল বাস আকুল ধায়, 
চাদে সুধা মাখিয়ে গা+য় জুড়ার আখি, চল. 
বাজাহ ভোরে ঠাহাব তবে শঙ স্থমঙল। 


চিএ 


ব্ুপের মাঝে অবপ সেষে, গালের মাঝে তান, 
বাণীর মাঝে হাসি সে যে, প্রাণের মাঝে প্রাণ। 


৯৪ 


পন্থু। | [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


তাশর পামে পাগল মোরা, 

তা”রি রূপে ভূবন ভোরা, 
কালা গোরা বর্ণচোরা নবীন সুঠাম, 
মধুর মধু, বধুর বধু নয়ন আরাম । 


৩ 


শান্তিচোর পুরাণ'র তগ্ত বাতে ভার?, 
আশা, ভাষা, ভালবাপ1 হেলায়! পাসরি? 
মুছিয়ে মলা নয়ন জলে, 
মিলি' তাহার চবণ তলে, 
তপ্ত কার' দুপু তারি উছান--সে যে মরি। 
আশাব আশা, ভাষার ভাষ।, হষার ঠবাহারী। 


5 


পেতে দেব” দেব+, দেব, হদন্ন-আসন তা”, 
বুকেব বুকে, লু!কয়ে স্থে, বুঝ গ্রামরায়' | 
জ্বাল্ব বাতি দিবাবাতি, 
নবীন আলো, নবীন শাতি, 
উঠবে ফুটে, যা'বে ট্রে, বেদনা, বিদায়, 
লাল হবে, রঙ্গ সব,_বার্গ অভিনয় 


৫ 


রুপ কারে শুদ্ধ মৌরে ভাব্ব শী সই আর । 
বিলিয়ে দেব, মিশিজে দেব ভাবেব তা'রে ভাপ! 
লুপ্ত আজি দকল বাথা, 
সুপ্ণ দুখ-বিশাদতা! ; 
নব কথা, নবীনতা, ফুকারে এবার, 
গুপু হাদ ব্যক্ত করি' হব আগুসার। 
“প্রসাদ 


মোক] 


এইত শ্যামন্ুন্দর | 


ইন্দিবব কাস্তি-হর এইত শ্ঠামস্ন্দর । 

এইভ হাসি, এইত বাশী, এইত ব্রজ নটবর ॥ 

এইত সে শ্রনীল তনু, এইত গোপী-মনচোর । 

এইত সখা নয়ন-বাঁকাঁ, এইত ব্রজমনোহর ॥ 

এই যে আকাশ, এই যে বাতাল,এই যে ক্ষিতি অগ্রি জলে । 
এই যে নীল সিদ্ধুতোশে, এই যে ন্দী কলরোলে ॥ 
এই যে স্থখে, এই যে দুঃখে, এই যে প্রেম অশ্রজলে। 
এই যে লতা পুষ্প পাতায়, এই যে নব দুর্বাদলে ॥ 
এই ত শ্তামল বনস্থলে, এই ষে ভীষণ দাবানলে । 

এষ্ট ষে পরিপূর্ণ প্রেমে জীবন সব টলমলে ॥ 

এই যে রোদন বেদনেতে, এই যে যোগে বিচ্ছেদে । 
এইত তুমি জীবনস্বামি। বিপদে ও সম্পাদ ॥ 

এই থে তুমি জীবন ধারে, এই যে তুমি মৃত্যুতে । 
এই যে তুমি বন্ধু বেশে দীড়িয়ে ভব-সিদ্ধুতে ॥ 

এই ষে তুমি পরম জ্ঞানে, এই ষে তুমি ভ্রাস্তিতে। 
এইত তৃমি দ্বন্দ মোহে এইত তুমি শান্তিতে ॥ 

এই যে তুমি নানা ছন্দে, এই ষে তুমি সঙ্গীতে । 
এইত তুমি কলহ বাদে, এই যে নান! ভঙ্গীতে ॥ 
এই যে প্রাণে, এই যে মনে, এই যে হাদি কারাতে । 
এই যে তোমায় পবশ পাই নিভৃত হদি কুপ্ডেতে ॥ 
এই যে তুমি শিশুর মুখে, এই যে নারী-চিত্তেতে। 


এই তুমি--এইত তুমি-এইত তুমি- সর্বেবেতে ॥ 


মোষ]  ভাগবতের উপদেশ । 


রূপমযের রূপ । 


গত বৎসব ছুইটা প্রবন্ধে শ্রীমদূভাগবতের উপদেশ বিষয়ে, একমাত্র ভগবান 
ঘে ভাগবতের বেছ্ভ ও গতি, তাহা অপবিস্ফুট ভাষায় বলিবাঁব চেষ্টা কিয়া- 
ছিলাম। তাহাব পর তীর্ঘভরমণাদি বাপদেশে প্রবাসী হইয়া থাকায় আত্ব এ বয়ে 
কিছু লিখিতে পাবি নাই । এজন্ঠ 'মাপনাদেব ও শ্রাহকগণেব নিকট আমার 
অপরাধ হইয়াছে। যাহা হউক, যদি ভগবান্‌ দিন দেন, তবে এবংদব এ বিবয়ে 
পুনরায় যথাজ্ঞান ও যথাস্মতি প্রকাশ করিবাব ইচ্ছা! রহিল। 

পূর্বেই বলিয়াছি থে ভাগবত অন্ত শান্ত্বেব ম্ায় সার্বজনীন ও আধ্য।ম্সিক 
তত্বাদি নির্ণয়ের জন্ত বচিত নতে। ভাগবত স্ষ্টিস্তিতি প্রভৃতি মুগ ভাবের ভিতব 
দিয়া নানা তত্ব-কথ! বলিবে সত্য, কিন্ধ তাহা এক্সপনা?ব বলিবে যে, “ছুট ছুট” 
বাদ দিয়া,সার টুকু,__-ভগবানই যে একদাত্র সতা ইহাই প্রতিপন্ন কবিবে। এক্ষণে 
ভগবান্‌ বলিতে ভাগবত কি বুঝান, তাহ' দেখা আবশ্তক, কাঁবণ আজকাল 
ভাগবত-রত্বগণদ্বাবা প্রকটিত ভাগবদ্ধাম্্ন ভগবানের “মুদ্িব" দিকেই যেন 
মানবের বেশী ঝোক পিয়াছে বিয়া মনে হয়। আধুনিক ভক্তগণ আর মুদ্ধি 
ছাড়িয়া উঠিতে পাবেন না । এমন কি “ৰূপ” ও 'মুপ্তি'ব পৃথকত্ব তাহাবা ভুলিয়া 
গিয়াছেন। দ্বিূজ মুবলীধর ব1 সচ্চিদানন্দঘন ভগবানেব রূপ , উহা মুন্তি নহে । 
আমরা প্রাকৃত বলিয়। মুন্তি অবলম্বনে তাহাব নভম অগ্রসর হই, কিন্তু 
স্বরূপতঃ তিনি__“অদয় জ্ঞানতত্ব ব্রজের ব্রজেন্ত্রনন্দন।” ব্রশ্ধ, পরমায্মা ভগবান্‌ 
প্রভৃতি স্তাহার প্রকট বিলাস ভাব ! 

বদস্তি তত্বত্ববিদাস্তত্বং যজজ্ঞানমদ্ধয়ম্‌। 
ব্রদ্ষেতি পবমাক্মেতি ভগবানিতি এবতে ॥ ভা । ১1২1১১। 


তদ্দ্রপ শ্রীচৈতন্তদেবও ত মৃত্তি নহেন। 

শ্রীচৈতন্তভাগবতে এই সম্বন্ধে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। প্রভুর 
সন্ন্যাস-গ্রহছণের কিছুদিন পরে শাস্তিপুরে শ্রীঅত্বৈতপ্রভুর ভবনে একটী সঞ্স্যাসী 
আসিয়া অতিথি হইলেন। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু পরমসমাদরে অতিথি সঙ্প্যাসীঠাকুরকে 


বৈশাখ ] ভাগবতের উপদেশ । ১৭ 


বলিতে আসন দিলেন । সন্ন্যাসীঠাকুর আসন গ্রহণ করিয়! শ্রীআঅছ্বৈতগ্রতৃকে 
একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ১-- 


সঙ্গযানী বলেন এই কেশব ভারতী । 
চৈতন্তের কে হয়েন কহ মোর প্রতি ॥ 
আঅদ্বৈত প্রভূ শুনিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন ,_কি উত্তৰ দিবেন 
বুঝিতে পারিতেছেন না । শ।গৌরাঙ্গ প্রভু জগদ্গুরু । তাহার গুরু কেশব- 
ভারতী, এ কথা কি করিয়া বগেন ? তিনি মনে ভাবিলেন , 


মনে মনে চিস্তেন অহ্বৈতমহাশয় । 
বাধহার পরমার্থ ই পক্ষ হয় ॥ 
যগ্তাপছ ঈশ্ববেব মাতাপিতা নাই। 
তথ।পিহ দেবর্ীনন্দন করি গাই ॥ 
প্রথমেই পবমার্থ কি কার্য কহিয়! । 
ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবোধিয়া ॥ 
এইরূপ মনে করিয়া তিনি সন্নযালীঠাকূরকে বলিলেন-_ 
“কে শবভাবতী চৈতগ্/-গুরু হয় ॥% 
শ্রীঅদ্বৈত গ্রভূব মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হইবামান্র, ভাহাব পঞ্চমবর্ বয়ন, 
পুত্র শ্রীঅচাতানন্দ কোথা হইতে পিতার নিকটে সেহ স্থানে দৌড়িয়া আসিয়া 
পৌছিলেন। 


এইমাত্র অছৈত বলিতে সেই ক্ষণে । 

ধাইয়! অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ॥ 

পঞ্চবর্ষ বয়স মধুর দিগন্বর | 

খেল! থেলি সর্ব অঙ্গ ধুলায় ধূমর ॥ 

অভিন্ন কার্তিক যেন সর্ধা্গ স্থন্দর। 

সর্বজ্ঞ পরমভক্ত সর্ববশক্তিধর ॥ 

জগন্গুরু শ্রীগৌরাঙ্গগ্রভূব গুরু আছেন,__এই কথা শুনিপ্া শ্রীঅ্বৈতকুষার 

বাঁলক শ্রীঅচাতানন্দ প্রভুর বড রাগ হইয়াছে । তিনি পঞ্সপলাশ সদৃশ ছুটি টক্ষু 
রক্তৃবর্ণ করিয়া, পিতাব মুখের প্রতি চাহিয়৷ হাসিয়া! কহিলেন ৮ 

“কি বলিল! বাপ । বোল দেখি আর বার। 


চৈতন্তের গুরু আছে বিচার তোমার ! 
৩ 


১৮ 


পন্থা । [নবপধ্যায়, ১৩২২ 


কোন্‌ বাঁ সাহসে তুমি এমত বচন । 

জিহ্বায় আঁনিলা এ তো! অদ্ভুত কারণ ॥ 

তোমার জিহ্বায় যদি এমত আইল । 

যেন বুঝি এখানে সে কলিকাল চৈল ॥ 

অথবা চৈতন্তমায়া পরম ছুস্তর ৷ 

যাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্গাদি শঙ্কব ॥ 

বুঝিলাম বিষুওমাঁয়া হইল তোমারে । 

কে বা চৈতন্তের মারা তারিবারে পারে ॥ 

টচতন্তের গুরু আছে বলিলা যখনে । 

মায়াবশ বিনে ইহা কহিলা কেমনে ॥ 

অনন্ু ব্রহ্মাণ্ড ঘবে চৈতন্ত ইচ্ছায় । 

সব চৈতন্তেব লোম-কৃপেতে মিশার ॥ 

জল-ক্রীডা-পরায়ণ চৈতন্য গোসাঞ্চি । 

বিহরেন আত্মক্রীড--আর ছুই নাই ॥ 

যএ যত মহামুনি মহাঅভিমাান। 

উদ্দেশো না থাকে কারো, কোথা কব নাম'' 

পুন সেই চৈতন্টের অঠিস্তা ইচ্ছায়! 

নাভি-পদ্মু হেতে ব্রহ্মা হয়েন লীলার ॥ 

ইইয়াও, না থাঁকে দেখিতে কিছু শক্তি । 

ভবে শেষে করেন একা স্ত ভাবে ভক্তি ॥ 

তবে ভক্কিবশে তুষ্ট হইয়া তাহানে | 

তত্বউপদেশ প্রভূ কহেন আপনে ॥ 

তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু-আজ্ঞা করি শিরে ৷ 

স্ষ্টি করি সেই জ্ঞান কহেন সভারে ॥ 

সেই জ্ঞান সনকাদি পাই ব্রহ্া হেতে। 

প্রচার করেন তবে কৃপায় জগতে ॥ 

যা হৈতে হয় আপি জ্ঞানের উদয়। 

তান্‌ গুরু কেমতে বোলহ আছে আর ॥ 
শীপ্রীবিঝুপ্রিক্া। পত্রিক1। ২৩ বৈশাখ, ১৩২১; 


বৈশাখ ] ভাগবতের উপদেশ । ১৯ 


উদ্ধৃত অংশ হইতে বুঝা যায় যে, যে শ্বরূপতত্বের কথা বল! হইল তাহাত” 
মৃত্তি নহে, উহা! “প্‌” বটে | যাহা! ধখিয়! থাঁকে বা যাহার দ্বার! ধবা যায় তাহাকে 
'গ্রহ' বলে। উপনিষদে এই ভাবে 'গ্রহ” “শতি গ্রহ” প়তি শব্ষের উল্লেখ আছে। 
যে মহাভাবে আমাদের মন-বুদ্ধ্যাদি সমণ্ধ বৃত্বিসমুহ নিঃশেষে অন্তঠিত হইয়া 
ভগবানের স্বরূপের আভাস প্রদান করে, তাহাকে বিগ্রহ বলে ভগবান্‌ শ্রীকৃষেেব 
মুর্তি বিভিশ্নভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রচিত হয়, কিন্তু সকলের ভিতব 
দিয়াই একটী মহাভাব বা রূপের বিকাশ হয়। সেই মহাভাবই রূপের ব্যঞজনা ;_- 
'নপ্যতে ইতি রূপম্ ইহাই আচার্যের উপদেশ । ন্বপ্রকাশতাই রূপ। উহ্থা 
মূর্তিত নাই; অথচ ব্যক্তাব্ক্ত, মূর্তামূর্ত সমস্ত পদার্থ £ইতেই একভাবে 
স্কুরিত ভয়। বৈষ্ণব মহানগণও কখনও একপ ভাবে মৃত্তি লইয়াই 
ক্ষান্ত হন নাই । ঘষে ব্রপ-সাগবে শ্রীরাথা ডুবিয! ছিলেন--“জনম অবধি হম্‌ রূপ 
নেহাবিন্ণ” বলিয়া তিনি যে কপেব ইঙ্গিত কবিয়াছিলেন, তাহাত অঙ্গ-প্রত্যঙ্জ বান 
বিশিষ্ট মূর্তি নহে । তাহাদেব 'বপ” এক পবা? মহাভাবের বাঞ্জনা মান্র। 
নব জলধর ৰূপ, মুনিব মন মোহে গো 
তেঞ্চি জলে যেতে কবি ষানা ॥ 
ব্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা ভাতি বহিয়! মদন জিতি 
টাদ জিতি মলয়জ ভালে । 
ভূবন বিজয়ী মালা মেঘে সৌদামিনী কলা, 
শোভা করে শ্যাম চাদেব গলে ॥ ( চত্ীদাস) 
বেশী কথায় আবশ্ঠক কি, মৃত্তির যে ধ্যান হয় লা, রূপেরই ধ্যান হয়, তা! 
আগামী বারে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। * 
তস্্রশান্্র এবিষয়ে কি বলেন দেখ! যাউক.। মভানির্বাণ তন্ত্র কি- 
তেছেন £-_- 
স এক এব সন্রপঃ সত্যোহদ্বৈতঃ পরাৎপরঃ। 
স্বপ্রকাশঃ স্দাপুর্ণ: সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৩৪। 
নির্কিকারে নিরাধারে। শির্ব্িশেষে! নিরাকুলঃ ॥ 
গুণাতীতঃ সর্বসাক্ষী সব্বাত্বা সর্বদিখ্বিভূঃ॥ ৩৫ 


আশাকরি ভারতী মহ্াশর আগামী বারে একথাটি বৃঝাইর় দিবেন। কথাটি বড়ই 
জটিশ, আমর! ইহ! বুঝিতে পারিন্ডেছি ন।। পং সং 


২৭ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


গুঢ়ঃ সর্বেষু ভূতেষু সর্বব্যাপী সনাতনঃ | 
সর্কেক্িগুণাভানঃ সর্কেক্তি়বিবর্জিতঃ ॥ ৩৬) [দ্বিতীয় উল্লাসঃ) 
ভাগবত বলেন £- 
শম্বৎ প্রশাস্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং 
শুদ্ধং সমং সদসত: পরমা ত্মতত্বম্‌। 
শব্ধ ন যত্র পুককারকবান ক্রিম়ার্থো 
মায়া পবৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা। 
তদ্ধৈ পদ্ং ভগবতঃ পবমন্ত পুংসো 
ব্রহ্ষেতি যদ্বি্রজত্রন্থথং বিশোকম্‌ ॥ 'ভাগ ২৭1৪৭ 
“কিং তত ভগবতঃ শ্বরূপম্! বম্মিন মনোধাবণাঁবিধায় ময়াং তরস্তীতা- 
পেক্ষায়ামাহ- শশ্বদিতি সার্দেন। যদ্ধন্ষেতি বিদুমুনয়স্তদ্বে ভগবতঃ পদং 
স্বরূপম্‌। কিং তদ্বুক্ষ তদাহ '__-মজত্রং নিতাঞ্চতং সুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি । অজত্র- 
সুখত্ে হেতুঃ-_-শশ্বৎ সদ! প্রশান্তম অতো নিত্যন্খন্ধপম্। বিশোকত্বে হেতু £-_ 
আভয়ম। তত কুতঃ? যঃ সমং ভেদশূন্তষ্‌ অতে'০ভয়ম্‌। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি 
ক্ষতেঃ।  তৎ কুতঃ ? যতঃ প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকবসং। নন্ু জ্ঞানস্তাপি নীল- 
পীতাদাকাবেণ চক্ষুরাদি করণভেদেন চ ভেদে দৃশ্ততে ? ন। শুদ্ধং নির্ম্মলম্‌। 
নম্থু দর্শিতো! বিষয়কবণোপরাগরূপো! মল ইত্যত আহ ,_সদসতঃ পরং 
বিষয়করণলঙলশূন্তম। বৃত্তেরেব তদপরাগঃ, ন জ্ঞানস্তেতি ভাবঃ। নন্ু তথাপি 
জ্ঞাত্রা সহ ভেদঃ গ্াৎ?ন। আত্ম্ত্বম্‌ আম্মনো জ্ঞাতুঃ স্বূপমেব তৎন ততো 
ভিন্নম্‌। ননুচ তন্বৌপনিষদ" পুরুষং পৃচ্ছামীতি শন্দবোধ্যস্থ প্রতীতেঃ কুতে। 
বোঁধরূপত্বং তব্রাহ_-শন্দো ন যত্রেতি। আরোপিতভ্রমনিবৃত্তাবেৰ শব্দস্ত ব্যাপারঃ, 
নত্দ্বোধ ইতার্থঃ। নগ্ন ভরতু নাম নিবস্তভেদজ্ঞানরূপত্বাৎ বিশোক্ষত্মম্‌। 
সথস্ত ত নানাকারকপাধাক্রিমাফলত্বাৎ কথমজশ্রন্খত্বং তস্তেত্যত আহ। 
যত্র বহুকারকনাধা: ক্রিগ্ার্থঃ উৎপত্ত্যাদি চতুর্বর্িধং ক্রিয়াফলঞচ নান্তি। ইন্দ্রিয়ৈ 
জ্ঞানাংশস্ত(ভি ব্ক্তিরিব ক্রিয়াভিরানন্দ।ংশত্তাভিব্যক্জিমাত্রং ক্রিয়তে, নোতপতা- 
দিব মতি ভাবঃ। ননুৎপত্ত্যাগ্ত ভাবেহপি মায় মলাপাঁকরণেন বিকার্যাত্বং স্বাদের 
ব্রীহাণামিব তুষাপাঁকরণেন ইত্যাশগ্গাহ। মাগা অভিষুখে স্থাতৃং বিলজ্জমানেৰ 
বন্মাৎ পরৈতি দূরতোহপসরতীতি।”--শ্রীধরঃ। 
ভাঁষার্থ-.ভগবানের স্বরূপ কি? যাহা মনে ধারণ! করিলে মায়া উত্তীর্ণ 
চওয়াযার? যাক! ব্রহ্ম বণিয়। মুপ্গিণ জানেন তাহাই ভগবানের পরমপদ 


বৈশাখ ] ভাগবতের উপদেশ । ২১ 


বাম্বরূপ। পদ শব্দে আচার্য বলেন _যাহ! ফুটিরা উঠে, যাই! প্রতিপন্ন হয়; 
পগ্ভতঃ ইতি পদম্‌*। অজশ্র নিত্য স্থখ ও বিশোক। অক্গত্র-স্থথ কেন? 
শাশ্বত ও সদ গ্রশান্তঘন পসমরূপী বলিয়াই সে সখের নিতাত্ব। বিশোকের 
হেতু কি? না, শিনি অভয় বলিয়া, যাহা সম ও ভেদশৃন্ত তাহাই অভয়; 
কারণ, শ্রুতি বলেন-_-দ্বিতীয় থাকিলেই ভয় থাকে । তিনি প্রতিবোধমান্র বা 
জ্ঞানৈকরস; বোধের ব! ব্যাব্গারিক জ্ঞানের ভলায় তলায় থাকিয়৷ বিপবীতত 
ভাবে ফুটিয়। উঠেন। যদি বল জ্ঞানেও নীল গীত প্রভৃতি আকাবগত, ও চক্ষু 
কর্ণ পড়তি করণগত ভেদ দৃগ্ঠ হর়। ন।, সেরূপজ্ঞান নহে; শুগ্ধ ও নির্মল 
জন! যদি বল দশিত-বিষয়নমাত্রেই করণ প্রক্ততির চিহ্ন বা উপবাগ থাকিয়া 
যায়, তাই ব্লি--ত্তিনি সদসতঃ পরং অর্থাৎ প্বিষ ও করণনঙ্গেবও অতীত । 
বৃত্তিতে উপবাগ থাকে, জ্ঞানে উপরাগ থাকে না। আচ্ছা, তা” যেন হইল) 
কিন্ত দ্রা ও দৃশ্তেব তেদ ত" থাকিবে । না, তিনি যে আম্মা 'আমি' বা 
জ্ঞাতার স্বরূপ! “আমি' জ্ঞানটিই তাহার বিলাসমাত্র। আচ্ছা, তাহাকে 
উপনিষদ্‌ পুরুষন্ধপে শব্দদ্বার| লক্ষিত করা হয? তাহা হইলে তাহার বোধরূপত্ব 
কোথায় গেল” না; ভ্টাাকে শব্ধদ্বাবা জানিতে পারা যায না। শব্দ তত্ব 
আরোপিত ভ্রম নাশ কবে মাত, তাহাতে তীহাব দাক্ষাৎ সম্বন্ধে বোধ হয় না। 
তাহাতে বহুকাবকসাধা ক্রিয়াদি পুছিতে পারে না। এমন ক, সায়াশক্তি 
দ্বাবাও তাহার কোনও বিকাব হয় না। মায়া তীহার নিকট হইতে লঙ্জাঁয় 
দৃূবে পলায়ন করে । ছিন্ন স্টানেই মায়ার থেলা। তিনি যে, নিত্য পরিপূর্ণ, 
কাজেই তিনি মায়ার অতিগ। বিশিষ্ট জ্ঞানেব দ্বারা বিজ্ভ্তিত বুদ্ধিতেই মনে 
হয়, যেন তিনি মারার বিলাস ও গুণগণণর অস্তঃপ্রবিই হই! গুণবানের মত 
প্রকাশিত হন। 

তয়া বিলসিতেষেষু গুণেষু গুণবানিব । 

অস্তঃপ্রবিষ্ট আভাতি বিজ্ঞানেন বিজভ্তিতঃ ॥ (ভা ১২৩১ 

যেমন যতক্ষণ আমাদিগের দৃষ্টি অগ্নির প্রকাশিত মৃ্তির দ্রিকে থাকে, 

ততক্ষণই ইন্ধনাঁদি সংযোগে আকারের বোধ থাকে; কিন্তু অগ্নির স্বব্ূপেব দিকে 
থাকিলে আর সেত্রান্তি হর না) তন্রেপবিশ্বাত্মা ভগবান্ও জীবগণের ভিতরে 
পুকষর্ূপে থাকিয়াও আধারের নানাত্ব প্রযুক্ত নানারূপে প্রকাশিত হয়েন। 

যথাহাবহিতে বন্ছির্দারুষে.কঃ স্বযোনিষু। 

নানেব ভাতি বিশ্বাসী ভূতেষু চ তথা পুমান্‌ ॥ ( ভা ১1২1৩২। 


২২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


ভগবানে যে বিশেষরূপ বৃদ্ধি হয় তাহার কারণ কি? 
এতভ্রপং ভগবতে। হারপন্ঠ চিদাত্ম্নঃ | 
মায়াগুৈর্ব্বিবচিতং মহদাদিভিরায্মনি॥ (ভা ১২1৩০) 
ভাগবত বলিলেন, উহ! ভগবানেব মায়াগুণে মহদাদিদ্বাবা রচিত হয়। সে 
কিবপ তাহ! বুঝাইবাব জন্ত ভাগবত বলিলেন-_ 


যথ! নভসি মেঘোঘে। দ্েগুর্বা পাধিবোথনিলে । 
এবং দরষ্টরি দৃশ্তাত্বমারোপিতখবৃদ্ধিভিঃ ॥. ১1৩।৩১। 


“যেমন মেঘসমৃঙ আকাশস্থ বলিয়। অনভিজ্ঞ জনগণ মেধেব বর্ণাদি 
আকাশেই আরোপ করিয়া থাকে, এবং পাথিব বেখুতে বর্তমান ধূনরভাদির 
ধর্ম বাধুতে আরোপ করিনা থাকে দ্রষ্টা অদৃষ্ত আত্মার দৃশ্তত্ব৪ শর্থাৎ 
শরীরাদিও তন্রপ অজ্ঞঞ্নের কল্পনা মাত্র |* কথাটি যে কত গভীর 
পাঠকগণ একটু বুঝিয়া দেখুন); আকাশে যেন্ধপ বাম্পকণা-সমূহ ভাসিতে 
পাকে, সেইব্ূপ আমাদের 'অহং' জ্ঞানের অবয়বী ভাবে বা ধর্মে প্রারুতিক 
জ্ঞান থাণক। ইভা পাতগ্চল্লব প্ধন্রমপ সমাপিব স্ব 1” এই শ্মবঙ্গবী 
বুদ্ধিতে সমুদয় কন্ম, এমনকি সাধনাদি, কৃত হয় বলিয়া, জীবাক পুনবাক 
অবয়বে আগমন করিতে হর। মামার্দিগর এই মবযবী বুদ্ধি কিথ্প তাহা 
জানেন? প্র বুষ্ধির বশ আমবা আপনাদ্দিগকে শরীর, ইন্রিয়, প্রাণ, মন 
ইত্যাদিতে সংশ্লিষ্ট বলিয়া ভাবি। চঙ্ষুবিন্জ্রিয় দ্বাবা একটা জ্দ্রান হইলে, সেই, 
জ্ঞানে আমরা ত" পরম পূরুষকে দেখিতে পাহ নাঁ। বড় জোব আমাদের বিশিষ্ট 
«“আমিব' পরিপোষক চক্ষব বূপভাঁবের পরিচ্ছদ-পরিহিত বহিগ্ত সতাবোপ ঝা বস্ত- 
বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; সেইকন্ত জ্ঞানে কবণাদ্দিব অপ্জন থাকিরা! বার়। উহাতে 
নিরঞ্রন দৃষ্টি হয় না। চিবকাল দৃষ্টি শক্তিকে বাহা বন্তরূপে অবদান কবিয়! দেখিয়া 
আমরা মনে করি ষে, দৃষ্টিশক্তি বুঝি বস্তু দেখাই বাঝ জন্যই আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানও জানে যে, দৃষ্টিতে কেবল রাপর (1161)0) স্পন্দন মান্র গৃভীত হয়, 
বস্তবেধ ফোটে না। বস্তবোধটি স্থূল 'অহং, ভাবের সংস্কাবসঞ্জাত। রেলওয়ে 
লাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, যেমন বনু দুরে ল'গন দুটি মিলিত বলিয্না বোধ 
হয়, তদ্রপ চৈতন্তের সমস্ত খেলা যে “এক পরমাম্মা পপ আধারে পরিলমাপ্ব", 
ব্যবসাগাত্মিক বুদ্ধির এই কথাটি বিস্বৃত হইয়া প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদে ক্ষুদ্র 
*আহি' ভাবেব সংস্কারান্থগ আধার অন্বেষণ করিতে যাইয়া, আমর। বিশিষ্ট বন্ধ 
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প্রভৃতি দর্শন করি | আমাদের প্রাণ সর্বদাই কি এক প্রেমরূপী পরমার্থের দিকে 
অন্থধাবিত হয় , এই পরাঁগতিটী ঠিক সত্যের ভাষা ও ইঙ্তিত। কিন্তু 'আমিকে 
শরীরী ও পুংলিঙ্গাম্মক ভাবিয়া, এ দেখ বাম, শ্তাম সো'নাগাছির পিশাচীসমূহে 
সেই প্রেমের অবসান করত তাহাতে নিমজ্জিত হইতেছে । এন্ধপ সংস্কারের বশে 
আবার অস্তী'তিরূপে প্রবাহিত প্রাণেব টানটিকে বাহা জগতের দিকে প্রধাবিত 
করিয়া, নিতামুক্ত জীব স্বস্ব কোটী কোটা জন্ম চল্লনা কবত সংসার-চক্রে 
আবর্তিত হইতেছে , এক মাত্র তত্ব পবমাকর্ষক ভগবানকে দেখিতে না পাইয়া 
কতকগুলি পরিচ্ছদ পবিধান করত, তত্বদশীর আরঁ“মান সং সাজিয়া, সংসাঁবে 
বিচবণ কবিতৈছে । ইহাই পাতগ্জলে সস্ক'বোপগ সমাধির স্তব। কিন্তু যখন সাধক 
এ সংস্কারকণিকাঁও বিসজ্জন কবিতি সক্ষম হয়েন, যখন সেই অপ্রাকৃত মদন- 
মোহনের-_- পরকৃতিব অতিগর্পে মোহিত হইয়া, তাহারই জন্য সর্ব্ব ধর্খ ও অবয়বী 
বুদ্ধি তঘগ কব5 পসর্ববধন্্ান্‌ পরিত্যজ1” 'আমি,বূপ পরাগতিব ভিতর দিয়া 
তাহাকে ধবিবার চেষ্ট! কবে, যখন পপণ্যেত ভগস্তাবমাআ্মন:৮ আমিরই ভগবং 
ভাব দেখিবার জন্ত অভিদাৰ কবে, যখন 'দৃষ্টেবাত্বনীশ্ববে, আদিব ভিতরেই 
পদ্দচিহ্ন দেখিতে পায় তখন প্রত্যেক ইন্দ্িদধের পথ, অভিবাক্ত গতি ভগবাঁনেই 
পাবিসমাপ্ত হইয়া ফায়। তখন 'সর্বেন্দিয্গুণাভাসং' অথচ 'পর্ধেন্িসবহ/জজত২, কে 
সর্ধভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। রূপ, শব্দ, স্পশ প্রতঠি তত্বগুলি আর 
বাহিরের চিত্র অঙ্কন না করিয়| ঠাহাকেই দেখাইয়া দেয়, ও ইন্দ্রিয়ে হৃধীকেশ, 
মনে প্রছ্যায়, বুদ্ধিতে অনিকদ্ধ। অহঙ্কাবে সংকর্ষণ, চিত্তে খাুদেব, ও আত্মা ব। 
আমিতে পবমাকর্ষক এ॥কৃ্চ রূপে তাহাকে দশন কবিতে পাইয়া, জীবের সমস্ত 
গতি পরমোপশাস্তি লাভ কবে। শ্রীরাধা যখন কাণরূপ-সাঁগবে ঝাপাইয়া 
পড়িয়া ডুবিয়া যান,_-তথন জীব বুঝিতে পাবে বে ছিন্ন অহংজ্ঞানের বশেই 
এতদ্দিন ভগবানের সহিত নিত্যলীল! করিয়াও তাহাকে দেখিতে পান্ন নাই, ও 
জন্মাবধি কত রূপ দেখিয়াও তাহার রূপতঞ্ণাব নিবুত্তি হয় নাই। তাহার পর 
যথন শ্রীরুষ্ণ-রূদ্ব ভাষা অধিগত হয়, শভথনও সে দেখিতে পায় যে সেরূপে আব 
ছোট "আমি, থাকিতে পারে না, ও ছোট “আমি” লইয়া সেই রূপ উপভোগ 
কবিতে গেলে কিছুতেই তৃপ্তি হ? ণা। 
জনম অব হম্‌ রূপ নেহাবিন্ধ 
নক্গন ল! 'তরপিত ভেল। 
তিনি (য পর, তাহাবে ত ভোগা বা বিষয়রূপে শেষ করা বায় না। তোমার 
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'আমি'টাকে ত।ছার বিষয় ক্ষেত্র বা ভোগ্য করিয়া ছাড়ি! দেও, তবেই তাহার 
স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। তখনই বুঝিতে পাগ্িবে ধে কেন-_- 
লাখ জনম হম্‌ হিয় রাখন্ 
পবাণ না জুড়ন গেল। 
আক্বোন্দ্রয় প্রীতি বা ভোগেচ্ছা বিসঙ্জন না করিলে ত' আব তাহাকে পাওয়া 
যায় না। কামুকেব! মনে মনে লখী সাঁজিন। বুন্দাবনে তাহাব কাধে ছাত দিয়া 
ভ্রমণ কবিবার আশা করে ,_-আর মহাপ্রভ বলিলন__ 
আশ্রিষা বা পাদর হাং পিনষ্ট মামদশনান্মশ্মহতা* করোতু বা। 
বথ| তথ! বা বিদধাতু ৮মপটো মত্প্রাণনাথস্তত স এব নাঁপরঃ% 
(ক্রমশঃ) 
শ্বীযোগানন্দ ভারতী । 


মাক্ষ ] অন্ুভতি । 


এক যে তোমাৰ আলোক বাধু, 

তোমাব পরণ দিচ্চে মোরে, 
এই বে কোটি কণ্ঠে তোমার 

শুন্ছি বাণী পরাণ ভরে ॥ 
দেখ.চি চেয়ে যতই দুরে, 

তোমার কপটি উঠছে কুটে, 
সকল বূপে তোমার প্রকাশ 

বল.তে তা”বা আস্ছে ছুটে ॥ 
রসনায় যে মিষ্ট পেলাম, 

তা*তেই তোমার স্বাদ বুঝিলাম , 
ফুলে ফুলে কতই গন্ধে 

তোমার গায়েব গন্ধ পেলাম ॥ 
জেনেছি আমি, জেনেছি ঠিক 

তোমার প্রকাশ জগন্সয়, 
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তুমিই আছ আর কিছু মেই 
তোমার রূপ এ বিশ্বময় ॥ 
€২) 
কে তুমি মোর প্রাণের আলো ? 
আমি চিন্তে নারি তোমায় ভালো ॥ 
কে তুমি মোর সাথে সাথে 
ভাবে দেখছি ঢল ঢল 
কে হগ তুমি আমার ওগো, 
মামটি তোমার বল বল? 
যখন মাতৃগর্ভ হ'তে 
পড়লাম এসে ক্ষিতি তলে, 
কে তুমি গো সেখান হ'তে 
নিতে আমায় ভাত বাঁডালে ? 
কে এসে মোর তপ্ত হিয়া 
নিমেষেতে জুডিয়েছিলে ? 
ক্ষুধায় আমি কাতর দেখে 
মাতার স্তনে কে দুগ্ধ দিলে? 
অচেনা অজানা দেশে 
যঙ্ন আমি পড়লাম এস 
কে তুমি গো হেসে হেঁসে 
মায়ের বেশে দেখ! দিলে ? 
অক্ঞানেতে অন্ধ হয়ে 
কাদ্‌ছি যখন ভূমে পড়ে, 
সোণার কিরণ পরশ দিয়ে 
হৃদর কে মোর জুত়াইলে ? 
(৩) 
চাদের কিরণ হ'তে যে গো 
দিচ্ছে উপকি সদাই মোরে 
করুণ আখির দৃষ্টি তাহার 
ভরে আছে এই আকাশ জুড়ে ॥ 
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বায়ু এসে তাঁর কথাটি 

কিযে আমায় শুনিয়ে গেল 
কত ফুলের গন্ধ হ'তে 

তাহার গন্ধ ছুটে এল ! 
নর-নাবীর মুখে মুখে 

তাঁহার যেন চিত্র আকা, 
প্রতি জীবের চোখে চোখে 

কা'রে যেন যাঁর গো দেখ ॥ 
সাগরের ওই সুনীল বুকে 

কত শত লহর তুলে, 
স্থনীণ তনুর আভ তাহার 

ঢেউর সাথে উঠছে ছলে ॥ 
কত ভাবে কত সাজে 

দেখা পাই যে জদয় মাঝে 
আবার নর নারীব হৃদয় হ'তে 

দেখতে মোরে ছুটে এলে 
মা, মা বলে ডাকৃতে তোমায় 

বড়ই ভালবাসি আমি 
সকলঞ্ঠদশে মায়ের বেশে 

তাই যে মোরে দেখ! দিলে ॥ 
“সখা' বলে আদর করে 

যত মোরে জড়িয়ে ধরে, 
অপূর্ব্ব তা'র প্রণয় দেখে 

নয়ন ভরে আসে জলে ॥ 
শুনে তা”র ওই মধুর বাণী 

নিশি দিন কীদ্চি আমি, 
মথার বেশে তাই যে এসে 

মোরে বন্ধু বলে সগ্গোধিলে ॥ 
নর-নারীর হৃদয় হ'তে 

দেখতে মোরে ছুটে আসে 
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মুখের তাঁর ওই খঅরুণ-রাগে, 
কমল-কলি বিকশিল ॥ 
তার পরশে অবশ তনু 
আখি পাগল তাহার পপ, 
এমন হাদয়-ভরা নয়ন-কাড়া 
রূপটি কে তা'র নিরমিল ॥ 


স্পীপস্পসপ্ পপ 


অবূপের রূপ । 


( রাঁজসাহী বৈষ্ণবসভার বাধিক অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত ) 


যে অনস্ত মুহূর্তে বিশ্বালী মানবের নয়নাস্তরাল হইতে শুদ্ধ স্থপ্ত-জগতের 
নিবিড় অন্ধকারের ঘন যবনিক!1 সহস! অপস্থত হইয়াছিল, তরুণ অরুণের ভাম্বর 
কিরণে ধরণী-জননীর সগ্তঃ-্নাত উছ্ছল উজল আননে অমল ধবল হাসির রেখাটি 
ফুটিয়! উঠিয়াছিল, সে মুহূর্তে, সে সময়ে ভাবরস-পবিপ্রত মানবের হদয়কন্দর 
পরীক্ষা করা বা স্ুহাসিনী ধরণীর উল্লাদ ও আবেশের স্পন্দন অগ্রতব করার 
কথাটা মানবের নিকট কেমন ভাবে জাগিয়। উঠিয়াছিপ, তাহা বলিতে পারা যার 
না। বিশ্বের সেই নবীন-প্রভাতে বিশ্বরচয়িতার শ্ুর্তি ও আনন্দের বাণী, 
বিশ্ববালীর মেই বিহ্বল-বিধুর পুলক-গাঁথা, আর জড়কণ! বিশ্বের চিরদিন পুঞ্জিত 
মর্মকথা প্রকাশ করিবার সামর্থ্য স্বয়ং বিশ্বরচর়িতার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে 
নাই, বলিলেও বুঝি অতুযুক্তি হয় না। এমন কত দিন বিশ্বসৌন্দধ্যের অভিব্যক্তির 
মধ্যে নিশ্পন্দ স্ুপ্তভাবে অতিবাহিত করিয়! মাঙ্ুষ তাহার অন্তরের শক্তি পরিস্ফুট 
করিয়া তুলিল ১--মা্থষের কত কালের মৌন ছুটিয়! গেল; রূপের মধ্যেকি এক 
অমর সার্থকতা'র অন্থুভব করিয়া মানুষ আত্মহারা হই! কি এক অপূর্ব সৌন্ধর্য্য- 
সাদে আপন কৃতজ্ঞত ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দিল। মানুষ গাহিল ঃ 


অয়ি! লোহিতবরণি উফ! 
কোন্‌ অভানা অচেনা স্বপ্র-লোকেতে 
হাসলো আবেশালসা। 


২৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২২ 


মরি হৃদয়ে বাহিরে গগন-অজিরে 
কি বা ও মধুর ভৃষ|! 
এস” লোহিত বরণি উ্া ! 
উষা। 'ব্রাঙ্মণসমাজ,+ অগ্রহায়ণ ১৩১৭। 
মানুষের ন্ুপ্তশক্তি গভীরতর ভাবে উদ্ধুদ্ধ হইয়া, তাহাকে এই সৌন্দর্যের 
অন্বেষণে উদ্ধ্যস্ত করিয়া তুলিল, রূপকে খুঁজিতে খুঁজতে মানুষ অব্ূপের ক্ষীণ 
আভাদ লক্ষ্য করিল, সমীপবর্তী প্রদেশ হুইতে দুর, বহুদূর প্রদেশের প্রতি 
মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, দূর ও সমীপ কোন এক অসীমের সীমারেখায় 
মিলাইয়! যাইতে লাগিল , রূপ ও অরূপের ক্কি এক অপরূপ মিলনভূমি অস্পষ্ট 
ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিল। এই রূপতৃষার মনোবিজ্ঞান, এই সৌন্দর্যোর স্থান 
নির্দেশ করিতে গিয়া উপনিষদের খধি পুলকে গাহিয়া উঠিলেন,-- 
তদেজতি তর্লৈজতি তদ্দ,রে তদস্তিকে। 
তদস্তবস্ত সর্ববন্ত তদসর্ক্ান্ত বাহাতঃ॥ ঈশ।৫। 
বিশ্ব-মৌন্দর্য্য রসে পুলকিত মানব, প্রমন্ত, পাগল, বিহ্বল মানব,__-রূপের মধ্য 
দিয়া অন্রপের উপলব্ধির নেশার বিভোর হইয়। দেখিল,__ 
ধ্যায়তী পৃথিবী, ধ্যায়তীবাস্তবীক্ষং, ধ্যায়তীবন্যৌধণায়স্তীবাপো ধ্যায়স্তীব 
পর্বত ধ্যায়ন্তীফ দেৰমনুষ্যাঃ / ছান্দোগ্য ৭ম। 
সনাতন বৈদিক ধাষির হৃদয়ে বিশ্বের এই ধ্যানমুদ্রা, সমাধি বন্ধ যে 
ভক্তির উদ্রেক করিয়াছিল, যুগে যুগে মানব মনের উপর সেই প্রভাব, সেই 
শক্তি কার্ধ্য করিয়া চলিভেহে। মানবের নিকট মানবের দেবতা, ভক্তের 
নিকট ভগবাম্‌, চিরদিনই রূপের মধ্য দিয়! আপনার অরুপত্ব প্রকট করিতেছেন; 
সৌন্দধ্য-সুধ! বর্ষণ করিয়া পৃথিবীর যাবতীয় অপৌন্দর্ধা,_-তয়, ব্যথা, বিষজালা 
দুরীতৃত করিতেছেন । বিশ্বরূপ-দর্শন-ব্যঘিত ভক্ত অজ্জুন ভগৰানের সৌন্দর্য 
সৌম্যতা দেখিবার জন্ত আকুল হইয়! কহিতেছেন,__ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং ভ্রষ্,যহং তব । 
তেনৈব রূপেশ চতুভূর্জেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমুর্থে ॥ 
ভগবান্‌ তীহান্ন সৌন্দর্ধ্য ভক্তের আখির উপর ধরিতেছেন। সাধক জগজ্জননীর 
কুদ্রর্ূপে ভয়বিপধ্যন্ত হইয়! ভাকিতেছে,”_ 
নরশির মুগুমাল! ত/জে পর্‌ ম! বনষালা' 
কালী ছেড়ে হও ম! কালা হ্যা গে পাষাণের মেয়ে। 


বৈশাখ ] অরূপের জপ । ২৯ 


উপাকের কাছে উপাস্তের সৌম্যতাই যে প্রধান প্রয়োজনীয় পদার্থ, আর যাঁহ। 
কিছু হুন্দর তাহাই সৌম্য। কাজেই ভক্ত শাক্তের কাছে মায়ের রূপে জগৎ 
আলো/-_জগজ্জননী “সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌযোভ্যন্ত,তিস্থন্দরী !” প্রকৃত 
'স্থগত' নিরতের নিকট তীহার দেবতা "অমি তাঁত, তাহার “কূপের ছটায় অরুণ 
ঘটায় মোহিত হৃন্ন মন।' বিশ্বপ্রেমপিপাস্থ কবিব নিকট তাহার দেবতা, 
বিশ্বপ্রেমের প্রশ্রবণ, "সুন্দর হৃদি-রঞ্জন, নন্দমনফুলহার”। এই ভূবন সুন্দর , কেন 
না ইহা হ্টাহারই “নন্দনগন্ধনন্দিত, । আনন্দবাদীর নিকট সৌন্দধ্যই আনন্দ) 
তা'ই মধুর শরত-গ্রভাতে সাহার নিকট-_ 

'নাচে তরঙ্গ-তরী অতি চঞ্চল, কম্পিত অংশ্তক কেতন অঞ্চল 

পল্লবে পল্পবে পাগল জাগল অ।লস লালস পাঁপরি। 

উদ্দয় অচল-তল সাজিল নন্দন, গগনে গগনে বনে জাগিল কনা'ন, 

কনককিরণ ঘম শোভনম্তন্দন নামিল শারদ স্ন্দরী 1 (রবীন্দ্রনাথ) 
আর বৈষণবের নিকট তাহার দেবতা, 'রাধারমণ বৃন্দাবন-বিপিনবিহারী' মূরলী- 
ধাবী কনপর্দর্পহারী, রাস রসিক রসময় নটবর শ্ঠামন্ন্দর |. 

সৌন্দর্্যই হইল ভক্তির ও ভালবাসার ভিত্তি, কাজেই ভক্তের নিকট তাহার 
দেবত। সৌন্দধ্যের পরাকাষ্ঠী। লৌন্দরধ্যই মহন্বের পরিচান্নক ; রুপনিষ্ঠাই 
অরূপ নাধনের বীজমাত্র। রূপই মত্য, বূপই তত্ব, রূপই সারাৎসাঁর,-_কবি, 
[15205 এর কথায় 26995 15 646, 11900 06290--]7565 21] ৫ 
[0706৮ ৪100 211 72 0690. ০ 170৮৮ ” 
রূপই সনাতন )-যাহ! কিছু সনাতন, তাহাতে রূপের মহিম! প্রকট, 
বৈষ্ণব সাহিত্য ও বৈষ্ণবধন্দে এ তথ্য যেমন পরিস্ফুটভাবে গৃহীত হইয়াছে, 
বুঝি জগতের অন্ত কোন সাহিত্য, অন্ত কোন ধর্মে সেরূপ তাবে গৃহীত হয় 
নাই। বৈষ্ণবের সাহিভা, সৌন্দর্যের সাহিত্য ; বৈষ্ণবের ধর, প্রেমের ধর্ম; 
বৈষ্বের শিক্ষা, দীক্ষা, তন্ত্র, মন্ত্র এই সৌনধ্যমন্ত্রের জপ ব্যতীত অন্ত কিছু নহে। 
বৈষ্বের চক্ষে উপান্তের রূপের মহস্বে দৃ্তাত্মক বিশ্বের পপ গরিমা। ভক্তের 
চক্ষে ভগবান্‌ ও তাহার জড় বিকাশ, কৃ ও মেঘ হুসদৃশ হয়। এই রষ্পর 
মধ্যে অনূপের প্রকাশের মাধুরীর উপন্ধি করিয়া, অবূপের মধ্যে রূপের উজ্জল 
মধুর বিকাশ লক্ষ্য করিয়াই), ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন,__ 
কিবা দলিত কজ্জল কলিত উজ্জ্বল 
সজল জলদ শাঁমল হনর। 


৩০ পন্থা | [ নবপধ্যায়,। ১৩২২ 


স্থল মুক্তাহাব ছলিতেছে গলে, 
মান হয় যেন বকপাতি চলে, 
চূড়ায় শিথও ইন্দ্রের কোদও-__ 
সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর । 
কি রূপের অনুভূতি জাগ্রত করিতে পারিলে, রূপের সাধনা-পথে পথিক 
হইতে পাবিলে, জীবন আনন্দময় হয়, সংসার সুখের সদন হইয়া উঠে? তাই 
বিগ্ভাপতির পদাবলীতে পাই-- 
আজু রজনী হাম ভাগে পোহাইনু পেখস্ু পিয়ামুখচন্দা | 
জীবন যৌবন সফল করি মাননু দশদিক ভেল নিরত্বন্দা ॥ 
নবীনতা, চিরনবীনতা।, রূপ বা কমনীয়তার নিতা সহচর। কৰি বলেন--ক্ষণে 
ক্ষণে 'ক্গবভীমুপৈতি ভদ্েব রূপং বমণীয়ভীয়া১। সৌনধ্যের হাস নাই, ক্ষয় 
নাই ;-_সৌনর্ধযই যখন ভইল ভক্ত ও ভগবানের মিলনভূমি, তখন সভজেই বুঝা 
যাইতে পারে, ভক্তের নিকট, ভক্তিব কাঙ্গালের নিকট ) ভগবান্‌ যেমন স্থন্দর, 
ভগবানের নিকট ভক্তও লেইরূপ সুন্দর, সেইরূপ আদর ও আবেগের বস্ত 
কেমনে হয়েন। তাই ভক্তের হৃদয়বৃন্দাবনে ভগবানে নিত্যলীলা কত মধুর, 
কত প্রাণম্পর্শী, কত স্বভাব-নুন্দব ॥ বৈষুব-সাহিত্যে শ্রীমতী রাধা ও গোগীগণই 
এই মাধুধ্যের, এই ম্বভাবসৌন্বপ্যের মধ্যাদা ও প্রতিষ্ঠা রক্ষণ কবিয়াছেন। 
তাহাদের সৌন্দধ্যপিপাসা তাহাদের সৌন্দ্ধাস্ুত্তিই বৈষ্ণবপর্দাবলী-দাহিত্যের 
প্রতি পত্র, প্রতি বর্ণ উজ্জ্বল করিয়াছে। ভক্তেব ভগবানের রূপ বর্ণনে নিয়- 
লিখিত পদ হইতে অধিকতর সৌন্দর্যের 'নিছনি”,_-বূপের মহিমা,_ নবীন্তার 
রস কেহ কথনও আস্বাদন করিয়াছেন কি? 
অঞ্জনগঞ্জন, জগজনরঞ্জন। জলদ-পুঞ্জজিনি বরণা। 
তরুণারুণ থল-কমলদলারুণ মগ্ররী-বঞ্জিত চরণ! ॥ 
দেখ সথি! নাগররাজ বিরাজে 
সুধই নুধাময় হাস বিকাশিত চাদ মলিন ভেল লার্জে ॥ 
ইন্দীবর-বর গরব-বিমোৌচন লোচনমনমথ ফাঁদে । 
ভাঙভুজগপাশে বাধল কুলবতী কুলদেবতা মন কীর্দে॥ 
ভ্রমরকরন্থিত জানুলম্বিত কোকিল কদন্বমাল। 
গোবিন্দদাঁস চিতে নিতি নিতি বিহরই এছন মুরতি রসাল ॥ 
রূপ উপলব্ধি হইতে ভক্তির স্কত্তি কেমন করিয়া সাধিত হয়, অথবা রূপের 
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পরিণত সমালোঁচনাই ফেমন ভক্তির কবাট খুলিয়! দেয়, তাহ! শ্রীকুষ্ণরূপ বর্ণনা- 
প্রসঙ্গে কবি জ্ঞানদাসের নিয়োদ্ধ'ত পদটা হইতে বোধগম্য হইবে-_ 
তরু অবলম্বন কে! 


হৃদয় নিহিত মণিমাঁল বিরাঁজিত সুন্দর শ্ামর দে ॥ 

নব কুবলয়দল কিয়ে অতসী-ফুল নীল মুকুরমণি আতা । 
টিয়ে দ্লিতাঞ্জন কিয়ে নবঘন বরণে না পায়হ শোভা ॥ 
কুপ্নমিত চিকুর বলিত-বর বরিহা চাদ বিরাজিত ভালে। 
আর এক অপরূপ মলয়ুজতিলক চাদ উয়ল ঘনমালে ॥ 

কোটি ইন্দু জিনি বয়ন মনোহর অধবে মুরলী রসাল। 

জ্ঞানদাস-চিত ওরূপ অবিরত ভাৰিতে যা মোব কাপল ॥ 

রূপে মাধুরীব তারতম্যে ভক্তিব তাবতম্য হয়, তাই বৃন্দাবন ব্রীডা 


কৌতুক নাটকের নান্দীম্বরূপিণী চির নবীনতাম্ী শ্রীরাধার নাম নির্বাচন 
প্রসঙ্গে কোন কবি কচিয়াছেন ) পু 
তডিত জিনিয়! বদন নুন্দাব মুখে হাসি আছে আধা । 


গণক যে নাম সে নাম বাখুক, আমি যে বাখিনু রাধা ॥ 
সৌন্দর্ধয ও মাধুরী কেন বা কি করিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসে, চক্ষের 
প্রেম কেমন করিরা [ববভ-দারুণ অশ্রু উচ্ছ্বাসে পবিত্রিত হর, প্রকৃত তবন্থুরাগ 
ংসারের বাধা দুখ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া কেমন ক্রমান্বয়ে পুষ্ট হয়, তাহা 
গোবিন্দদাসেব নিয়োদ্ধুত বিধ্যাত পদে স্ুন্দররূপে অভিবাক্ত হইয়াছে £-_ 
ঢল ঢল কী/চা অঙ্গের লাধণী অবনী বহিয্থা যায়। 
ঈধত হাপির তরঙ্গ-হিল্লোলে মদন মুরছ পায় ॥ 
কিবা সে নাগর কি থেনে দেখি ধৈরজ রহল দূরে। 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেনব! সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হাপিয়া অঙ্গ দোলাইয়। নাচিয়া নাচিয়া/যায়। 
নয়ান কটাক্ষে' বিষম বিশিখে পরাণ বিধিতে ধায় ॥ 
মালতী ফুঞের মালাটা গলে হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমর ঘুবিয় ঘুরিয়! বুলে ॥ 
কপালে চন্দন ফোটাব ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে । 
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাঁধিল, না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কি জানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কর ॥ 
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পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে মহাপ্রতু শ্ীগ্রীচৈতন্তদেবের বূপমাধুরী, 
তাহার প্রতি গ্রীতি ও ভক্তির আবির্ভাবের কত সহায়ত। করিয়াছিল তাহার 
নিদর্শন পাই। শ্রীকষ্খটচৈতন্ত যে শ্রাবাধাভাব-ভাবিত হইস্জা, রাধান্ূপরূপিত 
হইয়া রলসোদগাঁৰ করিয়াছেন ,_ তাহাতে কাস্তি ও মাধুরীর সন্গিবেশ না 


হইবে কেন? 


প্রেমে সাগৰ বয়ান কমল 
লোচন খঞ্জন তার! । 


কিয়ে শুতক্ষণ সর্ধ্বস্থলক্ষণ 
ভেটলু প্রাণ পিয়ার । 


গোর$রূপ দেখিলু' মোহন বেশে । 
যার অন্থভব, সেই সেজানয়ে, 
না পায় আন উদোশে ॥ 
রূপের সদন ও টাদবদন) 
সুয়াবসন বাঙ্গা। 
রাঙ্গ৷ করপদ গিনি কোকনদ, 
রহে অঙ্গ তিরিভঙ্গ ॥ 


ভাবের আবেশে ভাবিনী লালসে 


অন্তব ৰাহির গোরা। 
এ নম়্নানন ভাবে অন্ধুবন্ধী, 
সতত ভাবে বিভোর ॥ 


শচীনন্দনের ও নিত্যানন্দের হ্বভাবদিদ্ধ লাবণ্যের প্রসঙ্গে চৈতন্স ভাগবত 


কার বলিতেছেন ১_- 


কল ধৌত কলেবর গৌর তন্থু। 
তছু সঙ্গ তরঙ্গ নিতাই জন ॥ 
কোটি কাম জিনি কিয়ে অঙ্জছটা । 
অবধোত বিরাজিত চন্দ্রঘট ॥ 
শচীনন্দন কণ্ঠে সুরজমাল1) 

তাছে রোহিণীনন্দন দ্বিগ আলা ॥ 
গজরাজ জিনি দোঁন ভাই চলে। 
মকরাকৃতি কুগুল গণ্ডে দোলে ॥ 
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মুনি ধ্যান ভূলে, সতী-ধর্ম টলে। 
জগতারণ কারণ বিদ্দু বাল ॥ 
গোরাাদদকে দেখিলেই কাহার শুষ্ক মনেও না গ্রীতি-মন্দকিনী বহিত? 
বৃন্দাবনের রূপবিলাসী কৃষ্ণচন্ত্রের সার্থকতা, নবীন ভাবে রঙ্গের নবীন যুগে 
নবদ্বীপে নবদ্বীপ-চন্দ্রের চরিত মধ্যেই সংসাধিত হইয়াছিল ,__নাঁম ও প্রেমের 


লৌন্দধ্য বিলাইয়া, সুন্দরকার গৌরচন্্র দেশ মাতাইয়াছিলেন। 
রমণীয়তা, তৃপ্তিই অন্ুরাগেব চরম উপাদান। সৌন্দর্যের কল দয়িত বা 
দরিতাঁর সৌভাগ্য লাঁভ ব্যতীত আর কি? ভত্ত' ভগবানের নিকট সুন্দর-_ 
যেহেতু তিনি ভগবানের চিরদয়্িত চির মঙ্গল-ভাজন চির জীব ও শিবে, জীবাস্ম! 
ও পরমাত্মায় এই দর্নিততার দায়িত্ব না থাকিলে বিশ্ব এতদিন অনু্থা হইয়া 
পড়িত, সংসার শুধু দগ্ধ জীর্ণারণ্য হইত। ভগবান্ও ভক্তের হাদয়-সিংহাঁসনে 
চিবারাধ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত ভগবানের উদ্দেশে প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ ভাবে 
সকল সময়েই বলিয়া! থাকেন “নিখিল জগত সুন্দবতব পুলকিত তব দরশে।' 
এই পুণকোচ্ছসে ভক্ত আত্মহারা অনন্ত সৌনরধ্যসাগরে লীন হইয়া তাহার 
সৌন্দর্ধ বসাস্বাদের মুহর্তমাত্রেব জন্যও অস্তপাঁয় ঘটালে, তিনি আপনাকে হতভাগ্য 
মনে করেন। 'আনন-সান্দ্রসখান্ুভৃতির মধো দয়িতেব কোমল মঙ্গল আথিটা 
দয়িতাকে ঘেরিয়া রহে; ভগবানের দৈনন্দিন কন্মবাশির মধ্যে ভক্ত তাহার 
প্রেমানন্দধাঁর! প্রবাহিত দেখিয। 'আপনার সৌভীগ্যে আপনি গর্বিত ও ধপ্ত 
হন। ভগবান্ও ভক্তের ভক্জিডোবে আপনাকে বাধা দেখিয়া আঁপনাব আনন- 
ময়ত্বের প্রকাশ করেন। নিয্োদ্ধত পদ ছুইটাতে এই লোভনীয় ঈরম আনন্দের 
কথ। সংস্থচিত হইয়াছে -₹ 
শ্রীমতী বড় আদ্র করিয়া,-_গরল করিয়া! বলিতেছেন ১ 
আমার অঙ্গের বরণ লাগিম্পী গীতবাঁস পরে শ্তাম। 
প্রাণেব অধিক করের'মুরলী' লইতে আমার নাম ॥ 
আমার অঙ্গের বরণ সৌরভ যখন যে দিগে পাঁয়। 
বাহু পসারিক্াা বাউল হইয়া তখন সে দিগে ধায় । 
লাখ কামিনী ভাবে রাতি দিনি যে পদ সেবিতে চার়। 
জ্ঞানদাস কহে আহীরনাগরী পিরীতে বাধল তায় ॥ 
ভক্তের আহ্বানে, তাঁহার শুদ্ধ অপাঁপবিদ্ধ প্রেমে ভগবান্ও কম গর্বিত 
নছেন। তিনি প্রেমময় শ্রীরাধার উদ্দেশে স্বীয় অভিলাষ বাক্ত করিতেছেন £-- 
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স্বন্দরি। আমারে কহিছ কি॥ 
তোমার পিরীতি ভাবিতে ভাবিতে বিভোর হইয়াছি ॥ 
থির নহে মন সদ উচাটন সোয়াথ নাহিক পাই। 
গগনে ভুবনে দশদিগ পানে তোমাবে হেরিতে পাই ॥ 
তোমার লাগিয়া বেডাই ্রমিয়া গিরি নদী বনে বনে। 
খাইতে শুইতে আন নাহি চিতে সদাই জাগয়ে মনে ॥ 
শুন বিনোদিনি প্রেমের কাহিনী পরাণ হৈয়াছে বান্ধ! । 
একই পরাণ দেহ ভিন ভিন, জ্ঞান কহে গেল ধান্ধা ॥ 

এ চপলতায়, এ আকুলতায় ভগবানের অংশ ভাক্তর অপেক্ষা! কম নহে) 
প্রেমের আকর্ষণের শক্তি, দূবত্ব, বাধা বিন্র অতিক্রম করিয়া অক্ষুপ্ররূপে সমভাবে 
স্বপ্রতাপ প্রকাশ করে। তাই ভৃক্তেব মন্তরাগের পবিণত দশায় আত্মকাহিনীতে 
দেখি,-- 

কিবা বাতি কিবা দিন কিছুই না জানি। 

জাগিতে স্বপনে দেখি কালরূপ খানি ॥ 

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে । 

পরাণ হবিল রাঙা নয়ন-ন'চনে ॥ 
এ এক অথও আনন ,_খণ্-আননা, আম্মীয়তা, স্বার্থনাধন-তৎপরত্তা, ভোগ 
সকলেই তথন লুপ্ত; প্রতোকেই তাহার সত্তা এক গভীরতর নিয়মের, এক 
গ্রভীরতর ধশ্মের,। এক পবিভ্রতর আনন্দের সত্তার মিশাইয়। দিয়াছে। ইহাই 
প্রেম ৰা পিরীতি । বৈষ্ণব ভক্তি স্ত্রকারের আদর্শে বলিতে গেলে, 

সর্ধেরসাশ্চ ভাবাশ্চ তবঙ্গ! ইব বারিধৌ। 

উন্মজ্জস্তি নিমজ্জস্তি যন্ত্র স প্রেমসংজ্ঞকঃ ॥ 

খণ্ীনন্নাঃ রসাঃ সর্ব সোহখগ্ডানন্দ উচ্যতে। 

অথণ্ডে থগ্ডধনম্মা হি পৃথক্‌ পৃথগিবাসতে ॥ 

(জমশঃ1) 
শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য, শরম-এ। 


মোক্ষ ] আত্মতত্তী। 
(১৬২১ মাঘ ও ফাল্ুন সংখ্যার প্রকাশিতে'র পর ) 


পুর্বে, মাঘ ও ফালন্তন সংখ্যার শেষভাগে, কথিত হইয়াছে যে “এক ভ্ঞানেন 
সর্বজ্ঞানং ভবতি” অর্থাৎ আাত্মজ্ঞান দ্বারা সর্বপ্রপঞ্চ জ্ঞান জন্মে। তাহা 
দিদ্ধির জন্ত প্রথমে অনেক দৃষ্টান্ত দ্বার! প্রপঞ্চেব মিথ্যাত্ব নিরূপণ করা 
যাইতেছে । “হে মৈত্রেক্ি! যেৰপ বিশুদ্ধ নিন্মল আকাশে অবিস্তাবশতঃ 
গন্ধর্ব-নগর উৎপন্ধ হয়, সেইরূপ শুদ্ধ আঁত্মাতেও অবিস্তাবশতঃই জগৎ 
উৎপন্ন হয় । আব যেরূপ বাস্তবিক ,বিচার করিয়া দেখিলে ত* সেই আকাশ 
গন্ধব্ববগর কোন কালে উৎপন্ন হয় নাই _সেইরূপ এই অদ্বিতীয় আত্মা বিষয়েও 
এই ছুঃখরূপ জগং কোন কালেই উৎপন্ন হয় নাই। যেকপ নেত্রের তিমির 
রোগপ্রযুক্ত পুরুষ এক চন্দ্রকে অনেক বলিয়। বোধ কবে, সেইরূপ অবিস্তাক্সপ 
দোষবশতঃ এই অজ্ঞানী জীব এক অদ্বিতীয় আত্মীকে অনেকরূপে দেখে। 
যেরূপ মুঢ় বালক আপন অঙ্গুলি দ্বারা নেত্র নিবোধ কবিয়া নির্শল আকাশে 
মযুবপুচ্ছের স্তাঁয় বিচিত্রৰপ দেখে, সেইরূপ অজ্ঞানী জীবও অবিস্ারণ দৌষবশতঃ 
আনন্দস্বরূপ আত্মাবিষয়ে এই হুঃথরূপ জগৎ কল্পনা করিয়া! দেখে। 

শঙ্কা,__যে পুরুষেব আত্মসাক্ষাৎকাব হয় নাই এরূপ অজ্ঞানী জীব যদি 
কখন এই জগং দেখে ত” সে বিষয়ে কিছু আশ্চর্য্য নহে, পরস্ত আত্মসাক্ষাৎকাৰ 
কবিয়া যে বিদ্বান্‌ গৃকষের কাধ্য-সহিত অবিগ্ঠা নিবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বিদ্বান 
পুরুষও এই প্রপণঞ্চ দেখিতে পাস, ইহাতে আমি আশ্চর্য্য হইতেছি। 
নমাধান,-যেকপ ইহলোকে পুর্বাদি দিকে পশ্চিমাদি দিক্‌ ভ্রম অজ্ঞানী 
পুরুষেব হয়, সেইবপ শাঙ্গবেত্ব। পুরুষে সেই দিক্‌ ভ্রম হইয়া থাকে। যেরূপ 
এই জ্ঞানী পুরুষের অদ্বিতীয় আত্মা-বিষয়ে নানাপ্রকার জগৎ প্রতীত হইয়া 
থাকে, সেইরূপ প্রাব্ধ কর্মবশতঃ রক্ষিত যে অবিদ্ভার লেশ (লম্বা দতি পোড়া 
লম্বা ছাইএর ন্যায়, ভ্জিত ধান্তেব স্তায়) তন্বারা সেই বিদবান্‌ পুরুষেরও শরীরের 
নাশ পর্যন্ত কল্িতরূপে জগৎ-ভাণ হইয়া থাকে । হে মৈত্রেয়ি! যেরূপ 
ইহলোকে যে পুরুষ শঙ্ঘকে শুক্রবর্ণবিশিষ্ট জানে সেই পুরুষেরও কামলা! রোঁগ- 
বশতঃ সেই শঙ্খ পীতবর্ণ প্রতীত -হয়, এবং যে ব্যক্তি গুড়কে মধুর রসবিশিষ্ট 
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জানে সেই পুরুষেরও জিহ্বা-দোষবশতঃ গুড় তিক্ত-বসবিশিষ্ট প্রতীত হয়, 
সেইবপ যে বিস্তান্‌ পুকষ অদ্বিতীয় আত্মার নিশ্চয় করিয়াছেন তাহারও অবিদ্কার 
লেশবশতঃ প্রারন্ধ কর্ম্মনাঁশ পর্যান্ত জগৎ কল্পিতরূপে প্রতীত হইবে । 

এক্ষণে বিদ্বান্‌ পুকষেবও অজ্ঞানী জীব হইতে বিলক্ষণতা বুঝাইবাব জন্ত 
অজ্ঞানী জীবের প্রপঞ্চ দর্শনের বিষয় অলেক দৃষ্টান্ত দাবা নিরূপণ করা 
যাইতেছে। “হে মৈত্রেক্ি। যেরূপ বাস্তবিক জল-শূন্য উর ভূমিতে, 
তৃষ্টাতুব মুগাদি জীবেব নানা প্রকার লহরীধঘুক্ত জল প্রতীতি হয়, সেইরূপ ভেদ- 
প্রপঞ্চরভিত এই অগ্থিতী4 আাত্মাতে বিষয়াসত্ত অজ্ঞানী পুরুষের এই ভেদ- 
প্রপঞ্চ প্রতীতি হয়। আর যেরূপ বাস্তবিক বদ্দত-ভাব-বহিত শুক্তিতে লোভী 
পুকষের বজত প্রতীতি হয়, মেইবপ বাস্তবিক প্রপঞ্চভাব রহিত এই অদ্বিতীয় 
আল্মাতে, এই অজ্ঞানী পুরুষেব জগং প্রতীতি হয়। 'আঁর যেক্ধপ সন্প 
অন্ধকাবে পুরুষ ভযনবপ দোষেব বশে সর্পভাবরহিত রজ্জুতে সর্প দর্শন কবে, 
এবং চৌরভাববহিত স্থাগুতে চৌর দর্শন কব, সেইরূপ এই অগ্রানী জীব 
অবিগ্ভারূণ দোষের বশে, তংখ-ভীন চেতন আত্মাতে ছঃখ-বহুল ও জড অনাস্মবূপ 
জগৎ দর্শন কবে। তে মৈত্রেছ্ি। যে্ধপ স্বপ্রাবস্থায় এই স্বপ্রত্রষ্টা পুকষের 
পতি জায়াদি জগং প্রতীতি হয় তাহ! স্বপ্রদ্রষ্টা পুরুষ হইতে ভিন্ন নহে, 
সেইৰপ জাগ্রত অবস্থারও যাহ! কিছু পতি জায়াদি জগৎ প্রতীতি হয় সেই 
জগৎ নাননন্বন্প শাল্সা! হইতে ভিন্ন নহে । মেই জগৎ আত্মারূপই। 
স্থতবাং ভে মৈত্রেফি। এরূপ অদ্বিতীয় আননাম্বরূপ আত্মার স'ক্ষাৎকারকে 
তুমি শ্রবশাদি পাধনসৃক্ত শুন্ধ মন দ্বাবা এবং মহাবাক্রূপ শব্দ প্রমাণ দ্বারা 
সিদ্ধ কব। এপ আয্মসাক্ষাৎকারেব প্রতীতির পব তুমি পুনঃ সংপারছ্ঃখ 
প্রাপ হইবে না। হে মৈত্রেয়ি। ঘেরূপ আকাশে কম্িত গন্ধর্ববনগর 
বাস্তবিক আকাশরূপই ও আকাশ হইতে ভিন্ন গেই গন্ধর্বন্গরের সন্ধা নাই, 
সেইৰপ £আনন্দম্ববপ আত্ম বিষয়ে কলিত এই জগৎও আস্মান্বরূপই । 
আম্মা ভইতে ভিন্ন লেই জগতের সত্তা নাই। এই কারণে সেই আধষ্ান 
আমাৰ শ্রবণ হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের শ্রবণ হইবে; এবং এই 
অধিষ্ঠান আত্মার মনন হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের মনন হইবে। এবং এই 
অধিষ্ঠান আম্মার ধ্যান হইতে এই সম্পূর্ণ জগতের ধ্যান হুইবে। এবং এই 
অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান হইবে। হে মৈত্রেয়ি! 
নধিষ্ঠঠন আত্মার জ্ঞান ভইতে এই বিদ্বান্‌ পুরুষেব সর্ব জগতের জ্ঞান হইবে এই 
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প্রকার বচন যে আমি তোমাকে বলিলাম, সেই বচনের অভিপ্রায় এই যে 
অধিষ্ঠান আস্ম হইতে এই কল্পিত জগতের ভিন্ন সত্তা নাই, সুতরাং সেই 
অধিষ্ঠান আত্মার জ্ঞান হইলে পব এই বিন্বান্‌ পুরুষেৰ তেই কল্পিত জগতেরও 
কাপ্েকাজেই জ্ঞান হইবে। পরন্ত এই স্থানে এতগুলি পদার্থ আছে এবং 
দেই পনার্ধেব এই প্র্কাব শ্বরূপ, এই প্রকার বিশেষরূপে সেই সম্পূর্ণ জগতের 
জ্রান দেই বিদ্বান্‌ পুরুষের হইবে ন'। কারণ এই বিধ্বান্‌ পুরুষ বিশেষরূপে এই 
জগৎকে জানে বা বনুভাবে এপ্ধপ কোন এঞতিবচন দেখা যায় না। আর 
এই সম্পূর্ন জগং জ্ঞানে ন্ুখন্ূপ পুকধার্থ নহে এবং ছুঃখাভাবরূপ পুরুষার্থ নহে 
এবং সেই দুই পুরুধার্থের সাধনরূপও নহে । এরূপ অপুকথার্থরূপ জগতের 
বিশেষ জ্ঞান দ্বাবা সেই বিদ্বান পুকুষব কিছ্ম।'্ও সুখ প্রাপ্তি হইবে না। 
তদ্ধিপবীতে এই জগতেব বিশেষ জ্ঞ'ন দ্বারা এই বিদ্বান পুরুষের পরিশ্রম প্রাপ্তিই 
হইবে। হে মৈত্রেয়ি! যদি কখন এই সম্পূর্ণ জগৎ এই জীবেব স্থুখেবই হেতু 
হইবে তাছ! হইলেও একট সমপ্ত জগতের বিশেষরূপে জ্ঞান হওয়া অত্যন্ত তুর্ঘট। 
স্থতরাং এই বিদ্বান পুকষ এই জগৎকে বিশেষ বা ছিন্নকপে জানিবে না। 

হে মৈত্রেরি। যগ্তণি এই অনাম্ প্রপঞ্চের জ্ঞান দ্বারা অধিকাবী পুরুষেব 
কিঞ্টিম্াত্র 9 পুরুষার্থ প্রাপ্তি হইবে না, তথাপি তোমাব স্ত্ী-স্বভাব, সুতরাং যদি 
কথন কৌতুকেব জন্ত তুমি এই সম্পূর্ণ জগৎকে দেখিতে ইচ্ছা! কর, তবে অধিষ্ঠান 
আত্মার জ্ঞানই এই কল্পিত জগতের জ্ঞানের হেতু । অধিষ্ঠান আত্মাব জ্ঞান 
বিনা! জগতের জ্ঞানেব অন্ত কোন উপায় নাই। হে মৈত্রেহি। যেরূপ ঘট 
শবাবাদি যত কিছু মৃত্তিকার কার্য আছে, সেই ঘটাদির বাস্তবিক স্বরূপ মৃত্তিকাঁ- 
রূপ উপ'দান কাবণ৭। সুতরাং সেই মৃত্তিকা প উপাদান কারণের জ্ঞান হইলে 
পর এই পুৰষেব ঠিন্ন দেশস্থিত এবং ভিন্ন কালস্থিত সমস্ত ঘট-শবাবাদি কার্ধ্যের 
জ্ঞান হইবে। সেইরূপ আনন্দ স্ব“, আত্মার কাধ্যরূপ যত কিছু জগং, সেই 
জগতের আত্মান্প কারণই বান্তবক কপ। সুতরাং শ্রবণাি সাধন দ্বারা এই 
অধিকারী পুকষের যখন শত্মারূপ কারণেব জ্ঞান হইবে তখন দেই অধিকারী 
পুরুষের জগতরূপ কার্ষ্যেও কাজেকাঙ্জেই জ্ঞান হইবে। 

এক্ষণে ভে জ্ঞান বিষয়ে অনর্থের কাবণতা নিরূপণ কব! যাইতেছে। 
“হে মৈত্েেয়ি! যে পুরুষ অব্তীয় আত্মাতে ন।নাপ্রকার ভেদ দর্শন করে, সেই 
ভেদ্ঘশী পুরুষ ইহলোকে ও পরলোক বিষয়-সন্বন্ধী সুখও প্রাপ্ত হইবে না, 
তবে দেই ভেদ্দর্শী পুরুষ মোক্ষপ সুখ প্রাপ্ত হইবার বিষয়ে কি আশা 
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আছে?” এক্ষণে ভেদদশী পুকষের ইচলাকে স্ুখেব অভাব নিবপণ কবা 
যাইতেছে। ''হে মৈত্রেয়ি। ইহলোকে যে নারী আপনার পতি ও পুক্রাদি আত্মীয়, 
বর্গকে দেখে তখন সেই আপনাদিগের প্রতি ভেদরৃষ্টিরূপ বিষমতা দেখিয়া 
সেই পতি এবং পুত্রার্দি আত্মীয় দেই নারীকে পরিত্যাগ করিয়া দের, 
অথবা আপনাদের চিন্তে সেই নারীকে উপেক্ষা করিয়া এইরূপ যে পতি 
এৰং পুত্রাি আত্মীয়বর্গ সেই নারীকে আপনাঁব আত্মার স্ায় প্রিয়ক্ূপে 
না দেখে, কিন্তু আপনা হই বিভিন্নপে সেই নারীকে দেখে, তখন সেই নারী 
পতি-পুত্রাদি আত্মীয়বর্গের আপনার প্রতি ভেদুষ্টিরূপ বিষমতা দেখিয়া সেই 
পতি-পুক্রাদি আম্সীপবর্গকে পরিত্যাগ করিয়! দেয়, আপনাব চিত্তে সেই 
পতি-পুজ্রাদিকে উপেক্ষা কবে। সুতবাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, 
ইহলোকে যে নারী বাঁ পুরুষ যত দিন পর্য্যন্ত এই জ-চেতন পদার্থকে 
আপনাব আত্মাব ন্যায় প্রি জানিয় সেই পদার্থ পালন করে, ততদিন পর্ধান্তই 
সেই জড-চেতন পদার্থ সেই লাবীকে এবং সেই পুকষকে সুখ প্রদান কবে) 
কিন্ত যখন এই দেহধাবী জীব সেই পদার্কে আপন! হইতে ভিন্নরূপে জানে 
তখন দেই পদার্থ জীবকে পরিত্যাগ করিয়! যায়। সেই পদার্থের বিয়োগ দ্বারা 
সেই জীবের পব্ম ছুঃখ প্রাপ্থি হয়। হে মৈত্রেছি ! ভেদদর্শন দাবা এই জীব 
দুঃখই প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবিষয়ে কারণ এই যে, যেরূপ ইহলোকে ষে 
পুরুষ মহাবাজাকে মহারাজারূপে দেখেন, সেই পুরুষেব উপব সেই মহারাজ! 
প্রদন্ন থাকেন। আবে পুরুষ সেই মগারাজাকে দরিদ্রৰপে দেখেন, সেই 
পুরুষের উপব সেই মঞাবাজা ক্রোধবান্‌ হন। সেইরূপ যে দেহপাবা জীব পতি 
জায়াদি পার্কে আপনাব আম্মারূপে দেখেন, সেই জীবকে সেই পতি জগয়াদি 
পদার্থ স্তথ প্রদান কবে। আর  দেহধারী জীব সেই পাত-জায়াদি পদার্থকে 
আপনা হইতে ভিন্ন করিয়। দেখেন, সেই জীবকে দেই পতি-জায়াদি পদার্থ ছুঃখ 
প্রদান করে। যদ্দি সেই পতি-জায়াদি পদার্থ এই জীবের আত্মারূপ না হইত, তবে 
আপনা হুইতে ভিন্ন রূপে দেখিলে, সেই পতি জায়াদি পদার্থ এই জীবকে দুঃখ 
প্রদান কবিত না। সুতরাং এই সর্ধবালোকের অন্থভব হইতে ইহা সিদ্ধ হইতেছে 
যে, ইহলোকে যে কোন পতি-জায়া-পুত্রাদি পদার্থ আছে তাহাদের এক আত্মাই 
বাস্তবিক শ্বরূপ। সেই ভেদরহিত অদ্বিতীয় আত্মাকে যে পুরুষ ভেদবিশিষ্ট দেখে 
দেই ভেদদর্শা পুরুষ হুঃখই প্রাপ্ত হয়। হে মৈত্রেরি! পতি-জায়াদি পদার্থকে 
আপন! হইতে ভিনদর্শী জীব যেরূপ দুঃখ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ষে পুরুষ ব্রাঙ্গণন্ব 


বৈশাখ আত্মতত্ ৷ ৩৯ 


জাতিকে এবং ক্ষপ্রিযত্ব জাতিকে আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন করিয়া! দেখে সেই 
ভেদদশী পুকষকে সেই ব্রাহ্মণত্ব জাতি এবং ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি উভয় লোকে ছুঃখই 
প্রদান কবে। তথায় ইহজন্মে সেই ব্রা্মণত্ব ও ক্ষল্রিয়ত্ব জাতি জ্ঞান ভেদদর্শী 
পুরুষকে পাপ প্রাপ্তি করে। এবং সেই পাপজস্ঠ অবিস্তা, অন্মিতা, রাগ, দ্বেষ, 
অভি-নিবেশ এই পঞ্চ কেশ প্রাপ্তি করে । আর সেই ভেদদর্শী পুকষ পরলোকে 
ব্রাঙ্গণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি প্রাপ্ত হইবে না। স্থৃতরাং নীচ জাতি প্রাপ্তি দ্বারা 
সেই ব্রাদ্দণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি পরলোকে ও সেই ভেদদর্শী পুরুষকে হুঃথ প্রদান 
করে। আর হে মৈত্রেরি! যেরূপ ব্রার্ষণত্ব ও ক্ষত্রিযত্ব জাতি সেই তেদদশী 
পুকষকে হুঃখ প্রদান কবে, সেইবপ স্বর্াদি লোক, ইন্দ্রাদি দেবতা এবং খগাদি 
বেদ ইত্যাদি সমস্ত সেই ভেদ্দশী পুকষকে ইহজন্মে নানা প্রকার ভ্রমণ করায়, 
আর মৃত্যুর পব সেই ভেদর্দশী পুরুষকে নানাপ্রকার নরকছঃখ প্রাপ্তি করায়। 
আব এই পুরুষ যখন ধগাদি বেদকে আপনার আম্মা হইতে ভিন্নরপে দেখে 
তখন সেই খগাদি বেদ সেই ভেদদ্শী পুকষকে শূদ্রাদি নীচ জাতি প্রাপ্তি কবায়। 
থব! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত 'এই বণিক শরীর প্রাপ্ত হইলেও সেই ভেদ্দশী 
পুরুষকে সেই খগার্দি বেদ ঘজ্ঞোপবীতাদি সংস্কাবহীন করে, অথব1 তাহাকে 
পতিভ কবে, অথবা বঙ্জোপবীতাদি সংস্কাব হইলেও সেই ভেদদশী পুরুষকে 
সেই ঝগাদি বেদ বেদের পদ বাক্য স্বরের উচ্চাবণ করণবিষয়ে অনমর্থ করে। 
অথব! সেই বেদেব অধ্যয়ন হইলেও সেই খগাদ বেদ সেই ভেদদশী পুরুষকে 
বেদের অর্থজ্ঞানরছিত কবে। অথবা সেই বেদের অর্থ জ্ঞান হইলেও সেই 
বেদের অর্থ এবং সেই বেদের পাঠ শীঘ্র বিস্ৃত কবিয়া দের। অথবা সেই 
বেদেব অর্থ স্মরণ হইলেও সেই ভেদদশী পুরুষকে সেই খগাঁদি বেদ, বেদবিহিত 
কর কবিতে অরুচি প্রাপ্তি করায়। এইরূপে সেই ভেদদর্শী পুকষকে দেই 
ধাগাদি বেদ অনেক প্রকার ছুঃখ গুলান কবে । আর এই পুরুষ যখন সমস্ত 
দেহধারী জীবকে আপনার আত্ম! হইতে ভিন্নরূপে দেখে, তথন সে সমস্ত 
দেহদাঁরী জীব মেই ভেদদশী পুরুষকে ইহজন্মে এবং জন্মান্তরে অনেক প্রকার 
ছুঃখ প্রদান কবে। হে মৈত্রেপি। অধিক বিস্তার করিয়া কি কহিব, আকাশাদি 
পঞ্চভূত সহিত যত জড়-চেতনব্ধূপ জগৎ, সেই জগৎকে যখন এই পুরুষ আপনার 
আত্ম! হইতে ভিন্ন করিয়া দেখিবে তখন এই সমস্ত জগৎ সেই ভেদদর্শী পুরুষকে 
অনেক দুঃখ প্রদান করিবে । হে মৈত্রেক্ি! ইহলোকে এবং পরলোকে যত 
কিছু স্ত্রী পুত্র ধনাদি প্র পদার্থ আছে সেই সকল প্রিপ্ন পদার্থ যখন এই জীব 
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প্রাপ্ত হইবে না, তখন এই অজ্ঞানী জীৰ সেই পদার্থের অগ্রাপ্তি দ্বারা হুঃখই 
প্রাপ্ত হইবে। আব যদি কখন দৈবযোগবশতঃ সেই অজ্ঞানী জী'বর সেই 
পদার্থ প্রাপ্তি হয়, তাহ! হইলেও কোন বোগাদি নিমিত্তবশতঃ সেই অজ্ঞানী 
জীব ঘখন সেই প্রিয় পদার্থ ভোগ করিতে অসমর্থ হয় অথবা! বিদেশ গমনবশতঃ 
যখন সেই পদার্থ বিয়োগ হয়, অথবা সেই প্রিয়পদার্থের যদি নাশ হয়, তখন সেই 
অজ্ঞানী জীব পরম হুঃখ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই স্ত্রীপুত্রধনাদি পদার্থ আপনার 
অপ্রাপ্টিকালে এবং আপনার 'প্রাপ্টিকালে সেই অজ্ঞানী জীবকে ছুঃখই প্রদান 
করে। হে মৈত্রেক়ি। এই প্রকার সমস্ত স্থাবর জঙগম পদার্থ সেই ভেদদর্শা 
অজ্ঞান জীবকে ছুঃখই দিয়া থাকে । এই কারণে তুমি সেই পদার্কে আপনার 
আত্মা হইতে ভিন্নরূণে কখনই ঘেখিবে না, কিন্তু তুমি সম্পুর্ণ জগৎকে 
আপনার আত্মাব্ূপে দেখিবে । 

হে মৈত্রেয়ি। এই আনন্দস্বরূপ আত্ম! স্বজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ, 
স্বগত তেদ রহিত. এবং স্বং জ্োতিশ্বকশ এবং জন্মার্দি বিকাররহিত। এই 
প্রকার যে আত্মার জ্ঞান তাহাই বথার্থ জ্ঞান। আর এই আননস্ব্ূপ আত্মা 
হইতে ভিন্ন যত কিছু অনান্মপদার্থ আছে, সেই সমস্ত অনাত্পদার্থকে বিষয় 
করিতে সমর্থ যত প্রকাব জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত জ্ঞান ভ্রাস্তিবপ। সুতরাং 
হে মৈত্রেয়ি। ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষত্রিমত্ব জাতি, এবং স্বর্গীদিলোৌক এবং ঞ্গাঁদি বেদ 
এবং আকাশাদি পঞ্চভৃত ইত্যাদি যত প্রকাঁব জড়-চেতনরূপ জগৎ আছে সেই 
সমস্ত জগ এই আনন্দন্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন নহে , কিন্তু সেই সমস্ত জগং 
আয্মারূপই | 

এক্ষণে মননের রীতি দেখান যাইতেছে । হে মৈত্রেফি! জড়-চেতনরূপে 
প্রসিদ্ধ যাহা কিছু এই জগৎ, সেই সমস্ত জগৎ এই আনন্দস্ববূপ আত্মা 
বিষয়ে অবস্থিতি করিতেছে, এই আনন্দস্বরূপ আত্মা হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন 
হয়, এই আনন্স্বৰপ আত্মাতেই সেই জগৎ লর হয়। বেদ-প্রমাণেও জানা 
যায় যে এই আনন্দস্বরূপ আত্ম! হইতেই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় হয়। 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জীয়স্তে, যেন জাতানি জীবস্তি ষতপ্রযস্তাভিসসস্তি 
তৎ্বিজিজ্ঞাসত্ব তৎত্রক্ষ”” “জন্মাগ্ন্ত যতঃ? আর সমস্ত জগতের কারণ 
যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞান ও আত্মসাক্ষাৎকার উৎপন্ন হইলে পর সেই 
আনন্দম্বরূপ আত্মাতেই লয় হইয়া যাঁয়। তখন স্বয়ং-জ্যোতি আত্ম! বা “অ-তৎ” 
পদাঁ শুদ্ধ 'ব্রহ্ধণ বলিয়া! অভিহিত হন। এক্ষণে আত্মসাক্ষাৎকাক স্বারা মায়ারূপ 
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তম সমূলে নাশ হয় তাহা দেখান যাইতেছে । হে মৈত্রোয়ি ! যেরূপ একই 
বপ্রদরষটা পুরুষ নিদ্রাদোব-বশতঃ নানাপ্রকার প্রতীত হন; তিনি নিজেই রাজা, 
নিজেই ভৃত্য, নিজেই অমাত্য ইত্যাদি নানাঞপ হন) সেইরূপ একহ আত্মাদেব, 
বালকের বৈতাল দশনের ন্তাঁয়, আপনাব স্ববূপের অজ্ঞানবশতঃ অনেক প্রকার 
হইয়। প্রতীত হন। শঙ্কা )হে ভগবন্! যেরূপ মধ্যাঙ্কেব সুর্য বিষয়ে 
অন্ধকারের স্থিতি সম্ভব নছে সেইরূপ ভাসমান স্বরং-গ্যোতি আত্মা বিষয়ে এই 
অজ্ঞানের স্থিতি সম্ভব নহে। সমাধান )-হে মৈত্রেফি ! এই মায়! অত্যন্ত হৃর্ঘট 
এবং ছুন্তর এবং জীবের অত্যস্ত দ্রঃখদায়ী এবং এই সংসাবঞ্প মূলের জননী । 
(ক্রমশঃ) 
5252 হাহেমচন্দ্র মি । 


সন্ধাতত্ব । 
(১) 
(ক) সম্পাদকীষ কথা । 


সব্ব-শিয়ন্তূ-_মঙ্গলময় জগংপিত' €% বিশ্বজননী চিন্রীব উপাসনা, আধা 
জাতি বনু সহত্র কাল হইতে কবিয়্া আসিতেছেন। এই বিশাল ভাবত ভূমিতে 
আধাগণ, নান। সম্প্রদায় নানা স্থানে অনেক উপায়ে 'জগতেব* পিতা ও জগজ্জণনীন্‌ 
সাক্ষাৎ লাভের নিমিন্ব কঠোব তপন্ত। দ্বাবা স্বীয় স্বীয় কার্ধ্য সম্পাদন করিয়। 
আসিতেছেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই ভগবদারাধনায় বাহা ও আভান্তরিক 
অনুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া বার, বাহ্ৃ-_পবিজ্র পুষ্পদি উপচাব দ্বারা, আস্তরিক 
অর্ধ, ভক্তি, একাগ্রতা! প্রভৃতি দ্বাবা শ্ীভগবৎ-আবাধনা করা হয়। ইহাতে 
অনাদি কাল-আগত সনাতন বেদ মন্ত্র শু বেদার্থ-অন্ধ্যায়ী স্থৃতি তন্ত্র, মন্ত্র 
মহযিগণেব সুগভীব চিন্তানিয়ন্ত্রিত যুক্ত হইয়া থাকে । ভগবদাবাধনা করিতে 
হইলেই আরাধা, আরাধক, আরাধনা এই তিনেরই প্র/য়াজন হয়, যেমন ভোজন- 
কার্যে ভাক্কা, ভোগ্য, , ভোজন-ব্যাপার এই তিন দেখিতে পাওয়া যায়। যেই 
থানে ভোজন দেখা যায় তথায় ভোক্তা ও ভোগ্য বস্তু অবশ্ঠই থাকে, তদ্রপ 
আবাধনা বলিলে, আরাধ্য দেবতা, সাধক ও সাধনা £ই তিনের যথোপযুক্ত 
রূপে প্রস্মোজন। যাহাবা বলেন-_দেবত। ভিন্ন ভক্তি, ও ভর্তিবিীন উপাঁসন! 
হইতে পারে, তাহাদের স্বেচ্ছা-কল্পিত, পাশ্চত্য ভাবের, যথা-কথঞ্চিৎ 'নাম? মাত্র 

রঙ 
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ভগবদারাধনাকে আমরা দেবতাশুন্ত ভক্তি ও ভক্তিবিহীন উপাঁসনাই মনে 
করি। মন্দ, মধ্য, উত্তম এই ত্রিবিধ অধিকাবীর মধ প্রথম, দ্বিতীয়, অধিকাবীব 
প্রতিম! বা মুক্তি ভিন্ন আবাধনা হইত পাবে নাঁ। সমাধিস্থ যোগধ্যান-নিবত 
মনীধিগণের প্রতিমা ভিন্ন উপাসনাব কথক সম্ভব হয়। নিরাকাবেব বা 
শুন্তের পক্ষে এই উপাস্ত, উপাসক, উপাসনা পধুক্ত হইতে পাবে লা। কিন্তু 
আজকাল পাশ্চাত্য বীতান্ুসাবে দেবতাহীন দেবালয় ও উপান্ত ও তন্্র- 
মন্ত্ববিহীন উপাসনা প্রচাবে কেহ কেহ ব্রতী হইয়াছেন। তাহাতে আধ্যাত্মিক 
সযুক্পতিব কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।  “বিশ্বনিয়স্তপবমেশ 
স্বয়ং সৎ-চিৎ আনন্বন্বরূপ (৯) 'অশবীবী হইয়াও পাধকদিগেব পবৰমকলাণ এবং 
নির্বাণের নিমিত্ত নামবূপাঁদি দ্বাবা পদার্থে ( বঙ্গা, বিষণ, শিবাদিব ) বিভিন্নকপে 
কল্পনা কবিয়াছেন 1” হবে যে, মৃত দাক, তৃণময় প্রতিমাদিতে লোবে উপাসনা 
করে তাহা কাহাব? কি ভগবানের না মুত্তিকাদিব? আমবা বলি, হাহ। 
ভগবানেবই আবাধনা মুতকাষ্ঠ প্রভাতি আশ্রয় বা আলম্বন মাত্র | 
যেজপ সামান্ঠ চিত্ত দেখিগ্া কোন মভাপুকাষব প্রতি ভন্কি প্রকাশ 
9 তাহার স্বরূপে নিশ্চন্ন কথা হথ তদ্রপস্বস্ছ ও পৃত বস্ততত অর্থাৎ নি'য়ল জলে, 
দর্শনে, অনলে, পটে অচিরে লোকেণ মন একাগ্রতানহকাবে ধাবিত হয়। 
এই নিমিন্ধ নিখিল জ্ঞানীল মহধিগণ জলাদিতে জগৎপিত। ও জগদন্বার 
আরাধনাব বিধান কবিয়াছেন। (২) তাহা না হইলে কেবল, 'ঈশ্বব আছেন, 








(১) “চিন্য়স্যাদ্বিতীঘস্য নিঞফচলস॥শবীবিণঃ | 
উপা সকানাং কাযাার্থ' এক্ষণে কপকল্পনা ॥+ 

সংক্ষেপাথঃ-_চিন্মযলা__চেতগ্যন্মদপস্য, অদ্বিতীষসা নহকাবি-বভিতস নিক্ষপণসা 
বিভোরপরিচ্ছম্রপা অশরীবিণঃ অবিনীশিন , ৬পাপকান।ম সাঁধকানান কী্যার্থ”ল 
ধরহিকপরমকল/ণ পারত্রিক-নব্বাণার্থং, এবং বিশেবণলিশিগ্পদ্য পবমাগ্রনঃ, ব্রঙ্গণ ইতি সব্বত্র 
কর্তরি হঠী, রূপকল্পনা__নাঁনবপে ব্যাকবণম্‌ ।ঞঅর্থাৎ ব্রন্গ-বিফু-মহেশ্ববাঁদি বপেণ অনেকণা ইল 
স্ানমিতি | 

রিশ্বপিতা বিধাতাই হ্বয়ং জগতে কল্যাণের নিমিত্ত অর্থাৎ কল্প, প্রলষ, মহা প্রলঘে দুঃণ 
সংগরে পতি জীবগণের উদ্ধাবার্থ নানাবপ পদ!র৫থ কল্পনা করিয়ানেন। তাহ) না হইলে 
তাহার শ্বদপ লোকের অবাঁড মননগেচর হইত । 


(২) “অধিষ্ঠাত্র্য। দেবতা বিদ্যন্তে প্রতিমাভৃতম্ত শাখাদয়; তাঃ কলাঃ সাধযস্তি”। 
উব্বটভাযো । ““অন্পুদেব' মন্ুষ্যাণাং রবৌ দেবা মনীধিণা"। প্রতিমা স্বজখুদ্ধীনাং যোগিনাং 
জদয়ে হবি; 0” স্মৃতিত। 

মানবগশেব আরাধ্য বশ স্বচ্ছ সলিলীদিতে, মহামন। মুনিদিগের দেবতা আদিত। চন্দ 
প্রড়তিতে। অল্পবুদ্ধি লৌকেব দেবত! প্রতিমাদিতে, যাঁগিশণেখ হদয়ে সকল সময়েই হরি 
বর্তমান । 
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তিনি আমাৰ মঙ্গল কবিবেন' এই কথ! দ্বারা, শাবীরিক মানসিক ক্লেশ দর হয় 
না, মন্ত্ তন্ত্র, পবিত্র 'প্রতিমা উপচারাদিবহিত তাদৃশ কেবল কথার কথায় তাহার 
আরাধনা, সেবা হয় না |. কোন একটী আশ্রপ্ন বা আলম্বন অবশ্ই চাই । বেদাস্ত 
দশনের “তর্গদৃষ্টিক ২কর্ষাৎ”(৩) এই স্তরে ভাষ্যে ভগবান্‌ শঙ্কবাচার্যা অতি বিশদ 
ও সুন্দৰ ভাবে বিচাবপুর্ধবক স্থিব সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতীক বা প্রতিমা 
প্রভৃতি আরাধনাব আশ্রয়, ও আলম্বন মাত্র উহ! আধাবের উপাসন। নয়। যে 
আধারে যাহা! ধোয় বস্তু তাঠারই উপাসনা, কেনন! আশ্রয়ণীয় পোতারোহণে 
সমুদ্র উত্তবণ করিয়া অভীষ্ট দেশ লাভ কবাষঈট লোকেব বাঞ্চিত, পোত বা সমুক্ 
নয়। যেহেতু তাহাতে ত প্রাপ্ত বস্ত স্ুলভ্য চরম আবাধ্য নয়। যা চির 
বাঞ্ছিত, যাহাকে পাইল আব দ্বিতীপ্ল প্রাপা বস্তবব জন্ত মন ব্যাকুল হয় না, চির 
পিপাসা মিটিয়া যায় তাভাই চাই। সই জন্য যাহাতে মন সহজে ধাবিত হয় 
দেই পবিত্র স্তলভ বস্থব আশ্রয়ে স্থল স্থল অকন্ধতীব ন্যায় (৪) ক্রমে সুলভ 
মুনিধানগম্য পবম বস্তই চবম লভ্য । 

জডে বন্ততে উপাসনা করা ঈশ্ববেব আবাধনা নয় বলিয়া! অনেকের ধাবণ! 
আছে। কিন্ত তাহা ঠিক নয়, প্রথম ও মধ্যাধিকাবীব জভবস্তুর সম্পর্কশৃন্ত 
উপাসনা হইতেই পাবে না । জড বস্তূতে থে পবমেশ্ববেব বিভতি বিগ্তমান আছে 
এই বিষয়ে শাস্ত্ীয় প্রমাণ ও ঘক্তি বিস্তব পাওয়া যায় । ক্রমোপাঁসন! ভিন্ন প্রথমে 
হঠাত কাহাবও ভগবৎপাক্ষাৎকাঁব হয় না। প্রনণতাক জডেতে সেই সেই অভি- 
মানিনী দেবতা বিদ্যমান আছেন। (ক্রমশঃ ) 


শঈশ্ববচন্ত্র বিগ্যাত্র-সংখা-বেদান্ত-দশনতীর্থ শাস্ত্রী 


৬. 





(৩) *ত্রঙ্গ দৃষ্টিনৎকম'ৎ' | উতৎকপাদ্ধেভঃ মন আদিষু আশরযেকু ব্রণ এন দৃষ্টি: জ্ঞানম্‌, 
নতু ব্র্গণি তেষাং অরদত্যাদীন'ং মাবাধনং তসাং মোক্ষদাতৃত্বাভ বা” 
'আদিত্য ত্রন্ম 'মন বন্ধ প্রভৃতি গ্ুতিবাকোতে আদিন্যাদি কেবল 'প্রশীক ব! আলম্বন 
মীত্র, আবাধন। সর্বত্র পবমেশ্ববই হইয়। থ।কে, এই ভা ব প্রতিমাদিও অ'অয়মাত্র জানিবে। 
€৪) অকন্ধতা যেৰপ হৃগ্গ বলিয়া দৃষ্টিগ্রোচব হয না। তাগাঁকে দেখিতে হইলে প্রথ মে 
চন্দ্রমণ্ডল, ভাহারপর সপ্তর্ধিমগুল ভাহাব উত্তব দিকে বৃহৎ নক দেপান বায়। সেই ক্ষপ্র নক্ষত্র 
হঠাৎ আশ্রয় ভিন্ন দেখিতে পাওয়া বাঁয না । ইহাকে “সুশাকন্ধতী, শ্ার বাল । 


৪8৪ পন্থ!| [ নবপর্ধ্যা় ১৩২২ 


€(খ) (সাস্তবাম স্বামীর কথ! । ) 


আমি । আজকাল হিন্দুধর্ম লইয়া যেক্ধপ আন্দৌলন চলিতেছে, তাতে আর 
সন্ধা আহ্নিক না কবে থাকা যায় না , তাই শ্বামিজি, আপনার কাছে এসেছি, 
যদি কিছু বলেন! 

স্বামী। হাঁ তো'দর যেরূপ ভীষণ উৎকট ধর্মসংস্কারেব ঝৌঁক দেখছি, 
তা'তে যে এতদিন তোরা সন্ধা না কবে কেমন করে ছিলি তা'ত 
বুঝতে পাচ্ছিনি। এ'সব প্রশ্ন নিয়ে আমাৰ কাছে কেন? নীলকণ্ঠ, বাণীকণ, 
গীতকণ্ঠ পণ্ডিতদের কাছে গেলেইত' ভাল ছিল। 

আমি। না। আপনার ভিতব একটা অসাম্প্রদায়িক 72200) 01 ৬:৪৬ 
বা দৃষ্টির প্রসারতা আছে,তা'ত সর্বত্র পাওয়! যায় না। আর দেখুন, আমর! 
শিক্ষিত লোক হয়ে, যে পুনবায় শান্ত্রব ও মন্ত্রের খুটিনাটি নিয়ে থাকব, তা 
বোধ হয় আপনি আশ। করেন না। পণ্ডিতদের কাছে গেলেই, তী'র! 
সায়নাচার্ধয, দাভানাচার্ট্যে প্রভৃতির কথা তুলিবেন, তা” মাথা মুও্ড কিছু 
বুঝি না। 


স্বামী। ইহ; তোদেব প্রবৃত্তি মামি জানি। তাই বলিয়াই তোদের কাছে 
শুধু শান্বপ্রমাণ দিদ্বে কথ! কই না। তা” তোদেব একট গুণও আ'ছ। তোদের 
অন্বভূতি ও বোধের ভিতব একটা! দ্দিনি আনতে পাবলেই, তোব। তা+ বুঝতে 
পারিদ্‌ এব, কাজেও কবতে প্রবৃত্ত হস্‌্। আজকালের পণ্ডিতের! এইটা ভুলে 
গিয়ে, তোদের দেখলেই নান্তিক বাল শিউবে উঠে। তা, হো”বা যে ভাবে চাস্‌ 
সেভাবে ছ' একট। কথা বলতে পাবি। কাবণ, জানি ছু ভাবেই কাধ্য সিঙ্ধ 
হয়। কখনও বা ক্রিয়া হইতে ভাব উৎপন্ন হয়, কখনও বা ভাব হইলে ক্রিয়। 
আপনি মাপনি আসিয়া টপশ্সিত হয়। ভা” তুই প্রশ্ন করে যা, আমি যথাসাধা 
বলিবার চেষ্টা কবিব। 

আমি। শ্রী যে “সক্গা1 সন্ধ্যা বলে, ও গ্িনিষটা কি? ভক্তি করে 
ভগবানের নাম করলেই ত” হয়, তাতে আব ও সাপের মস্তব আউডে 
লাভ কি? 

স্বামী। তোরা তদুরের কথা, মুল ভাবটি ভূলে গিয়ে পপ্তিতের। পর্যাস্ত 
অনেক সময়ে সন্ধ্যাকে কসরৎ ৪ মন্ত্র উচ্চারণে পর্যবসিত করেছেন । তোর 
ভুলে যাল যে স্থষ্টি ও ততপ্রস্থত জীবশক্তি, প্রকৃতির অনস্ত পরিণাম ৪ বিকাশ 


বৈশাখ ] সন্ধ্যা-তত্ব । ৪৫ 


ভগবানের স্বরূপ টৈতন্তের একদেশে মাত্র হইতেছে । তো'রা মুখে বলবি 
“পাদোহস্ত বিশ্ব ভূতানি” * বিষ্টগ্যামিদং কৃত্ন্নামকাংশেন স্থিতো জগৎ» 
“ময়ি ইদং প্রোতং সর্বং সুত্রে মণিগণা ইব”, কিন্তু তোদেব ধন্মব্যাখ্যা 
সাধনা ও নিত্য জীবনেব ব্যবহাব দেখালে মনে তয়, 'য তোরা বাক্ক মণির সতথ্যা 
করিতেই বাস্ত, “সুত্রে কান ধাব ধারিস্‌ না । হোবা ভাবিস্‌ যে তোদের এই 
পরিচ্ছিন্ন “আমি জ্ঞানটী যেমন তেমনই থাকিবে, অথচ তা'কে 'চাঁড। দিয়া? ব্রন্গে 
পৌছাতেই হইবে। কথাট। বুঝিতে কষ্ট ঠইতে-ছ। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে 
বলি। তোব! 'আমি'টাকে সমুদ্রেব তবঙ্গেব মশ ভাবিস্‌ , প্রত্যেক 
তবঙ্গই যেন একটা ছিন্ন শ্ব*ন্নু সন্তা। তবঙ্গ যে বাধুশক্তিব সাহাযো 
একই মূল জল তত্বে উদ্ভূত হইতেছে, তাহা ভুলিয়া গিগ্না তো”বা বিশিষ্ট তরঙ্গের 
গতি প্রভৃতি নির্ণয়ে ব্যস্ত । সেইবপ মায়াব নাম রূপ শক্তিব প্রভাবে 'বাম, 
ভাবটি উতপন্ন। রাম শাবে, যেরাম '্ভাবটাকে গইয়া কিরূপে সে ভগবানে 
পন্ছছিবে। সেভুপিয়া যায় যে যতক্ষণ 'রাম' ভাবটী থাকে, ততক্ষণই তাহাব 
গতি বা ক্রমোন্নতি (7৮০10007)। 'আব যাই 'রাম ভাবটা, ছাড়িয়! 
দিবে তাই সে মুল জল-শুত্বে পরিণত ১ইবে কাযেই “ঢেউ' গণিতে গিয়া 
তোমাদের আব একরস জলের জ্ঞান ভইল না, তহখ'ব€ বিশেষ আশা নাই। 
আমি। সন্ধ্যা-প্রনঙ্গে এ দব কি বলিতেছেন 
স্বামী। একটু স্থির হইপেহ বুঝিতে শাঁবাব। টা তখলেখ সন্ধ-স্থলে 
কি আছে জান? যাহ”্তে “হ শবঙ্গগুলিণ ০ৎপাঁদ স্থিত ও লর হয়, সেই 
অবিক* পরমাত্মা ব্রহ্মঠত্বই সমুদ্রজপে [বাশষ প্রকাশবা ৩খঙ্গ ভাবগুণির 
আশ্রয়, কিন্তু ষতক্ষণ ঢটেউণেব নাম রূপ দেখিবে, ৬শুক্ষণ ত? তাহাকে টিনিতে 
পাবিবে না? সেই জন্য বিশষ্টজ্ঞানেব সন্ধি-স্থান বা “সন্ধ্যাস্থানে আসিতে 
পারিলেই সন্ধা! কবা হয় । 
আমি । সেউ সন্ষি-চৈতন্ত কি? একটু বুঝাইয়া বল্ন । 
স্বামী । যথ। [হবণ্ং স্বরুতং পুরস্তাৎ 
পশ্চ।চ্৮ সব্বন্ হিরগ্ময় ও | 
তদেখ মধো বাণঠাধামাণং 
নানোপদেশৈবহমস্ত তদ্বৎ ॥ ভা ১১1২৮১৯ 
বিচ্কানমেতত ত্রিয়বস্তমঙ্গ গণত্রয্ং কাবণকার্ধ্যকর্ত। 
সমন্থয়েন ব্যতিরেকতশ্চ যেনৈব তুর্যোণ তদেব সতাম্॥ ভাগবত ১১/২৮।২০ 


৪৬ পন্থা । 1 নবপধ্যায়, ১৩২২ 


যেমন একই স্বর্ণ কার্দাকাব্ণাদি €পে হিবগ্মন কুগুলাঁদি ভাবে অভিব্যক্ত 
হইলেও &ঁ শ্লভিবাক্তিব পুর্বে, পশ্চাতে ও মাধা এক ্থবর্ণতত্বই থাকে, 
হজ নানাভাবে ব্যপাদণ বা! ব্যবহাবেব মধো, প্রহীরমান বিখেব অন্তবালে, 
শ্্ীভগবানের আধারবপ “আমি” ভাব এহিজ্াছে। জাগ্রতাদি তিন অবস্থাতে 
অভিব্যক্ত গুণত্রয়ের ও কাধাকাখণ কর্তৃত্ব বোধেব, আধ্যাত্ম অধিদৈব ও অধিভূত 
এই তিন ভা'বর বিলাসে জগংভাব ফুটিতেস্ছ। কিন্তু যে তুরীয় বা চতুর্থ 
সাবের সাহাযো, অন্বয্প ও বা(তরেক দুই ক্রমে, এই ব্যক্তভাব অন্বিত হইয়। 
থাকে, যে মহাজেযাতিব প্রকাশে এই ভাবসকল পক্টিত হয়, যাহা ' চক্ষুব চক্ষু" 
'শ্রে' ত্রব শ্রোত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে £বং যিনি সমাথি অবস্থায় চৈতন্ত-থেলা 
'সমৃহ সংহনন করিয়া আপনাঁতে আপনি নির্ক হন, তাহাই সতা, তাহাই বর্গ, 
তাহাই সন্ধি-চৈত 2 । 

পু তমেৰ ভান্তমন্ুভাতি সর্বং তশ্য ভাসা সর্দমিদং বিভাতি । 

বাচারম্টণমবিকাবো নামধেয়ম মুত্তিকেতোব সতাম্‌॥ শ্রুতিঃ। 

আমি। বাবা। তবেই সন্ধো করেছি। 

প্বামী। বিশেষ আতঙ্কেব কারণ নাই । আমাদের বুদ্ধি এতই বিশিঈ- 
নাঁব'পন্ন, যে ছিন্ন বিশেষেব' পশ্চাতে দেখিত গেলেই ভয় হয়। ছিন্নজ্ঞান আমা- 
দের এত প্রিয়, যে ছিন্ন স্পন্দনের শেষ হইলেই আমরা চমকিয়া উঠি। তুমি 
ভাবিতেছ ফে মাজকালেব 'বামুণ' পণ্ডিতগণ বুঝি বড ভাগাবান্‌। যাহার 
ভিতর শ।ভগবানের চৈতন্ত ফুট নাই, তিনি “ভয়ঙ্কর? পণ্ডিত হইপে* তদ্দার' 
দন্ধ্যাকার্ধা সাধিত ভয়না তোমবা সংসারী , তাই স্থ্রী পুত্র, সুখ, লইয়া 
সংসারার, মূলা গাথিবার চেষ্টা কবিতচ্ধ । তাহারাঁও তাই কবে, তবে 
বেশীর ভাগ, ছু-চারটা গ্লাসের বৃকৃনি ও পারভাষা। “তুমি থাও হাতে 
জগ আমি খাই ঘাটে ৮” আবার 'দেখ__মহাবীল তক্কুমান্'কে যখন মণিমন্ 
মালা উপঢৌকন দে দয়া হইল, তখন তিনি এক একটি মণি দস্তে ভাঙ্কিয়! দেখিতে 
লাগিলেন, তাহার ভিতর শ্রীবামচন্ত্র আছেন কি না? যে ধিশেষ ভাব বা 
পদার্থে ভগবানের নাম ব! চিন্ত ন্ট, তাচা'ত আর তক্তপ্রববের নিকট 
আদরণীয় নাহু। যাভাব সথত্রেব জ্ঞান নাই, সে মনে কজে বিশেষের মাগাটি বুঝি 
আপনিই গ্রথিত হইয়া রভিধণছে। কিন্তু যাহাব সুত্রের জ্ঞান লাভেব 
আবশ্যকতা আছে, ভাহাকে অবস্ত অন্ততঃ দুইটী মণি সরাইয়া সন্ধিস্থানে 
দেখিতে হইবে । কথাটার প্রকৃত মন্ঘ তুমি এখনও বুঝিতে পার নাই। 


বৈশাখ ] সন্ধ্যা-তত্ত । ৪৭ 


আমি । তা'ঙ' 'পারিই নাই। একটা আবছাওয়া মত' দেখিতেছি। 
কি করিয়! সে দৃষ্টি আপে, তাঁভা বলুন। 

স্বামী। উহা চৈতগময়ীৰ বিলাসেব ফল। জগতে কয়জন মানৰ বিশিষ্ট 
বস্তু বা পদার্থের অতিবিক্ত তাব দেখিতে পায়? বিশিষ্ট স্ত্রী পুত্র ধন মান 
শইয়াই তাহারা তৃপ্ত । তাহাদের দন্ধার' কি প্রয়োঞ্ন আছে? তাহার পব যখন 
মানব বুঝিতে পারে যে বিশিষ্ট বন্থতে তৃপ্রি নাই,__যতক্ষণ তাহারা “আমির 
অন্থবূপ 'ভাবে খেলে ততক্ষণই তৃপ্তি, না হঈলেই অতৃপ্তি, - ৬খনইত সে 'আমি”র 
দিকে চায়। তারপর সে দেখিতে পায় যে একই 'আমি' ও একই ভাবেব বস্ত্র 
থাকিলেও বরাবব একই ভাবের ক্রিয়া হয় না । এই অবস্থ।র সে বলিয়া উঠে__- 
“তেই আমি, সেইত তুমি, কোথা? গেল ভালবাসা” তারপর মে অন্ন অল্প বুঝিতে 
পারে যে “আমি” ও 'বস্তর” অতিগ কি এক শক্তি বা সন্তাব অপ্ঠিহ আছে। 
এ চৈতন্ত যখন নূদ্ধিবূপে ভিতরে একটা প্রবণতা জাগাইফ। দেন ও বাহিরে 
তদনুরূপ একটিই বস্তব বোধ জন্মায়, তখনই মানব আনন্ের অনুভব ক.র। 
এহ চৈতন্তকেই ন্তায়শান্ত্র ফলদ'তা ঈশ্ববরূপে বর্ণনা কবে। এই চৈতন্তের 
উপলব্ষিই কয় জনেব 'ভাগো ঘটিম্নাছে? “আমি” এবং “বসত সন্ধিস্থলে যখন 
দৃষ্টি পডে, তখনই শাহাঁক চিনিতে পারা যায়। হঠাই প্রথম সন্ধিস্থলে প্রকটিত 
ভগবানেব বিলাস। শুধন জীব দেখিতে পায়যে সে এক খগান্‌ চৈতন্তের 
গত্বস্থ জণের নায়, এবং সেহ মহঠা-চৈতন্তই উপযোগী ভাবে তাহাব 'অহং' 
জানের বাহিরে স্থিত ভোগা বস্ত্ব সহিত সংযোগ করিয়া কিরূপে তাহার ভিতর 
অল্পে অল্পে সং-চিৎ ও আনন্দের স্থ(পন! করিতেছে । 

আমি। কি রূপে এই চৈতস্তেব অস্থতৃতি হয়? 

স্বাটী। হখনই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সাহাষ্যে বিষয় উপভোগ করিবে তখন 
যদি বিশিষ্ট অহং জ্ঞানের মোহ বাঁ কাম একটু স্তম্ভিত করিতে পায়, তাহা 
হলে সেই দৃষ্টি ফুটিবার প্রথম সৌঁপালে আমিতে পারিবে। ইহার নাম 
তিতিক্ষা। বিষয় ভোগ কর; দেখ না উহাতে কি আছে? একবারে ডুবিয়া 
পড়িও না। 

শরোতীহৈব্‌ যঃ সোট়,ং প্রাকৃশবীরবিসর্জনাৎ। 
কামক্রোধোগ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সখী নবঃ ॥ 

শরীর ত্যাগের পূর্বে যে এই কাম 'ক্রোধেব বেগ সহা করিতে পারে, সেই 

স্থখী ও যোগী । এইজন্তই যম ওনিয়ম। যদি সন্ধি-টৈতন্ত না থাকিত, তাহা 


৪৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


হইলে বাহ্‌ বস্তু বোধ জ্ঞান, সুথ বা অন্ত কোনও রূপে তোমাতে মিশিতে পারিত 
না। সেই চৈতগ্ যদি তোমাৰ অতিরিক্ত না হইত, তাহ হইলে, তোমার 
আস্তত্ব জ্ঞান ও স্ুুখেব বুদ্ধি প্রভাত সাধিত হইতে পারিত না আজ এহ 
কথাটা বুঝ 9 সদ্ধিস্থলে যে চৈতগ্ত আছেন তাহা প্রত্যেক প্রত্যয়ের মধ্যে 
দেখিবাব চেষ্টা কর। আর পবে বলা যাহবে। (ক্রমশঃ) 


শবমাপ্রসাদ ভট্টাচাধ্য । 


সাধক সর্ববানন্দ | * 


( দশমশাবিদ্যা ) 


শব সংন মণ, উত্তর অয়ন, 
পৌষের শেষর পবিও দবসে, 

ঘোর অমানাশ মাতা মুক্তকেশী 
দিলা মেঠাব জান (১) মূলে এসে । 

ঠরহিচাপা জননী পঙ্কপী, 
সবানন্দের সকাওর ডাকে, 

আইলা অভগ্গা লইয়! বিজয়া, 
আপনার কোলে লইতে তাহাকে । 

'যাগনিদ্র গত পড়ি” মুঙবৎ 
'গুণান”-তন লাটাইছে ধবা 

*”খ জর্দামনে বসে 'যাগাসনে, 


ধানে সব্বানন্দ জগত পাসর] | 








* প্রান তিন শ» বগের অশ্বিক কাপ হইল ঠাকুর সব্বানন। ব্রিপুব। থেলাব অন্তর্গত মেহার 
গ্রে দশমহাবিব্যার সিদ্ধ লাভ করছিলেন । মহার এ, বি রেলওয়ের চাদপুরষ্টেশন 
হইতে অল্পদূবে-ভিংব। বল ্াস্$শান নাময়া বাইছে হয়। 

(১) জীন এক প্রন্চার ৫৮দাযতন ?ক্ষ ) মভাণর জীনমু'ল বিবৃধতমোধুতৈঃ ইত্যাছি। 
পূর্ণানন্দ সব্বানন্দের পিতীমহের লহচএ ভৃঙা ও সর্ববানন্দের উত্তরসাধক। 


বৈশাখ ] সাধক সর্ববানন্দ। 


কছিল! জননী “দেখবে বাছনি 
আমিরে সম্দুথে আপির়াছি তোর, 

ত্বর। লহ বর একা মহেশ্বর, 
শৃন্ত রহিয়াছে সে কৈলাসপুর ।” 

সর্বানন্দথ কহিল-__ 

“কাকি জননি খুলিয়া নয়নে 
তুমিত' আছ ম1 হৃদয়”আসনে 

নয়ন-পলকে পাছে এ বাঁলকে 


ছেড়ে যাও, তাই ভয় হয় মনে। 


ন্নেবী।__ তোমার হৃদয় সদা আমা-ময়, 

আছে চিরকাল, রহিবে সঙ্গী, 

অন্তরে বাহিরে আছে তোরে ঘিরে 

. সর্ধানন্দ! তোর শর্ববাণী মাতা । 

জান নাঁকি ধন, জননী কথন, 
তনয়ে ছাড়িক। খাঁকতে না পারে, 

বিমুখী সন্তান, খেলাতে অজ্ঞান 
চাহে,না, তাইত+ দেখিতে নারে ;-_ 

ক্রোধ উপেক্ষায়, দ্বণা কি হেলা, 
মা'র পানে ফিবে চারে ষে জন, 

স্ে₹ভরা কোলে, তা'রে লন তুলে ;-- 
মা'র নাই ভাল মন্দের গণন! 


সর্ব ।-__ মাগো ! 
তোর রূপ হেরি, জন্ম জন্ম ধরি, 
তিরপিত কভু না হুল নয়ন, 
ধেরূপ দেখিলে, নহি মজি ভূলে, 
সেইরূপ তব দেখাও এখন। 
ন্নেবী।-- বাছ!! 
সর্ধেতে দেখরে সর্ব/রূপে মোরে, 


পপরা*রূপে দেখ অস্তরেতে ভৌর ;-- 


&8৯ 


৫০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


তোর মোর রূপে অভেদ স্বরূপে, 
আমি মাতা তুই তনয় যে মোর। 

বুঝিলেত ধন, কি চাহ এখন, 
তোমারে অদেয় নাহি কিছু রয়)-- 

ইচ্ছা যেবা হয় পুরাব নিশ্চয়, 
তোর ইচ্ছা! সব মোর ইচ্ছাময়। 


সর্ব ।_: কি চাব জননি স্তুতি নাহি জানি 
না জানি কিসে বা তব স্তুতি হয়, 
এই সুধু জানি তুমি গো জননী 
দেও ম! শিথায়ে যা” বলিতে হয়। 
পূর্ণানন্দ মোর সাধক উত্তর 
শবরূপে শুয়ে ধরণী-আধারে, 
বাসনা আমার বিদিত তাাব 
ষা' চাহিতে হয় সে চাহিতে পাবে ।” 
অঙ্গুষ্ঠ পরশে যা” দিয়া মহিষে 
রাঁখিল! চরণে কবলিত কবি', 
সে পদ স্পর্শিয়া, পূর্ণজোগাইয়া, 
“উঠবে নিব্বংশে” কছিলা শঙ্করী। 
পূর্ণানন্দ উঠি পদে পড়ে লুঠি, 
পুর্ণানন্দে ভাসি পুর্ণাননে কর, 
“করুণায় কালি, নির্ঘংশ করিলি, 
পৃর্ণানন্দ যেন পুর্ণানন্দ রয় |” 
দেবী।__-গুরেবে নিগুণ পুপা, তোর স্তৃতি আছে শুন, 
সর্বের অভীষ্ট কিব! শুনারে আমায়, 

আজি সর্বে দ্িক্তে বর, ছাড়িয়া! কৈলাস ঘর, 
এই কলিকালে আমি এসেছি ধরায়। 

পূর্ণ।-_ বর দিবি, মা বরদে! তবে হুর্গে! এ বরে 
“সর্ধে*র অটল মতি থা'ক তব পায়, 





*. মহ্যান্থরকে । কিকিদুর্ঘং তথ! বামমঙুষ্ঠং মহিষে'পরি (প্রীতুরগাধ্যান ) । 


বৈশাখ] সাধক সর্ববানন্দ । 


রাখি মতি সর্ব-পদে যে তোরে ভজে ববদে 
পুর্ণানন্দ যেন তারে বুক পেতে পায়। 
দ্বেবী।--ওরে পৃণা ! হীন মতি, ' এই'ত আমার রীতি, 
এইত ত্বতাব মোর এত নয় বর, 
না-ভঙ্জিয়! সর্ব পায়, কেবা কোথা মোবে পায়, 
তৰ ইচ্ছামত ঘর চাহরে অপর। 


পূর্ণ।-_ “জয় মা ৰরদা শিবা, তুই বিনে আর কেবা, 
যাচিয়া করুণা কয়ে জীবেরে এমন 
দেমা তবে এই বর, মহ] বিদ্যারূপ ধর, 
দশ-মহা-তত্ব-রূপ করাও দর্শন ।”' 


দেবী ।-- “সাধু সাধু সর্বানন্দ, সাধু সাধু পূর্ণানন্দ, 

কলি-কবলিত জীৰ উদ্ধারের হেতু, 

মতঙ্গের পুণ্যাশ্রমে, পবিত্র মেহার ধামে, 
রচিলে আনন্দময় মুকতির সেতু ।” 

এত বলি জগন্মাতা, কহে সর্বানন্দে তথা, 
*সর্ব-বূপে আগে মোরে কর দরশন, 

কাঁলীবপে অনস্তরে, ভৈরব খষিরে স্ম”রে 
উষ্চিক ছন্দেতে পাবে করিতে ঈক্ষণ।” 


ক রস ঈ ক 


পুর্ণানন্দ করে ধরি',  সর্ধ্ব যে বিনয় করি,” 
কহে, “পূণ! দাদা কোথা গেলরে শঙ্করী,” 
পূর্ণ কহে “সর্ব মাঝে দেখরে কল্যাণী রাজে 
সর্বরসে সর্বগন্ধে সর্ববূ্প ধরি।» 
তাই,-- গগন, পবন, জল, ভূণ, লতা, ফুল, ফল, 
ভূধর, সাগর, জীব, বিশ্বচরাচর, 
'শ্ী হয গ্রহগণ, বুদ্ধি, চিত্ত, প্রাণ, মন, 
শিষতম শিবরলে ব্যারথ-নিরন্র 
সে'রস আগ্মাদি হায়, চকোর গগনে ধায় 
স্থধাকর-কর-নুধা' করিধারে পান, 
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ভূতলে ভ্রমর বুলে,  উগ্চান-বিতানে ফুলে, 
রঙে কুরঙ্গিণী ধায় শুনি বংশীগান। 
দেখি দীপ্ত হতাশন পতঙ্গ,-_পাগল মন, 
অধির হইয়া! ধায় আলিঙগিতে তা"; 
গজেন্ত্র করেণু সঙ্গে, সে রসে ধাইয়া মে, 
সুগভীর পঙ্কহদে ভুবাইছে কায়। 
সৃতিকা-মন্দির দ্বারে এঁদেখ চেনে তারে 
আনন্দ-প্রদীপ মাতা জালে কুতৃহলে, 
আবার শ্শান বাসে, ভীষণ সে অটহাসে, 
শ্বশান বহ্িতে শ্রার্াা অন্নিজ্পে জলে। 
কর এ দরশন সিদ্ধ খষি মুনিগণ 
সর্ব দেবদেবীগণ মিলে অঙ্গে ভার 
বিধি বিষু গঙ্গাধব, হয়ে সব একত্বব, 
প্রণমিছে তী”ব পদে দেখ বার বার। 
& দেখ £- ভৈরব শিঙ্গায় কি তান বাজায় 
চন্্র তারা স্তাস্করে 
উঞ্জিক্ ছন্দে মহান মন্ত্রে, 
কালের হৃদি কন্দরে। 
আকাশ পবন জল হৃতাশন 
সেই তালেরই রঙ্গেরে 
তপন তারা লক্ষ্যহ্থার! 
ছুটছে কোথ! অহরে। 
মরণ তন্ধে প্রণব মন্ত্ে 
ভৈরব খষির হৃস্কায়ে 
বাজছে সাধে মছান নাদে 
মহাকালের ডক্ক(রে। 
বিশ্ব গ্রাসিতে অট্ট-ছাসিতে 
কলন'ম্র বন্তারে ) 
সর্বনাশি সুকতকেনী 
বিশ্ব-রাশি সংহায়ে। 


বৈশাখ ] সাধক সর্ববানন্দ। 


বর্ষগুলি ফল্তুধূলি 
যুগ ষুগ্রাস্ত কষ্কডে 

লাগছে বত ঘাত প্রতিঘাত 
হর্ষ, আশা, শঙ্কারে- 

ভাঙ্গছে তত অবিরত 
করাল দযুণ্ডে মন্ত্রে, 

অটছাস্তে করালাস্তে, 
রক্তদস্তা হুঙ্কারে ) 

রূুক্ত বিশ্ব, নয়কে। দহ 
চিহ্ন রূপে দৃস্তেরে 

কোটী বঙ্গ মুণ্ডমালে 


ছুল্ছে কালীর কণ্ঠেরে। 


সর্ধ একি! 
পুর্ীরূত ঘনীভূত ঘোব অন্ধকার, 
দলিত অঞ্জনপুঞ্জ গাঁঞ্জত আকাব, 
মহামেঘ-প্রভানীল তম , সমুজ্জল 
পদ্দভরে সমুদম্ব করে টলমল! 
দন্তরা উজ্জ্বল দত্ত করিয়া বিকাশ 
মগ্ন “বিশেষ' বিশ্ব করিতেছে গ্রাস। 
ব্যাদিত বিকট ভীম করাল বদনে 
বিশ্ব-বীজ রক্ত-বাগে ভাতিছে দশনে 
লক্‌ এক্‌ রসনায় বসবূপে সবে 
লেহিয়া গ্রাসিছে “সর্ব” যা,__আছে যা” হবে । 
ভূত ভবিষ্যত নাহি, নাহি বর্তমান 
নহে কোন চি জের, অভ্ডেয় সন্ধান 
'নামকূপ 'গোলান্ততি চা কিছু সকল 
 এবেসিছে মহাবেগে সে মুখে নিল 
কেবল-সকণীপ্রাত্ত শিপ্ত রক্তরাগে 
বিশিষ্টের অতিষ্ট প্রভান্মাহ' জাগে। 
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সুর্যোন্দু-পাঁবক-দীপ্ত অপাঙ্গ হিল্লোলে 

পরাজ্যোতি পেয়ে ছ্যতি ধক্‌ ধক জ্বলে । 

বাম উদ্ধ করে ধরি কৃতান্ত খর্পর 

কাটি কাটি নরশিব শত অষ্টো্তব 

নিন্বিশেষ চিহ্তরূ'প কণ্ঠে হাব করি, 

কি ম্ান্‌ মুণ্ডমালা পরেছ, পঙ্করি। 

সর্বভাব সর্বরূপ কবি সংহনন 

আর করে ছিন্নমুণ্ড করেছ ধারণ। 

দক্ষিণ উভয় কবে, দক্ষিণা রূপিণী 

উদ্ধ পব কি দেখাও শিব-পীমস্তিনি । 

কটিতটে করকাঞ্চি হারে ক্রিয়ারাশি 

দগ্ধ-বস্ত্র অবন্ছাসে উঠিতেছে ভাসি। 

গতিহীন মহাকালে বতিবঙ্গে টানি, 

বিপরীত পথে কোথা চলেছ ঈশানি ! 

অর্শ্ত আধাব ঠতে বাম পদ তুল, 

বিশ্বনাথ-হৃদে দক্ষ-পাদপদ্ম ডালি 

কোন্‌ পবঃ অভমুখে চলিছ সর্ববাণি। 

বিশিষ্টে দলিরা অন্তরঙ্গ কোলে টানি। 

মুক্ত-কেশে কোথা তুমি যাও দিগম্ঘরি । 

করালী কলনী কালি দেখে ভয়ে মবি। 
ধরি সন্বানন্দ কবে কতে পূর্ণানন্দ ধীবে, 

“সিংহীব সাবক কিবে মায়েরে ডরায় ? 
মহাকালী রূপে যাবে বাহিরে দেখিছ তা'রে, 

দে দেখ তারাঁবপে সে কালী খেলায় । 


(ক্রমশঃ) শ্রীচিত্তা-_ 


ন-কর্তী। 
বিলুপ্ত বনানীর শেষ নিদর্শন অন্র-.ভদী প্রাচীন মহীরুহ্থের “ত আমাদের 
ংমারে সেকালের শ্ষে চিহ্বের সাক্ষী-স্বরূপ পিতামহবর্গের মধ্যে একমাত্র 
ন-কর্তা বা নঠাকুর্দাদা তখনো সশবী'ব বর্তমান । 

“তেহি নো দিবসা গতাঃ --সকাল ও একালে যে একট! গুকতর তফাত বা 
সংঘাতিক প্রভেদ হইয়া থাকে তাহ] পতঃসিদ্ধ এবং চিব প্রবাদের মধ্যে 
পরিগণিত । যেটি যায়, সেটি আর আসে না, ধ্দা দিয়াছি যারে নয়ন জলে 
এখন ফিরাব তারে ফিসের ছণে। তবে ইভাঠিক যে বিগত ৫*।৬* বৎসবেব 
আমাদের দেশে সেকাল ও একালেব মধ্যে একট। বিষম ও মন্ধ্াগ্তক বিচ্ছেদ ৪ 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ প্রমাণের প্রয়োজন নাই। 

একালে আমাদের স'সারে ন-কর্তা মৃত্তিমান সেকালের ন্তায় অধুনা-লুপ্ত চাল 
চলন ও আচার ব্যবহার গুলিকে সচেতন রাখিয়াছিলেন। মোটের মাথায় 
আমাদেএ সংসারটী উভয় কালের বুগ-সন্ধিব স্টার । পিতৃস্থানীয়গণ অর্থাৎ 
জোঠামহাণর, বাবা ? খুল্লতাত প্রভৃতি একা?লব “চলা,-- ইংরাজি টোলে 
শিক্ষিত, সহর-প্রবাসী, কামিজ২কোট-পাঁবহিত, বন্ুবায়ী, ক্ষীণকায়, চা-বিস্কুট- 
পায়ী € অল্লাধিক অজীর্ণাদি বোগ-আক্রান্ত , মধে বাটা যাইয়া ক্রিয়াকলাপে 
আমোদ আহ্লাদ পরিশ্রম ব্যতীত পল্লী-সমাজ বা জমি জমাতৎ ও চাঁষবাসের 
সঙ্গে তাহাদের বড একটা সম্পর্ক না । আমরা অর্থাৎ আর এক পুরুষ 
অধস্তুন, বালক ও যুবকেবাও এঁ পথের পথিক । 

ন-কর্তা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ,__বিশেষ কাধ্যোপলক্ষ্য ব্যতীত সাধের 
ভদ্রাসন ও পল্লীসমান্গ ছাড়িয়া বড একটা কোথাও যাইতেন না) এবং তাহাও 
অতি অল্পদিনের জন্ট। অস্থি ও পেশীবহুল দীর্ঘাকার, বলবান্‌ দেহ, তখনো 
আবস্তক হইলে বাজী রাখিয়া ই জনের খোরাক একল! খাইতে, দ্বিপ্রহর 
রৌড্রে 81৫ ক্রোশ পথ মাথায় গামূছা .বাধিয়া অব লীলাক্রমে চলিয়া যাইতে, এবং 
লাঠির দ্বারা ২৪ জনেব মহড়া লইতে সক্ষম ছিলেন। 

এখানে আমাদের একটু বংশ ইতিহীঁস বলা বশ্তর । আমর! পল্লীগ্রামে 
বনিয়াদি ও অবস্থাপন্ন কায়স্থ পরিবার; আমার অতিবুদ্ধ পিতামহ কিন সঙ্গতি 
হইলে একখানা মৌজ। ক্রয় করেন, উহাই আমাদের জক্মী। 
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তারপর পুরুষের চেষ্টা, অধ্যবসায় ও মিতব্যয়িতার ফলে ক্রমশঃই বিষয়ের 
শ্রীবুদ্ধি হয়। পিতামহ পাঁচ সহোর্ধর ছিলেন ) তন্মধ্যে ন-ঠাকুরদাদ1 অপুত্রক ও 
জীবিত। অন্তান্ত সহোদরগণের সন্তান সম্ততি ১০ জন এবঃ ইহার সকলেই 
জীবিত, ইংরাজি-শিক্ষিত, কর্মোপলক্ষে প্রবাসী, তন্রাচ এখনে! গ্রক সংসারতুক্ত | 

আমাদের সহরেব বাদা বড়লোকের ধরণের 7--বামুন, ঝি, গাড়ী জুড়ী, 
বন্ধু-বান্ধবদ্দের সহিত প্রীতি-ভোজন, থিয়েটার বায়োস্কোপ প্রভৃতি দর্শন, এবং 
ইত্যাদি রূপে অজস্র বায়ের অভাব ছিল না । দেশে ইহার ঠিক বিপরীত, 
ষতদুর সম্ভব মোটা চাল ও মিতব্যস্িতা ; তক্তাপোষের একটী বহুমলিন জাজিম 
ও লতরঞ্চ, কাচের লনে নারিকেল ঠৈলের অল্লোজ্জল আলোক, কলাপাতা 
করিয়! নিজ জোত-উতপন্ন মোট! চাঁউলের ভাত, দেউড়ীতে কর্তাদের আমলের 
পুরাতন পাল.কী এবং বাবরীকাটা চুল ও প্রমাণ লাঠি হস্তে পুরাতন ভৃত্য 
কৃষ্চন্ত্র ওরফে “কেনা ।” 

এখনে। আমর একান্নবন্তী, এবং ক্রিয়াকলাপ ও উৎসব প্রভতিতে আমাদের 
ৰাটা অতি অবশ্ত বাইতে হয়, এবং সকলে এক সঙ্গে বসিরা আহারাদি করিতে 
হয়। এই সকল কারণে বলিতেছিলাম যে, আমাদের সংসার সেকাল ও 
একালের যুগ সন্ধি। ন-কর্থী সেকালের লোক, স্থুতরাং তার দোঁষও ছিব 
এবং গুণও ছিল) আমরা একালের লোক সুতরাং আমাদের দোষও নাই, 
গুণও নাই। 

ন-কর্তী অত্যন্ত মিতবায়ী এবং লে মিত্যবার্িতাব মাত্রা এত বেণী দ্নে 
তাহা ক্কুপণতা। ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাহার নিকট [কোন 
কিছু টাদা ব অন্ত বাবদে আদায় কর! অত্যন্ত ছুন্নছ ছিল) এমন কি তাহার 
হাতের ফশীক দিয়া জল গলিত কিনা এবিষয়ে বাল্যকালে আমাদের, গভীর 
সমস্তার বিষয় ছিল। সেকালের ন্ভায় তা'র অনেকগুলি কুসংস্কার ছিল, যথা-_ 
অন্নদান, জলদান, কন্ঠাদার, পিতৃদার প্রভুতিতে সরকার হইতে বৃত্তি বা 
সাহাব্য দান) কিন্তু লাইব্রেরী, সভাসমিতি বা মেমোরিঞ্জাল প্রতৃতিতে 
এক আধলা পয়সাও আদায্র করা যাইত না। পৌজগণের মধ্যে তিনি 
আমাকে ও বিপিনকে ( সেজ কাকা বাবুর ছেলে ) একটু বেশী ভাল বাসিতেন ; 
কিন্তু আমাদের আবদারেও কিছু আদায় হইত না; আমরা এই প্রকার 
ক্কুপশতার অন্ত দাদামহাশরকে পরলোকে নরক নামক স্থান বিশেষে বাদ 
অবশ্থস্ভাবী বুঝাইয়৷ দিলেও কেবল হাপিতেন। চাল অত্যন্ত ষোটা ও বন্দোবস্ত 
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কাঁয়েষী,_-যে সকল দ্রব। বছুদিন টিকিবে সে সকল ভিন্ন অন্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করান 
অত্যন্ত দুবহ ছিল। 'পৃজার জন্ত পিতলের কলা প্রস্তুত করাইলে দি দেবতারা 
অপন্তষ্ট না £ঈতেন, তাহ! দেন্ূপ করিতেও তাহার আপত্তি ছিল না। 

তাহার 'আরো৷ অনেক কুসংস্কার ছিল; সেগুলি আমাদের মোটেই ভাল 
লাগিত না; বথ!,--দ্িবাভাগে ব্রাহ্মণ মাব্রকেই করজোড়ে প্রণাম, এমন কি 
নিজের অতি নিপ্নপদস্থ কর্মচারী অথবা পৌত্রগণের বন্ধু বা সমবরস্ক ব্রাঙ্মগকেও 
ওইভাবে প্রণাম ; এতত্বতীত দামাঞ্জিক ও সাংসারিক রক্ষণশীলতাও সকল 
সময়ে আমাদের যেন অতাধিক বাড়ীবাড়ী বলিরা মনে হইত। 

সেজ.জোঠা বাবু একবাব ত্বাহাব জগ্ত একটা সোনা বাঁধান ভ'ক! আনিয়- 
ছিলেন। কিন্তু তিনি পেটা কখন ব্যবহাব ৰা বাহির করেন নাই; কারগ 
তাছার তৃষটান্তে দরিদ্র জ্ঞাতিগণও এ দেখাদেখি ওইরূপ ব্যক্সবাহুল্য ও বিলাসিত। 
অভ্যাস করিবে । 

বাটাভে আমাদের সৌথীন বন্ত্রাদি পরিধান করিবার আইন ছিল ন-_ 
পাঁছে দরিদ্র গ্রামবাপিগণ নকল করিয়া বসে। 

একবার ভোঁজে আমরা পোলাওএর মনস্থ কবিয়াছিলাম ; কিন্তু দাদা মহাশয় 
তাহা ফর্দ €ইতে কাটি! দিয়া বলেন যে, “যা” রয় সয় তাহাই করা উচিত, 
কেনন! তোমরা বার মাস পোলাও চালাইতে পাবিবে না; কিংবা! সমাজস্থ 
সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে পারিবে না।”? 

একবার আমাদের বাড়ীর রজককে সামাজিক প্রথামত তাহার বাটীতে 
ফাইয়। নিমন্ত্রণ না করার জন্ত আমাদের অত্যন্ত লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। 
. দাদামহাশয়ের সংসারে সর্ধময় প্রতুত্ব এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল; তীছা'র 
কঠোর আদেশের বিরুদ্ধে আপীল চলিত না। তিনি নল্লেই কুদ্ধ হইতেন, কিন্ত 
বিশেষ কোন গুরুতর কারণ না থাকিলে শীঘ্রই ভূলিঙ্কা যাইতেন, এবং আন্তরিক 
ক্ষম। করিতে পারিতেন ; তক্জাচ কাহাকে শাসন করিবার সময়ে নির্শম ভাবে 
শাসনও করিতেন । 

ইহ! ছাড়া তার গুপও ছিল--অত বড় কপণ লোক ও হুরভিক্ষের জন্ত তিন বার 
জধিদারীর পমন্ত অক্ষম গ্রজ্জার খান! মাঁপ করেন, এবং সরকারী তহবিল হইতে 
মালগুজারী জম! দেন। তখন ও কাঁজটাকে বিশেষ বড় বলিয়া হনে করিতাম 
না; কিন্তু এখন দেখিতেছি বে সমন্ত খাজনা মাপ করিয়া নিজ তহবিল হইতে 
কালেন্টারীক় খান! দেওয়! যে কিরূপ ভুরূহ, তাহ! ভূক্ততোগী মাত্রই জানেন । 

৮ 
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ক্রিরাফলাঁপ বা! পুজা-পা্ণ উপলক্ষে 81৫ থানি গ্রামের ইতর ভদ্র নির্ধ 
শেষে সক্কলকেই আহ্বান ও নিমন্ত্রণ করিতেন। 

বর্তমানে হ্বদেশী-নেতাগণের সম্বন্ধে অনেক কথ। শুনা যায়; কিন্ত তিনি 
একাদিক্রমে আমাদের সমস্ত বিষয়ের, গ্রাম্য বারোয়ারীর তত্বাবধান ও সমাজ- 
পতিত্ব করিয়া আপিয়াছেন, কিন্তু এক দিনের জন্তও কেহ ষ্টাহার অভিসন্ধি বা 
হিসাব নিকাশ সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করে নাই। 

ক্রিরা-কলাপ কিংবা মধন্কে ভোগ্রনার্থির সখ্য ভিন্ন অন্ত বিষয়ে তাহাকে 
সঙ্গতিপন্ন জ্মিদার বলিয়। জানিবার উপায় ছিল না; কেবল কোথাও যাইতে 
হইলে, সঙ্গে একজন চাকর গামছা ও ছাতা লইয়া! যাইত, এবং দূর গমনকালে 
আর একজন পাইক সঙ্গে থাকিত। 

ন-কর্তা যে বিশেষ ধার্দিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া! মনে হয় না; যাহার 
পল্লীগ্রামে জমিদারী শাসন ও তেজারতী করিতে হয়, তাহাদের “ধার্মিক” সাজা 
চলে না; তছুপরি কখনে! কোনক্দপ অন্ুষ্ঠঠন করিতেও দেখি নাই। স্নানান্তে 
গ্ুহদেবতা 'রাধাবশ্রভ জীউকে' দর্শন 9 প্রণাম ও ইষ্টমন্ত্র জপ ছাঁডা কোনরূপ 
ধর্মালেচন। করিতে দেখি নাই। কারণ বোধ হয়,_-বৈষয়িক কার্য্যবাহুল্যজনিত 
সময় অথব প্রবৃত্তির অভাব। গুরুদেব আসিলে তাহার কায়মনোবাকো বা, 
এবং মধ্যে মধ্যে গঙ্গান্ান ও ৬কালীমাতা দর্শনের জন্ত কলিকাতার বাপায় 
আগমন, ছাই তাহার নৈমিত্তিক ধর্ম্ানুষ্ঠান। 

তাহার কলিকাতায় অবস্থান কালীন, আমাদের অত্যন্ত সাবধান ও 
অনাচার-বর্জিত হইতে হইত। এতদ্বাতীত কৃষ্টচন্দ্র ওরফে “কেষ্ট মধ্যে মধ্যে 
তরিতরকারী, মৎস এবং বাঁসাবাটার কুশল সংবাদ জানিবা'র জন্য পত্র লইয়া 
উপস্থিত হইত; গে জন্ত মধো মধ্যে সাবধান হইতে হইত, কেনন। কৃষ্ণচন্দ্র যে 
কর্তাবাধুর চর ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

মোটের মাথার আমাদের সংসার একাল ও সেকালের ভাব মিশ্রণে 
সুখের সংপার ছিল; কিন্তু একটা ঘটনায় সমস্ত চুরমার হইয়! পড়িল | 

কলিকাতার হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল ও ধনী হুরনাথ মিত্রের সহিত 
বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে; পরস্ত তত্ব-তালাস যাতায়াত ও দহরম-মহরমে ঘনিষ্ঠতা 
ক্রমে আত্মীয়তায় পরিণত হয়। 

হবনাথ বাবুর একটা বয়স্থ! সুন্দ নী কন্তা ছিল । কন্তাটী সহর অঞ্চলের আদব- 
কাঁদায় ছরন্ত, বাঁঞ্জল। ও অল্পন্বপ্প ইংরাী শিক্ষিতা, এবং গীত-বাদ্ধ-নিপুণ|। 
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হরবনাথ বাঁবুর একাস্ত ইচ্ছা যে বিপিনের সহিত তাঠার বিবাহ দেন ; কেন ন! 
আঞ কালণের বাজারে বিপিন সর্বাংশে শ্রাঘনীয় পাত্র। আমাদেরও বিশেষ 
আগ্রহ হইল, কেন ন! মেয়েটা সুন্দরী, শিক্ষিতা, বয়স্থা ও সহরের আদব-কায়দায় 
ছুরস্ত ;-_তা; ছাড়! কলিকাতার বনিয়াদী, সন্তরান্ত ঘরের সহিত কুটুম্বি তা ঘটিবে, 
ইহা ও আমাদের পক্ষে গৌরবের বিষয় । 

হরনাথ বাবু প্রায় ৫1৭ হাজার টাকা খরচ করিবেন, এরূপ আন্দাজও 
দিলেন । তবে বিবাহটী যাহাতে কলিকাতায় হয়, ইহাও তাার অনুরোধ ছিল। 
সে কাকাবাবু সকল বিষয়েই এক প্রকার মত দিলেন, কথাবার্ডাও একবূপ 
স্থির হুইয়া গেল; কিন্তু কলিকাতায় বিবাহকার্ধ্য হওয়! দশ্বন্ধে ন-কর্তার অন্গমতি 
ব্যতীত কিছুই স্থির হইল নাঁ। সেজ কাকাস্থির করিলেন যে, একবার বাটা 


ষাইয়! কর্তাকে কোনরূপে এই প্রথা-বিরুন্ধ কার্যে রাজী করিয়া লইবার চেষ্টা 
করিবেন। 

ইতি মধ্যে 'কেষ্টা” দেশ হইতে এক পত্র লইয় উপস্থিত $ পত্র পাঠ করিয়া 
আমরা বিচলিত হইলাম । 
“পরম শুভাশীর্বাদ বিজ্ঞাপনমস্ত-_ 

পরে বাবাজীউ বছদিবস তোমাদের বাসাবাটীর কুশল সংবাদ না পাইয়া বিশেষ 


চিন্তিত আছি; লোকমারফৎ সংবাদ পাঠাইয় সুখী করিবা। এখানে কৃষ্রাম- 
পুর নিবানী শ্রীযুক্ত নরছরি মিত্র আমাদের বিশেষ পরিচিত,--কুটুম্ব ও বনিয়াি 
ঘর )--তাহার একটা বিবাহযোগ্যা কন্তা আছে, সেই কারণ কন্ঠাদায়গ্রস্ত হইয়! 
আমাদের শরণাগত। অনুসন্ধানে অবগত হইলাম যে বধৃমাতার বয়স প্রায় 
একাদশ, সুলক্ষণ। কর্শিষ্ঠা ও গৃহকর্-নিপুণ। এবং জানা-ঘরের তখন অধিক 
কিছু জানিবার প্রয়োজন দেখি না। শরণাগত ও কন্তাদায়গ্রস্ত হেতু এবং 
কুলীন ও কৃটুম্বের মান রক্ষ/ বিশেষ উচিত বিবেচনায়, তাহাকে অভয় দিয়াছি) 
এবং শ্রীমান্‌ বিপিনের সহিত বিবাভ ধা্ধ্য করিয়াছি। আগামী মাসেই শুভকর্ধ 
নিম্পর করিবার সঙ্কল্ল আছে; অতএব তোমরা সফলে যত সত্বর নিজ বাঁটাতে 
আঁসির! শুভকার্ধয সম্পন্ন করাইবে। তোমর! সকলে আমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদ জ্ঞাত 
হইবে এবং এবাটার সমস্ত সংবাদ কুশল জানিবে। পুনশ্চ,মিত্রজা মহাশয় 
২ খানি স্বর্ণ (নিরেট ) এবং ওটা রৌপাণলঙ্কার, নগদ ১০১২ টাকা! এবং বখারীতি 
বরাভরণ দানগামগ্রী গু বিবাহ্রাত্রির খরচ বহন করিতে প্রতিশ্রুত আছেন। 


ইতি রামচন্ত্রপুর, ১১ই বৈশাখ, ১৩৩ সাল। আশীর্বাদ ক--_ 
জ্রীহরিশজ দাস দত্ত ।” 


৬, পন্থা। [ নবপর্যযায়, ১৩২২ 


পত্র পড়িয়া আমরা ভ্তভ্ভিত ;- কর্তাবাবুর প্রক্কতি আমরা জানি, সুতরাং 
বিশেষ আশঙ্কার কারণ উপস্থিত; অথচ কঙ্গিকাতায়, বিশেষতঃ হরনাথ বাবুর 
মত লোকের সহিত কুটুস্বিতা; স্থনারী শিক্ষিতা কন্তা, প্রচুর নগদ বিদায় ও 
ভবিষাতের বিশেষ আশ! ও উন্নতির স্থল, এক্সপ সম্বন্ধ ত্যাগ করা কাহারো! 
মতে যুক্তিযুক্ত বলিয়৷ বোধ হইল না। অন্থুসন্ধানে অবগত হইলাম যে নরহুরি 
বাবুর কন্ঠ! সুন্দরী নয়,__-'পাচ পাঁচি।” 

যুক্তি-তর্কের পর স্থির হইল যে আমরা শীঘ্রই বাটা যাইব এবং সেজ কাকা 
দাগামহাশরকে কলিকাতা'র বিবাহের সমস্ত লাভ ও সুবিধার কথা বুঝাই 
মত করাইয়৷ লইবেন। 

দুর্ভাগ্যক্রমে ফল অন্যব্ধপ হইল; তর্কেব ফলে এবং উত্তয়ের জিদে মনো- 
মালিন্ের সত্রপাত ঘটিল। 

ন-কর্তী। এখন আর উপায় নাই, আমি মিত্রজাকে বাগদান করে 
ফেলেছি । 

সেঙ্কাক1। কিন্তু এ সধ্বন্ধ আপনাকে ছাঁডতেই হবে। কেন না কলিকাতায় 
বিবাহের যে স্থুযোগ ঘটেছে, তাহ! ত্যাগ করা বুদ্ধিমানেব কাজ নয়। 

ন। আমি ত” কোন সুবিধা দেখছি না। তা” ছাডা কলিকাতার 
সম্বন্ধ যে এমন প্রলোভনের লিয়াও মনে হয় ন!। 

সে। কেন তাহাবা বিশেষ বড়লোক, মন্্রাস্ত ও পদস্থ। 

ন। কেন? রামচন্দ্রপুরের দত্ত তোমবাও কি কম পদস্থ ও অন্ত্রাস্ত? 
ঘনস্তাম দত্তের প্রপৌত্র ও রামকানাই দের পৌত্র তুমি, বংশমর্ধাদায় কোন্‌ 
ত্বংশে কম? 

দে। দেখুন, ওখানে বিবাহ হইলে, বিপিনের বিশেষ উগ্গতি হইবার 
সম্ভাবন।| 

ন। উন্নতি নি অবৃষ্ট ও পুরুষকারের উপর নির্ভর করে; তা'র জন্ত 
পরমুখাপেক্ষী হইবার কোন প্রয়োজন নাই। 

লে। দেখুন, তার! প্রচুর থচর করতে প্রস্তত-- 

ন। কুটুম্বের পয়সা লওয়া রীতি আমাদের বংশে কখন নাই। ধৃমধাম 
করিতে হয়, নিজের উপাজ্জীনে কর; নিজের সামর্থ্য না থাকে তবে বৈবাহ্ধিকের 
অথ লইবার প্রয়োজন কি? 

সে। কন্তাটা পরম! হুন্দরী ; কিন্ত নরহরি মিত্রের কন্তা 'পীঁচ পাঁচি। 


বৈশাখ 1 ন-কর্তা। ৬১ 

ন। (বিরক্ক হইয়া) গৃহস্থের কন্ঠার রূপের প্রয়োজন নাই ; রূপের প্রয়ো- 
জন বেশ্যার। 

দে। আপনি কিন্তু কন্ঠাটী না দেখিয়াই, কোন তদস্ত না করিদ্াই, মত 
দিলেন কেন? 

ন। পরিচিত ঘর, ভাল কুলীন, বংশর্র্ধ্যাদ সম্পন্ন ; সুতরাং কন্তা দেখিবার 
প্রয়োজন নাই । ওবংশের মেয়ে নিশ্চয় কন্পিষ্ঠা, গৃহকর্থে নিপুণ! ও বিনীতা 
হইবে । এবং সহরের মেয়ের পক্ষে পলীগ্রামের শ্রমসাধ্য কাধ্য ও একানবর্তী 
পরিবারভূক্ত হওয়। ছরূহ হইবে। 

দে। কিন্তু পনি আমাকে জিজ্ঞাসা না কবিয়' মত দিলেন কেন? 

ন। আমি জীবিত থাকিতে তোমাদের এ সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত! কহিবার 
প্রয়োজন ছিল না! 

লে। (বিরক্ত হইয়া) কিন্তু আমিও কি কেউ নই? আধার মতামতের ক্ষি 
কোন মূল্য নেই? 

ন। (ক্রুম্ত হইয়া) কেন আমাকে কি তোমাদের বাজার-নরকার না 
গোমস্তা মনে কর। বতঙ্গণ হরিশ দত্ত সংসারেব কর্ত! ততদিন তাছার বিচার 
মেনে চলতে হবে। 

এরদৃষ্টক্রমে অথবা ছুষ্ট সরস্বতীর প্ররোচনায় সেজ-কাকার হুম্খমতি ঘটিল, 
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন “আমি হরনাথ বাবুকে কথা দিয়াছি, আমি তাহার নিকট 
অপমানিত হইতে পারিৰ ন।-আমার পুত্রের ইচ্ছামত বিবাহ দিবার অধিকার 
আমার নিশ্চয় আছে ।১ 

ন-কর্তারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল__সপ্তমে গল! চড়াইয়া বলিলেন,--“আ'মিও 
শরণাগতকে আশ্রয় দিয়াছি ও বাগদ্রান করেছি, আমি তাহার প্রত্যাথান 
ঝরিয়। প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে চাহি না। আমাদের বংশের কলঙ্ক ঘটিবে, তোমার 
জন্ত আমি চৌদ্দ পুরুষকে নরকে পাঠাইতে পারি না1” 

সে। কিন্তু আমি বিপিনের (বিবাহ কলিকাতাতেই দিব, ইহা! স্থির। 

ন। কি--এত বড়ম্পর্ধী! তুমি 'মামার মুখে চুণ কালি দিতে চাও? 
আমচ্ছা বেশ, কাল থেকে আর তোমাদের বিষয়ের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক 
নাই; কাল থেকে তোমারও আর মুখদর্শন করিতে চাই না। 

সেজ কাকা অপমানিত হইয়া উতর! গেলেন। দ-বর্তা। কিয়ৎক্ষণ চুপ করির! 
বনিঙা চক্রবর্তী মহাশয়, রামহরি ঘোষ ও সদর নাক্েষকে ডাকির় পাঠাইলেন। 


৬২ পন্থা । [ নবপর্য্যান়্; ১৩২২ 


তাহার জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,_-'আপনারা ইসাদী হউন, আমি আজই 
রাত্রে উইল করিব।, 

তাহার। কিছুক্ষণ নির্বব।কৃ; চক্রবন্তী মহাশয় নিশ্ুন্ধত| ভঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন, কারণ কি ? 

ন। সংসারে পাপ ঢুকিয়াছে__একান্নব রা পরিবার শীত্রই ভাঙ্গিবে। তা'র 
পূর্বেই আমি চলিয়া যাইতে চাই। 

সমস্ত বাঁটী মৌন, নির্বাক্‌, বিষাদ ও অবসাদগ্রস্ত-কাহারে! আহারাদি 
হুইল না। 

ধদি মেজ কাকা তখনি পায়ে ধরিয়! ক্ষম! প্রার্থন! করিতেন, তাহা হইলে 
হুয়ত এ বিষবৃক্ষের চারা গজাইয়! উঠিত না। সকলেই ন-কর্তার প্রকৃতি 
জানিতাম ; যা” সুখে, তা”ই কাজে; স্থৃতরাং প্রভাতে একট! বিষম বিপ্লবের 
আশঙ্কায় উদ্ঘিগ্রচিত্তে অনিদ্রায় আমর! রাক্রি কাটাইলাম ; আমাদের সুখের 
সংসারে এক অনিস্ত্পূর্ব্ব অগ্নিপরীক্ষা উপস্থিত। বিধির বিধানে কিন্তু অবস্থা" 
চক্রের গতি অন্য পথে ফিরিল। 

শেষ রাত্রিতে বিপিন “কলেরায়' আক্রান্ত হইল। অবস্থাগতিকে মনাস্তর ও 
সমন্ত ভুলিয়া আমরা বিপিনকে লইয়া কালান্তক কলেরাব সঙ্গে যুঁঝতে 
লাগিলাম। 

সেজজ কাকার অশান্তি অসহা; সকলে তাহাকেই গঞ্জন। দিতে লাগিল; 
বলিল,_গুরুজনের অবমাননার ফল হাতে হাতে ফলিয়াছে, দস্তভভরে ষে 
পুজের বিবাহ দিবার জন্ত সংকল্প করিয়াছিল, 'আঞ্জ সে পুত্রের জীবন-প্রদীপ 
নির্বাপিত প্রায় |” 

রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল) সন্ধ্যার সময়ে চরমে উঠিল। সেজ কাক 
কোন উপায় না দেখিয়া, পাগলের মত ছুটিয়া, ন-কর্তীর পায়ে ধত্রিয়া৷ কাদিতে 
কাদিতে ক্ষম! প্রার্থনা করিয়! বলিলেন,__“আমি অবোধ-_না বুঝিয়! গুরু পাপ 
করিয়াছি । আপনি ক্ষমা না করিলে আর বিপিনের রক্ষা নাই ।” 

ন-কর্তা তাহাকে বলিলেন, “তুমি উদ্মাদ বলিয়া, আমি উন্মাদ হই নাই-_. 
আজীবন কারমনোবাক্যে তোমাদের মল কামনা করিয়া, একট! তুচ্ছ কথ! 
লইন্না তোমাদের অকল্যাণ ঘটাইব ন1।» 

সন্ধ্যা আসিল, -পৃজারী ঠাকুর এত বিপদ্গের মধ্যেও নিলিগু ভাবে রাধাবল্পভ- 
জীউর আরতি আরঘ্ভ করিলেন, যথারীতি শঙ্খ ঘণ্টা কাসর বাঁজিয়৷ উঠিল। 


বৈশাখ ] ন-কর্তা | ৬৩ 


কি জানি কেন, আজ দেবতার আরতি যেন শ্বগাঁর, শান্তিময় ও গাল্তীরধ্যপুর্ণ 
বলিয়া মনে হুইল )- আজ বিপদে পড়িক্না বাটীর আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে 
নাটমন্দিরে আসিয়! উপস্থিত। 

শাস্তির জল মস্তকে লইয়া! সকলে গৃহে ফিরলে ন-কর্তী। আরো! কিয়ৎক্ষণ 
গৃহ-দেবতার দিকে নিনিমেষ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন ,-এ যে তীাহারি ঘরের 
ঠাকুর, কত দিনের কত পরিচিত_-বাল্যের কৈশোরের যৌবনের প্রৌড়ের ও 
বাঞ্ধকোর চির-পরিচিত ঠাকুর । 

ধীরে ধীরে দণ্ডবৎ হইয়া বলিলেন, “দয়াল ঠাকুর! তুমি বংশান্ুক্রমে 
আমাদের বঞ্ক। করিয়া আদিতেছ। কখন কোন দিন তোমার নিকট কোন কিছু 
প্রার্থনা করি নাই, চিরকাল অভাবের অতিরিক্ত জোগাইয়৷ আপিয়াছ, কখন 
কোনও অভাব ঘটে নাই , তাই তোমার নিকট প্রার্থনা করিবার কোন গ্রয়ো- 
জন হয় নাই। ূ 

“ঠাকুর, আজি আমি বিপন্ন ও বিপল্গ্রস্ত , প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজ হইতে 
এ সংসারের ও বিষয়ের সহিত আমার কোন সংস্পর্শ নাই। ঠকুর তুমি 
থাকিতে, বংশে অকালমৃত্যু ঘটে নাই । দগ্না কর নাথ! যেন বংশে অকালমৃত্যু 
না দেখিতে হয় ও যেন তোমার রূপায় এ অধীন দাসানুদাগের মুখ রক্ষা হয়। 
ঠাকুর, যদ্দি কার়মনোবাক্যে তোমার সেবার ক্রুটা না করে থাকি ত” ঠাকুর দা 
করিও, এই আমার প্রথম ও শেষ অনুরোধ ।” 

অনেকক্ষণ স্থিরভাবে পড়িক়' থাকিক়া গ্রণামপূর্বক সে স্থানের ধুলি মাথায় 
মাথিয়! উঠিয়া আপিলেন ) মুখচোথ দেখিয়া মনে হইল ষেন তাহার আস্তরিক 
বিশ্বাস যে। ঠাকুর তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছেন । 

বিপিনের ব্যাধি সন্ধ্যার পর হইতেই কমিতে আরম্ভ করিল, কিন্ত ন-কর্তী 
নিজেই মে রাত্রে আক্রান্ত হইলেন। তাহার দ্রিদ্‌ রাখিলেন ও মুখ রক্ষ! 
করিলেন। পরদিন হইতে আমাদের সংসারের বা বিষয়ের সহিত চিরকালের 
জন্ত তাঁর সমস্ত সন্বপ্ধ বিছিন্ন হইল। প্রাচীন তেজন্বী পিতামহ নিজের 
জীবনের বিনিময়ে সংসার, শাস্তি ও পৌন্রকে রক্ষা করিলেন। কিন্তু সেজ কাকার 
অস্গুতাপ বোধ হয় কখন দুর হইবে ন!। 


রি সহহহবেজ্রনাথ চট্োপাধ্যায়। 


অর্থ ] 


অপর্প শ্তাম যুগল রূপ সুন্দর 
তপন তনয়া তটে নীপি মূলে 
বজ-গোগী-জনগণ চিত-বিমোঠন 
সতত ভকত হাদয় মন ভাল। 

শ্তাম মুখমণ্ডল নীল সরসাঁরুহ 
প্রঙ্িত মধুযুলাভে মধুজর পাতি 
রাই মুখমণ্ডল তিমিব জানোপা'র 
বিকশিত কনক স্ধাকব ভাঁ5। 
নয়নে নয়ন মিলি দো ভাদি মাতিবত 
পূরণ দশদিশি প্রেম ববিথনে 

কলঙ্ক বিহীন স্রধা-শ্ত কিবণ প।* 
মপত ববণ শিখি [৮ সনে 

স্টামকি কলেবর নাল পয়োধখ 
লম্বিত বনমাল! বলাকাক পাত 
অস্বরে মণ্ডিত থির ক্ষণ প্রভা যষ্চ 
চৌদিকে বিকশিত বাই তন্থ কাতি। 


শ্রীশ্সারাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ । 


হামাধসি-বাজিত বজিম-কু কুম 
বিশ্বিত যতিমালা বাইগলে শোভে, 
€কো! যন্ত্র লাজ দাড়ামবীজ লুকায়ল 
লঙ্গিত প্রতি গজ মতি মাঝে ন্োভে | 
ফল ক্কোকনদ রাতুল শ্রীপদগগ 
খণ্ডিত শশিকলা শোছে নখদলে। 
অলক ঠবাণ সুরঞ্জিত রাঁইপল 
বিতি নিবমায়শ কনক কমলে । 
বন পন্ত বোলত গুপুন কি সঙ্জন 
প্ীচবণ পবণ €প্রম অন্তরাগে, 
জগভন বিমোহন বপ হন্োভব 
ভেবি শরনে বঠিপতি দৃবে ভাগে । 
রাধা শ্যাম ইভ মধুর মবতি বাজে 
সত ভকত গদি মন্দির মাঝে 
দ্বান কুমাব দীন, অগ্ঘতাপ-ভাপিত 
বাঁ পঠ সতত জ্তীবন জান কাজে। 


আপ্রসন্নকুমার দাস, বি এ। 


পন্থা মহথাবিদ্যা 


কপ হু টস এসসি পা 


সত জজ 
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কালা । 
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“মাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্নম | 
লুল 282টি 
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“আমার বন্ধু” 


ধধুয়ার সনে ছিল জানা শোন] 
কত কাল নাহি মনে । 
কিছুকাল যেন গিয়াছিল কেটে 
আমার বধুয়া সনে ॥ 
আমার কুটারে বধুযা আসিত, 
কত দিত উপহাঁর। 
বধুব ছুয়ারে যাইনি কখন, 
থুঁজিনি বদতি তার ॥ 
ত.র পর যবে হারাই তাহারে, 
কত খুঁজি নাহি পাই। 
মনে হ'ল যেন “বিধুয়। কখন 
ছিলনা) এখনও নাই ॥ 
কি কুহেলি ঘেরা রহি এত কাল 
কি মিছা ছলনা মাঝে 


৬৬ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


স্বপনের ঘোরে, মায়ার আবেশে, 
কে ছিল বধুয়! সাজে ?? 
খু'জিয়! খু'ঞ্িয়া জীবনের শেষে 
খঁধুয়ারে যদি পাই 
অবশেষে একি 1. আখি মেলি দেখি 
“আমারি” ষে কিছু নাই। 
(দ্বেখি ) জগৎ জুডিয়া বধুয়ার ঘব 
বধুয় বিশ্বরাজ ! 
“আমার প্রাচীর” কোথা গেল উড়ে, 
“আমি”বা কোথায় আজ । 
শ্রীশশধর মৈত্র। 


ভক্তি-তত্ত। 


(গতবৎসর চৈত্র সংখ্যার পর) 
ভক্তি ও ভক্তদের কথা বলিতে বলিতে একট! অখাস্তর কথ! 
ভক্তির সামনা পুরাগ বলিতে হইল, যদিও তাহ! কোনরূপেই অপ্রাসঙ্গিক নয়। 
মতি! স্মস্ত জ্ঞান, বিদ্যা প্রভৃতির যেমন একট! সাধন! আছে, 
ভক্তিরও তেমনি একট। নাধন! আছে। যদিও ভক্তি আমাদের “সহজ? বৃত্তি , 
কিন্ত তাহাও সুসংস্কৃত না হইলে, স্থুবিচারিত না হইপে, তাহার ওজ্জল্য অনেক 
পরিমাঁণে হাস প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য আচার্য্যেরা ভক্তি-সাধনের একটি ক্রম 


বলিয়াছেন £__ ৃ্‌ 
আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সঙ্গোহথ ভজনক্রিয়! 


ততোহনর্থনিবৃত্তিস্ত। ততো নিষ্ঠাকুচিন্ততঃ । 

অথাসক্তিন্ততো ভাবন্ততঃ প্রেমা”। 
ভক্তির পথে, প্রথমেই “শ্রদ্ধা” | সংসারের কীট আমরা সহজে আমাদের মত্তক 
অবনত হইতে চাহে নাঁ। কিন্ত এ পথও আবার এমসি ষে আগে মাথা পাতিরা 
দিয়া, তবে ধ পথে চলিতে পারা যার । সুতরাং যদি শ্রদ্ধা নী থাকে তবে কিন্ধুপে 
আধার মাথা পাতিয়া দিব? আমার উদ্ধত মন, কাহার কথার কর্ণপাত করিবে ? 


জ্যৈষ্ঠ ] তক্তি-তত্ব। ৬৭ 


তাই আগে শ্রদ্ধা-সম্পদ্‌ উপার্জন কর! তক্তিপথের পথিকের পক্ষে একাস্ত 
আবশ্তক | ভগবানের প্রতি, ভগবভুক্তগণের প্রতি, মানবের প্রতি এবং সমুদ্র 
জীবের প্রতি একটি শ্রদ্ধার ভাব থাক প্রয়োজন )-_-যেন আমর! কাহাকে & 
উড়াইর়! না দিই )--যাঁহা! আমি বুঝিতে পারি ন তাহাই অশ্রদ্ধেয়, যেন আমার 
চিত্তের এক্সপ অবস্থা না হয়। বড় সাবধানে এ পথ দিয়! যাইতে হয়। সকলের 
কাছে বিনত হইয়া, দীন অপেক্ষা আপনাকে দীন বোধ করিয়া, এ পথে ঘ্ধে 
চলিতে পারে, সেই প্রেম ভক্তির 'সংহদ্বারের নিকটে আসিয়া পৌছিতে পারে। 
তা*ই প্রথমেই শ্রদ্ধার প্রয়োজন। ইহার পর সাধুসঙ্গ ৷ মহাত্মাদের সহিত 
সাক্ষাৎ ভাবেই হউক ব তাহাদের গ্রন্থাদি হইতেই হউক,-_তীহাদ্দিগের সহিত 
সঙ্গ না করিলে এ ভীষণ ভবজলধি উত্তীর্ণ হইবার আর কোন দ্বিতীয় তরণী 
নাই। “ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেক! ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা” শঙ্করাচাধ্যের 
এই ম্থগভীর বাণী সর্ব যুগেই জয়যুকত হইয়াছে । আমি জানি, আপনারাও হয়ত 
জানেন। কত লোকের পাপকলস্কিত জীবন, পাঁষাণের যত কঠিন ৃদয়ও 
মহাত্মাদের চরণম্পর্শে ধন্য হইয়া গিয়াছে। শ্রীচৈতন্তদেব বলিয়াছেন “আপনি 
আচরি ধর্ম অন্তেরে শিখায়' ৷ সাধুদিগের পবিত্র জীবনে ইহার দৃষ্টান্তের অভাব 
নাই। কথায় কত পাপতপ্ত জীবনে (প্রমের উৎস ছুটিয়াছে, কত কুকর্মবকারীন্রা 
জীবনের গতি অন্ত মুখে ফিরিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই 1 মেরি কার্পেন্টার 
স্বেচ্ছা কারাগারে গ্রিয়। তথায় দন্যু-তস্করদিগের নিকট পরিপূর্ণ প্রেঙ্গে ৬গবানের 
অতয়বাণী গুনাইবার জন্ত ব্যাকুল হইলেন। এজ্ন্ত তখন কতই না তাকে 
নির্যাতন সহা করিতে হইয়াছিল, কত অসম্ভব ঘটনার সহিত ন তাহাকে 
যুদ্ধ করিতে হইন্লাছিল; কিন্তু তবুও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না! । সেবার 
অভিলাষে, বিনীত অন্তঃকরণে, তাহাদিগকে ধন্মোপদেশ দিতে লাগিলেন । 
দস্থ্যর! ক্রমে ক্রমে শান্ত হইল, তাহার ভালবালামাখ! ভক্তিপূর্ণ কথাগুলি তাহা- 
দের অন্তরের মধ্যে গিয়া আঘাত করিল। সাধুর! পাপীদিগকে কোল দেন, 
তাহাদিগকে ভ্রাথ করিতে পারেন $-_ইহাতেই ক্রমশঃই চিত্ত শুদ্ধি হইতে 
আরস্ত হয়। অবশ্য প্রথম প্রথম ভজন সাধনাতে কাহারও চিত্ত আকুষ্ট 
হব না, এমন কি ভগবস্তজনাকে মস্ত একট! আপর্‌ বলিয়া! মনে. হয়। কত 
চাপল্য, .কত চিত্তবিকার, আসিয়া মনকে তখন থেরিয! বসে, তাহা এই 
ভগবস্তজনার দ্বার! নিবৃত্ত হয়। ইহারই নাম অনর্থবৃত্তি, ইহাই তি লানের 
চতূর্ধ দোপান। ধাহার! সন্ধ্যাবন্থনাদিতে অধিকক্ষণ ময় দিতে ন! পারেন, 
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তাহারাও যদি প্রাতে, দ্বিগ্রহরে ও সন্ধ্যায় অতি অল্লক্ষণের জন্যও ভগবানকে 
স্বরণ করেন, তাহা হইলেও ক্রমশঃ তাহারা! কল্যাণপথে অগ্রসর হইতে থাকেন। 

অনর্থনিবৃত্তির 'পরই নিষ্ঠা ও পরে রুচি। নামে রুচি হইলেই আর 
তখন ভয় নাই, আমর তখনই যেন তাহাকে কিছু স্পর্শ করিতে পারি। নামে 
রুচি জন্মিলেই বুঝিতে হইবে যে প্রেম ক্ফ,উনোন্ুখ হইর়াছে। শ্রীচৈতন্তদেব 
মনাতনকে বলিয়াছিলেন ;- 

“জীবে দয় নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন 
এই তিন সার ধর্ম শুন সনাতন” 

তার পরই আসক্তি;-_"স! পরাহ্থরক্তিরীশ্বরে” পরমেশ্বরে পরানুরাগই ভক্তি । 
এই পধ্যস্তও যে পৌছিতে পারে সে কৃতার্থ হইয়া যা । তার পব ভাব-_তারপর 
মহাভাব। ্রাটৈত্তন্তদেবের কথা বলিবার সময় ইহার কিছু আভাস দিব। 
মহাভাব প্রাকৃত জীবের মধ্যে আদৌ সম্ভব হয় না। ভগবান্‌ এই মহাভাবের 
কথা শুনিবার বুঝিবার মাত্র সৌভাগ্য জীবকে দান করিয়াছেন ; দেবলোক ও 
পিতৃলোকে ইহার সংবাদ বিদিত নছে। 
শ্রীচৈতন্তদ্দেবের জন্মগ্রহণের বহু পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষে 
বৈষ্ণব ধর্মের একটা গোঁড়া পত্তন হই আদসিতেছিল ! 
সমগ্নে অসময়ে অনেক মহাত্মা! জন্মগ্রহণ করিয়া! এই ধর্থের 
শ্রী সম্পাদন কবিয়া গিয়াছেন। বৈষ্বধন্ম প্রেমের 
ধর্ম । ভালবাঁসাই বৈষ্ণলধর্মের প্রাণ। শ্রিচৈহন্্দেবের পূর্ব ও পরবতী 
কবিদিগের মধ্যে এই ভালবাসার কি অমৃত উৎসারিত হইয়াছে । তাহাদের 
কবিতা পড়িলে মন প্রাণ বিচলিত হইয়া! যায়, ভগবভ্তক্তিলাভের প্রবল 
আকাঙ্ষা প্রাপকে আকুল করিয়া! তুলে । যদ্দিও শান্ত, শৈব ও বৈদাস্তিক ধর্শোর 
“আওতার' এই বৈষ্ণব ধর্ম শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর্বিতে পারে নাই, কিন্ত ইহার প্রভাব 
ধীরে ধীরে দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। এমন কি জ্ঞানমুলক বেদাস্ত ও 
শৈবধর্মে এবং কর্শামূলক শ্াক্তধর্মে ভক্তির স্ুবিমল কিরণজ্যোতি ক্রমে ক্রমে 
বিস্তার লাভ করিতেছিল। তাই আমরা তান্ত্রিকদিগের বীরাচার ও ব্যভিচারের 
মধ্যেও, ভক্তির কনক-রেখা অঙ্কুরিত দেখি। পরবর্তী তাস্ত্রিকেরা তাদের 
ইষ্টদ্নেবীর সে রণরঙ্জিণী ভৈরবনাদিনী মূর্তির মধ্যে করুণার শিগ্বচ্ছৰি ফুটা- 
ইয়। তুলিয়াছিলেন। তরঙ্করী প্রচণ্ডযসিধারিণী করাল মুত্তির মধে/ও স্সেছ- 
বিগলিত সকরুণ মাতৃমূর্তি ক্রমশঃই ফুটির! বাহির হইতেছিল। অত্যন্ত আধুনিক 


আধুনিক তক্ত বৈষ্ষ 
ও কবিগণ, জয়দেব 
বিদ্যাপতি, চণীদাস। 
এ 
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কবি ভক্ত রাম প্রসা্দের 'কালী” তো বৈষ্ণবদের 'কুষ্ণ বলিলেই হয়, কেবল অলি 
বাশীর প্রতেদ বই তো নয়। বেদান্ত ও শৈব ধর্মেব মধ্যেও এ আোত বহিয়া 
গিয়াছিল। না আসিফ্াই পারে না । ষে ধর্ে তক্তির কথা নাই, তাহ ষনুষ্যের 
স্বার৷ অনুষ্ঠিত হইবার নহে, সে ধর্ম ধর্মবাজোও স্থান পাইবাঁর যোগ্য নহে। 
ভারতীদ্র বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রথমে সন্বগুণাধিষ্ঠাতা ভ্রীবিষুণর উপাসনাই 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। কালক্রমে বিষ্ুর অবতার নুসিংহ, রাঁমচন্্র ও কৃষ্ণের 
উপাসনা বৈষ্ণব সমাজে পধর্তিত হয়) কখন এবং কি রকমে এই সকল 
উপাসন৷ প্রবর্তিত হয়, তাহার ইতিবৃত্ত বোঁধ হয় ইতিহাসন্তেরা বলিতে পারিবেন। 
যতট! জানি দাক্ষিণাঁত্যে রামানুজ, বিষুস্বামী, মধ্বাঁচার্ধয ও নিব্বাদিত্য প্রভৃতি 
বৈষ্ণবাচার্্যগণ উদ্ভূত হইঞ্পা। আধুনিক বৈল্ণব সমাজের আকার ও ভিৰ্িস্বাপন 
করিয়া যান, এবং পরবর্তী শিষা ও প্রশিষার। তাহাদের ন্ব স্ব মতাশুষায়ী গুরু- 
দিগের নামে সশ্প্রদার প্রবন্তিত করেন। অধুনাও সেই সম্প্রদার কয়টি বর্তদান 
আছে। চারিটি সম্প্রদায়েব নাম যথাক্রমে শ্রী, চতুর্মথ, কুদ্র ও চতুঃস্বন। 
শ্-সন্প্রদায়ের আদিগুরু ঝামানজন্বামী, চতুর্মখনশ্প্রদায়ের আদিগুকর নাম 
মধ্বাচাধ্য। এই দু*টি সম্প্রদায়ই বিশেষ ভাবে পাধান্য লাভ করিয়াছে । ইহারা 
সকলেই বিষ্ুুর উপাঁসক, কিন্তু পরম্পবে বিষ্ণুর [বিভিন্ন অবতাবের প্রাধান্ত 
স্বীকার করিতেন। রামাগূজ সম্প্রদায়ের লো।কবা শীরামচচ্জ্বব ও মধবাচার্যয- 
সম্প্রদায়ের লোকেরা শ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্ত মানিয়া চলেন। সকল দম্প্রদায়ই আঁহংল।, 
শুদ্ধাচার, পুজা, পাঠ, কীর্তন, জপ, দেবপেবা, সাধুসেব! প্রভৃতি সাংত্বক ধর্মের 
ধজন করিয়া থাকেন। সম্প্রদামী বৈষবের! সকলেই গৃহতাগী এবং উদাদীন। 
অবস্ত গৃৃস্থরাও এই সঞ্ল সম্প্রদায় হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ কবিতেন, অথবা গৃহস্থ 
বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দীক্ষ! লাভ করিয়া উপাসনা করিতেন। এই সকল 
সম্প্রদায় প্রবর্তক বৈষ্ণব-নেতাঁদিগের পথক্‌ পথক্‌ মঠ আছে । অনেক সময় এই 
সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশবিশ্রুত তীর্থ ক্গরূপ মহানুভবগণ যোগ দান করিয়া 
সম্প্রদায় গুলিকে জ্ঞানে, ধর্ধে, তক্তিতে উত্জল করিয়া বাখিতেন; এবং গাহা্দিগের 
তক্তি-কোমল উদ্দার প্রাণেব মধ সম্প্রদায় গুলি অপূর্বব সার্থকতা লাভ কবিত। 
কিন্ধু 'বাংলার' মাটিতে আসিয়া ভক্তি এক অপূর্ব মুগ্তি পরিগ্রহ করিল। 
যে ভক্তিভাব এতদিন শাস্ত, দান্ত, দথ্য এবং কদাচিৎ বাৎসল্যভাবে ত্বক্ত- 
হৃদয়কে উদ্বেলিত করিত, বাংলার সেই ভক্তি মধুর কাস্তাভাবে সচল হইয়! 
উঠিল, তক্তপ্রাণকে প্রি্জনবিরহে লচঞ্চল করিয়। তুলিল। সমস্ত বাংলাদেশ 
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এই মধুর রসে হাবুডুবু খাইতে লাগিল। পহুররহ সে কাতর মন্ষ্পর্শী 
সঙ্গীত, প্রির্নতমেব প্রতি কান্তার অভিমান, কুগ্ছে কুপ্জে সে'অভিসার, রাসক্রীড়!__ 
পমন্ত বৈষ্ণব গাহিত্যকে যেন কোন অভিনব অশ্রুতপূর্বব স্বর্গীয় বাণীর সঙ্গীত- 
সুধায় আমোর্দিত কবিয়! রাখিয়াছে। জয়দেব গোস্বামীর সে আদর্শনীতি কবিতা 
“প্রিয়ে চাকুণীলে মুগ্চ মগ়ি মানমনিদানং, সপদি মদনানলো! দহতি মম মানসং'-_- 
দেহি মে মুখকমল-মধুপান*,” মানিনী প্রিয়তমার সাত্বনার জন্য কি উদ্বেগ ব্যাকু- 
লতা | আবার চণ্তীদালেব” “একুলে ওকুলে ছুকুলে গোকুলে আপন বলিব কায়। 
আপন বলিয়া! শরণ লইন্থ 9 ছুটি কমল পার়'”-_-এমন চমতকার সরল আত্ম- 
সমর্গণ ; আবাব বিগ্ভাপতি বিবহ-ব্যাকুল৷ রাধিকার মুখ দিয়। বশাইতেছেন-_ 


“সথিবে মম দুঃখেব নাহিক ওর, 
এভবা বাদর মাহ ভবিল শৃন্ত মন্দিব মোর |” 


কখন ভক্ত কবি আপনাকে তক্তিহীন অতিদীন মনে করিয়া নিজের 
ুরবদ্ধি « মতিভ্রমেব কথা স্মরণ কবিয়া তাহার প্রিক্নতমেব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কবিতেছেন, সে কাতবকণ্ঠেব বাণী আজও আমাদের হদয়দেশকে যেন আলো- 
ডিত করিয়া দিতেছে-_ 


“তাতল টৈকতে বাবি বিন্দুপম স্ুুতমিত রমণী সমাজে, 
তোছে বিসরি মন তাহে সমাপন আব মঝু হব কোন কাজে। 
মাধব হাম পরিণাম নিরাশ! | 
তুঁহ জগতারণ দীনদয়াময় 
অতত্রব তোহারি বিশোগ্নাস। ৷ 
আধ জনম হাম নিদে গোভায়নু 
জরা শিশু কত দিন গেলা, 
নিধুবনে রমণী রঙ্গরসে মাতন্ু 
তোহে ভজব কোন বেলা? 


এই সকল সুললিত মধুর নীতি কবিতাগুলি মহী প্রভুর ভাব উদ্দীপনার বিলক্ষণ 
সাহায্য করিয়াছিল। এ্ীচৈতন্তদেবের পরবস্তী কবিবাও এই সকল মহাজনদিগের 
পদাস্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন ;-তবে ইছাদ্দিগের নায়ক শ্রীগৌরাঙ্গ এবং 
প্রাচীনদিগের সমস্ত সঙ্গীত শ্রীরষ্ণকে লইয়া । ভক্ত বৈষ্বেরা এইরূপে ব্রজ- 
সাহিত্যকে ও সম্পদবান্‌ করিয়। তুলিয়াছিলেন। 
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ধর্ঘ্গতে বিচিত্র এক লীল্লা দেখা যায় যে; যখনই কোন দেশে ধর্মের গ্লানি 
হয়, তখনই ধর্ম সংস্থাপনার জন্ত ভগবানের কোন এক বিশেষ অলৌকিক শক্তি 
'আমাদদের মধ্যে আসিয়া কার্য করে এবং দেশবা।পি সংস্কারের আতকে বিভিন্ন, 
মুখে সবলে ফিরাইয়৷ দেয়। এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন বেদার্থ উপলব্ধি 
করিতে না পারিয়া, জ্ঞান-ভক্তিশৃন্ত ক'্মকাঁণ্ডে দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল, দয়! 
ধন্ম বিসর্জন দিয়া পশ্ডব রক্তে দেশ কলঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। অসহায় 
নিরীহ পঞ্ুগুলি যজ্ঞের বলির জন্য যক্তক্ষেত্রে হত ঠই১. তাহাদেব সকরুণ কাতর 
দৃষ্টি কাহারও সহানুভূতি উত্রিস্ত করিত না_-ঘোর নি্ঠুবতার প্রচণ্ড অগ্নির মধ্যে 
দেশের দয়া ধর্ম ভন্্রীভূত হইয়া গিয়াছিল। সেই সময় আবার একবার তাহার 
আসিবার প্রয়োজন হইল। তিনি সমস্ত জীবের পিতা, সমস্ত প্রাণীর মঙগলবিধাঙ, 
ধিনি যুগে যুগে ধর্মমনরক্ষার জন্য অবতীর্ণ গন। তাহার দয়াশক্তি বুদ্ধবপে প্রকট 
হইল । বুদ্ধদেব করুণার প্রতিমৃত্ি। যুপকাষ্ঠে আপনাব গণদেশ স্থাপন করিয়া 
হত)াকারীদিগকে পণুহনন কার্ধা হইতে নিবাবিত কবিতে লাগিলেন। তাহার 
করুণার শোতে দেশ ভাসিয়া গেল। দেশময় চতুদ্দিকে তাহার দত্য উপদেশ 
সকল ধ্বনিত হইল । মৃত, শোকে, ভয়ে, ছূর্ভিক্ষে যাহারা পিড়ীত ও মুচ্ছিত ছিল, 
তাহার! তাহার অভয় ও অমৃতবানী শুনিয়া! জাগিরা উঠিল। আবার দেশের 
গতি ফিরিয়া গেল--ধর্ম সংস্থাপিত হইল । অনেক বৎসর এইভাবে গেল, আবার 
ধর্সের গ্রানি উপস্থিত হইল, পরম করুণার ধর্ম আমার্দের ছর্ভাগ্য ক্রমে শেষ 
নাম্তিকতায় পরিণত হইল। অহিংসার ভাগ করিয়া বহুবিধ উপায়ে বিভিধ 
অধর্ম্মাচরণ খনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধুরা ক্ষুত্ধ ও ভীত হইয়৷ উঠিলেন। 
আবার আলোকের প্রয়োজন হইল । বৌদ্ধরা কণ্ঠের সর্বপ্রকার পাঁশ কাটাইতে 
গিয়া, বন্ধন খুচাইতে গিয়া, ভগবদ্বন্ধন.েও ঘুচাইয়া চলিল। একেবারে এতটা 
শৃন্তবাদে গিয়া পড়িয়াছিল যে দাধারণ তলোকেব চিত্ত হইতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
মুছিয়! যাইবার উপক্রম হইল | তথন “তত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ম্” শঙ্করাচার্যের 
জ্ঞান-ছন্দভি বাদিত তইয়া উঠিল। আবার ধন্মেব স্রোত ফিরিল, ধর্মের মধ্যে 
অস্তিত্ব দেখিয়া! বিরহবিকল প্রাণ যেন আনন্দিত হইয়া উঠিল। শঙ্করাচার্ধ্য 
ভগবানের বৌদ্ধদের শৃন্ত-বাদ খণ্ডন করিয়া ঈশ্বরবাদ স্থাপন করিলেন । “ভগবান্‌” 
অন্ৃতন্থরূপ কিনা, তীঁহাঁকে না হইলে মাঁনবাতআ্মার প্রাণ স্থির থাঁকিতে পারে 
না। ক্রমে শঙ্করেব উপদেশ আবার নিশ্রভ হইয়া গেল । আবার অধর্দের 
অভ্যুত্থান ও ধর্দের লানিতে দেশ পুরিয়া গেল। শক্করের বেদাস্তবাদ লোকে 
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ভুল করিয়া বুঝিতে লাগিল। জ্ঞান নাই, বৈরাগ্য নাই অথচ লোকে কর্মত্যাগ 
করিয়া, এবং ছুই পাতা বেদান্ত পড়িয়া “অহং ব্রহ্মাশ্মি* বলিয়া আন্ফান 
করিতে লাগিল। একদিকে কাপালিক, অধোরপন্থী ও তথাকথিত তান্ত্রিকেরা 
ধর্দের নামে ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিল। খুব উত্তাপবুদ্ধি হইলে 
যেমন বর্ণেব প্রয়োজন হয়, তেমনি আবাব ভারতের পাপতপ্তবক্ষে 
ভক্তির স্ুশীতল ধাবা সিঞ্চনের প্রশ্মোজন হইল । বসম্তসমাগমে মলয় 
বাধু আপন! আপনিই প্রবাহিত হয়, বনে বনে কুন্থুম ফুটিয়া উঠে ) বৃক্ষ 
লতা নবীন পত্র-মুকুলে আচ্ছন্ন হইন্না যায় গিরি, শৈল, অরণ্য নব বিকশিত 
কুম্থম-স্থরভিতে ভরিয়া যায়, দেশের সমস্ত কোকিল বসন্তের সাড়া পাইয় 
কুহরিয়া উঠে-তেমনি দেশব্যাপি কঠোর জ্ঞানবাদীদিগের ভক্তিশূন্ত জ্ঞান 
ও উপধর্ম্নের অত্যাচাবে যখন দেশ উত্তপ্ত ও শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছিল, 
এবং আধ্যাত্মিক জডতাব হিমবর্ধী শৈত্যে দেশ ভুর্দশাব চরম সীমাতে উপনীত 
হইয়াছিল, তখন এ হুদ্দশা হইতে পরিত্রাণ দ্বার জন্তু আবার এক মহা 
শক্তিব আবির্ভাবেব সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। খাতুবাজ বসস্ত আসতেছে 
জানিয়৷ যেমন সমন্ত লতা-পাতা পুষ্প-পল্পব তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 
যেমন নবীন শ্ঠাম শোভায় সজ্জি 5 তইয়া যেন অপেক্ষা করিতে থাকে এবং বিবিধ 
বিহগকুল পুলকিত হইয়! স্ুস্বরলহবী সংযোগে তাহাকে আহ্বান করিতে থাকে, 
তন্জরপ তক্তকুলসম্্াট চৈতন্যচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অনেকগুলি দয়ার্- 
হৃদয় দাধু মহাজন প্রেমের তারে ঘ৷ দিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। তক্কির মলল- 
ৰীণা বাজিতে আবস্ত করিয্াছিল। এই নকল সাধুরাই দেশবাসীর মনকে 
প্রস্তত করিয়া রাখিতে ছিলেন__ভক্তির বীজ ছড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । 
চৈতন্ ষে দেশময় মহা প্লাবন উপস্থিত করিয়।ছিলেন, তাহা বোধ হয় সম্ভব হইত 
না, য্দি দাছু, কবীদ্ন, নানক, রামানন্দ, মাধবেন্ত্র প্রভৃতি পরম ভক্ত প্রেমিকগণ 
দেশবাসীর হদয়ক্ষেত্র ধীরে ধীবে প্রস্তত করিয়া না রাখিতেন। 

প্রেমিক ভক্ত শ্রম কবির সাহেব ও শ্রীমৎ নানক দেশবাসীকে এক নূতন 
আলোক দান কবিয়া গিগ্লাছিপেন, তাহাদের রচিত গেৌহাগুলি এখনও মানব- 
হৃদয়ে অমৃত বর্ষণ করিতেছে । এই লকল ভক্তদিগের চরিত্র অন্ত কোন স্থানে 
স্থবিধামত আলোচনা করিব । 

বজদেশেও চৈতন্তের জন্মেব বহু পুর্ব হইতে ভক্তির বাতাস বহিতে আরঙ্ত 
হইগ়াছিল। বঙ্গদেশে গরিদাস, শ্রীবাস প্রল্ততি সাধুগণ, পৃজ্যপাদ অস্থৈত 
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প্রভুকে কেন্দ্র করিয়া অন্নে অন্নে দেশে ভগবদ্তক্তির প্রচার করিতেছিলেন। 
চতুন্দিকে ধর্মাড়্বব, উপধন্মের উপাসনা, এবং ববশ্বাসশূন্ত অবস্থা দেখিয়া 
পরমক্লারুণিক অদৈভাচাধ্য ব্যাকুল অন্তঃকবণে কাদিয় উহ্ধিতেন এবং শ্রীতগবান্‌, 
যাহাতে এই পতিত জীবকুলেব টদ্জাব সাধন কবেন তজ্জন্ত তাহার আবিভাবের 
প্রাথনা কবিতেন। চৈতন্ত ভাগবতে আছে £-- 

“বিষুভাক্ত শৃন্ দেখি সকল সংসার 

অদ্বৈত আচাধ্য ঃথ ভাবেন 'মপাব।” 
বাস্তবিক তখনকার দেশের অবস্থা ।ক ভয়ানক তাহা কল্পনা কবিলেও ভয় হয়। 
চৈতন্ত ভাগবতে তখনকাব সমাজেব বেশ একটি স্থন্দর ছব দিয়াছেন £-- 

'ধিম্ম কম্ম লোক সব এই মাত্র জালে, 

মঙ্গণচগ্ডীর গীতে করে জাগপণে । 

দেবহা জানেন সবে ষণঠী বিষহবি, 

তাহা যে পুজেন সেহ বা দগ্ কবি। 

ধন বংশ বাডক কবিয়া কামা মনে, 

মগ্ধ মাস দানে পুূজে পোন কোন জনে । 

যোগীপাল গোপীপাল, মহীপাণ গীত, 

ইহ শুনিতে লে'ক সব মহা আনন্দিত |” 

দেশের যখন এই অবস্থ, তখন নিশা সশক্কিত চিন্তে আচার্দ্যেব ক্ষুদ্র মণ্ডলী 
পরম প্রেম ভবে ব্যাকুল অন্তরে নিজ্জনে ভগবান হ ডাকিতে লাগলেন । কখন 
কথন তাহার! দমবেত হইয়। ভক্কিশান্ত্র পাঠ ও[হরিনান সন্কির্ভন ও নৃতা করিতেন। 
ছুষ্ট লোকে যখন এই ক্ষুদ্র মগুলীব সন্ধান পাইল তখন মগুলীস্থ সকলকেই 
তাহাবা মহ বিদ্রপ করিতে আন্ত করিল এবং সময়ে সময়ে অত্যাচার করিতেও 
ক্ষান্ত হইল না। ১চতন্য-ভাগবশুকাঁর বলিয়াছেন_- 
“হাত তালি দিয়! যে সকল ভক্তগণ। মাঁপন! আপনি মেলি করেন কীর্তন ॥ 
ইহাতেও উপহাস কব ষে বারে । ইহারা কি জন্য ডাক ছাড়ে উচ্চৈঃস্বরে ॥ 
আমি ব্রহ্ম আমাতেই বৈসে নারায়ণ। দাস-প্রভূ ভেদ বা করয়ে কি কারণ । 
সংসারী লোকেরে বলে মাগিয়া থাইতে। ডাকিয়া বলয়ে হরি লোকে জানাইতে ॥ 
এগুলার ঘর দ্বার ফেলাই ভাঙি]। এই যুক্তি কবে সব নদীয়া মেলিয়| ॥ 
আবার কতকগুলি অতি-সাবধান ব্যক্তিরা এই সকল ভক্কদগের কীর্তন শুবগে 
উৎকষ্টিও ₹ইয়া বলিতে লাগিলেন যে, প্নাবায়ণ এখন দুমাইয়া আছেন, ইহারা 
২ 
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ডাক হাঁক করিয়া ধদি অকালে তাহার নিদ্! ভঙ্গ করে, ৩বে তিনি জাগিয়া 
জুদ্ধ হইয়া ইহাদের অপরাধে আমাদের শুদ্ধ বিনাশ করিবেন, অতএব বল 
প্রয়োগ করিয়ও ইভাদ্দিগকে ক্ষান্ত কবিয়া দেওয়া উচিত এইরূপ পরামশ 
করিয়া! কেহ কেহ এই নিবীহ ভক্তদিগেব বিবছে। মুসলমান কোঁতোয়়ালের নিকট 
তাহাদিগের অযথা কুত্সা ও নিন্দা করিয়! অভিযোগ উপস্থিত করিল এবং এই 
সকল লোক যাহাতে থামিয়া যায় তজ্জগ্গ তাহাব সাহাযা প্রার্থনা করিল। 
কলিকালের হিরণ্যকশিপুগণ যখন ভগবানব জ।গবণের ভয়ে অস্থির, তখন 
অদ্বৈতাঁচার্যা ভাবিতেছেন ,__ 


“কেহ পাপে কেহ পুণ্য করে বিষয় ভোগ, 
ভক্তিগন্ধ নাহি, যা'তে যার ভব-রোগ। 
লোক-গতি দেখি আচার্য করুণ হৃদয় 
বিচার করেন লোকের কৈছে গতি হয়।” 


দেশের এইরূপ ছুর্দিনে নবদ্বীপচন্্র শচীনন্দন হচৈতন্তদ্রেবের আবির্ভাব 
হইল । আ্ীচৈতন্তদেবের সময় যেরূপ ছর্গতি হইয়াছিল এবং প্রেমতক্তির 
প্রচার দ্বার! দেশে তিনি যে যগাস্তপ উপস্থিত কবিয়াছিলেন ;--তাহার 
অনিনন্ন্বর মূরতি, অপুর্ব সৌন্দর্য, অলৌকিক প্রতিভা, অতূত পূর্বব 
ভগবৎ-প্রেম, জীবের মঙ্গলেয় জন্য প্রাণে প্রীকান্তিক ইচ্ছী ও চেষ্টা 
দেখিলে আমাদেরই মনে উদয় হয় বুছি 'ধর্সংস্থাপনার্থায়। আবার 
তগবান্‌ অবনীতে আপনাকে প্রকাশ করিলেন। সুতরাং ধাহার! শ্রীচৈতন্কে 
দেখিয়াছেন এবং তাহার রূপে গুণে ভাবে ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন 
_াঁহাদ্দের পাপ-পন্কিল দ্র্গন্গমপ্ জীবন তাহার স্বগীর় প্রেমসৌরভে 
স্থবািত হইরাছিল__মোহাসক্ত ভগবদৃবিশুফ চিত্ত যাহাব প্রভাবে ভগবান্‌- 
অভিমুখে আকুল হইয়া ছুটিয়াছিল, তাহাবা বে তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
বলিয়াই মনে করিবেন তাহাতে বিন্মিত হইবার কিছুই কারণ নাই। 
দ্বেশে বিদেশে, যুগে যুগে সকল মহাত্মা! জীবের পারত্রাণের জন্ত আপনার 
জীবনকে উৎসর্গ করয়া গিয়াছেন,_-সকল দেশের লোকই দেই সকল 
করুণাব গারদিগকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলিয়াই পৃক্গা কবিয়া আসিতেছে 5 স্থতক্নাং 
শ্রীচৈতন্ত সম্বন্ধে ভক্তদিগের মাধা এই ধারণ! বদ্ধমূল তইয়াছিল। সুতরাং 
রূপ গোস্বামী যে তাহার কড়ার শ্রীচৈঠনোর আবির্ভাবের কারণ সম্বন্ধে 
উক্তরূপ ধারণার এই ্লোকগুলি রচনা করিবেন তাহাতে মার বিচিত্র কি! 
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নিয়োক্ত শ্লোকগুণি হইতে আধুনিক বঙ্গীয় বৈষ্ণব-সমাজেব গুড় তত্বগুলি? 
উদ্দঘাটিত হইবে । 
“বাধাকুষ্ণ এ্রণয়বিকৃতি হলাদিনী শক্জিরপ্র- 
দেকাত্মানাবপি ভূবি পুব! দেহভেদং গতৌ। তো৷। 
চৈওন্তাথ্যং প্রকটমধুনা তদ্দয়ং চৈকামাপ্ুং 
বাধাভাবছ্যতিন্ুবলিতং নৌমি কৃষ্ঃস্বরূপম্‌ ॥ 
শ্রীবাধারা প্রণয়মহিনা কীদৃশো বানয়ৈ বা 
শ্বাদ্যো যেনাভূঁতমধুবিমা কীদৃণো! বা মদীয়ঃ | 
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা- 
স্তপ্তাবাঢাঃ সমরনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হুরীন্দুঃ॥৮ 
'“রাধাকফ্ণ” ভক্তিঠ চৈতন্-প্রচারিত টষ্ণব ধর্মের প্রাণ। কৃষ্ণকে ইহার 
ভগবানের পূর্ণাবঠার রূলি॥া পাকার করেন। রুষ্ণের ঈশ্বরত্ব মানিয়! 
ইহারা চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপি্ত করিয়াছেন। এই বিষয়টি বুঝিতে লইলে 
আমাদের এইবার একবাব শ্রীকৃষ্ণেব বুজপীলার কথ! আঞোচনা করা প্রয়োজন 
হইবে, তাহা! না হইলে শ্রীচৈতনোর গৃঢ় তত্ব হদয়জ্রম করা কঠিন। বিচারের 
স্থৃতীক্ষ তম তরবারি হাতত ক:রয়াও ইহাব বিচার কব চপিৰে না, কারণ গৌরাঙ্গ- 
ভক্তগণ সকলেই প্রায় পবম পণ্ডিত, জ্ঞানী, ও সাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাহার! 
প্রেমবিহ্বল-হৃদয়ে গৌবাঙ্গের যে অপূর্ব ভাবমাধুরধ্য হৃদয়ঙগম করিয়া তীহাকে 
সাক্ষাৎ ঈশ্বব খালতে কুণ্তিত হন না”, বঙ্গীয় বৈষ্বদিগের তক্তিরচিত সেই 
সোণার গৌপাঞ্চকে শুধুমাত্র বিচাবকের চক্ষে বিচার করিতে গেলে নিতাস্ত 
অধিচার করা হইবে । শ্ীচৈতন্যেৰ প্রত্যেক হাব-ভাবটি পর্যন্ত ভক্তরা লীলার 
মত বুৰিয়াছেন, তাই ভক্তকবি বলরামদাস শ্রী্চতন্যের নৃত্য ম্মরণ করিয়া! 
বলিয়াছেন ;-- 
“নাচত গৌর স্থনাগর মনিয়া । 
থগ্জন গঞ্জন পদযুগ রঞ্জন 
রণরণি মঞ্জীর মঞ্জুল ধনিয়া । 
আবাব প্রেমিক কৰি লোচনদাস গৌরাঙ্গের রূপমাধুর্যে মত্ত হইয়া গাহি! 
উহ্িষ্কাছেন,__ 
' রূপ লাগ আখি ঝুরে গুণে মন ভোর। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ।” 
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চৈতন্য চরিতামূতের আদি লীপার তৃতীয় পরিচ্ছেদ্দে আছে-_- 
“অষ্টাবিংশ চতুর্ঘগে দ্বাপবের খেষে। ব্রজের সছিত তয় কৃষ্ণের প্রকাশে । 
দাসা সথ্য বাৎসল্য শৃঙ্গার চারি রস। চারিভাবে ভক্ত যত কৃষ্ণ তার বশ॥ 
দাস সথা.শিতা মাতা প্রেয়সীগণ লঞ1। বজে ক্রীডা করে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হঞা। 
যথেচ্ছ বিহৰ কৃষ্ণ কবে অন্তদ্ধান। অন্তদ্ধান করি মনে কবে অন্রুমান ॥ 
চিরকাল নাহ করি প্রেম তক্তি দান। ভক্ভিবিস্থ জগতের নাহি অবস্থান ॥ 
সকল জগতে মোরে কবে বিধিভক্তি ' বিধিভক্তে ব্রগতাব পাইতে নাতি শক্তি ॥ 
উীশ্বর্য। জ্ঞানে সৰ জগত মিশ্রিত। উশ্বর্্য মিশ্রিত প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 
শব্ধ জ্ঞানে বিধি ভজন কবিগা। টুবকুণ্ঠকে যা চতুর্বরিধ মুক্কি পাঞা ॥ 
সার্ট নারূপ। আব দামীপ্য পাপোকা। সাধুজা না লয় ভক্ত যাতে প্রেম প্রকা॥ 
সুগধন্থম প্রবর্তবইমু নাম মস্কীর্ন। চাবি তাবে ভক্তি দিয়! না চাইনু ভূবন ॥ 
আপনি করিব তক্তি ভাব অঙ্গীক্কাবে। আনি আচবি ভক্তি শিখামু সবারে ॥ 
যুগধন্ম প্রবর্তন হয় অন হোত [না খিনা অন্যে নারে ব্রজপ্রেম দিতে ॥ 
তাহাতে আপন শুক্তগণ কবি পঞ্গে । পৃথিবীতে অবশাবী করিমু নানাবঙ্গে ॥ 
এ৩ ভাবি কলিকালে প্রথম সন্ধ্যার, অবতীর্ণ ঠৈশা এষ আপনি নদীয়ায় ॥% 
ব্রজধামে ভগবান্‌ এ রুষ্চ যে অপুর্ব লালাবিপাস কবিস্নাছিপেন তাহার 
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জানা আবশ্তক , নচেৎ গৌরাঙ্গের ভাব ভক্তি বুঝিতে পাবা 
যাইবে না। পুবাণে অন্য।,না অবতাবেপ কথা বলয়া শষে বনদির।ছেন-__ 
'এতে চাশকলাঃ পুণচঃ রঝস্থ ভগবান্‌ স্বয়ং? 
কুষ্ণেব জন্ম-বৃস্তান্ত এবং চাহাে বুন্দাথনে বাখিগা আপা ইত্যাদি ব্াপার 
সকদেহ অবগত আছেন, সুৃতবাং হথাদে তাহার পনকল্লেষ অনাবশ্রুক | 
বুন্দাবনে কাল ৯কখোব লীল' এক অপুর বা র। 
( ক্রমশঃ) 


গপরূপের রূপ । 


( পুর্ব প্রকাশিতের পর )। 


এই অথও্ সহ্ৃদয় জদয়বেদ্য বসেব আন্বাদনার উন্মাদনাক্গ প্রাণে কি এক 
নবীন বিছ্যুৎশক্তি থেলিয়া সাঁয়,_পিবাঁতি'ব চির-নবীন ইতিহাসে কি এক 
চিরন্মরণীর। চিবববণীয় অধ্যায় আত্ম-প্রকাশ করে। তখন প্রেমিক তক্ত 
আপনাব ক্ষদ্রতার উপলব্ধি করিয়া ভগবান্র মহত্বে আপনি মহৎ হইয়া! 
পড়েন, ইহাই হইল স্বরূপ-জ্ঞান বা তত্ব-জ্ঞান। স্ববপ জ্ঞান না হইলে, 
মু্তির ঘন অবয়বেব তুচ্ছ প্রাচীরের বেষ্টন না লঙ্ঘন করিলে, মানুষ দেবতার 
দেবত্ব হইতে হদয়েব উন্নতহার “প্ররণা পায় নাঁ। রূপকে মুত্তি হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া! ভাবা চাই-ই। রূপে অবয়ব নাই, কাঠিন্ত নাই, রূপ অমূর্ত, 
মুত্তিব অতীত প্রভা ভবল জ্যোতি'র আধাব। মুদ্তি জভ, নিষ্পন্দ, নির্বাক, 
কপ দৈবত, সতভ চেতন, সতত ল্লাসময় | ভগবানেব অথণ্ড আনন্দের 
ংশ অংশী হইয়া মুন্তি রূপ রূপিনী হয়--সৌন্দর্দ্ের পুলকোচ্ছবাসে দয্ধিত 
বা দ্রয়িতাকে আপনাঁব কবিয়া ভুলে, আব অনূপের মন্দ আস্ভাস দিয় আপনার 
বপ-গ্রহণ ক্ষমত্বকে সার্থক করে। ভক্ত কৰি চত্তীদাস রূপ ও সৃত্তির পার্থক্য 
প্রকট করিবার জন্ট, রূপ, স্বদপ, ও অরূপেব চিবমঙ্গলময় ত্রিগুণাত্মক গ্রন্থির 
প্রকৃতি বুঝাইবার জগ্ঞই, ভগবদ্ততক্তের এই অবস্থার কথা ম্মরণ করিষ়্াই 
লিখিগ্াছেন)-_- 
স্বরূপ বিনে রূপেব জনম কখন নাহক ভয়। 
এই 'রূপ*-শক্তির লীলাব ফলে ভক্ত সাধনাব উচ্চতর স্তরে আরূচ হন ;-_ 
প্রেম জ্ঞানের মধা দিয়া আপনাকে উজ্জ্বলভাবে ব্যক্ত করিয়া তুলে। তখন 
নত্ত কহেন) 
বধু তোমার গরবে গরধিণী আম রূপসী (তামার রূপে । 
হেন মনে কার ও ঢুটা চরণ সদা লইয়া রাখি বুকে ॥ 
অন্তেব আছয়ে অনেক জনা আমার কেবল তুমি। 
পরাণ হইতে শত শত গুণে প্রিয়তর করি মানি ॥ 
নয়নে অঞ্জন, অঙ্গের ভূষণ, তুমি সে কালি চান্দ!। 
জানদাদ কর তোমার [পরীতি অস্তরে অন্তরে বান্ধা ॥. 
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কাণিয়া চান্দের লোভনীয় মৃত্তি সন্দর্শনে, তাহাঁব পুলক-বিহ্বল স্পর্শে 
তাহার নাম স্মরণে তখন অন্তরে মানন্দের শ্বোত বহিতে থাকে,-_জড় জগতের 
দৈনন্দিন ঘটনার বিরক্তিকর মোহ তখন টুটিয় যায়। তথনই মনে হয়, 
তুমি সে মন্ত্র, তমি দে তন্র, তুমি উপাপনা-রস। 
তখন সেই অথণ্ড আনন্দের প্রেরণায় জগতের সমস্ত খণ্ড আনন্দ_-স্খ, ধর্ম, 
ভাপবাসা বিসর্জন দিতে হর়। আত্মবিসর্জন বা আত্মত্যাগ বাতীত কখনও 
কি শ্রেরঃ প্রাপ্ত দম্তবে? ভাগবতেব দশম স্কঙ্গে গোপীগণের সর্বশ্থ কুল, শীল, 
জাতি, মান, পতি, পুত্র, ধন জন, গৃহ, দ্বার, তাগ করিয়। ভগবানের চরণে 
আত্মনির্বেদনের বার্ত| কি হ্ৃদয়ম্পশিনী । গোপীগণপ বলিতেছেন,__ 
তন্ন: 'প্রসীদ বৃঙিনার্দিন তেহজ্বি, মূলং 
প্রাপ্তা বিস্থজ্য বসতী স্তদুপাসনাশাঃ | 
ত্বৎ নুন্দরশ্মিত নিরীক্ষপতী ব্রকাম- 
তগ্তাজনাং পুরুষভষণ দেহি দাস্তং ॥ 
বীক্ষ্যালকাবৃতমুখং তব কুগুলশ্রী- 
গণ্স্থলাধরনুধং হনিতাবলোকং। 
দবস্তাভয়ঞ্চ ভূজদগুযগা" বিলোক্য 
বক্ষঃ শ্রিয়ৈকরমণঞ্চ ভবাম দাল্টঃ ॥১০-২৯-৩৮ 
এই অন্ুরাগের সান্দ্রতার ভক্ত ভগবানের সাহচধ্য ব্যতীত তাহার জীবন 
কি নিদারুণ তাহা বুঝিতে পারেন । অন্তর্যামী ভগবান্ও ভক্তের হৃদয়ের 
গাঢত্তার উপলব্ধি করিয়া ভক্তে আত্ম প্রবেশ কবেন। ভক্ত ভগবান্‌ ছই এক 
হন, খণ্ড দৌন্দর্ধা অনস্ত সৌন্দধ্যে আপনা হারাইঈয়া ফেলে । তথন প্রকৃতই 
ভক্তের কানে, ভক্তের হাদয়ে, ভক্তেব প্রাণে পবন এই কথাই বহিয়! আনে £__ 
নীতের ওডন! পিয়া, গীরিষের বা। 
বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়া না ॥ 
দয্রিত ব্যতীত তখন সংসারযান্র! ছুর্ব্বিষহ হইয়! উঠে) এ সংসারযাত্র। ব্যাব- 
হারিক সংসারযাত্রা নঙ্টে, অন্থুরাগের উৎকর্ষে ব্যবহারিক সংসার-বন্ধন শিখিল 
হইয় লুপ হইয়া পড়ে। 
এখন প্রশ্ন এই, এ অন্থুবাগ কি আপনি গণ্ভীর হয়? তাহা যদি হইত তাহ 
কইলে ক্ষণিক আলোক আখির পলকে” ভগবানের দেখ! সাঙ্গ হইত ন1। তাহ! 
হইলে চকিতে ভক্তের প্রথম গ্রীতির উদর়ের দিনে, ভক্ত দেবতাকে চকিতে 


জ্যৈষ্ঠ ] অবপের রূপ। ৭৯ 


হারাইত না। দেবতার এ বিষয়েত নির্বান্কতিশয্যের অভাব নাই? তিনি 
ভক্ষের হৃদয় মাঝে অনবরত বাশী বাঁজাইতেছেন ; শুধু তাহার বাহিরে নয়, 
স্তাার অন্তরেও সৌন্দ্য্যর ম্ধুময় সঙ্গীত-ছন্দে সুধা! বিকিরণ করিতেছেন ॥ 
রূপে, রসে, শব্দে, গন্ধে, ম্পশে, শ্রবণে, মননে, নিদিধালনে তাহার অমৃত- 
ভাগারের রস আদি বিতরণ করিতেছেন। বুন্দাবনে যসুনাপুিনে বাশী 
বাজিয়াছিল,_ গোকুল শ্যাম মুরলীধাবী”র গানে পাগল হইয়াছিল। 


মুরলীয় স্বরে রহিবে কি ঘরে গোকুল যুবতীগণে। 
আকুল হইয়] বাছির হইবে ন] চাবে কুলের পানে ॥ 
কি রঙ্গলীল! মিলায় শিলা শুনিতে সে ধ্বনি কাণে। 
যমুনা পবন চকিত গগন ভূবনমোহিত গানে ॥ 
রঙ ০ চে চর ১ 
কুলবতীকুল করে নিরমুল নিষেধ নাহিক মানে। 
চণ্তীদান ভণে রা.খ ও মরমে বিমোহিনী কালা জানে ॥ 
এই হ্ৃদয়ধবংসী বংশীনিনাদে সৌনার্যোর হাট বসাইয়া দেয় , প্রাণে প্রাণে 
কি টান,_-অনস্তে সাস্তে, অরূপে রূপে, কি প্রেমণক্তির বিকাশ, তাহা বুঝাইয়া 
দেয্স। বৈষ্ণব কবিগণ ভগবানের, শ্রীগৌরচন্ত্রের নিত্যলীলা, অগ্টকালীম্ব 
নিত্যলীলার মধ্যদিয়া, ভাব, হাব, বেশবিন্তাসের সাহয্যে এই প্রাণের টান 
প্রকট করিবার চেষ্টা করিয়াছেন । অন্ূপ রূপের মাঝে থাকিয়া রূপমুগ্ধ জীবকে 
ইঙ্গিতে ডাকিতেছেন) জীব ভাবিতেছে, "যাব কি যাব না, মিছে এ ভাবনা, 
মিছে মরি লোৌকলাজে ।” ভগবান্‌ উ'কুষ্েের বাল্য-লীলার অপেক্ষা কিশোর- 
লীলাতেই সৌন্দর্যের অধিক আকর্ষণ আছে, অধিকতর প্রবল আনন্দময়ত্ব 
আছে; তাই বুঝি বৈষ্ণব কবি কিশোর শ্রীকৃষ্ণকেই অব্ূপের কমনীয় আসনে 
বসাইয় ফুলদল দিয়! অর্চন করিয়াছেন ; কখনও 
“চননচর্চিত নীল-কলেবর পীতবদন বনমালী। 
গু সহ চি কা 
হরিরিহ মুগ্ধ বধূনিকবে বিলাদিনি বিলদতি কেলি পরে ।” 
কখনও রানবিলালিনী হাপগবিকাদিনী গোবিন্দপাস-চিতমোছিনী রাধার এই 
বিপিনবিনোদ কলা-বলিত রাসরহস্তের সঙ্গীতধারা ভক্তের কর্ণকুহুরে বহাইতে 
বৈষ্ণব কৰি ক্ষান্ত হয়েন নাই, 'বুন্দা।বপিন নিকুঞ্জ মাঝে' "সময় হাম গোরীন্র, 
হিন্দোললীলার ব্ণনে তাহাদের শ্রান্তি হয় নাহ। তৰে কখনও আমস্সা 
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বাল্যলীলার সরল অমার়িকতা, রূপের বূপ-পিপালার ঝঙ্কার বৈষ্ণব-কবির পদ্দে 
গুনিতে পাই । 
সবহ' মিলিত যমুনাতীর অঞ্জলি পুরি পিয়ত নীর 
বৈঠল তঁহি তরুব ছার, বীচনন্দনন্দনা। (দাস প্রসাদ) 
শলত রাম সুন্দর শ্তাম পাচনি ক'চনি বেত্রবেণু মুরলী খুলা গানবি 
ইত্যাদি পদে বাল্যলীলায় পৌন্দয্য বিকাশে ধার! ফুটিয় উঠিগ্লাছে। 
রূপ, প্রেম ও মাধুরী এই তিনেব অপুর্ব সমবায়ে দরিত, দাঁ়তার জীবন, 

ভগবান্‌ ও ভক্তের বন্ধন, বৈষ্ণবের সাহিত) ও ধন্ম এক অভূতপূর্ব রসের 
উপনিষৎ স্বরূপ হইয়া দরাড়াইয়াছে। সা সত্যই “যা গোবিন্দরস প্রমোদ-মধুরা 
সা মাধুরী মাধুরী ।” এই মাধুবীতে মলিনতা নাহ, অতৃ্থি নাহ, মোহ নাই »__ 
এ কূপ তৃষা, “রসো বৈ সঃ বলিয়া যাঁহাকে ধর্ণনা করা যাইতে পাবে, স “এব 
ভূমা” বলিয়৷ ধাহার উল্লেথ হগ, তাহার উদ্দ্যেশে বণিয়া কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, 
কন আত্মতৃপ্ডিমক্ তাহা বাঁকো বর্ণনা কবাযায় ন। 'সেই পিরীত অন্বাগ 
বাখানিতে অগ্ুথন নুতন হয়”। কিন্তু এ নূতনত' মাকাজঙ্ষার বিছ্াদ্ধিশাস 
নহে, এ"চিদানন্দ মনেব নিত্য নুতন রসাপাদ, এ সৌন্দর্্য-সাগবের প্রেম- 
মস্থনদণ্ডে মথিত অনন্ত অফুবস্ত বতুচয়। তা”ই ভগবান্‌ শভ্শিরোমণিস্ব রূপিণী 
ল্লীরাধাকে মনের কথা খুলিয়া বঞ্চিয়াছিজেন £_ 

আলো ধনি নুন্দবি কি আব বলিব। 

তোম! না দেখিয়া আমি কেমনে রহিব ॥ 

তোমায় মিলন মোর পুণ্যপুঞ্জরাশি | 

মরমে লাগিয়াছে মধুর মৃদ হাসি ॥ 

আনন্দ-মন্দিব তুমি জ্ঞান-শকতি। 

বাঞ্চাকল্পলতা মোৰ কমলা মুরতি ॥ 

সঙ্গেব সাজনী তুমি সুখময় ঠাম। 

পাশরিব জীবনে কেমনে রাধা নাম ॥ 

গলে বনমালা তুমি মোর কলেবর। 

রায় বসস্ত কহে প্রাণের গুরুতব ॥ 
এপ অবস্থায় আকুলতা আছে, আতুরত নাই ১ প্রেম আছে তৃষ্ণ! বা কামগন্ধ 
নাই ॥ সৌন্দর্য আছে, সৌন্দর্ধ্যকুন্থীনশোধী দারুণ কীট নাই , আস্বাদের 
মধুরুত আছে, রূপান্তর নাই। এ অবস্থায় রূপ অবাপ' ব্যতীত থাকিতে পাত্রে 


জ্যৈষ্ঠ ] অরূপের রূপ । ৮১ 


না, ভক্তকে ভগবানের সাধুজ্য পাইয়াছে, দাসত্ব নহে। শুধু সৌন্দধ্যবর্শের 
উপাসনার, শুধু রূপগরিমার উদ্বোধনায়, সুধু একাগ্রতা এ অবস্থা ঘটিগ়া 
থাকে । সত্য সত্যই অমর জর্ণ কবি 0050)5এর বাণী__71) 8৩20011001 
1517181)60 0790. 006 £০০এ । 107 66 138296001  1)0105 ৬1101] 
1 0৪ ৪০০৭” যে সনাতন সত্য-বৈষুব সাহিত্য, বৈষ্ণব ধর্মই সেঞবিষয়ে 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ-স্বরূপ হইয়। দীড়াইতে পারে । 
এইরূপ বোধেব মধ্যে যদি সত্যের, নিভৃত অনস্থ সত্যের, অনুসন্ধান 

করিয়া থাক, তবে হে রূপমু্ধ জীব! তোমার মঙ্গঈল,_-নহিলে ঘোর 
অনর্থ, সমূহ বিপদ । উপনিমদ্‌ বলিয়াছেন, 

£হ চেত্নবেদীদথ সত্যমস্তি। ন চেিহ1 বেদীন্মহতী বিনাষ্টঃ। 

ছিন্নবূপ নেহারিয়া আকাঙ্ষার সঞ্চয় করিয়া হৃদয় দ্ধ কবিলে চলিবে না; 

বাসনার প্রবল তাঁড়নে অনিত্য রূপের মোহলাঞুনায় অভিভূত হইয়া নিত্য 
অরূপের বিষয় উদাসীন হইলে চলিবে না। তন্কু প্রাণ মন দিয়া হাদয়- 
সিংহাসনে ,অরূপ-অনিন্দ্য স্বন্দর শ্তাম নটববেব রূপবোধ জাগ্রত কবিতে 
হইবে, ভক্তির স্ফুর্তি করিতে হইবে, প্রেমের বিকাশ, বিভূতিত্ধ বিলাস 
লক্ষা করিতে হইবে, আর তক্তি-স্তিমিত হইয়া সেই অনবপের উদ্দেশে 
ডাকিতে হইবে,_ | 

হবিস্তং হরস্ত্বং বিরিঞ্িস্তমেব ত্বমাপস্তমগ্রি সবমিন্দুত্বমর্কঃ | 

ন্তত্বং ক্ষিতিস্্ং মরুত্্ং মুরারে নমস্তে নমস্তে নমস্তে সমস্তেশ্বরায় ॥ 
সেই দিনেই প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের দীক্ষা, বৈষ্ণব সাহিতোর শিক্ষা, প্রেমের 
অবিনশ্বর রাজ্য, রূপ বোধের অফুবস্ত নীতিভাগ্ার, দগ্ধজীব! তোমার 
পিপাসা নাশ করিবে, তোমার ছুঃখ নিবৃত্তি করিবে, তোমার উচ্চতর 
উদ্দেশ্তের, উচ্চতর লৌকের, অধিকারী করিবে, তোমার মনুষ্যত্ব সার্থক 
হইবে ;-_সে দিনই বৈকুঠবাপী বিষুতক্ত তোমার সানন্দে অভিনন্দননান্দী দান 
করবে, ও বলিবে-_ 

'“প্রিয়াণাং স্ব! প্রিয়পতিং হবামহে। 
নিধীনাং তব! নিধিপতিং হুবামছে ॥% 


শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচাধ্য ; এম, এ 


শু 


অগ্বত-আনন্দ-আত্ম। | 


অনন্ত আনন্দ-সিন্ধু আত্মাব প্রকাশ, 

এ দেকেব সুথ যা, তা” তা”ব স্বুথাভাস ॥ 
জীবন-সাগব হতে আমিত্বের ধার] বয়, 

জীবনই পবমানন্দ, জীবনের নাহি ক্ষয় ॥ 

মবণ মরণ নয়,-_জীবনেব মুলাঁধাব, 

মবধণের পাবে হের জীৰনের পারাবাৰ ॥ 

মবগ নয়ত সে যে অনস্ত জীবনে মেশে, 

দেহকে জীবন ভাবি কেন কাপিত্ছ ত্রাসে ॥ 
লক্ষ লক্ষ ঢেউ যথা অনন্ত সাগর-বুকে, 
পরমাত্মা-সিন্ু মাঝে 'আমিব' তরঙ্গ ঝুঁকে ॥ 
সবাত 'আমি' ফুটছে সে “আমি'র পারাবারে, 
অনংখ্য নুদ্বুদূ যথা ফুটে সিন্ধুনীরে ॥ 

প্রাণ সাগবেক “অসংখ্য ঢেউ আলছে আকাশ হতে, 
দেহের মাঝে দিচ্ছে উঁকি নিত্য শ্বাসের পথে ॥ 
গৃহচ্ছিদ্র ভেদি যণা শূর্্যকিরণ ভাসে, 
পরমায্মাব কিরণ তথ| দেহেব মাঝে পশে ॥ 
স্থধার সিন্ধু আছে এই আকাশ খানি জুড়ে, 
আকাশ যদ্দি প্রকাশ হয় বুঝবে আপনারে ॥ 
দেহের মেলা ছায়ার থেলা মায়ার বাধে জীবে, 
আকাশেতে দৃষ্টি বাখ দেখবে সদাশিবে ॥ 
আকাশ অযৃতখনি দেহে মরণের বাসা, 

মরণ জিয়ায়ে রাঁখ দেহেতে করিয়া আশ ॥ 
তুমি ত” এ দেহে নও বৃথা কেন মুগ্ধ“হও, 

দেহ ছেড়ে শ্বাসেব পথে আঁকাশেতে বসে রও ॥ 
সময় যখন আসেরে ভাই বীজটি তখন ফুটে, 
বীজেব মধো কি চমৎকাব গাছটি জেগে উঠে ॥ 


জ্যেষ্ঠ] 


ভাগবতের উপদেশ । ৮৩ 


পরমাত্মার বীজ তেম্নি আছে তোমার মাঝে, 
ভক্তিবারি সেচন কর ফুটবে সময়' বুঝে ॥ 
বসস্তের হাওয়া যবে হয়ে যার সুরু, 

পল্পবিত কুস্থুমিত হয় তখনি তক ॥ 

গুরু-ককপা কল্পতরু বসন্তের হাওয়া, 

বয় যখনি হয় তখনি বীজটি তাহে বোওয়া ॥ 
শ্রদ্ধার পবিত্র বারি গাছে সিঞ্চ দিবানিশি, 
বাঁজটি ফেটে গাছটি হবে ফুটবে কুসুম হানি ॥ 
জগদাত্মার হৃদয়-গন্ধ ছুটবে তাহা হ'তে, 

কত অলি ব্যাকুল হয়ে ছুটবে চারিভিতে ॥ 
দেখবে তখন্‌ জগৎ খানি বাহাব হাতে গডা, 
বিশ্বমাঝে 'সর্ধারূপে তিনি আছেন তর! ॥ 
“ঈশাবাস্তরশিদং সর্ধবং'ঃ বুঝবে তখন তুমি, 

কে তুমি মার এ সব কেবা, কেবা! জগত্-স্বামী ॥ 
জানলে পবে আপন হতে তাভাব পদতলে, 
লুটিয়ে দিবে প্রাণটি তোমাব, জলটি যেমন জলে ॥ 


পপ 


ভাগবতের উপদেশ । 


বূপমযের রূপ । 


গতবারে আমরা শ্রীভাগবতের অনুনরণে প্রেমময়ের কূপ সম্বন্ধে অস্ফুট 
আলোচনা করিয়াছিলাম, ও রূপ এধ* মুত্তির পার্থক্য বুঝিবার্‌ প্রয়াস করিয়া- 
ছিলাম। আচার্য শঙ্কর ও বৈষ্ণব মহাঁজনগণ 'রূপ অর্থে এই ভাবই দেখিয়া- 
ছেন। যাচ্ছ ফুটিক্! উঠে, যাহাতে নিত্য শুদ্ধ আনন্দঘনের ভাব জাগাইয়। দেয় 


তাহাই রূপ। 


ইহাই “ধাম' শব্ধদ্বাবা ভাগবতে লক্ষিত হইয়াছে । 
অনাদিরাত্ম! পুরুষে নিগুণঃ প্রক্কতেঃ পরঃ | 
প্রতাগ্ধামা স্বয়ং জ্যোতি বিশ্বং যেন সমন্বিতম্‌ ॥৩২৬৩ 


প্রতাগ্ধাম অর্থে “প্রত্যক্‌ প্রতিলোমং ধাম: ক্ফষত্তিঃ যস্য” (শ্রীধব ) 


৮৪ পন্থা । [ নবপরত্ষ্যায়, ১০২২ 


কুষ্ণমেনমবেহি তৃমাআনমথিলাত্বনাম্‌। 
জগদ্ধিতাঁয় সোহপ্যত্র দেহী বা ভাতি মায়য়া ॥ ৫৫। 
বস্ততে জানতামত্র কৃষ্ণং স্থান, চরিষু চ। 
তগবদ্রপমধিলং নান্দ্বস্তিহ কিঞ্চন ॥ ৫৬ ভাগবত ৩।২৬। 
দেই অখিলাত্ম। ভগবানই স্বপ্রকাশ ভাবে রূপের ভাষায় ফুটিয়! উঠেন। 
এমন কি ভগবানের ব্ূপভিন্ন জগতে বস্ত বলিয়! দ্বিতীয় পদার্থ নাই। সেই 
রূপই বন্তব ভিতব দিয়! উদ্ভাসিত হয়। 
তক্মাদিদং জগদশেষমসৎ্স্বরূপং স্বপ্লাভমস্তধিষণং পুকছুঃখছুঃথম্‌ । 
ত্বযোব নিতাস্ুখবোধতনাবনস্তে মায়াত উদ্যপ্রপ যং সন্দিবাবভাতি ॥ ১০1১৪।২২ 
দেইজন্ত এই জগৎ-রূপ ভাবটা বাস্তবিক পক্ষে সেই শেষরহিত সংরূপই 
বটে। মায়াদ্বারা উহ ৷ 'উদ্যত” অর্থাৎ বস্তু হইতে ফুটির়া উঠে বলিয়া মনে 
হইলেও, বাস্তবিক সেই সংরূপে 'অস্তধিষণ' অর্থাৎ নিবস্ত প্রতিভাস হইয়া, অদয় 
ব্রহ্মরূপে শেষ হইয়! যায়। “ব্রক্গাদ্বয়ং শিষ্যতে” । অতএব ভগবান্‌ যে কেবল 
নিত্য অনন্ত স্থথবোধ রূপ, তাহাই গবেন্ত্রের স্ততিতে উক্ত হইয়াছে-_ 
তমক্ষবং ব্রহ্মপরং পরেশমব্যক্তমাধ্যাত্মিকযোগগম্যম্‌। 
অতীব্দরিয়ং সু মিবাতিদুবমনস্তমাস্ং পবিপূর্ণমীড়ে ॥ ৮৩1২১ 
সেই অক্ষর পরমেশ্বর কেবল আত্ম বা "মামির ভিতর দিয়া প্রকটিত-_ 
যোগের গমা । মন বুদ্ধি প্রভৃতি তাহাকে দেখাইতে পারে না) কারণ-_ 
যথাচ্চিষোহগ্রেঃ সবিতুর্গভস্তয়োনির্ধ্যান্তি সংযাস্তা সরৎ স্বরোচিষঃ 
যথ| যতোহম়ং গুণসংপ্রবাহে। বুদ্ধিমনঃ খানি শরীবসর্গীঃ ৮৩২৩ 
সবৈ ন দেবান্থুরমন্ত্যতিষ্যউ, ন স্ত্রী ন ষ্‌ণ্ডা ন পুমান্‌ ন ভন্ঃ। 
নায়ং গুণঃ কর্ম ন সন্নচাসন্গিষেধশেষেো জার তাদশেষঃ ॥৮1৩।২৪ 
মন বুদ্ধি আদি তত্বগুলি তাহারই জ্যোতিরূপে ফুটিয়। উঠিবা তীভাতেই 
লয় পাঁর়। যেমন সুর্যের কিরণ হিরগ্নর় পাত্রের, এবং অগ্নির জ্যোতি অগ্নির 
প্রকাশকে দেখাইতে পারে, স্বরূপকে দেখাইতে পারে না, সেইরূপ" তত্ব গুলিও 
তাহাকে দেখাইতে যাইয়া নিঃশেষে তাহাতে ডুবিয়া যায়, আর দেখান হয় না। 
তিনি দেব, মনুষ্য, অন্থুর, পক্ষী, পণ্ড নহেন, তিনি স্ত্রী বা পুরুষ নভেল) 
তিনি গুণও নহেন কাধ্যও নছেন, সৎও নহেন, অসৎ৪ নহেন। কিন্তু নেতি 
নেতি” গ্বার! ধাবতীয় বিশেষের নিরাদ করিলে, যাহ! কিছু অবশেষে থাকে, 
তিনি তাহাই । তিনি “অবশেষ অমুত' বলিয়াই, তাহাকে “মরণ সমান, বলিয়া 
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বোধ হয়। যেমন মরণর্প পরাগতিতে ইন্ত্রিযগণ আপন আপন বিশেষভাব 
ছাড়িয়া নুখন্থরূপ অনুভূতিতে মিশিয়া যার, সেরুপ তাহার টানে 'সর্বস্বন হইয়া 
তাহাতে মিশিক্ক। যায়। 
সজনি কি হেরিনু নাগর কাল। 
রলানড় কুনুম-তুল নীলমণি ঢল ঢল 
বরণ চিকণ অন্ুপম। 
সে রূপের ত? পরিমাণ হয় না। প্রত্যেকেই তাঁহাকে নিতা নৃতন দেখিয়া 
তাহাতেই 'সর্ধ'তাব ভারাইয়া ফেলি। এমন কি লক্ষ লক্ষ সাধক দিবানিশি 
ধ্যানে যে ভাব অনুভবে বুঝে, সেই লক্ষ সাধকের ভাবরাশি একর করিলেও ত” 
সে রূপ-সাগরের পরিমাণ হয় না ;১__-তাই 
লাখ লাখ যুবতি দিবস নিশি আবতি 
স্কেরই নহ পবিমাণ ॥ 
সে যে“্সব উছলিয়া, “স্বভাবের” নিঃশেষ করিয়া, পরাভাবে ফুটিয়া উঠে। 
সইলেো৷ কি মোহন রূপ সুঠাম । 
হেরইতে মানিনী তেই মান ॥ 
উজার নীলমণি মবকত ছবি জিনি 
দ্বলিতাপ্তন হেন ভাল । 
মনে হয়, যমুনা জলে বুঝি তিনি আছেন , কিন্তু এ দেখ-__ 
জিনিয়া যমুনা-জল নিবমল ঢল ঢল 
দর্পণ জিনিয়া! রসাল ॥ 
কিয়ে নব নীল নলিনী কিয়ে উৎপল 
জলধর হত সমান । 
কমপিয়া কিশোর কুম্থম অতি কোমল। 
তবে গ্লাহাকে ধর কোথায়? কেবল একবস ঘন ধ্যনিপ্রবাহছের মধো 
রস-রূপে তাহাকে বুঝিতে পাবা যায়। তাই তিনি--'কেবল রস নিরমাণ।” 
কামে সেরদের পরিমাণ হয় নাঁ। কারণ কামে আত্মন্রিয় প্রীতি ও 
বিশিষ্ট অহ্ং' ভাবের স্থাপন। সে বপেব শ্রোতে পড়ি পতস্তিন ও লীন হইয়। 
যার । 
ওরূপ হেরি প্রাণ কি জানি কেমন করে 
মূরছই কতহু' অনজ। 


৮৬ পন্থা! । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


বে কাম কোনও অঙ্গে নাই, যাহা! কামিনীর বারেক্মাত্র অপাঙগ ভঙ্গিতে জাগিয়! 
উঠিয়া মানবকে বিপর্যস্ত করে, যাহার প্রভাবে অধর্্ম ধর্রূশে, পাপ পুণারাপে 
প্রতিভাত হয়,-সেই অনঙ্গও তাহার রূপজ্জননাতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়ে। 

দিব্য স্বপ্রকাশতার ভিতব দিয়! এ বপ স্কুরিত হয়। তাই শ্রীদেবকী- 
স্তোত্রে ভাগবত ব্‌ লন্‌ থে, সেরূপ আগ্ম, অব্যক্ত বন্ধস্বরূপ.। বমণীয় চক্ষে 
কূপ ফুটলে যেমন ব্ধপে রমণী ভাব থাকে না, সেরূপ গুণের ভিত্রর দিয়া তাঁভার 
বিলান হইলেও তিনি নিপুণ, বিশেষে নির্বিশেষ, আকারে নির্ব্বিকার , সর্কবের 
আধাব বলিয়া! বিষণ, এবং সকল আত্মাকে প্রকাঁণ ববেন, ও দকল আতর 
ভিতর দিয়! প্রকটিত হন, বলিয়া অধ্যাত্মদীপ । 


রূপং যন্তৎ প্রাহুরবাক্তমাগ্ঠং ব্রহ্মজে1তিনি গুণং নির্বিকারং | 
সন্তামাত্রং নির্বিশেষং নিরীভং স ত্বং বিষ্ণবধাত্বদীপঃ॥ তা ১০৩২৪ 


তাই ভাগবত বলিলেন-_ 


ইথং সতা* বন্ধ শথান্থু ভুত্যা দাস্তং গতানাং পরদৈবতেন। 
মায়াশ্রিতানাং নবদাবকেণ সাকং বিজহ,: কুতপুপাপুঞ্জাঃ ॥১০।১২১১ 


যে ভগবান হবি ভ্ঞানিগণের পক্ষে সদা স্বপ্রকাশ ও পরম স্ুখন্বরূপ, 
ভক্তগণের পক্ষে পরম দেবতাবূপে, এবং মায়ামুগ্ধ জনগণেব পক্ষে নরবালকের 
কপে গরতীয়মান হয়েন,__গোপবালকের! তীাহাৰ মহিত এইবপে বিহার করিতে 
করিতে পুঞ্জী পু্জ পুণা সংগ্রহ কবিয়াছিল। 

পাঠক 1 তাহার কপ দেখিবে কি? মনে কি পড়ে, যে দিন নব প্রেমেৰ 
শোতে প্রণয়িনীর 'প্রতোক অপাঙগ-ভঙ্গিতে তোমার প্রাণব ভিতব কি সুথের 
শআ্োত বহিয়াছিল ? কিন্ধুপে প্রত্যেক অঙ্গের গঠন ও গতিতে সেই শ্লোত খরতর 
বহিয়া তোমাকে ডূবাইয়! দিয়াছিল? অথচ যখন সেই প্রণয্িনীকে লালসা- 
লোলুপ হৃরয়ে বক্ষে ধারণ করিলে, তথন এঁ দেখ কি 'এক পরাগতিতে ইন্দ্িয়গণের 
নূপুর-সিপ্রিত, কামের অদৃপ লালদা, মনের বিশ্ব-সৌনর্যোপকরণে প্রণয়িনীর 
প্রতিমা গঠনের সঙ্কর-ধিকল্প-কার্ধা, ও এমন কি বুদ্ধির বস্ত বা প্রণক্সিনীরূপে 
অবধারণ কার্য, সকল কাধ্য-কারণের খেল! স্তিমিত স্তম্তিত ও, মৃচ্ছিত হইয়া 
কি এক তমেয় আনন্দবসে ডুবিয়া যাক । তুমি কামুক বলিয়া উহার ভিতর 
সেই পরপুরুষের স্পর্শ দেখিতে পাও ন! । ম1 সাঁধবীগণ | তোমরা যে অনেকক্ষণ 
পরে গৃহকার্ধ্যাবলানে সন্তানকে ঝুঁক লইয়া কি এক অন্থভবরূপ সুখসাঁগর 
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ডুবির যাও, সে ত তাহারই পদচিহ্ন। বিশিষ্ট 'অহং, জ্ঞানের বশে বোধটিকে 
বোধরীপে না রাখিয়া আমরা বস্তরূপে পরিসমাপ্ত করিতে চেষ্টা করি। তাইত' 
দারা, পুক্রাদি- রূপে তাঁহাকে বুকে ধরিয়াও আমাদের পিপাদ! মিটে না) দ্েহ- 
জ্ঞানের বাবধানে শ্রোতটা ছিন্ন হূইয়। যায়। 
সে ঘাহা হউক, আমরা ভাগবতে ফিরিয়া আমিব :-_ 
রন্ধা€ তাহাকে 'কেবলং বোধলকয়ে? এবং 

একভ্তমাত্মা পুকষঃ পুবাণঃ, সত্যঃ স্বয়ংজ্যোতিবনস্ত আছ্ভঃ। 

নিত্যাহক্ষবোহজশ্রস্থথে নিরঞ্জন পূর্ণাদায়া মুক্ত উপাধি তাইমৃত্তঃ ॥১০।১৪ ২৩ 
বলিয়া স্ততি করিয়াছেন। 

অতএব পেই নিরঞ্জন নিববদ্য বোধ ও সুখ স্বরূপে গ্তেক ভূতে অবস্থিত 
ভগবানের নিতা, অপ্রাকৃত কপ মাছে, নাই কিনব নিতা ঞারুত মূর্তি নহে। 
অনস্ত মুন্তিতে তাঁহার অ্ভবাক্তি হয় সত্য, কিন্তু এ সকল মৃত্তিই মায়া- 
বিজুভ্তিত। উঠা সাধকের সম্ধাবের অন্রূপ ভইয়া কুটিয়া উঠে & তাহাতে 
্রী্রপের হানি হয় না। দ্াক্ষিণাত্যে রাববন্মার চিত্রিত শ্্রীকষে। ও বঙ্গদেশের 
প্রচলত শীকব্ঝ মৃত্তির চিত্রে থে আকাবগত কত পার্থকা তাহা সকলেবই বিদিত 
আছে। কাবুলে এখন৭ 'হিন্দুর বাদ আ'ছ। তাহারা ভগবানকে পাগভী 
পরিধান করাইয়। দিব্য কাবুলীবেশে অঙ্কিত কবে। ইহাই ককুণাময়েব 
সাধকেব সংস্কাবাছগত বিকাশ । স্থুতরা” রূপ গ মুত্তির পার্থক্য লীকার না 
করিলে শ্রীতগবানের অপ্রাকৃতরূপের হানি স্বীকার করা হয়। 

ধ্যানের ভাষায় দেখিলে এই সত্যই অন্ঠভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 
ধারণার পব যখন প্রতায়রাশি ঘন হইয়া বোধরূপ একরসে মিশিতে যাস 
তখনই ধ্যান হয়। ধীহার! ধ্যানপরায়ণ তাহারা বুঝিতে পারেন যে প্রত্যয়ের 
একতানত! না আদিলে, ধ্যান আসে না। মনে কর, তুমি সেই কালরূপের 
ধানে প্রবৃত্ত হইলে; তাহার স্থল-কমলদল-গঞ্জিত চরপষুগল হৃদয়ে অস্কিত 
করিতে যাইয়া দেখিবে, গর ব্রদ্মগোপাল মৃত্তির একদেশ চিন্তা করিতে যাইয়া 
অপরান্গ-সমূহ চিত্তক্ষেত্র হইতে অপস্যত হইয়া যাঁয়। শারদ-শশি-সম্সিভ 
পদনথ অস্কিত করিতে ষাই্না চরণক মল-দল লুকাইয়া যায় । মীন-জজ্য রচন! 
করিতে কর্কট-প্রতি রতি বর্তূল জান্ত ও এত সাধের বিরচিত চরণকমল লু 
হয়) ঢল ঢা কীা২কমনীয় "বর্ণ যোজনা করিতে যাইয়া, হায়! কোথাক্স বর্ণ, 
যোজনা করিব হারাইন্স! ফেলি ! 


৮৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্য।য়, ১৩২২ 


ছুই প্রকার বিদ্ব আসিয়া ধ্যান ভঙ্গ করে। প্রত্যাহার সিদ্ধ না হওয়াতে, 
মন ও ইন্দ্রিয়গণের ষে এক আধার আছে তাহ! ন! দেখিতে পাইয়া, অনেকেই 
সংস্কারের বসে, হয়ত গৃহিণীর নয়ত প্রিক্লতম তনয়েরশ্রীঠ্যাং চিন্তা করিয়া বসেন। 
তারপর বিজ্ঞানেচ্ছ৷ অতৃপ্তির জন্ট, কেন এরূপ “কেন সেবপ' ইত্যাদি প্রকারের 
প্রশ্নআোতে হৃদয় আন্দোলিত হইতে থাকে । ইহাই বিক্ষেপ-শক্তির থেল!। 
তারপর যদি কোন কৌশলেও শ্রীপদের মৃুত্তি অঙ্কিত করিতে পার, তা? হইলেও 
দেখিবে তাহাতে কোনও ভাবের বিকাশ হইতেছে না, কেবল এফথানা পদের 
চিত্র হইল। ইহা! অপকাশ বা আবরণ শক্তির থেলা। অনেকে ফেখিয়াছেন 
কসরৎ করিয়া ষে দেবমৃত্তি অঙ্কিত হইল তাহাও তৃণমৃত্তিকাদি বিনির্মিত মুন্তির 
হ্যায় কোন ভাবের বিকাশবিহীন। বহু, ছিন্ন প্রত্যঞ্সগুলি বাহা ফোন ৫কীশলেও 
ঘন করা যায় না। তবে যদ্দি ভগবান অন্ুব্ূপে সাধকে গ্রহণ € অনুগ্রন্থ ) 
করিয়া ভাবরূপে স্ষ,রিত হয়েন, তবে এই ছিন্ন বছগুলি কি আশ্চর্য্য কৌশলে 
মিলিত শ্ঁইয়া বায়। তথন গদ্‌ গদ্চিত্তে সাধক বলিয়া! উঠে__ 

সখি কি কহব অন্নভব মোর, সোহি রূপ বাথানিতে, তিলে তিলে নৃতন হয়। 

বাস্তবিক তখন ত” আর তাহার বাখা! বা খ্যাতি থাকে না! তখন কি এক 
অভিনব, প্রাণাবাম, বিশেষ-জ্ঞানের অতীত, বোধস্বরূপ আপন্ধা-ঘন প্রবাহে 
ডগমগ হইয়া উঠে ও সেই শোতে পতিত হইয়া অন্তরে ও বাহিরের সমস্ত 
বিচ্ছিন্ন ও বহু ভাবগুলি সেই মধুময় তোধের সাকারতা ও সম্পূর্ণতা 
প্রকটিত করে। তখনই অব্যয় নীলিমার স্থিব প্রশান্ত নীলিমা, নবনীতের 
কোমল লাবণ্যের সহিত নিঃশেষে মিশিয়া যাইয়া আর আকাশ বা নবনীতকে 
না দেখাই_-উভয়ের মধ্যে অথচ উভয়ের অতীত শ্রীভগবানেরুই স্বরূপে 
নিমজ্জিত হইয়া যায়। তখন আর কুওল চিন্তা করিতে যাইয়! গৃহ্থিণীর 
বলয়ের কথ! মনে পডে না, কঞ্জাক্ষের ভাব স্করিত হইতে 'বোটানিকেল' 
উদ্ানের পন্মের কথা মনে পরে ন1। ভখন গোপীগণবেষ্টিত শবে বার- 
বঝণিত।-ভাবাপন্ন কতকশুলি যুবতীর স্মৃতি উদ্দিত হয় না, ও তৎসঙ্গে পূর্ব 
জীবনে উপতুক্ত ভোগবিলাদ-স্বৃতি জাগরিত হয় না। তখন বাস্তুবিকই সকল 
হিশেষণগুলি একঘন প্রেমময়-স্বরূপে, নিঃশেষিত রূপে মিশিয়! যাইয়া সেই মদন- 
মোহনের মঞাল্‌ ভাব স্ফারত করে। কেবল তথুনই-_ 

বহ্াপাড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুগলাক্রান্তগ্ডং 
কঞ্জাচ্ষং কমুকংবিকলিতবদনং স্বাধরে গ্ঠন্তরেখুং॥ 
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স্টামং শাঙ্গং ত্রিভঙ্গং রবিকরভূষণং ভুষিতং বৈজয়ন্ত্যা | 
বন্দে বৃন্দাবনস্থ যুবতিশতবৃতং-_ 

ক গং রা ১ ক স 
গোপাল-বেশধৃক্‌ ব্রহ্ম দর্শনে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠে, তখনই মূর্তি হইতে রূপ 
ফুটিয়! উঠে। রূপতত্বের ভিতর মহাভাবময় রাঁধাভাবই শক্তি, অকৈতব প্রেমই 
তাহার প্রেরক, সর্ধাত্মিক! বুদ্ধিই তাহার আধাব। 

হয়ত বৈষ্ণব মহোদয়গণ আমার প্রতি রুট হইবেন । তাহারা স্পর্ধা করিয়া 
বলেন যে বৈষ্ণব ভাবের উপাসনা কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিতে হয় না। তাহার! 
বুঝেন না যে মহাঁষোগিনী মহামায়া সর্বভাবে, বৃত্তিসকলের অবদসানরূপে 
বা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-রূপে না খেলিলে, ধ্যানে একতানত) প্রবাহিত হয় না; 
ও সাধক কেবল মনন-প্রবাহে পতিত হইয়! ক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া! ভাসিতে 
থাকে । যোগ-দর্শনের তত্বগুলি কেবল “কৃন্তি” করিবার জন্য উপদিষ্ট নহে। 
এ সকল তত্ব, স্তর বা ভাবের ভিতব দিয়াই চিত্ত পুরুষরূপে স্থির হইতে পারে, 
অন্ত কেন প্রকারে পারে না। যে ষে-ভাবেই ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতে 
চানুক্‌ না ০কন, বুদ্ধিবূপে সংস্থিতা মহামার প্রসন্ন না হইলে কিছুতেই ছি 
ভাবগুলি একাগ্রে মিলিত হইয়! ধ্যানের একতানতা আসিতে পারে না! 
এই ছিন্নভাবগুলিকে শুদ্ধ করাই তন্তোক্ত ুষটদধি মূলতত্ব। তাহার পর 
ভূতশুদ্ধিকৃত সাধক স্থিরভাবে শ্রীভগবানের প্রকাশক্ষেত্রদূপ “অহং' ভাবে 
অবস্থিত হইয়া! মূর্তির প্রাণ প্রতিষ্ঠী করেন। অজ্ঞ স্ত্রীলোকেরাও জানে 
কিনুপে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইলে, প্রতিমার ভিতব দিয়া এক ভাম্বর, অভিনব জ্যোতি 
প্রকাশিত হইতে থাকে । সেই জন্য কাত্যায়নীর অচ্চন। করিয়া, মহামায়া 
মহাযোগিনী শক্তির কপায় যখন বহুভাব সংহত হইয়া একাভিমুখে মিলিতে 
যায়, তখনই গোপীগণ হ্ীভগবানের রাস-লীলার অধিকার প্রাপ্ত হন। ভগবাঁন্‌ 
যে এক । সেই জন্তই বাহ্ভাবে নানারূপে ঠাহার ন্বরূপ বিতন্বত হইয়া থাকিলেও, 
তাহাকে লাঁভ কারবার পথ সর্বকালে, সর্বদেশে, সর্বপ্রকার সাধক সন্প্রু- 
দায়ের মধ্যেই মূলতঃ একই ভীবে ক্ষুরিত হইয়া উঠে। ভাগবতে হাহ 
সুরক্ষিত রহিয়াছে । 

তবে ভাগবতের বিশেষত্ব কোথায় ? ধ্যান-ধারণা-পরায়ণ সাধক স্বতঃই 
ভাবিয়া! ফেলেন যে তীহার গুরূপদিষ্ট ও তদাচরিত মন্ত্র ও সীধনপদ্ধতির 
এমনই একটি বিশেষত্ব আছে যে তাহাতেই ভগবানের প্রকাশ হইবে। এই 

$ 
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রূপের ভেদ্ভাবে আপনাপন সাধনমার্গের প্রাধান্ত স্থাপনের জন্য সকলের 
প্রবৃভি হয়। মানবের এমনি মোহ, আমাদের অন্তরে ভেদবুদ্ধি এতই 
বন্ধমূল, ঘে আমরা মুখে শ্রীভগবানকে স্বগ্রকাশ সর্বহৃদে সমান ভাবে অভিব্যক্ত 
বলিলেও, আমাদিগের মনে মনে ইহাই ধারণ৷ যে'কীং জপ না করিয়! 'ক্রী” জপ 
করিলে আর তাহার স্ফুরণ হইবে না। সেই জন্ত সতত অহঙ্কারে পু হইয়! 
“আমি? ও “আমার লইয়া! মন্ত্র থাকি ও ভাবি যে স্ত্রীলোকের মত করিয়া বন্ত 
পরিধান করত তদনুরূপ ভাব-ভর্জি করিয়াই বুঝি রসিক-শেখরকে ধরিতে 
পারিব। তন্দ্রপ্্রান্ত শক্ত ভ্রাতাও ভাবেন যে "মা মা” বলিয়া! উচ্চচৈঃস্বরে 
দিগন্ত কম্পিত করত, মায়ের ছেলে বলিয়! অভিমানমত্ততার বশে যাহা ইচ্ছা 
করিব, তাহাতেই জগদন্ব৷ প্রসন্ন হইবেন । স্বদেশে সকল ধর্শেই প্রায় সাধক- 
দিগের ভিতরে এইন্ধপ ভাবের উৎপত্তি হয়। ভগবানে সর্বার্থত। সিদ্ধ হইবার 
পূর্বে এ্রব্ধপ ভাবের বিকাশ প্রায়শ: তেদদৃষ্টিরই ফল। অহঙ্কারের বশবন্তী 
হইয়া! সাধকগণ মনে করেন ষে, ভগবং-প্রকাশের সর্কাত্মক নিক্নম ব! স্তর 
সমূহ তীহাদিগের পক্ষে অনাবশ্তাক। অগ্ভেব বেলা ধ্যান ধারণা ও চিত্তশুদ্ধিত 
আবশ্তকতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে নহে! এই প্রকার ভ্রান্তি 
অহঙ্কার-গ্রণোদিত হইলেও ইহার অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই কোনও ভগ্বিলাস 
আছে, কারণ সেই মুল সত্যে প্রতিষ্ঠিত না থাকিলে কোনও কিছুই থাকিতে 
পারে না। সর্পজ্ঞান মিথ্য/ হইলেও উহা সত্য রজ্জুজ্ঞানে পরিস্থাপিত। 
ভগবানের একতাই, সমরূপতাই, প্রকৃতির ক্ষেত্রে সর্বধাত্িকতারপে প্রতি- 
ফলিত) সর্ব আত্মাই যে তিনি ইহা বুঝাইবার জন্যই সর্বজীবের ভিতর দিয়া, 
একই নিয়ম, শৃঙ্খলা বা তত্বসমূহেব বিকাশ হইয়া থাকে। প্ররুতির সার্ব- 
জনীনত। এই সর্বাত্মিকতাঁরই আভাস মাত্র। 

ভগবানের অদ্বিতীয়তা রূপটাও জীবের অহস্কারের ভিতর দিয়! কুটিয়া 
উঠে। তিনি অদ্বিতীয়, তাহাতে দ্বিতীয়ের ভাগ পর্যাস্ত নাই, সুতরাং তাহাতে 
পৃহুছিলে দ্বিতীয়ভাবেব বিকাশ আর হইতে পারে না। এবার শুদ্ধ তাহার এই 
অদ্বৈত ভাবের ইঙ্গিত মাত্র করিয়াই ক্ষত্ত হইব, আগামী বারে এ তত্বের রহস্তটা 
বথাপাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব। কারণ এই রহস্তের অবরোধ না হওয়াতে 
শাস্ত্রের উপদেশসমূহ কদর্থে পরিণত হইয়া, নানাবিধ ত্রষ্টাচারের উৎপাদন 
করিতেছে। তগবানের নানাভাবে প্রকটিত হইবার ক্ষমতা আছে বলিয়াই 
গুরু একভাবে উহ। প্রাপ্ত হইয়া, অপরকে উহ! দিতে পারেন। এ একত৷ প্রাপ্ত 
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হইয়াই শাস্ত্র ইহা কর, ইহ! করিও না' এই আর্দশ কবেন; যেভাবে এক 
হৃদয়ে তাহার প্রকাশ হয় অন্য হদয়েও সেইভাবে প্রকাশ হইতে পারে 
বলিয়াই, ক্ষুদ্র সাধকগণ সাধনা-পথে অগ্রসর হয়েন। স্ৃতরাং সর্ব প্রথমে এই 
একতা বা বিদ্যাভাবের সিদ্ধি হওয়া! একান্ত আবশ্তক | কিন্তু তা” বলিয়া তাহার 
অন্িতীয়তার কি কিছু হানি হয়? প্রাণায়াম-মার্গে তদীন় সর্ধাত্মিক ভাববশে 
একই প্রকারের ফল লাভ হয়, “কিস্ত তা বলিয়া কি কেহ বলিতে পারেন যে 
প্রাণায়াম না করিলে কাঁহারই ভগবচ্চরণ লন্ধ হইবে না? তিনি অদ্বিতীয় 
বলিয়়াই, জগতে সাধনপদ্ধতিসমূহেরও বিপধ্যয় ঘটে; জগাই মাধাই প্রতৃতিও 
ধার্মিক হইয়া যা, বিশ্বামিত্রেরও পতন হয়, মন্ুষা-সথা বুদ্ধিতেও ভ্রৌপদীর 
লজ্জা নিবারণ হয়, ও অশ্বথামা-হস্তে পঞ্চ-পাওব-শিসশুর মৃত্যু সংসাধিত হয়। 
তাহার মত ত' আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই ; তবে কোন্‌ মানযস্ত্ে তাহার পরিমাণ 
করিবে? পাঠক, বলিতে পার কি তাহার কোন্‌ ভাব প্রভাবে পতিতা অহল্যা 
পাঁধাণী হইয়াও মুক্ত হইল? জয়দ্রথ-বধ সময়ে নভোমগুলে স্থ্য্যের গতি স্তস্তিত 
হইল! আগামী বারে এই সমুদয় বিষয় আলোচনা! কবা যাইবে। (ক্রমশঃ) 
শ্রীযোগানন্ন ভারতী । 


ব্প। 


খান্বাজ-__যৎ । 


কত আর লুকাবি শ্তামা-_ 

ও রূপ লুকায় কি মা লুকাইলে? 
ও যে আধার আলো করা রূপ মা, 

ফুটে উঠে আধার পেলে ॥ 
অনন্ত নীল গগনে 
লুকাতে ব্ধপ মিশিয়ে গেলে) 
মিলে কালর সঙ্গের রূপের আলো, 

তারা ! সব তাঁরাময় করে দিলে ॥ 
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নবীন নীরদ মাঝে-- 

স্তামা বূপ লুকাইলে ; 

ধরলো ন! রূপ, কুড়িয়ে নিয়ে 
চপল। সব ছড়িয়ে দিলে ॥ 

অনীম নীলাম্বু মাঝে-_ 

লুকাতে বণ ডুবে গেলে ; 

বপে বিভোর নাচে সাগর, 
ঢেউয়ের মাথায় তোমায় তুলে ॥ 

বিজন বিপিন মাঝে-_ 

শ্তামা রূপ লুকাইলে; 

পেয়ে পের আলো কুস্থমগ্জলো 
ফুটি' ওরূপ লুটিয়ে দিলে ॥ 

কোনে। রূপের থাকে ন৷ ব্ধপ 

বিনা! ও রূপ “দেবা, বলে-__ 


জ্যোতির চরম শ্যামা বরণ 
আলোর ভিতর কালো জলে ॥ 
“দেবা ।? 


সার ও ভগবান্‌। 

নীগোব-দোলায় চডে বন্‌ বন্‌ করে ঘুরবে, আর মাথা ঘুরবে না এ হতেই 
পারে না। গো-যাঁনে করে অনবরত যদি অদমতল স্থানের মধ্যে যাতায়াত 
করিতে হয়, তবে গাত্রবেদন। হইবে না আশা! করা বিডন্বন]। তেমনি সংসারে 
থাঁকৃতে গেলেও (না থেকেই বা কোথায় যাবে?) ছুঃথ কষ্ট ভোগও একবারে 
অনিবাধ্য ! সুতরাং অতি এঞব বিষয়ের জন্য অধিক ভেবে লাভ নাই। 
সেইজন্ত ভগবান্‌ অর্জুনকে বলে রাখলেন যে, “ওগুলা কি জান? ওগুলি 
“মাআম্পর্শ* (বিষন্কের সহিত ইন্জিযবৃত্তির সম্বন্ধ )। সেইজন্তই শীতোঞ্ সুথ-ছঃথ 
প্র্দ। আর ওগুল। ““আগমাপারী*__অর্থাৎ চিরকালের প্রিনিস না-মধ্যে 
মধ্যে আসবে, চলে যাৰে )__-তা” বাঁপু ওগুলি সহ করতে হবে |” বেশ স্পষ্টা্পষ্টি 
কথা, এ কথার উপর আর কোন জবাব দেওয়া চলে না। আর যদি কেউ বলে, 
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'আমি তোর সব ছঃখ ঘুচিয়ে দিব, সপ্তম স্বর্গে চঙতিয়ে দিব__সেখানে কোন ছঃখ 
নাই কষ্ট নাই-_-সেথানে ভারী মজা+__-তা হলে সেই গুরুমহাশয়টির সহিত একটু 
সাবধানে ব্যবহার করো! অর্থাৎ কাঁলটা কলিকাল কিনা, দেশে অনেক ভগ্ড 
জমায়েত হয়েছে, তা'ই ভয় হয়! সংসাবটা__যেখানে বাস করচ, সেট। ষেকি, 
একবার বুঝে দেখ না_-এ সংসারটি একটি মস্ত কুহেলিকা__-এ কুহেলিক৷ যদি 
নে করতে চাও, তবে এই সংসার-নাট্যের নটরাজটির কথা৷ একটু ভাল করে 
ভেবে দেখ; তা হলেই চমক ভোঙ্গে যাবে! ফেভাবে সংসারে এত আমার 
ধন-জন, কত আমার বন্ধু-বান্ধব, মান প্রতিষ্ঠা! কিছুবই মামার অভাব নাই-_- 
এখন মজা করে দিনকতক স্থখভোগ কর। যাকৃ--এও যেমন ভ্রাস্তচিত্তের কথা, 
--আবার যে ভাবে “এ কি ভয়ানক সংসার, একি ঝঞ্চাট, এ কি দুঃখ, একি 
দৈন্. এ কি অপামঞ্জস্ত, কোথাক্স ঈশ্বর, কেউ কোথায় নাই, বৃথা ডেকে ডেকে 
মরা--এমন কুস্থান বাবারে মলাম” !1--সেও তেমনি ভ্রান্ত । অবন্ত সাধারণতঃ 
জগতে ও ছু,রকম শাবই (19256015 ) দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু ওর কোনটাই 
সতা (7521) নয় । 

ংসাবের রূপ কি জান? কখনো! মনে হবে, কি মুন্দব কি আনন্দের স্থান !! 
এত ভালবাসা, এত প্রীতি, এত স্নেছ আর কোথায় ? পিত! মীতা, পতি পত্রী, 
ভাই ভগ্রী, স্বঞ্জন বান্ধব--সবই ষেন এক একটি স্তথের উৎস, সবই যেন স্থথের 
হাট-বাজার! ধন মান খ্যাতি এব৭ চাকচিক্য ত কমনয়! মনে কর যখনযা' 
ভাবছি তাই ঘট্চে, যখন যা' চাচ্চি-_ভা'ই পাচ্চি। শক্ীরে বল, আরোগা, 
চনেচনে ক্ষুধা, আবাব ক্ষুধা উপশমের কত বিবিধ খাগ্ঠ-_কিছুরই অভাব নাই, 
বিদ্তা বুদ্ধি জ্ঞান সবই বেন আমাব হাতধরা। কিস্ত বসো-_সংসাবের আব 
এক মৃত্তি আছে। তাহা ভয়ানক অপেক্ষাও ভয়ানক !! মনে হলে থরথর 
করে গা কেঁপে উঠে! একদিকে মূর্খতা অজ্ঞানতা ত' আছেই, আবার অব্- 
বস্ত্রের অভাব-_রোগ যন্ত্রণা মৃত্যু--তাব উপব ছুভিক্ষ মহাম।বী__সব যেন হ'! করে 
গিলতে আস্চে ! দেখতে দেখতে ভূমিকম্পে ঘরবাডী পড়ে গেল, আগুন লেগে 
যথাসর্ধস্ব পুড়ে গেল !! মহামারীর প্রবল আক্রমণে একের পর একটি - এমনি 
কত পুত্র, কন্তা, ভাই, বন্ধু, পতি, পত্রী, বুকের হাড় ভেঙ্গে চুরমার করে, তারা 
চলে গেল!! এত দারিদ্র্য ষে রোগ হলে ওধধের পথ্যের পয়সা জোটে না, 
ঘরে হাঁড়ি চড়ে না; সবাইদ্রণা করে--.অবিশ্বাস করে, যত রকম রোগ সবাই 
যেন চিরস্থাক্ী বন্দোবস্ত করে শরীরে বাসা বেধেছে !! বাড়ীর চালে খড় 
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নাই, বৃষ্টিতে দেওয়াল ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়চে !! কন্তার সংখ্যা বেড়ে চলেচে 
_বিবাহের তা+দেব বয়ল পেরিয়ে যাচ্চে_-সৎপাত্রে সম্প্রদান করবার সামর্থ) 
নেই! টকাটকৃ কবে বিধবায় গৃ£ পরিপৃণ ভয়ে উঠচে 1! ছেলেগুলাকে 
পড়াবার খরচ জোটাতে পারা যায় না-_মুর্খ হয়ে বাড়ীতে বসে বসে তাদের 
গোয়ারতমী বেড়ে উঠছে ॥ মুহুর্তে মুহূর্তে মৃত্যুর ভীষণ ছায়া চিত্তকে ব্যাকুল 
করে তুল্চে |! এও এক মৃত্তি! এই আলোক আশধারই সংসার! সবাদ্দই 
ভাগ্যে যে আবাব এ দুই জুটবে,--তা”র কোন মানে নাই!! কারও হয়ত? জীবন 
ধবেই ছুংখ। কিন্তু বাবা নিববচ্ছিন্ন স্থথ কোথাও নাই! বোধ হয় থাকলে 
স্থথেব মর্যাদা হানি হতো ! 

একটা কথ! জেনে রাখ! এই সংসাবে বখন দেখবে চারিদিক অন্ধকার, 
কোথাও কুলকিনাবা নাই,_-সীমাহীন অন্ধকারের মধ্যে বিপদের উন্মত্ত ঝঞ্চা 
উতলা হয়ে হা হাঁ করে উঠচে-__দিকৃ্িগন্ত চেনা যায় না। মনে হবে একি! 
“এ কোথায় পড়লাম,__সাথী নেই, বন্ধু নেই, দয়া নেই, আলো নেই, কোমলত। 
নেই, কেহ ব্যথার ব্যথী নেই! এষে নরক” ! কিন্তু ভয় নেই--+একটু ধীরঙা 
অবলম্বন কর; একটু দত্তে দত্ত পেষণ করে চুপ করে অপেক্ষা কর )-_দেখবে 
একটু পরে এ সব অন্ধকাব কেটে যাচ্চে, সব গোলমাল মিটে যাচ্চে! কারণ- 
এ জগতে কিছুই নিত্য নয় ! 

শ্রাবণেব ঘন বরধষায়-_-নিবিভ তিমিরময় মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি মুনম্মুু প্রাণে 
আতঙ্কের সঞ্চার করে; অবিবত মুষলধারে বুষ্টিধার! ও ঘন ঘন অশনি-সম্পাত 
যখন প্রলয়ের অভিনয় করিয়া প্রাণকে আকুল করিক্স! তুলে, তখন আশ্রয়হীন 
প্রান্তরের মাঝে পথিক শীতত্রাস*কম্পিতবক্ষে দাড়াইয়। দীড়াইয়া! ভাবে--প্বুঝি 
এ রাত্রির আব অবসান নাই, এ বিপদে আর পরিজ্রাণ নাই"“!! তখনকি 
তার একবারও মনে উদয় হয়, যে আবার সুর্ধ্য উঠবে, দিক্‌ পরিচ্ছন্ন হবে, মাথার 
উপর পাধীরা আনন্দে গান ধরবে- আবার নর-নার'ব হাণুসরস মুখগুলি দেখতে 
পাওয়া যাবে? কিন্ত এ বিপদ্‌ও কেটে বায়, এ ঘোর প্রলয় রাত্রিরও অবসান 
হয়। ধীরে ধীরে মেঘগুলি সরিয়। যায় কালে অবিশ্রান্ত বারিপাতও থামিয়। 
যায়! আবার শারদ জ্যোন্না কেতকী-কুস্থমের মত ফুটিয়া উঠে; মেঘনিশ্ুক্ত 
হুর্যালোকের অমল কিরণে সবই যেন সুন্দর সবই যেন আশাগ্রদ বলে মনে 
হয়!! এই সংসার 1! এই এখানকার নিয়ম! কিন্তু এখানে একটা আঙাদের, 
মন্ত শিক্ষা হয়! নিরন্তর বিপদ্‌-ব্যাকুল নিরাশুয়চিত্ত আরও নিবিড়ভাবে 
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ভগবানকে আশ্রয় করতে শিক্ষা করে। বতই বিপদ পুর্তীভূত হয়ে উঠে, ততই 
তা+র সঙ্গে সংযোগের মাধুর্য ঘনীভূত হয়ে ঈ্লীড়ার় ! বিপদের মধ্যে এই পরম 
সম্পদ পাওয়া যায় বলেই, আদর্শ-রমণী ভারতেশ্বরী কুত্তী--বিপ্‌কেই প্রার্থন। 
করেছিলেন! বিপদ ষে সকল সময়ে আমাদের বিপন্ন করিয়াই ক্ষতি করে, 
তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে একটা বড় রকম সুযোগের সম্ভাবনা করিয়া দিয্না তবে 
সেক্ষান্ত হয়। ছূর্ভাগ্যবশতঃ ক্ষতির মধো এই লাভটুকু যে আদায় করিতে ন! 
পারে_ তাহার ক্ষতি অবশ্তই অপুরণীয় !! জানিও তোমাব সুথও যেমন মিথ্যা, 
দঃখও তেমনি মিথ্যা। আর এই ছুয়েব সংযোগই হইল সংসার । এই বিচিত্র 
সংসার রচনা ধা'র বিচিত্র ধাহার মায়া-মাধুরিমা__-ইহাতে থাকিয়াও ঘিনি ইহার 
পর পারে-__ তারই পাদপদ্সে প্রসন্ন হয়ে শরণ গ্রহণ করাই, প্ররুত বুদ্ধিমানের কার্ধ্য 
-_ ইহাই আসল চাতুবী! একবার মনঃপ্রাণ দিয়ে ডাক দেখি_-সমস্ত অন্ধকার 
বিদলিত করিয়া! তার দিব্যজ্যোতি ফুটিয় উঠিবেই উঠিবে! তিনি যে নিজেই 
বলেছেন “ওরে আমি যে তোদ্দের সখা-_-আমি যে তোদের বন্ধু, আমাকে 
'সুহৃদং সর্বভূতানাং, জেনে তোর! আমাকে শাস্তিলাভ কব্”। আমবা তা*তো 
করি না )__-আমবা কেবলি দেই মুখসপরা মুখ দেখে, আতকে উঠি । তিনি ষে 
আমাদের ডাকৃচেন, আমরা যে তা শুনি না। সে ত আমাদেরই দোষ! সংসার 
খেলাঘর সাজিয়ে ভগবান্‌ খেলা করচেন এতে ভাববার চিন্তিবার কিছুই নাই! 
তুইও খেলার যোগ দে না! বেশ এখন মজ! পাবি!! তা" না থেলে আমি 
নিজের ঘরে নিজে যদ্দি চোর হয়ে বসে থাকি-_-তবে তার রাজমুকুট-পর! 
দণ্ডপাশি-ূর্তি দেখে তো ভয় হবেই। মিথ্যাকে সত্য মনে করেযদি নিশ্চিন্ত 
হয়ে বসে থাক,_-তবেত শেষে কীদূতেই হবে। কিন্তু ভক্ত যে-_€প্রমিক যে-_ 
সে এ খেলায় তয় পায় না--সেও এই খেলায় তা”র “খেলুড়ে” হয়ে বেশ আনন্দ 
উপভোগ করে। কিন্তু এ তার মায়া-নাট্য কি না, বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধি অনেক 
সময় ভড়কে যায়, ভক্তও বিহ্বল হয়ে পড়ে--তখন সত্য সত্যই সে একট! কিছু 
আজব ব্যাপার বলে ইহাকে মনে করে বসে। তখন সে ভ্রিতাপে তপ্ত হস্ষে 
হাহাকার করে উঠে এবং এই মায়ার খেল তেঙ্গে দিয়ে পালাতে চায়। কিন্তু বাপু! 
যাবে কোথা! তী”কে বাদ দিয়ে তে! আর সংসার নয়? তখন সে ভগবানকে 
যতই ডাকে-_ভগবাঁন্‌ চুপটি করে গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন। বেশী জালাতন 
করলে বলেন “বাপু; নমেদ্ধেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ ৮ ভক্ত বলে, “বাঃ ঠাকুর একি 
কথ! ! আমার যে প্রাণ যায় 11” রসিকশেখর তখন হাস্ত করিয়। বলেন,-- 
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“ন কর্তৃত্ব ন কর্ম্াণি লোকন্ স্থজতি প্রভূঃ, 
ন কম্মফলসংযোগং শ্বভাবস্ত প্রবর্ততে” ৷ 
নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চৈব স্ুককৃতং বিভূঃ, 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহাত্তি জন্তবঃ ॥ 


“ও সব সুখ ছুঃখ তোমাদের, জানি-টানি না বাপু! জ্ঞান তোমার্দের অজ্ঞান 
দ্বারা আচ্ছন্ন, তাই বিভীষিক! দেখছ ! আমি তোমাদের কম্ম করতেও 
কাকেও বলি নাই-_পাপ পুণ্যও দিই নাই। অমি সর্বত্র সম বুদ্ধি, তোমরাও 
এই রকম বুদ্ধিকে সর্বত্র সম কর, আর কোন গোল থাকবে ন!। 


লভস্তে ব্রহ্ধনির্ব্বাণং খষর়ঃ ক্ষীণকল্মষা; 
ছিন্নদ্বৈধা যতাক্মানঃ সর্বভৃতহিতে রতাঃ ॥ 


গ্যাহাদ্দের পাপ ক্ষয় হয়ে গ্যাছে, দ্বৈধ মিটে গ্যাছে, ধা*রা৷ সংষতচিত এবং 
সর্বভূতের হিতকারী--সেই সকল খধির! ব্রহ্মনির্ববাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন ।” 
ভক্ত বলে “পবকালে তো তাদের ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হ'বে, এখন উপায় ?” 
তগবান্‌ বলেন “ভয় কি ?” 
“কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্গনিব্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌ ॥%' 


বেশী কিছু নয়__এই কাম ক্রেধ থেকে বিমুক্ত হয়ে একটু সংযত-চিত্ত হয়ে, 
ঘর ছুয়ার ছেড়ে সঙ্গযাপী ভলেই আর কি--“বিদিতাত্া” হবে_তখন এই 
কালেই বাঁ কি আর পরকালেই বা কি, সর্ধকালেই ক্বরঙ্নির্ববাণ” লাভ 
করবে ।'” এই বলেই অন্তধধ্ণান !! ভক্ত ভাধে “বাঃ রে এলাম্‌ খেলা করতে, 
এখন ব্রহ্গ নির্ববাণেব পথ দেখিয়ে দিচ্চেন।” তখন ভক্ত কেঁদে বলে, “একি ঠাকুর 
একি! এ কথাত তোমার দক্গে ছিল না 1”, তগবান্‌ মুখ টিপে টিপে হাসেন! 
ভক্ত তথন ভগবানের ভাব দেখে চোখে অন্ধকার দেখে, রূসিক-চুড়ামণি' তখনও 
গম্ভীর হয়ে বসে থাকেন, যেন ধাম্তবিকই পাঁপ-পুণ্য কর্মের জন্ত মানুষগুলাই 
দাঁরী তার ভাঁব দেখে তখন এই রকমই মনে হয়! ভক্ত তখন ভবসাগরে কৃল 
কিনারা না! দেখতে পেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে উঠে। সে বলেপ্মৈবং বিভোন 
ইতি ভবান গদিতং নৃশংসং” “প্রতু-এমন নৃশংস বাক্য তোমার বলা উচিৎ 
নয়'--আমর1 জানি তুমিই সব, তুমি সর্বময় কর্তা, ্রিলাকেশ__আমাদের 
প্রিয়তম, প্রাণসথ! , আর একি আজ উ্টনালে “তুমি কেউ নর” । আজ এ 
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তোমার এ কি অভডভুত বদন ওমৃত্তি দেখি! তবে “বামঃ কথং ব্রজয়াখা 
করবাম কিংবা” 
তক্ষের নিদারুণ মনোবাথা ও রোদন দেখে, ভগবান্‌ তখন আক্ুল-তক্তকে 

এই বলে সাস্বনা দেন ;--"আগে ব! বলেছি তা সত্য বটে--কিস্ত কি জান, 
তোমার জন ও নিয়ম নয় । আরে কা? কেন? আমাকে দেখে? এষে আমার 
মুখস্*পরা মুখ-_ইহারই নাম তো মারা! মায়! যে তোমাদের দাসী-_তোমরা 
মায়। দেখে বিহ্বণ হও কেন? এল এস, তোমরা আমার কাছে বস__তোমর! 
বে আমার অন্তরঙ্গ, প্রাণের প্রাণ !--আনি কি তোমাদের ফেলে কোথাও 
গিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি,_-ন! তোমাদের বিপদ্‌ দেখে স্থিব থাকতে পারি? 
তয় নেই, ভয় নেই) “আহং ত্বাং সর্বপাপেত্যে! মোক্ষর্লিষ্যামি ম শুচঃ1৮ 
তোমরা আমারু শরণাগত ; তোমাদের আবার ভ্ম কি'? পাপ তাপ, ছাইভন্ম, 
মব থেকে তোমাদের মুক্ত কবে দিব এখন, তোমরা! বর নাও!” তখন ভঞ্ত 
আশ ছয়ে বলে 'প্রতে। বর এখন"থাক্‌, এখন একবার তোমার জগৎ- 
আলো-করা মুখখানি একবার দেখি! আবার কি ভয়ই দেখিয়ে ছিলে-- প্রভু 
আর এরকম ভয় দেখিও না-_-তোমার মায়! ব্রহ্মা বিষু) শিব বুঝতে পারেন না-_ 
আমর! তো কি ছার! প্রভো দয়া করে আমাদেব ওই পদ সেবার অধিকার 
দাও-আর কি বর চাইব”*-_-ভক্ত এইবলে পপ্রেমাশ্র দ্বারা ভগবানের স্বোগিজন- 
বাঞ্িত, কমলা-সেবিত পা! ছুথানি অভিষিক্ত করিয়া দেন-_-ভগবান্‌ তখন 
প্রেমবিগলিত হৃদয়ে ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার কাণে কাণে বলেন-_- 

“সর্ধগুহ্যতমং ভূগঃ শৃখু মে পরমং বচঃ, 

ইষ্টোহাস মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে ছিতং | 

মম্মন! ভব মত্তক্কে৷ মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 

মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজ্গানে প্রিয়োহসি মে ॥ 

এই সংদার আর এই মোক্ষ। উতয়ত্রই তিন আমাদের নিজজন-_-এই 

জেনে সংশয়শৃন্ত হনে থাক) তী'র শরম্মগত হও, তন্মনা-তচ্চিত্ত হও, তা"র 
ভজনশীল হও, তকে নমস্কার কর, আর কিছুর জন্তই ভাবতে হবে না? 


প্রেমোন্নাদিনী ৷ 


] 

পয়োধব-পরিসরে মবকত-হার 
] 1 1 

ক্কশ-তগ্ঠ বাধিকা মানত তাব। 


| 1 রা 
সরম জ্বি কম চনন-পঞ্ক। | 


শু 1 রি? 

বিথ অন্ুভাবই বিবহাতঙ্কা ॥ 
ডি ও 

ঘন ঘন বহুততি দীঘল শাস। 


গাত দহই জন্তু আনলরাশ ॥ 


দলিত মুণাল পর নয়ন ললিন। 
ডারত জল-কণ বাম দখিণ॥ 

ৃ ৬] 
শেজহি কোমল কমল-কলাপ। 


খেণে খেণে বাডাওত মবম কি তাপ 
সব খণ কবতল কপোল নিধান। 


সীঝ কি অচপল চাদ সমান ॥ 
বিবুহে পরাণ অব জি । 
জী 1 ডি 1” জপতহি রি ॥ 
তুজঙ্গ ভন-__জীয়ে পতকী- লা | 


| 
নব জলধূর যব করু বারিদান ॥ ॥ 
শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী । 


শ্রীভারতী তীর্থ 'সুনি-প্রণীত সান্থধাঁদ 
বৈয়াসিক ন্যায়-মালা। 


উপোদ্ঘাতঃ । 
প্রারিন্সিত্রস্স্তাবিদ্বেন পুরিসমাধয়ে প্রচয়গমনায় শিষ্টাচার্মপরিপালনায় চ 
বিশিষ্টেষ্টদেবতাততবং গুরুমূর্তপাধিযুক্তং নমস্কৃত্য গু্থং এ্রতিজ্বানীতে। 
আরব ্রাস্থর নির্বিয্ে সমাপ্ডির' জন্ত এবং শিষ্টদিগেব আচার প্রতিপাপনার্থ 
গুরুমূর্তিকূপ উপাধিযুক্ত ইষ্ট-দেবতাকে (গুরুকে ) নমস্কার করিগা গ্রন্থের 
প্রতিজ্ঞা করিতেছেন । 
প্রণমা পরষাস্মানং শ্ীবিস্তাতীর্ঘরপিণং | 
বৈয়াসিক-্ঠায়মালা স্লোকৈঃ সংগৃহাতে শ্ফুটং 1 
শ্রীবিগ্তাতীর্থ-রূপধারী ( শবীবধারী ) পরমায্মাকে প্রণার্ম করিয়া ব্যাসকৃত 
বেদাস্তবাক্যার্থের নিশ্চায়ক অধিকরণ সকল মালার মত ক্রমে ক্রমে শ্রোকেব 
দ্বারা পরিস্কাররূপে সংগ্রহ করিতেছি। 
একো! বিষয়সন্দেহ-_ পুর্ববপক্ষাবভাষকঃ। 
গ্লোকোইপরস্ত সিদ্ধান্তবাদী সঙ্গতর়ঃ স্ফুটাঃ ॥ 
প্রতি অধিকরণে হছুইটা করিয়া শ্লোক আছে, তাহাব এক শ্োকের পৃর্ববার্ধ 
দ্বারা বিষয় এবং সন্দেহ বল! হইবে, পবার্ধ দ্বাব! পূর্বর্পক্ষ বগা! হইবে। অপর 
শ্লোকটীব দ্বারা সিদ্ধান্ত বল হইবে। ইহার প্রত্যেক অধিকবণ বিষয়, সন্মেহ, 
পূর্ববপক্ষ, সংগতি, সিদ্ধান্ত এই পাঁচ অবয়বধূক্ত হইবে। সংগতি প্রত্যেক 
নধিকরণ পৃথক্‌ ভাবে সংগ্রহ কব! হইবে না, কাবণ একরাব যাঁছার সংগতি 
জ্ঞান হইয়াছে সে স্বয়ংই সংগতি নির্ণয় কবিতে সমর্থ হয়; কাঁজেই প্রতি অধি- 
করণে বল! নিশ্রয়োজন । ২ 
সঙ্গতিং বিস্তজ্য ব্যুৎপাদ্য়তি-_. 
শান্ত্রেহধ্যায়ে তথা পাদে স্যারসঙগ তয়ন্্িধা । 
শান্াদি বিষয়ভ্ঞাতে ততৎ সঙ্গতিরুহাতাং ॥ ৩ 
সংগতি বিভীগ করিয়া দেখাইতেছেন ধা __ 
শান্ত্র-প্রুতিপাস্ বধ্যা়-প্রতিণান্ত পাদ- প্রতিপাদ্য অর্থ জানিলে শাস্ত্র-সংগতি 


১০০ পন্থা '। [ নবপর্যযায়, ১৩২২ 


অধ্যায়-সংগতি এবং পাদ-লংগছি এই 'তিন প্রকার স্তায়-সংগতি নির্ণয় 
করা যায়। ৩ 
শান-প্রতিপাস্তং অধ্যায়-প্রতিপাপ্ং চ দর্শ়তি__ 
শান্ত বরক্গ-বিচারাখ্যমধ্যায়াঃ স্থাশ্চতূর্বিধাঃ | 
সমন্বয়াবিরোধৌ দ্বৌ সাধনঞ্চ ফলং তথা $ ৪ 
শান্্-প্রতিপাছ ও অধ্ায়-প্রতিপাগ্য বিষয় দেখাইতেছেন যথ।-_ 
্রহ্ষণবিচারাখ্য (বেদাস্ত ) শাস্ত্রের প্রতিপান্ত ব্রন্ম বিষয় তাহাতে 'চাঁরিটা 
অধ্যায় আছে,-সমন্বয়। অবিরোধ, সাধন, ও ফল (ফল বেদাস্তবাক্যের 
র্মেতে পর্ষযবসান ; ইহা প্রথম অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ে বিরোধ- 
পরিহার, তৃতীক্লে বিদ্ভাসাধন-নির্ণয়, চতুর্থে বিদ্তা/ফল-নির্ণয় )। 
তত্র প্রথমাধ্যাযগতপাদার্থান্‌ বিভঙুতে_ 
সমস্বরে স্পষ্টলিঙ্গমস্পষ্ন্বেহপুপান্তগং । 
জ্ঞেযগং পদমাত্রঞ্চ চিন্তাং পদেঘমুক্রমাথ ॥ ৫ 
প্রত্যেক অধ্যায়ে চারিটা করিয়া পারদ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম অধ্যায়ের 
পদ্দার্থ বিভাগ করিতেছেন । যথা-_ 
সমন্বয় অধ্যায়ের (প্রথম অধ্যায়ের) প্রথম পাদে স্পট লিজ * যুক্ত 
বাক্যসকল বিবেচিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পাছে অস্পষ্ট ব্রহ্ম লিঙ্গ 1 এবং উপাস্য 
্রহ্ধবিষয়ক বাক্যসমূছ বিবেচিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে অন্প ব্রহ্মলিঙ্গ জেয় 
সক্মবিষয়ক বাক্যপকল বিবেচিত হইয়াছে । চতুর্থে অব্যক্ত পদ ও অজা পদ 
সন্দিগ্ধ পদ্দের বিচার কর! হইয়াছে । ৫। 
দ্িতীন্বাধ্যায়গতপাদার্থান্‌ বিভজতে-_ 
দ্বিতীয়ে স্থতি-তর্কাভ্যামবিরোধোহ্ত্তহ্ষ্টতা | 
ভূতভোকু শ্রুতেলিঙ্গ শ্রুতেরপ্যবিরুদ্ধত ॥ ৬ 


ছিতীয় অধ্যায়ের পাঁদা বিভাগ-_- 

বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে (সাংখ্যযোগ কানাদ প্রভৃতি) ন্বতির সহিত 
এবং তর্কের সহিত বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। দ্বিতীপ্ন পাদে সাংখ্যাদি 
মতের দোঁষ দেখাইছেন। তৃতীয় পার্গের পূর্ব ভাগের সকার! পঞ্চ মহাতৃত 


* কেবল ব্রহ্ষপরিচার়ক যে পদ তাহাইস্পইইলিঙজ বথ।-_সর্বজতািতি। 
1 ক্রন্ধ এবং লীবযোধক যে পদ তাহ অন্পষ্ট বক্মালিজ যখ।-_মদোগরত্বাদিতি | 


জ্যৈষ্ঠ ] স্যায়মালা'। ১০১ 


শ্রুতির পরস্পর বিরোধ পবিহ্ার করিয়াছেন। উত্তরভাগ দ্বারা জীববিয়য়নক 
শ্রুতির পরম্পর বিরোধ পরিহার করিয়াছেন। চতুর্থ পাদে লিঙ্গশরীর শ্রুতির, 
গর পর বিরোধ পরিহার, করিয়াছেন। ৬। 
তৃতীস্নাধ্যাযগতপদার্থান্‌ বিভজতে-_ 
তৃতীয়ে বিরতিস্তত্বং পদার্থপরিশোধনং । 
গুণোপসংহৃতিজ্ঞানবহিরঙ্গাদিসাঁধনং ॥ ৭ 
ভৃতীক্নাধ্যায়ের পাদার্থ বিভাগ-- 
তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবের পরলোক গমনাগমন বিচার করিয়া 
বৈরাগ্য নিরূপিত হইয়াছে । দ্বিতীয় পাদের পুর্রাগে "ত্বংপদার্থ (জীব) 
নিরূপণ, পরভাগে তৎপদার্থ (ব্রহ্ম) নিরূপণ করিয়াছেন। তৃতীর পাদদে 
সগুণ বিস্তার গুণের উপসংহার, এবং নিগুণ ব্রঙ্গেতে অপুনরুক্ত পদসমূছের 
উপসংহার বর্দিত হইয়াছে । চতুর্থ পাদে নিগুণ জ্ঞানের বহিরঙগ সাধন যজ্ঞাদি 
এবং অন্তরঙ্গ সাধন শমদমাদি নিরূপণ কর! হুইয়াছে। ৭ 
চতুর্থাধ্যাযগতপাদার্ধান্‌ বিভজতে_ 
চতুর্থে জীবতো! মুক্তিরুৎক্রাস্তে গতিরুত্বরা । 
্রহ্মপ্রাপ্ডিব্রদ্ধলো কাবিতি পাদার্থলংগ্রহঃ ॥ ৮ 


চতুর্ধাধ্যায়ের পাদার্থবিভাগ__ 
চতুর্থাধ্যায়ের প্রথম পাদে জীবনু'ক্ত নিরূপণ । দ্বিতীয় পার্দে মৃত বাক্তির 
উৎক্রমণপ্রকার নিক্বপণ। তৃতীয় পাদে সপ্চণ ব্রহ্মবিদেব মৃত্যুর পর যে উত্তরমার্গ 
বারা (ত্রহ্ধরন্ধ, ) উৎক্রমণ হয় তাহা নিরূপণ কর! হইয়াছে । চতুর্থ পাদের 
প্রথম ভাগে নিগুণ ব্রহ্গপ্জানীর বিদেকৈবল্য ব| পবামুক্তি বলা হইয়াছে । 
পরতাগে সগুণ ব্রন্ষক্ঞানীর ব্রহ্মলোকে স্থিতি নিক্বপণ কর! হইয়াছে । এইরূপে 
পার্থ ফুগ্রহ কর! হইল ॥ ৮ ॥ | 
সত্বেবং শান্ত্রাধণারপাদ প্রতিপাস্ত। অর্থাঃ-ফিং তত ইতাত আহ-_ 
উহিত্ব! সঙ্গতীস্তিত্রস্তথাবাস্তরসঙ্গতিঃ | 
উহ্দোক্ষেপদৃষ্ান্তপ্রত্যুদাহরণাদি কাঃ ॥ ৯ 
এইবূপে শাস্ত্র অধ্যায় এবং পাদ প্রতিপাস্ত অর্থ নিরূপণ হইলেও তাহা দ্বারা 
ফি হইল তাহ! দেখাইতেছেন-_শান্ত্র-সঙ্গতি, অধ্যায়-সঙ্গতি এবং পাদ-্ঙ্গতি 
জানিলে আক্ষেপ-সঙ্গতি, দৃষ্টান্ত-সঙ্গতি, প্রত্যুদাহরণ-সঙগতি প্রভাতি ফে সকল 
অবান্তর অর্থাৎ তাহার মধ্যবর্তি সঙ্গতি আছে তাহ! অনায়াসে নিজেই বুঝিতে 
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পারা যায়। যথা__ঈক্ষত্যধিকরণে , “তদৈক্ষত* এই বাক্য কি সাংখ্োক্কু 
প্রধানপর অথবা প্রহ্মপর ইহাই বিচার্ধ্য। সেই বিচার ব্রহ্ষবিষম্নক, অতঞ্জাৰ 
ত্রক্ষবিচার শাস্ত্র-সঙ্গতি। এই বাক্যেব ব্রাহ্গতে তাৎপর্য অতএব সমন্বয় ধ্যাক়- 
সঙ্গতি । চেতন বন্ধ ভিন্ন অচেতন প্রধানের ঈক্ষণ (দর্শন ) সম্ভব নাই, অতএব 
কেরল ব্রক্ষ-প্রতিপাদক স্পষ্ট ব্রক্মলিঙ্গ রূপ প্রথম পাদ-সঙ্গতি। এইব্নপ সকল 
অধিকরণেই সঙ্গতি-ত্রয় জানিবে ॥ ৯॥ 


সেয়মবান্তরসঙ্গ তিব্যুৎপর্েনোহিতুং শকাতে অতন্তাং বাযৎপাদয়তি-- 
পর্বন্যায়স্ত সিদ্ধান্তযুক্তিং বীক্ষ্য পরে নয়ে। 
পূর্বপক্স্ত মৃক্তিঞ্চ তত্রাক্ষেপাদি যোজয়েৎ ॥ ১০ 


এই মঙতিত্রয়ের অন্তর্গত যেসকল অবান্তর সঙ্গতি আছে, তাহ বু[ৎপন্ন ব্যক্তি 
য়ং বুঝিতে পারেন , তথাপি মন্দমতিদিগেব জন্য বিশেষভাবে দেখাইতেছি-_- 

পূর্বাধিকরণের দিদ্ধান্তযুক্তি এবং পববর্তী অধিকরণেব পূর্ববপক্ষযুক্তি 
দেখিয়া অধিকরণদ্বয়ের আক্ষেপাদি সঙ্গতির যোজনা কবিবে, বথা-_প্রথমাধি- 
করণে ব্রহ্বিচারাজ্মক শাস্ত্র আরম্ভ কর! উচিত ইহা! সিগ্কান্ত, যেহেতু তাহাতে 
সন্দেহে আছে এই যুক্তি, দ্বিতীয়াধিকবণে জগজ্জন্সাদি ব্রদ্ষের লক্ষণ হইতে 
পারে ন! এই পুর্ববপক্ষ, জন্মাদ্দিজগতের ধর্ম ব্রহ্ষের ধন্দম নভে । অতএব তাহাব 
লক্ষ হইতে পাবে না এই যুক্তি ব্রহ্গ-সন্দিপ্ধ, অতএব ব্রহ্মবিষয়ক বিচার 
কর! উচিত তাহ! বলিতে পার না, কারণ জগতের ধর্ম জন্মার্দি ব্রঙ্মের লক্ষণ 
হইতে পারে না, অতএব 'লক্ষণাভাণব ব্রহ্দেব অভাব (অর্থাৎ ব্রদ্মই নাই) 
লক্ষণশৃন্ত বস্তর সনোহও হয় না বিচাব9 হয় না, অর্থাৎ কিছুই হইতে 
পারে না, ইহাই আক্ষেপসঙ্গতি। দৃষ্টান্ত এবং প্রতু)দাহরণ সঙ্গতিও এ স্থলেই 


আছে। যেরপ ব্রহ্গসন্দিপ্ধ অতএব তাহা বিচারের বিষয়; পেইরূপ জন্মাদি 
জগতের ধর্ম ; অতএব তাহা ব্রদ্মেব লক্ষণ হইতে পারে না, এই দৃষ্টান্ত, স্তি। 


বক্ধ বিচারের বিষয় ইভাঁতে যেমন কারণ মাছে (সন্দিগ্ধত্বরূপ কারণ) কিন্ত 
দ্ধের লক্ষণ আছে ইছাতে তেমন কোন কারণ নাই, এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি। 
ইত্যাদি সঙ্গতি দকল অধিকরণেই একূপে বুঝিতে ইবে ।১০। 


সাংখ্য-বেদান্ত তীর্থোপনামক _শ্রীরামচন্ত্র শান্ত্রী। 





সন্ক্যাতত্তী। 
। পূর্ব প্রকাশিতেব পর ) 


(ক) সম্পাদকীয় কথা। 


এক অদ্বিতীয় পরররহ্ষের সদ্রপ বা! সুভ! 'এই দৃশ্ত জগতে অতি স্থুল পদার্থ 
হইতে অতি নুক্ষ্স বস্তুতে সতত বিস্কমান আছে । অতএব সকল সময়েই তাহাঁক 
সত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হয়, সমস্ত পবিত্র বস্তুতে কিংব। ভীর্থাদিতে 
তদীয় বিভূতি বুল পবিমাণে বিদ্যমান বলিয়া সে সকল পদার্থে আধ্যগণ তহ্'র 
উপসন! করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু আরাধন। ব্যতীত কোন মানব প্রণী শক্তিকু 
সাক্ষাৎকাব লাভ কবিতে পারে না। যেরূপ ধেন্ুর শরীবে ছু সতত বর্তমান 
থাকিলেও তাহা দোহন না করিয়া অপর কোন উপায়ে লাভ করা যায় না, 
সেইরূপ শ্রীভগবৎাক্ষংকাবও আরাধনা বা ধ্যান, অর্চনা, ধারণা, সমাধি; 
স্তাত-নতি ভিন্ন লাভ 'করিতে পারা যায় না। সনধ্যাবন্দনও দ্বিজাতি, প্রভৃতির 
প্রধান আরাধন! , বিশেষতঃ যে সময়ে ব্রাঙ্গণাদির উপনগন সংস্কার হয়, সে সময় 
হইতে তাহার দৈনন্দিন ত্রিসন্ধার উপাঁসনা করিতে হয়। প্রত্যহ ধাবা 
অবশ্ত কর্তব্য কারধ্য,__না করিলে ্রাহ্মণ্ব থাকে ন|। দীর্ঘকাল গায়্রী- শস্য 
বঙ্জিত হইলে ব্রাহ্মণের গুরুতর পা1তত্য জন্মে ব্রিসন্ধযাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, ভ্রম 
প্রমাদ বা ৰিপদ্‌ বশতঃ কৃত ক্ষুদ্র কষুত্ নানারিধ পাপ হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিয়া খাকেন। আধ্যজাতির বেদাদি-শান্তর প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে 
বুঝিতে পারা,যায় যে, মানব অনেক জন্ম স্ুদীর্ঘকাল কঠোর মংবম।সহকারে 
গুরুর নিকট শান্তর পড়িয়াছেন, তাহারা এই বিষয়ে জ্ঞাত,আছেন যে, ভারতীয়, 
মহধিগণ মহ্যাত্বের পরা-কাষ্ঠা প্রদর্শনপুর্বক চরম সোপানে অধর ভুইয়া- 
ছিলেন। বাহ্‌ পাথিব উদ্ৃতি কতকট! মানবেব' সহজ চেষ্টাসাধ্য। কিন্ত 
আধ্যাত্মিক সমুক্নতি সথকঠোবসংযম, ত্যাগ, শ্রীভগবৎ- আরাধনা ও তপন্তঃ নত | 
আধ্যগণ দীর্ঘকাল গভীব চিন্তা, কঠোর সংযম, হঃসাধা তপশ্চরগ দ্বারা আধ্যা- 
ত্বক সমুন্নতি সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া, বছসঠশ্র বৎসবের পরও নানাবিধ 
প্রারতিকূল্য, আচরণে তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক ভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হইতেছে 


১০৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২২ 


না। প্রতাহ নিয়মপূর্বক সন্ধ্যাবন্দন অনুষ্ঠিত হইলে, ভগকন্ভাবের আবির্ভাব 
হয়। সংপূর্বক ধ্যৈ ধাতুর উত্তর অুপ্রত্যয় বা ড প্রত্যয় করিয়া! সন্ধ্যাশৰ 
নিম্ন হইয়াছে । সন্ধিকালে উপান্তদেবত! কিম্বা অনুষ্ঠেয় কার্যযকে ব্যরহারতঃ 
সন্ধ। বল ছয়) ধরে উত্ত হইঘছে একজপ। কাঁলেক পরভাবী নত 
কালের আহ্বানে, দিনরাত্রির মধ্যবর্তী যে কাল বা দিবার শেষ দণ্ডের' সহিত, 
রাত্রির প্রথম দণ্তাআ্বককালই প্রাতঃকাল। সন্ধ্যার উপান্ত! পরমাদেবী, বথ! 
পুরাণে “ত্বমেব লন্ধা সাবিত্রী”। শাস্ত্রে সন্ধ্যা, সাবিত্রী ও গায়ত্রীকে জিলোকের, 
বিগুগের, তিবেদের, ত্রিকার্ধের অধিষ্্ত্রীকূপে কথিত চন। অনেকে বগেন, 
খতিনি জিপোকাদির দর্ববহ্থপ্র সন্ধিত দেবতারূপে বর্তমান বলিয়া তাহাকে 
'সন্ধিনী'দেবী বা সন্ধা! নামে অভিহিত করা হয়। স্মৃতিতে সন্ধ্যার লক্ষণ উদ্ত 
আছে। “"অহোবাত্রন্ত ষঃ সক্ষিঃ স্থ্ধ্-নক্ষত্রবঙ্জিতঃ | স! সন্ধ্য]-সমধ্যাত...... 1, 
*ূয্য ও নক্ষত্রবিহীন দিন এবং রাত্রির যে সন্ধি, তাহাই সন্ধ্যা নামে খ্যাত। 
ধর্দশাশ্সে অন্তর কথিত আছে,_ 
প্্রয়াণাং চৈব দেবানাং ব্রক্ধাদদীনাং সমাগমঃ। 
সন্ধিঃ সর্বপুরাণাপ্ চতে সন্ধা! প্রকীর্তিতা ॥”" 
ব্রগাদি (তরঙ্গ, বিঝুও, মহেহর ) তিন দেবের এবং অপব দেবতাগণের যে সমা- 
গমের (সম্মিলনের ) কাল, তাহ। সন্ধা! বলিয়। কীত্তিত হইয়াছে । 
ধর্মশাস্ত্রের অন্তর উক্ত আছে যে_ 
“্যা সন্ধ্যা সৈব গানীত্রী হ্িধাতৃতা বাবস্থিতা। 
সন্ধ্যা তৃপাসিতা যেন বিষ্তুম্তেন হ্যপাসিতা ॥” 
বেই সন্ধা, যেই গায়ত্রী; উভগ্থ এক হূইয়াও ছুইভাবে ব্যবস্থিত জাছেন। বে" 
বাক্তি সন্ধ্যোপাসন! করে, সে ভগবান্‌ রান্দেবেরও উপাসনা করে। 
বরিসনধ্যানন কাল স্মৃতিশাস্ত্রে উ্ত হইফ্পাছে+ যথা,__ 
দপুর্বাপরে গ্তথা সন্ধ্যে স.নক্ষত্রে গ্রকীত্িতে। 
সমসু্য্যোহপি মধ্যান্কে মুহূর্তে সপ্তমোপরি , 
গ্রাতেবখন আকাশে ই, একটা নক্ষত্র বিদ্তমান থাকে, তখন প্রাতঃসদ্্যার 
কালট এবং সারংগময়ে ঘন ছুই একটী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হ্র়, তখনই সারং* 
সন্ধ্যার কাবাণ। এবং যে সমগ্ধে ধ্য সমরেখাম পৃথিবীর মধ্যবর্তী হস তখন মধ্যাহ 
সন্ধ্যার কাল।,. অপুর কোন স্থৃতিতে কথিত আছে যে, “নক্ষত্রযুক্ক প্রা্কালে 
অর্থাৎ জাকাশে হই £কটা নক্ষত্র থাকিতে, এবং ছুই একটা নক্ষ+্উদিত হইলে 


জ্যৈষ্ঠ] সন্ধ্যাতত্। ১০৫ 


সাকংকালে সারংসন্ধ্য করিবে । উক্ত কালহয় প্রাতঃ এবং সায়ংসন্ধার প্রশস্ত 
সপ্তম মুহূর্তে পব অষ্টম মুহ্‌ণ্ভ মধাহ, সন্ধা প্রশস্ত । এইভাবে উত্তম মধ্যম 
অধম কালভেদে প্রাতঃ ও সায়ং সন্ধ্যা তিন ভাগে বিভত্ত করা ভইস্সাছে। 
শ্তিতে উক্ত হইয়াছে যে “প্রত্যহ সন্ষ্যোপাসনা করিবে ৮ এই প্রত! 

সঞ্ধা-পন্দার্থ তেজোময় হুর্যা-মগ্ডলে সম্যকৃষ্মুবিত চিৎশজ্িঞিপ দেবতা, সে 
দেবতাব ধান কবিবে। মহ্ধি-গৌতম বপিঘ্লাছেন,__ 

যা সন্ধা! সা জগৎস্তি মাঁয়াতীতা হি নিষ্কলা, 

ঈশ্ববী দেবতাশক্তিঃ ততত্রয়সমুদ্ত ধা । 

ধ্যাত্বারকমগ্ডলগতাং সাবিত্রীং বৈ জপেদ্ব,ধঃ ॥” 
যেই সন্ধা সেই জগত্ঞজননী চিন্ময়ী, মায্জাতীভা। নিফল', ঈশ্ববী, (বা ও তত্রয়- 
সম্ততা__মথাৎ সব্রজন্তম এই ব্রিগুণ,বঙ্া। ধিষু, শিব এই ভ্রিঝেদ, 
আধ্যান্সিক, আধিভৌতিফ, আধিদৈবিক এই তিনে অভিবাক্র | সেই ধগং 
দেবতাকে অর্কমণ্ডলে অভিবাক্ত ্মাধিতা শববাচা পক্বন্ধস্বরূপ 'চৎশক্তি বা! 
শভগবৎশক্কিই দন্ধ্াদ্দেবতা । দন্ধ্যা'পদের মুখাবৃত্বি ছাবা! এই চিৎশক্তকে 
বুঝাইলেও, “সন্ধো ভবা সন্ধ্যা” ইতি বুুৎপন্তি দ্বারা উপাসনা-পরত্ব হইতে 
পাবে । মহধি ব্যাস বলেন, 

“উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবস্তা চ। 

তামেব সঞ্চ্যাং ওস্মাত, প্রবদান্ত মশীষি”2॥৮ 
দিন ও রাত্রির সন্ধিকালে নে উপাসনা কৰা হয়, ভাহাই সন্ধ্যাপ্দবাচ্য , সেই 
উপামন' হেতু মন।ধিগণ তাহা(ক দন্ধ্যা বলি অভিহিত করিয়াছেন । 

মহষি যোগী যাজ্ঞবন্ধ্যর মতে “সন্ধ্যা” শন সন্গ্যোপাসনাকে বুৰায়। যথা 

"সন্ধৌ সন্ধামুপাপাত নাম্তগে নোদ্গতে 'রবৌ |” 
পূর্বোক্ত “সন্ধি” সময়েই সন্ধ্যোপাননা কাঁধবে » স্ুধ্যেব উদয় হইলে কিংঘা অন্ত 
গমন -কবিলে, নয়। দিও এইমতে 'সন্ধ্যা,শবে সন্ধ্া-ক্রিয়াকে বুঝায়? তথাপি 
নেই, সন্ধ্া-ক্রিযা অর্থাৎ আদিত্যমগ্ডলবত্তী চিচ্ছক্তিপ্বব্ূপ দেবতাঁব ধ্যান 
করত্ব আরাধন। করিবে । অপর কাহারও মতে দন্ধ্য! উপান্ত দেবতা হইলেও 
তদ্ধারা উপলক্ষিত যে ক্রিয়া, £সই ক্রিয়া গ্রহণপৃর্ব্ক পর্যাব্িত যে সন্ক্যাপদ 
হাহা ক্রিয়াপর জানিবে। বাস্তবিক তাহা নয়, ''সন্ধিতে জাত সন্ধা” এইবূপ 
বাকো দন্ধ্যা পদেব সাক্ষাৎ ক্রিয়াপরত্ব সম্ভব হইলে, পরম্পর! 'সঙগপ্ধে তাহার 
ওচিতা দেখা বাস না। ছাঁলোগ: শ্রতিতে মুখা কাল বান্ত' হষুয়াছে, যথা__ 
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“সব্ষ্ো সন্ধ্যামুপাপিত আজ্যোতিষে। দশন'ৎ সন্ধিঃ।” অদ্ধ অস্তমিত কৃর্ধয 
দর্শন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া নক্ষত্র উদয় কাঁল পর্যাস্ত যে কাল তাহাই সন্ধি, 
এই সন্ধিকালে সাম়্ং সন্ধ্যা উপাসনা কবিবে। (ক্রমশঃ) 
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র তীর্থ-শাস্ত্রী। 
(খ)--সান্তরাম স্বামার কথা । 

আমি। 'সন্ধিঃ চৈতন্তের কথা যাহা বলিলেন তাহাতে তৎসম্বন্ধে কোনও 
বিশেষ ধাবণ! হয় না। 

স্বামী। না হইবার তু? থা । উঠা যে ভগবানেব শুদ্ধ, নিকল, গুণাতীত 
অতীন্দ্রি়্ তাব। এ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলেন-_ 

“সমং সর্কেষু ভৃতেযু তিন্তং পবেশ্ববং ।”” 

উহা! বিরজা।। কেননা উহাতে বাক্কেব বাক্রিয়াব লেশ নাই । উহ অব্যক্ত, 
অথচ-_“দর্কেক্তিয়গুণাভামং 1”, ধাবণা+ না হইলেও প্রকৃত সন্ধ্যা কবা হয় না। 
পরে দেখিবে যে, সন্ধাাব রুমগুলিও এ ভাব ফুটাইবাব জন্ত আশ্চর্ধা কৌশলে 
সন্লিবেসিত। 

আমি। কথা ৩* সহঈ, কিন্তু বুঝিতে পাবা যায় না কেন? 

স্বামী। না পারিবার কাখণ অনেক, তন্মধ্যে +তক গুলি তোমাকে নিদেএ 
করিয়া বলিতেছি। 

প্রথম, সাধারণতঃ জীবেব দৃষ্টি 9 চৈতন্তের স্পন্দন-এক্তি বাহিবেব দিকেই 
থাকে 'পিরাঞি খানি খ্যতৃণৎ” জীবেৰ দৃষ্ট বাহিবের দিকে করিরাহ বর্গ 
জীবকে সৃষ্টি করেন। সেই জন্ত বাহিরেব বস্তু, বাহিরেব শক্তি, বাহিবের খেলা 
বুঝা যত সহজ, জীবের নিঞ্জক্ষেত্রে অভিব্যক্ত শক্কিগুলি বুঝা তত সহ্থজ নহে। 
বিশেষ চেষ্টা কবিলেও বাহিরের ভাষ! বাঁ সংস্কাব থাকিয়া যাঁর। এই বাহিরের 
ভাবটাকে অন্তম্খী করাই আমাদের প্রথম কর্তব্য । তারপর আমাদের 
অহঙ্কারগত একটা প্রতিবন্ধক 'মাছে। তেন্বিশেষ ও ছিন্ন অভিমানী অহং- 
জ্ঞানটী আপনার অনুরূপ ভাবেই দেখিতে ও বুঝিতে পারে । যেমন “আমি' 
তেমনি তা'র দৃশ্ত, শক্তি ও বোধ । বিশেষের দিকে দৃষ্টি থাকাতে, আমরা গমন 
কি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক অবিশেষ সামান্ত তত্বগুলি (1১:77010169) বুবিতে 
কষ্ট পাই, ঘন সমরূপী চৈতন্য ত' দূরের কথা । এইজন্য পাতথ্লে উক্ত হয় 
ফে-ক্ষিপ্ত' ও “মুড” এই ছুই অবস্থা যোগ সম্ভবে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তে সাধনা 
আর হইতে পারে। এই বিক্ষপ্র চিত্তের ভাবটী ডাল করিয় বুঝা আবস্তক। 
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আমি। বিক্ষিপ্ত অর্থে ত' বিশেষরূপে ক্ষিপ্ অর্থাৎ অত্যন্ত চঞ্চল? 

স্বামী। ন!, সাধারণে শী রূপ ভুলই কবে। বিক্ষেপে চিত্তের “উপসর্জন* 
রূপ ক্রিয়া হয়। “উপসঙ্জন” অর্থে এক সামা অদ্ধপরিস্ফুট উপাধি বাঁ একত্ব 
জ্ঞানের উপর বৃত্তিগুলি সমুদ্রেব তরঙ্গের 2য় যখন প্রবাঠিত হয় তাহাকে 
“উপসর্জন” বলে। সমুদ্র দর্শনে দৃষ্টি প্রধানতঃ তরঙ্গগুলিব উপর থাকিলেও, 
উহাব তলে একটা সামান্ত সমুদ্রবুদ্ধি থাকে। ইহাই একত্বের প্রথম বিলাদ। 
তোমার বন্ধু রামকে লইন্ন তোমাব একটী সামাগ একত্ব বুদ্ধি মাছে। কিন্তু 
বুদ্ধির সহিত “বাম'-চৈতন্যের উপদর্জন বা তবঙ্গায়িত ভাবগুলির সঠিত কোনও 
সম্বন্ধ নির্ণয় কব না। বাম আজ সংসারী ও সচ্চরিত্র , কাল যদি সে অনচ্চরিত্র 
হয়, তাহা হইলে তুমি ক্ষণিক বিস্মিত হও বটে; কিন্তু ত্র বিপরীত ভাবটা 
স্বীকার করিয়া লও | পরশ সে যদি ধার্মিক হইয়া সন্ন্যাসী হুইয়! যার, তাহ! 
হইলেও তোমাব এ প্রকার বোধ হইবে। সমুদ্রের একটী তরঙ্গ অপব .তরঙ্গের 
সহিত বিভিন্ন হইলেও, তাহাতে আমবা বিশেষ বিস্মিত হই না, ও তরঙ্গগুলির 
মধ্যে যে কোন নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহাও বুঝিতে যাই না। এইরূপ ভাৰে 
আমবা সমস্ত জগৎ বস্তব দ্ভিতর এক সামান্ বস্তৃ-বুদ্ধি-রূপ একত্ব লইয়া থাকি। 
ইহাই পঞ্চশিখাচাধ্যের "একমেব দশনং খ্যাতিরেখ দর্শনম্” | আমাদের এক বুদ্ধি 
একটী খ্যাতি বা ০০০0৫1১% লইয়া খেলে । কিন্ত তাহাতেও তাচাঁর বিশেষ 
শ!ঙ্গগুলিতে উপসজ্জিত হইয়া যাই। 

“অহন্তহনশি ভূতানি গগ্ছন্তি যমমশ্দিবং* রূপ তবঙ্গাপ্নিতরূপ ভাব দেখিয়াও 
আমরা প্রত্যেকে আপন আপন অপরিস্ফুট 'অমবন্ধ কল্পনা করি। “একাগ্র” 
অবস্থায় তবঙ্গায়িত বুৰ্তিগুলি অগ্র” গুলি এক হইয়া আসে। 

আমি। বৃত্তিব আবার 'অগ্র কি? 

স্বামী । “অগ্র” শবে প্রত্যেক বিশিষ্ট বুত্তিব ভিতর উদ্ধব! পরা-গতি 
লক্ষ্য, প্রবৃত্তি, গ্রবণত', ব! প্রকৃতি বুঝায় । এঁ গতি সন্বন্ধ দেখিতে পাওয়! যায়। 
রাম যে শূদ্ববংশে জন্মিয্াছে তাহাব৪ একটা উৎ+দিশ্ত, বা উদ্দেস্ত বা লক্ষণ! 
আছে। শূত্রত্ব রূপ ভাবটা সেই পরা ভাবেব দিকে যেন অঙ্গুলি নির্দেশ 
কবিতেছে। তাহার সন্তান হইল না) ইহাও এইরূপ এক উদ্ধ গতি উপরিস্থিত 
ভাবকে দেখার । এই উদ্ঘগতি ব! প্রবণতাঁকে “অগ্র”তা বলে । সেই গতিগুলি 
যখন এক মহাভাবেব দিকে প্রধাবিত হয়, তখনই একাগ্রত৷ আসে। 
একাগ্রতা অর্থে 'কসরৎ কবিঙ্া মনস্থির করা বুঝায় না। তগবানের পর 
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ভাবের আকর্ষণের বাঞ্জনা হইলে, যোগিগণেব সৃদয়ে এক অভিনব ব্যাপার 
সংসাণিত হয়। যমুনার জল আব শুধু জল রহিল না, কালিন্দীব নীলিমা তথন 
ভগবানেব বর্ণের দিকে ধাবিত হইল । নবনীতেব কোমলতা তখন শ্রীঅঙ্গেব 
কোঁমলতায় মিশিয়া তাঁহারই দিকে প্রধাবিত হয়। এইবপে প্রত্যেক বিশিষ্ট 
ভাবগুলির ভিতর এক অভিনব পব! গতিব অভিব্যক্তি হইয়া, উহ্থাবা একের 
দিকে যাইতে লাগে, ইহাকে প্রত্যাহার বলে, প্রতি+ আহরণ। প্রতে।ক বস্ত্র 
বিভিন্নতা, বৃত্িব পার্থকযগুলি আর আপন আপন ভাবে বিশিষ্ট ছিন্ন বোধবাশি 
উৎপন্ন কবিতে যাইল না। পবস্থ সবগুলি হইতে একেবই ভাষা ফুটিতে 
লাগিল। 'প্রাতঃ অর্থ অনেকগুলি ভাব আছে। প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্ত হইতে. 
'প্রতিঃ বা 'বিপবীত” ভাবে বা অবিশেষ পৰা-ভাবে, প্রতি? বা পুনবায় আহ- 
রণকে প্রত্যাহার বলে। তামাকখোরদেব শ্াষায় ইন্াাকে বলে “ঢেলে সাজা'। 
যে ভাবে যেরূপে জগতেব জ্ঞান লয়! তুমি এত দিন তপু ছিলে, সেই ভিন্ন তাব 
ত্যাগ করিয়া এক সমেব ভাবে-বস্ত ভাব দিকে দৃষ্ি না রাখিয়া তাহার! 
ষে একতার ব্যঞ্জন এই বিপবীত ভাবে-যখন হার সহিত বমণ কাঁরতে 
পারিবে, তখনই এ ভব পিন্গ হয়। কিন্তু জীবনে কোনও প্রকার মহাভাব 
ন৷ ফুটলে, প্রত্যাহার বা প্রত্যাহরণ ?সন্ধ কখা বডই কঠিন। হাই তৃতীয় তত্ব । 

আমি। এক কথাব প্রত্যাহাবেব স্ববপ টি? আর সন্ধ্াাতত্বে তাহার 
কি প্রয়োজন আছে? 

স্বামী। সেই কথা বুঝাইবাব জন্তই এতগুলি কথা কঠিলাম। পাহর্থলে 
আছে £5 

“শ্ববিষয়াসম্প্রয়েগে চিত্তশ্ত স্গবূপান্থকায় ই? বন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাভাবঃ 8৮ 

ইন্দিয়গুলে যখন মাব মাপন আপন ছিন্ন বিষচ়ব দিকে পরবিসমাপ্ত না 
হইয়া, বা নিজ নিজ বিষর দেখাইয়া, ক্ষান্ত না ভইয়া চিন্তের স্বরূপেব অনুকরণ 
করে ,_অর্থাৎ চিন্ধ যেমন সব্বার্থ ও পরার্থ তদ্দপ একদিকে “সর্ব'ভাবে 
একত্বেব হঙ্গিত কবিয়া পব' ব! পুরু'ষব দিকে ধাবিত হয়, তখন সেই পকাৰ 
আহরণণক “গ্রতাহার” কহে। আমাদের ইন্ট্রিগুলি বাহ 'ছন্ন বস্তুভাবে পথি- 
সমাপ্ত হইতে চাঁয়। বপ-তত্ব বলিতে গ্েলে তুমি অমনি বপবান্‌ বা ব্ধপবত্তীব 
কল্পন1 কবিয়া বস। ইহবাব নাম বিষয়ে সম্প্রয়োগ বা বিষয় ভাবে সম্পরণ কপে ও 
পকৃষ্টরূপে প্রয়োগ , ইঞাব বিপরীত ভাবকে অসম্প্রয়োগ বলে। ইহাই “ৃষ্টপ্থিরা, 
যস্ বিনাঁবলম্বনং” কথায় ইঙ্গিত করা হয়। বস্তু দেখিতে গেলাম; কিন্তু আর 


জোন্জ,] সন্ধাতত্ত্ । ১০৯ 


বন্ত দেখ! হুইল না; চিত্ত বস্তু ছায়া, অন্ত কোথার চলিয়াগেল। যেমন 
বুদ্ধদেবের রোগী 9 মৃতদেহ দর্শনে, ঠাহার দুষ্টি রোগ ? মৃত্যু ছ'ড়াইক়া, কেমনে 
অল্পে অল্নে, শাশ্বত পদের আভাস পাইয়া তপ্ত হইল। প্রত্যাহার বুঝাইয়া গর 
ঘেইন্দিয় ব্ষির মাত্রেরই ভি*র দিয়া এক পরা ভাবের “ইঙ্গিত' বা “ইশারা 
আছ, ও প্র ভাব ইঙ্গিতে ভাষায় বিশিষ্ট বিষয়গুলিকে দেখিতে হইবে! 
ইঙ্গিতটা কা'ব ইহাই বুঝাইবাব জন্ত অগ্রে বলিয়াছি যে এই ব্যাপারে এক 
মহাভাবেব আবশ্তকত। আছে। এর মহাভাবেব বশেই আমর! বাহক বিশেষ 
ভাব গুলিকে অতিক্রম কবিয়া ইঙ্জিতেব ভাষায় বস্ত্র বুঝিতে চেষ্টা করি। প্রত্যাহার 
ক্রিয়। আছে বলিয়াই, আমব! বামেব মৃত্া। শ্ামের মৃত্যু, গ্রভৃতি দেখিতে 
দেখিতে বিশিষ্ট বাক্তি ভাব ও তাহাদেব বিশেষ মৃত্তাব্ূপ পবিণাঁম এই ছুইটী 
ভাঁবই তাগ কবিয় উ ছিন্ন বিশেষগুলিকে এক অবিশেষ জ্ঞানে সংযোজিত 
কবিয়া বলি-- 
“দ্দেহিনোহস্মিন্‌ যথাদেতে কৌমাবং যৌবনং জর11” 

(০৮৮০7) নিউটন সাঙেব ঘখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তত্ব বুঝিতে পারিলেন। 
াহাব উ বোধ বিশিষ্ট 'আপেলটী। বা মন্ত কোন ও ঘর ছয়াব বাড়ী প্রভৃতি 
বিপ্শষ তাবেব চিঙ্গ৪ বছিল না। 

প্রথমে এই আহবণ ক্রিয়া তত্বগলিকে অবলম্বন কবিয়া খেলে। নিয়তর 
তান্বর খেলা হইলে, তাবপব উদ্ধতন তাত্বব আভাস পাওয়া যায়। যখন তত্বের 
ন্তরতম পদাশ, সেই পব পুরুষের চাব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনি প্ররুত 
পন্ত'ব প্রন্যাহাব সিদ্ধ হয়| একত্ব বৃদ্ধিব স্থাপনার নামই 'ধাবণা” ; চার ফল কি 
বুঝিতে পারিলে ? পতাহাব ও ধাবণাৰ কৌশল জীবের হদয়ে পরিস্ফুট হইলে 
তখন এক অভিনব দৃষ্টি ফুটয়া উঠে। ্রদৃষ্টিব ফলে বিশেষ ৭ ছিন্ন জ্ঞান ও 
বোধ গুলি ঘন ও সমবসে মিশিয়া যায়, ও ভিতবে স্বতঃসিদ্ধ ঘনানন্দময় ভগবৎপদের 
বোধীঃক ণ্যন ঘন কবিয়া ত'চাঁব আকবতা সম্পাদন করে। দয়ার কার্ধ্য প্রথম 
করিল হৃদয়ে স্থথবোধ হয়; দ্বিতীয় বারেও তা”ই হয়, কিন্তু বারে বারে 
অভিসন্দিশৃন্য হয়! দয়াব আচরণ কবিলে, ভিতরে দয়াময়ের ঘনাননময় ভাবের 
অঙ্কন এ স্থাপনা হয়। যে কৌশ?ণ চিত্রকব আমাদের নিকট ছিন্ন ও বিশিষ্ট 
কলিকাপাত (198077৭ ) দ্বাবা মভিনব একত্ব ভ্ঞাবের ভাবটা ফুটাইয়! তৃলেন, 
পত্যাচারের মূলে 'সই কৌশলই বর্ধমান আছে । 

সন্ধার অনেকগুলি অঙ্গ আছে। যথা আচমন 'আপোমার্ধন, “অঘমর্ধণ*, 


১১৩ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


প্রভৃতি । যতক্ষণ তোমর! এই অঙ্গ বা স্তরগুলিকে ছিন্ন বিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ 
কিয়! বলিয়। বুঝিবে, ততদিন যেন সন্ধ্য। করিতে যাইও না । আজকাল কয়েকজন 
লোঁক এঁ গুলিকে ন্তর” বা ক্রম অভিব্যক্তিব “পাদ' বলিয়। বুঝিরা, একইন্ত্রে 
সবগুলিকে গ্রথিত করিয়া ক্ষুদ্র মত জ্ঞানের মোহ ও অভিসন্ধি মহাভাববশে 
ত্যাগ করিয়া সন্ধ্য/ করিতে পারেন? যদি পাদ গুপির দিকে বিশেষ ভাবে 
দৃষ্টি রাখ, তাহা হইল একটী অপরটাতে মিশিতে পারিবে না) ইহা! প্রথম বিপদ । 
তারপর প্রত্যেকটীকে এরূপে ভিন্ন করিয়া লইলে, তোমাৰ জাগ্রত টৈতন্ঠের 
বাহিরে যাইতে পাবিবে না; ইহা দ্বিতীয় বিপদ। তাঁরপব যদি কোনও 
মহাভাবেব ৰশে আকর্ষণে বা স্রোতে না পড়িতে পার, তাহা হইলে কোনও 
কৌশলে জাগ্রতবুদ্ধি ত্যাগ করিলেও প্রত্যেক পাটা লইয়া স্বপ্র-চৈতন্তের থেলা- 
হইবে। তৃমি “আপোমার্ডন' করিতে গিয়! পরবশভাবে থৃষ্টিয়ানদিগের জল দিয়! 
8215050) এর কথ! মনে করিয়া ফেলিবে। এইবপ প্রভোক পদেব লহিত 
যে প্রাকৃতিক স্বৃতির পাহ্বর্যয (2০500121101) ) আছে, সেই আোতে পড়িয়! 
তোমার চিত্ত প্রধাবিত হইবে, তোমার সন্ধা! কব! হইবে না । “অতি জাগ্রত 
হইয়। সন্ধ্যা কর! যায় না; স্বপ্নণীল হইলেও হয় না। তা*ই বুঝি ভগবান্‌ গীতায় 
বলিলেন__ 
“ন চাতিস্বপ্নশীলস্ত জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥* 

তবে যে সৌভাগ্যবান্‌ ব্যক্তিব হৃদয়ে “অন্ত' দেখিবাব _ সর্ব বিশিষ্ট পদার্থ 
যেখানে গিয়া শেষ হুইর়! মিশিয়া যাইতেছে তাহ! দেখিবাৰ 'াকাজ্ষা জাগে, 
যিনি আর বস্তু ক্রিয়া! ও তত্বগুলির শক্তি প্রভৃতি লইন্ন! আর খেলিতে চাহেন 
না, ধিনি এই সব পদার্থকে শ্রীভগবানের পাদ-বিক্ষেপ বা পদচিক্গক্বপে বুঝিতে 
পারেন, ধাছার হৃদয়ে ভগবানে আকর্ষণ ফুটিগ়্াছে বা ফু'টিতেছে বলিয়া যিনি 
সেই পরম পদেব জন্ত প্রাণে প্রাণে লোলুপ হইয়াছেন, তাহা এ মহাভাব 
নিমেষ মাত্র বিশেষ ভেদ-বুদ্ধি, জ্ঞান ও স্মৃতি প্রাবিত করিয়া তাহাব চিন্তকে 
“সর্বতঃ সংপ্লতোদকে? করি লহয়া যায়। পাছে এই মহাগাবটা হারাইয়া 
ফেলি ধলিগ়াই, উহ! লইয়া! সন্ধার প্রারস্ত। ইহাই আচমন মন্ত্রের রহম্য,_- 

ও" বিষণ ও" বিষু্ট ও” বিষ্তঃ ও" তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পত্তা্তি সুরয়ঃ 
দিৰীৰ চক্ষুরাততং ॥% (ক্রমশঃ) 


আত্মতত্। 


( পূর্ব প্রকাশিতের পব)। 


ৃদ্ধিতস্থ ছিদা ভাসৌ স্বরূপো ব্াপ্ন,তে ঘটম্‌ 
তত্রাজ্ঞানং পিয়ানন্তেদাভাসেন ঘটস্কুরেৎ ॥ 
আত্মন্জ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ৷ 
ফলবাপ্তত্বমেবান্ত শান্ত্রকৃত্তি নিষিধ্যতে |» পঞ্চদশ 
ইহাতে এই সিদ্ধ হইল সাম।গ্ জ্ঞান অজ্ঞানের বাধক না হইয়া, বরঞ্চ 
সাধক ব' প্রকাশক হইয়া থাকে । কিন্তু বৃত্তারূঢ ব্রহ্মজ্ঞন এই অজ্ঞানরূপ 
ষায়াকে সয়লে নাশ করে । তন্ধ স্বয়ং প্রকাশ) হতরাং আরইণ নাশ হইলে 
স্বয়ং প্রকাশিত হন 1 মহাকবি কালিদাসও কুমাবসম্তব নামক গ্রন্থে এ বিষয়টা 
লিখিয়াছেন। 
“ আত্মানমাআ্মন। বেসি, স্থজস্যাত্মন্মাত্মন] | 
আক্মনাকন্তিন চ ত্বমাত্মনে প্রণীয়সে ॥ ৮ কুমারসম্ভব | 


স্থৃতরাঁং এই সিদ্ধ হইল কোন প্রমাণ দ্বারা তিনি প্রকাশিত €ন না। 
এবিষয়ে স্বৃতি যণা_-“যতো বাচে। নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য ঃনস। সহ 1 তাৎপর্য 
এই যে, যেব্ূপ কাধ্যকে প্রকাশকারী যে সামান্ত অগ্নি তাহ! কুঠারাদি 
লৌহে স্থিত হইলে সেই কাষ্ঠকে ছেদন করে, সেইরূপ এই আতা দেব 
সাক্ষীরূপে সেই মারার সাধক হইলে 9, মহাবাক্য-জন্ত অস্তঃকরণের বৃত্তিতে 
স্থিত হুইয়া সেই মায়ার বাধক হইয়া থাকেন৷ এই কারণেই বেদবেত্ব। পুরুষ 
এই অনাদি মায়াকে নাশ করিবার জন্ত এক মহাবাক্য-জন্ত আত্মভ্ান বা 
আত্মসাক্ষাৎকার রূপ উপায় কথন করিয়াছেন। সেই “অহং ব্রঙ্ধান্মি', 
রূপ আত্মজ্ঞান বিনা অবিস্তা নাশের অন্ত কোন উপাই নাই। শ্রুতি ভগবতী 
_ কহিয়াছেন। “নান্তঃ পন্থাঃ বিদ্ততে হি অয্ননায়” । হে মৈত্রেয়ি। এই কারণে 
এই আত্ম! দেব অদ্বিতীয়রূপ। এরূপ অদ্বিতীয় আত্মাতে মন স্থির করিবার 
যোগ্য যে দৃষ্টান্ত তাহা! আমি বলিতেছি, তুমি একাগ্র চিন্তে তাহা শ্রবণ কর। 

এক্ষণে প্রপঞ্চের স্থিতি-কালে আত্মার অদ্ধিতীয়-রূপত1 সিষ্ধ করিবার জন্ঠ 
দৃষ্টান্ত কতা যাইতেছে । হে মৈত্রেয়ি! ইহা লোকে তামস, রাজস ও সান্বিক এই 
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তিন প্রকার পদার্থ বিদ্তমান আছে। সেই সমস্ত পদার্থ স্ব স্বস্থিতি কালে এই 
আনন্দন্বক্ূপ আত্ম! হইতে ভিন্ন নহে । এই প্রকার অর্থে তোমার সম্যক ভাবনা 
করাইবাব জন্য আমি যাজ্ঞণন্ক্য ভেরী, শঙ্খ, বীণা এই ঠিন দৃষ্টান্ত কথন 
করিতেছি । তুমি সাবধান-চিতে শ্রবণ কর। হে মৈত্রেকি' যেরূপ ইহলোক 
প্রনিদ্ধ ষে ভেরী শঙ্খ বীণ। এই তিন প্রকার বাপিভ্র আছে সেই ভেবী আদ 
তিন প্রকাব বাণিত্র দণ্ড এবং মুখের বাধু আদি নিনিত্ত বশ 5$, ক্রুব মধ্যম এবং 
মুঞ্জল এই তিন প্রকার শব্দনিগত কবে। সেখানে বীররস-প্রকাশক যে 
ভেবী আদিএ শব্ধ তাহার নাম ক্রুব শব্দ । আব ভয়ানকরস-প্রকাশক যে 
ভেরী আদির শব তাহার নাম মধ্যম শব । আর শূঙ্গাববস-প্রকাশক যে ভেরী 
আদির শব তাহার নাম মধ্যম মুঞ্জল শব্দ | এই চিন প্রকার শব্ধ ৭ উচ্চ নীচ 
ভেদ প্রযুক্ত অনেক প্রকার। হে মৈত্রেয়ি। ভেরী শঙ্খ বীণা এই তিন বিশেষ 
শব্ধ ক্রমশঃ ভেরী-শবত্ব, এঙ্-শবাত্ব, বীণ'-শব্ত্ব, এত তিন ধন্মবিশিষ্ট হওয়াতে 
তিন প্রকার। সেখান ভেরী-শবত্ব শঙ্খশব্বত্ব বীণা শবত্ত এই তিল ধর্ম 
যস্কপি ক্রমশঃ ক,রভেরী-শব্বহ, মধাম-ভেবীশবাত্ব,। মুগ্রল-ভেবী শব্ধত্ব; 
ক্ুর-শঙ্খশবত্ব, মধাম শঙ্খ-শব্বত্ব মুঞ্জল-শঙ্ঘশবদত্ব , ক্রুব-বীণাশন্দত্ব, মধাম- 
বীণাশব্ত্ব, মুঞ্জল-বীণাশবত্ব, মুঞ্জুল বীণা শব্ত্ব এই সমস্ত ধর্মে অপেক্ষা 
সামান্ত ধর্ম; তথাপি সকল শবর মধ্যে বর্ধমান যে শব্ত্ব বপ সামান্ত 
ধর্ধ, সেই শব্দত্বর্ূপ সামান্ত ধর্মের অপেক্ষায় ভেরী-শব্দত্ব শঙ্ঘ-শব্বত্ব বীণা. 
শব্ত্ব এই তিন ।বশেষ ধর্শ আছে। সেই ভেগী-শব্বত্বাদি তিন ধিশেষ ধন্মের 
জ্ঞানশব্ত্ব রূপ সামান্ত ধশ্মের জ্ঞান বিনা হইতে পাবে না। কিন্তু এই জীবের 
বখন প্রথমে শব্ত্বরূপ সামাগ্ত ধর্শেব জ্ঞান হইবে, তাহার পরই -ভরী-খরন্ব 
শঙ্খ-শবাত্ব বীণা-শব্ত্ব এই তিন বিশেষ ধর্মের জ্ঞান হইবে। এখানে অর্ধিক 
স্থানে (দেশে) ষে ধশ্ম থাকে তাহার নাম সামান্ত ধন্ম, আর অল্প দেশে যে 
ধর্থ থাকে তাহার নাম বিশেষ ধর্দ্ব। সেখানে, ভেরীশব্দ শঙ্খ-শব্দ বীণ'-শব্ব 
এই তিন প্রকার শব্দে শব্বত ধন্দ আছে। কিন্তু ভেরী-শবত্বরূপ ধর্ম কেবল 
ভেরী শবে আছে; শঙ্খ ব! বীণ! শর্ষে নাই; এবং শঙখ শব্ত্বরূপ ধর্দমও 
কেবল শঙ্খ শবেই আছে ১ ভেরী বাবাঁণা শব্দে নাই; এবং বীণা-শবত্বরূপ 
ধর্ম কেবল বীণা শবে আছে , ভেরী বাঁ শঙ্খ শব্দে নাই। স্থৃতরাং শব্বত্ 
কপ সামান্য ধর্পের দেশ অপেক্ষায় ভেরী-শব্দতব, শঙ্খ-শব্দত, বীপ'-শন্দাঃ এই 
তিন ধশ্ম নান দেশে থাকে। এহ কাঁবণে এই ভিন ধন্ম শক্ত রূপ সামান্য 
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ধর্্ের অপেক্ষায় বিশেষ ধর্ম হইতেছে । এই প্রকার ক্রুর তেরী শব, মধ্যম 
ভেরী শব্ধ, যুঞ্জল ভেরী শব এই তিন শবে ভেরী শব্ত্বরপ সামান্ঠ ধর্শ 
অন্থগত রহিয়াছে । কিন্ত ক্রুর ভেরী শবরূপ ধর্ম কেবল ক্রুর ভেরী শবে 
আছে। মধ্যম বা মুগ্তল ভেরী শব্ধে নাই । এবং মধ্যম ভেরী শব্ত্বরূপ ধর্ধমুও 
কেবল মধ্যম তেরী শব্ষে আছে, ত্রুর বা মধাম ভেরী শব্দে থাকে না। সুতরাং 
তেরী শব্ত্বরূপ সামান্ত ধর্ম্মেব অধিকরণ অপেক্ষায় ক্রুর ভেবী শব্দত্ব, মধ্যম 
তেরী শব্ত্, যুঞ্জল ভেরী শবত্ব এই তিন ধর্ম ন্যুন দেশে বিদ্যমান থাকে । এই 
কারণে ভেরী শবত্বন্ূপ সামান্ত ধর্মের অপেক্ষায় ক্রুর ভেরী শব্দত্বাদ তিন 
ধর্ম বিশেষ ধর্ম হইতেছে । এই প্রকার শঙ্খ শর্ে ও বীণা শবে জানিবে। 
সুতঝাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে ঘষে, যেপ শব্ধত্ব রূপ সামান্য ধর্টের জ্ঞান 
বিন! ভেরী শবতাদি বিশেষ ধর্মের জ্ঞান হয় না। সেইরূপ এই স্বয়ংজ্যোতি 
আত্মার অন্তি-ভাতি-প্রি্-রূপ সামান্ত ধর্মের জ্ঞান বিনা ইহলোকে কোন 
বিশেষ পদার্থের জ্ঞান হইবে না। কিন্তু অস্তি-ভাতি-প্রিয়-রূপ সামান্ত ধর্মের 
জানের পর এই জীবের ঘটাদি বিশেষ পদার্থের জ্ঞান হইবে । এক্ষণে অস্তি- 
ভাতি-প্রিয়-দ্ূপ আত্মা বিষয়ে সামান্য প্ূপতা স্পষ্ট নিরূপণ করিবার জন্য প্রথমে 
সর্বত্র আত্মার অন্গগত-ভাব নিরূপণ করা যাইতেছে । হে মৈত্রত়ি! ইহলোকে 
যে পদার্থ প্রতাক্ষরূপে গ্রহণ কর! যায় এবং ষে পদার্থ পরোক্ষরূপে গ্রহণ করা 
এবং যে পদ্দার্থ সত্যব্ূপে গ্রহণ করা যায় এবং যে পদার্থ অসত্যরূপে গ্রহণ করা যায় 
যায় এবং ষে পদার্থ 'অহং-রূপে গ্রহণ হয় এবং যে পদ্দার্থ 'মম+-রূপে গ্রহণ হয়, 
দেই সমস্ত পদার্থ চেতন আত্ম! হইতে ভিন্ন নহে। কিন্তু সেই সমস্ত পদ্দার্থ চেতন 
আত্মান্ধপই। তাৎপর্য এই ষে, যেরূপ রজ্জু রূপ অধিষ্ঠানে ষে সর্প, দণ্ড, মালা, জল- 
ধারাদি পদার্থ প্রতীত হয় ও সেই কল্িত দর্পাদি রজ্জুর্ূপ অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন 
নছে। কিন্তু সেই রজ্জুরূপ অধিষ্ঠানই অজ্ঞানবশতঃ সর্প দগুমাল৷ জলধারা আদি 
নানা্ধপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ এই আননদস্বক্ূপ আত্ম! বিষয়ে যে আকাশাদি 
প্রপঞ্চ প্রতীত হয় সেই প্রপঞ্চ সেই অধিষ্ঠান আত্ম! হইতে ভিন্ন নহে। কিন্ত 
লেই আধষ্ঠান আত্মাই অজ্ঞানবশতঃ আকাশাদি জগৎ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। 
সতবাং অন্তি-ভাতি-প্রিয়রূপ সামান্ত ধর্মের অপেক্ষার সেই আকাশাদি পদার্থ 
আত্মায় বিশেষ ধর্ম হইতেছে । সেই বিশেষ ধর্মের জ্ঞান অস্তি-ভাতি-প্রিয়রপ 
সামান্ত ধর্মের জ্ঞান দ্বারাই হইবে। হে মৈত্রেক্ি! সেই চেতন আত্মার বিশেষ. 
রূপ যস্কপি অনেক প্রকার, তথাপি সংক্ষেপে সেই আত্মার বিশ্ষেরপ ছুই প্রকার। 
৭ 
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একতো৷ 'যুম্মদ” শবের অর্থরূপ আর দ্বিতীয় “অম্মদূ, শব্দের অর্থরূপ। েখানে 
“ইদং এত?্‌” ইত্যাদি শব্দ দ্বারা যে পদার্থ কথন করা যায় সেই পদার্থ যুন্ম্ শব্দের 
অর্থরূপ হইয়া থাকে ; আর 'অহং মম অনিদং ইত্যাদি শব দ্বারা যে পদার্থের কথন 
হইয়! থাকে, দেই পদার্থ মন্দ শব্দের অর্থরূপ হইয়া থাকে । হে মৈত্রেকি! 
অন্তঃকরণা!দ-পংঘাত বিশিষ্ট চেতন অস্মদ্্‌ শব্দের বাচ্যার্থ। আর বাহ্‌ ঘটাদি 
পদার্থ-বিশিষ্ট চেতন বুশ্বদ্‌ শবেব বাচ্যার্থ। তথায় যুম্মদ্‌ অন্মদূ শব্দের বাচ্যার্থের 
যস্তুপি পত্রস্পর ভেদ আছে, তথাপি সেই ছুই শব্দের ভাগ ত্যাগ লক্ষণ! দ্বারা 
প্রতীত যে “চতুনমাত্ররূপ লক্ষার্থ, "সই চেতনমাত্রকূপ লক্ষার্থ সেই ছুই শব্দের 
মধো একই | স্ৃতরাং বে অথকে যুম্মদ্‌ শব্দ কথন করে, সেই অর্থকে অস্মদ্‌ শব 
কথন করিয়া থাকে । এক্ষণে এই অর্থম্পষ্ট করিবার জন্গ প্রথমে যু্মদ্‌ শবের 
অর্থে অশ্মদ শব্দের অর্থরূপতা নিকপণ কবা যাইতেছে । হে মৈত্রেয়ি । অন্মদ 
শবের অর্থঝপ যে অস্তব আত্ম। তাহা হইতে ভিন্ন যত কিছু বাহ শঙ্খাদি জড় 
পদাথ এবং পুরুষাদি চেতন পদার্থ, তাহারা সমস্ত জড় চেতন পদার্থ যুম্মদ শব্দের 
অর্থরূপ । পরস্থ সেই শঙ্ঘাদি জড পদার্থ খন চেতন পুরুষের রাগাদি ইন্জ্রিয়ের 
সহিত সম্বন্ধ গাণ্ত হঃ, তথন সেই শঙ্খাদি জড় পদার্থ নানাপ্রকার শব করাতে 
চেতন ব্যবহারের যোগ্য হইতেছে । এখং চেতন পুরুষের শরীরের সহিত 
তাদায্ অভিমান প্রাপ্ত হইয়া সে শঙ্খাদি অম্মদ শব্ের অর্থরূপ আপনার 
আত্মাকে, ঘুম্মৰ্ শব্দের অথরূপ বাহ্‌ পদার্থ হইতে তিঙ্ন রূপে জ্ঞান করে। 
এহ রূপে যুম্মণ শব্দের অর্থরূপ প্রসিদ্ধ, যে পুকষাদি চেতন পদার্থ তাহারাও অস্মদ্‌ 
শব্দের অর্থবূপ আপনার আআাকে, বুম্মদ্ শব্দের অর্থরূপ অন্ত পদার্থ হইতে 
ভিন্নরূপে জ্ঞান করে। ম্বতরাং যু্সদ্‌ শবের অর্থরূপ বে শঙ্খাি জড় পদার্থ 
এবং পুরুষাদি চেতন পদার্থ তাহারাও অন্মন্ন শব্দের অর্থরূপ হইতে পারে। 
শঙ্কা ।-__হে ভগবন্‌। শঙ্খাদি জড় পদার্থের চেতন পুরুষের সহিত তাদাত্ময সম্বন্ধ 
কিন্ধপে সম্ভব হইতে পারে? সমাধান।__হে মৈত্রেরি! ইহলোঁকে এরূপ 
কোন পদ্বীর্থ নাই ষে পদার্থকে চেতন পুরুষ আপনার আত্মারূপে গ্রহণ করেন 
নাই। কিন্ধক এই সমস্ত জড় পদাথকে চেতন পুরুষ আপনার জআত্মাক্ূপেই 
গ্রহণ করেন। (খানে সকল পদার্থের মুল কারণ যে অবিদ্যা, সেই অবিদ্তাকে 
সেই পরমাত্মা-দেব আপনার শবীররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। আর সেই অবিগ্কার 
কাঁধ্য গত সুক্ষ প্রপঞ্চ, সেই সমষ্টি হুক প্রপঞ্চকে এই হিরণ্যগর্ভ 'গবান্‌ 
আপনার শরীররূপে গ্রহণ করেন। আর দেই আবিস্তার কাঁধ্য-রূপ বত স্কুল 
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প্রপঞ্চ, সেই সমষ্টি স্থল গ্রাপঞ্চকে এই বিরাট্‌ ভগবান আপনাব শবীররূপে গ্রহণ 
করেন। আর বাষ্টিরূপে প্রসিদ্ধ ষে জড় পদার্থ সেই জড পদার্থকে এই অনেক 
মন্তষ্যাদি চেতন পুরুষ আপনার শরীররূপে গ্রহণ করেন | এই প্রকারে সমস্ত 
জড় পদার্থ চেতনের আশ্রিত। স্থতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইন্ডেছে যে ইহলোকে 
নিয়মপূর্বক কোন পদার্থে যুন্বদ শবের অর্থবূপতা নাই, এবং নিয়মপুর্ববক 
কোন পদার্থে অন্মদ্‌ শব্দেবও অর্থরূপতা নাই । কিন্তু এক অন্টের অপেক্ষায়, 
এই জড় চেতন পদার্থ বিষয়ে যুক্মদ্ অন্ন শবের অর্থরূপতা আছে। যে 
পদার্থকে এই পুরুষ আপনার আত্মারূপে জ্ঞান কবে, সে পদার্থে অন্মদ্‌ শব্দের 
অর্থরূপতা আছে। আর যে পদার্থকে এই পুরুষ আপনার আত্মা হইতে ভিন্ন" 
রূপে জ্ঞান করে সেই পদার্থে যুন্মদ্ধ শব্ষের অর্থরূপতা আছে। যেরূপ দেবধছত্ত 
নামক পুরুষের অপেক্ষায় ষঙ্ঞদত্ত নামক পুরুষ বিষয়ে যুম্মদ শব্ের অর্থরূপতা 
আছে | আর যজ্জদৃত্ত নামক পুকষের অপেক্ষায় দেবদত্ত নামক পুরুষের বুত্সদ্‌ 
শবৌর অর্থূপতা আছে। হে মৈভ্রেক্সি! মন-বাণীর অবিষয় রূপ ষে এই 
আননস্বর্ূপ আত্মা, সেই আঁক্মা-দেব আপনা অস্তি-ভাঁতি-প্রিকনবূপে সমস্ত অনাত্ম 
পদার্থের অধিষ্ঠান রূপ। এই কারণে এই আন্মাদেব কোন শবের বাচ্যার্থ নহে। 
কিন্তু সেই আত্মাদেব সেই যুদ্মদ্‌ অন্দাদি সর্ব শব্দের লক্ষ্য অর্থর্ূপ। মুত্রাং 
চেতন আত্মারূপ লক্ষ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই যুষ্সদ অন্মদ্‌ শব একই অর্থ বোধন 
বা প্রকাশ করিতেছে । এইরূপ যুস্মদ্‌ মন্মদ্দ £5 ছুই শঝেব ভাগ ত্যাগ লক্ষণা- 
দ্বারা যখন এক চেতন আত্মাবপ অর্থ সিদ্ধ হইল তখন সেই যুক্মদ্‌ অন্মদ্‌ শবের 
অর্থের ব্যাপ্যরূপ যে অর্থ সেই অর্থ প্রকাশকারী যে ইদমাদি-শব্দ, সেই ইদমাদি 
শবেরও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা এক চেহুন আত্মাই অর্থসিদ্ধ হইবে। সেই চেঙন 
আত্ম। কিরূপ? তিনি আপনার অন্তি-ভাতি-প্রয়রূপে সর্ববপদার্থে স্কুরণ হন। 
এবং সুর্ধ্যাদি জোতিরও সেই আত্মাদ্রের জ্যোতিনূশ। এরূপ আনন্দস্বরূপ 
আত্ম ব্ষিয়ে এই আকাশাদি বিশেষ পদার্থ অজ্ঞানী জীব আরোপ করিয়া 
থাকেন। হেমৈত্রের়ি! ইহা বলাতে এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে যে, যেবপ 
শবত্বরূপ সামান্ত ধর্মের জ্ঞান হইবার পর ভেরী-শবত্ব, শঙ্খ-শব্ত্ব, বীণা- 
শবাত্ব,। ইত্যাদি বিশেষ ধর্দের জ্ঞান হয় সেইন্ষপ অস্তি-তাতি-প্রিকরূপ আত্মার 
স্কুরণ হইবার পরেই এই জীবের অহং ত্বং প্রড়তি বিশেষ ব্যবহার [দ্ধ হইবে। 
আননদন্বরূপ আত্মার স্করণ বিনা ইহলোকে কোনও ব্যবহাব সিদ্ধ হইতে পারে 
না। হ্থৃতরাং আপনার স্থিতিকালে এই সম্পূর্ণ জড়চেতন-রূপ জগৎ অদ্বিতীয় 
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আত্মারপই | হে মৈত্রেরি! এই অদ্বিতীয় আত্মা আমি পুর্বে প্রিযতমরূপে 
তোমাকে বলিয়াছিলাম। এই পধ্যস্ত জগতের স্থিতিকালে আত্মার অদ্বিতীয়- 
রূপতা সিদ্ধ কর! গেল। এক্ষণে জগতের উৎপত্তিকালের পূর্বেও আত্মার 
অদ্বিতীয় রূপতা সিদ্ধ কর! যাইতেছে | ছে মৈত্রেছি ! যেরূপ জগতের স্থিতি- 
কালে এই আনন্দন্বরূপ আত্মা সর্বভেদরহছিত অদ্বিতীয় রূপ, সেইন্ধপ জগতের 
উৎপতিকালেও এই আননস্বরূপ আয্ম! সর্কাভেদরছিত অদ্বিতীয় রূপই | এই 
অর্থ বিষয় তুমি দৃষ্টান্ত শ্রবণ কর। যেরূপ বিস্ফুলিঙ্গাদি কার্য উৎপত্তির পূর্বের 
সব্বভেদ-রহিত যে প্রজ্লিত অগ্নি, সেই প্রজ্লিত অগ্নি হইতেই সেই অগ্নির 
তায় স্বভাববিশিষ্ট বিস্দুলঙ্গ এবং অঙ্গাররূপ কার্ধ্য উৎপন্ন হয়) সেইরূপ প্রপঞ্চ- 
রূপ কার্ধয উৎপত্তির পূর্বে সর্বভেদ্রছিত যে অদ্বিতীয় আত্মা আদুছন, সেই 
সেই আত্ম! হইতে এই জড় চেতনরূপ সম্পূর্ণ জগৎ উৎপন্ন ইইয়। থাকে। হে 
মৈত্রেয়ি। সেই পরমাত্মাদেব হইতে হিরণ্যগর্ভ দ্বারা ষে প্রকারে এই স্থৃণ জগৎ 
উৎপত্তি হইয়াছে তাহ! অনেক শ্রুতিস্থতিতে বণিত হইয়াছে । শ্রুতি ১- পনদর্য্য- 
চন্্রমসৌ ধাতা৷ যথা পূর্ব কল্প ; অর্থ, সেই মায়াবিশিষ্ট পরমাত্মাদের 
জগতের উৎপত্তিকালে স্ধ্য চন্দ্রম প্রভৃতি সমস্ত জগৎকে পূর্ব কল্পের ন্তায় 
রচনা করি'শছিলেন। স্মতি ;_-“তেষাঁং চ নাঁম রূপা কর্্মাণি চ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ 
বেদশবেভ্য এবাদৌ নিমমে স মহেশ্ববঃ1” অর্থ ;_জগতের উৎপত্তিকালে দেই 
পরমাক্মাদেব আকাশাদি পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন রূপকে এবং ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মকে 
বেদের শব্দ হইতে উৎপন্ণ করিতে লাগিলেন। তাৎপর্য এই যে “ভূ” এই 
বেদের শব্দ উচ্চারণ করিনা সে পরমাত্মাদেব পৃথিবীকে উৎপন্ন করিলেন। 
এবং “আকাশ” এই বেদের শব্দ উচ্চারণ করিয়! সেই পরমাত্মাদেব আকাশকে 
উৎপন্ন করিলেন। এই প্রক:র সমন্ত জগৎকে উৎপন্ন করিলেন। হে মৈত্রেয়ি! 
এই প্রকার অনেক শ্রুতি স্বতির বচন হইতে এই আকাশাদি জগতের উৎপত্তি 
তুমি আপনিই জানিবে। সুতরাং এস্থলে তাহ! বলিবার প্রয়োজন নাই। 
পরস্ত খণেদাদি শব প্রপঞ্চের ডৎপত্তি তুমি আপনি জানিতে পারিবে না। 
স্থতরা* খণেদাদ্ি রূপ শব্বপ্রপঞ্চের উৎপত্তি ষে প্রকারে আত্মাদেব হইতে 
হইয়াছে, সেই প্রকারকে তুমি শ্রবণ কর। হেমৈত্রেগ্ি। যেরূপ ইচলোকে 
সু কাষ্ঠ দ্বারা এবং আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বার! যুক্ত যে প্রজ্লিত অগ্নি, সেই অগ্জি হইতে 
বিলক্ষণ (শ্বতন্ত্র) ধূমের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই সর্বজ্ঞ পরমাত্মা! দেব হইতে 
এই বিলক্ষণ শব রূপ বেদ উৎপন্ন হুইয়! থাকে । শঙ্কা )--ছে ভগবন্। খগাদি 
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বেদকে যদ্দি ঈশ্বর হইতে উৎপত্তি অঙ্গীকাঁব করা যার তবে সেই বোন্ধশ 
শব্ষ লৌকিক শব্দের স্তায় পৌরুষেয় শব হইবে। কিন্তু শাস্ত্রে তো বেদরূপ 
শব্বকে অপৌকুষেয় কথিত হইয়াছে। সুতরাং সেই শাস্ত্র বিরোধ ঘটিবে। 
সমাধান; _ হে মৈত্রেয়ি ! যে শব্ধ উচ্চারিত হইবার পর, সেই শবের অর্থ নিশ্চয় 
করিবার জন্ত প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণের অপেক্ষা থাকে সেই শক সেই অর্থ 
বিচারপূর্বকই উৎপন্ন হয়। অর্থবিচার বিনা সেই শব উৎপন্ন হইবে না। 
যেকপ হদানীস্তন কালে লোকের শব্দ অর্থ-বিচারপূর্ববকই উৎপন্ন হয়। কিন্তু 
এই বেদরূপ শব্দ যে পরমাত্মাদেব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! অর্থ-বিচার- 
পূর্বক উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু যেরূপ যত্ব বিনাই এই পুরুষ হইতে শ্বাস প্রশ্বাস 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ কোন প্রযত্ব বিন! সেই পরমাত্মাকে দেব হইতে দেই বেদরূপ 
শব্ধ উৎপন্ন হয়। ক্রতি;--'তন্ত সহতো ভূতন্ত নিশ্বসিত; খথেদো বজুবেদিঃ 
সামবেদে। অধর্ধাঙ্গীবস£” । সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইল যে, পুরুষ দ্বার! 
উচ্চারিত যে বচন, সেই বচনের নাম পৌরুষেক বচন! কিন্তু এই পুরুষ আপনার 
মনে জর্থ-বিচার করিয়। যে বচন উচ্চারণ করে, তাহার নাম পৌরুষেয বচন। 
এক্নপ পৌরুষেয়্পণ। বেদের বচন নহে। এই কারণে সেই বেদ অপৌরুষেয় | 
শঙ্কা! ।_:ছে ভগবন্। অর্থ বিচার বিন! পুরুষ যে সমস্ত চন উচ্চারণ করে সেই 
সমস্ত বচন যদি কখন অপৌরুষেয় বলিয়া! গণ্য হয়, তবে ইদানীন্তন কাঁলে 
লৌবীীক পুরুষ অর্থ বিচার বিনা ষে সকল বাক্য উচ্চারণ করে তাছাও বেদ- 
বচনের ন্তায় অপৌরুষেয় হওয়া উচিত। সমাধান )১--হে মৈথ্েছি! এই জীব 
ভ্রম-প্রষাদাদি দোষঘূক্ত । ন্ৃতরাং এই জীব অর্থবিচার বিনা ঘষে যেৰাক্য 
উচ্চারণ করিবে, সেই বাক্য উন্মন্ত পু*ষেব ন্যাম আপনার অর্থ হইতে ব্যভি- 
চারীই হইবে । এখানে ষে বচনের অর্থের প্রত্যক্ষা্ি প্রমাণ দ্বারা বাধ হইবে, 
সেই বচন আপনর অর্থ হইতে ব্যভিচারী হইবে । বেরূপ কোন লোক 'অগ্মি 
শীতল এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে; সেই বচনের অর্থ রূপ যে অগ্নি 
বিষয়ে শীতলতা৷ থাকে তাহ প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছার! বাধিত , সুতরাং অগ্নি শীতল 
ওই বচন আপনার অর্থ হইতে ব্যতিচারী। হে মৈত্রেয়ি! এই মন্থুধা-লোকের 
কথা তদূরে থাক, বদি কখন এই জীব ব্রহ্মলৌকে থাঁকিয়াও অর্থ বিচার 
বিনাই কোন বাক্য উচ্চারণ করে সেই তাার ৰাঁক্য ও উন্মত্ত পৌরুষেয় বাক্যের 
স্তায় আপনার অর্থ হইতে বাভিচারীই হইবে। পরস্ত সর্বজ্ঞ পবমাশ্বাদেব ভরম- 
প্রমাদাছি দোৌষরছিত । হুতরাং সেই সর্ব ঈশ্বর অর্থ বিচার বিনা যে বেদ- 
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বচন উচ্চারণ কবিয়াছেন সেই বেদবচন আপনাঁব অর্থ হইতে ব্যভিচারী হইবে 
না। সুতরাং এই অর্থ সিদ্ধ হইতেছে বেদবচনের আপনার অর্থ সিদ্ধি জন্ত 
কোন প্রত্যঙক্ষাি প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এবং বেদবচনের আপনার অর্থ 
হইতে ব্যভিচার হইব না। সুতরাং বেদবচন প্রত্যক্ষা্দি সর্বপ্রমাণের 
মধো রাজা । (ক্রমশঃ ) 
শ্রীহেমচন্তর মিত্র । 


সাধনায় বিদ্ব। 


(পূর্ব প্রকাশিতের পব ) 


সন্ন্যাসী আবার চলিতে আরম্ভ কবিলেন। কতিপয় ব্যক্তি সন্নযাসীর এই 
অমানুষী ক্ষমতা দর্শনে আক্ষ্ট হইয়া তীছাব পশ্চাৎ অনুদরণ করিল, কেহ 
কেহ তাহাব শিষাত্ব গ্রহণ কবিয়া, তাহাকে সেবা কবিবাব অনুমতি প্রার্থনা 
করিল। কিস্তি তিনি নানাবিধ উপদেশে কদাপি বা ভঙ় প্রদর্শনে একজন ব্যতীত 
সকলকেই প্রতিনিবৃন্ত করিলেন। একজন তরুণ যুবক কোন প্রকারেই 
তাহার সঙ্গ ত্যাগ কবিতে স্বীকৃত হইল নাঁ। তখন সঙ্ল্যাসী বলিলেন, “আমার 
শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে আমার সঙ্গী হইতে হইলে, তে(মাকে বিশেষ পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইতে হইবে। প্রস্থত আছ?” যুবক স্থিরসংকল্প। ইহা দেখিস 
পূর্ব্বনিবৃদ্ত কতিপয় বাক্তি৪ সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভেব জগ ঘে কোন পরীক্ষা 
দিতে আগ্রঠ প্রকাশ করিল। সন্গ্যালী কহিলেন, “বেশ, আমার সঙ্গে আইস।” 
কিয়ুন্নূর অগ্রসর হইলেই পখি পার্শস্থ একটা কর্ষ্মকারের আলয়ের সম্মুখে 
উপনীত হইলেন । প্রবল বাযু শ্রোতঃসন্ধুক্ষিত তীব্র অনলে লৌহদণ্ড সম্তাপিত 
হইতে ছিল। স্হসা সন্প্যাী সেই অনলম্রাবী লৌহদণ্ড হস্তে গ্রহণ করিয়! 
পরীক্ষা প্রদানেচ্ছুগণকে বলিলেন, “আইস, ইহা হণ্তে ধারণ কর।” সেই 
শ্বেতাভ রক্তবর্ণ লৌহথপ্ডের প্রচণ্ড উত্তাপ বছুদূর হইতেই অন্থভৃভ হইতে 
ছিল। কেহই এ পরীক্ষ! প্রদানে অগ্রসর হইল না; কেবল সেই যুবক অন্লান 
বদনে হস্তদ্রয় বিস্তার করিল। মব্ন্যাপী উচ্ছল প্রসর় দৃষ্টিপাতে দেই স্থির প্রতিজ্ঞ 
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যুবককে যেন অভিষিক্ত কবিয়া তাহার হস্তে সেই কালানলঙ্রাবী লৌহদও 
অর্পণ করিলে ভয়ে বিন্বয়ে দর্শকবুন্দ শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু যুবক স্থির, ধীর, 
নিরুদ্ধেগ ; সন্ন্যাীর আদেশে সেই লৌহদণ্ড লইস্া পুনবায় উচ্ভা অগ্নিকুণ্ডে 
নিক্ষেপ করিল সন্ন্যাসী আমীর্ববাদ করিলেন, “তোমার সর্ব্বাতীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।” 
বল বাহুলা, যুবকের হস্তে কোন 'প্রকাৰ যন্ত্রণা অনুভূত হয় নাই। এই 
আপাততঃ অসম্ভব ব্যাপাৰ অনেকেব বিশ্বাস করিতে প্ররুত্তি হইবে না। কিন্ত 
শান্সবিশ্বানী আর্ধযসস্তান কি জানেন না? 
'পূর্বজন্মার্জিতং কর্ম পূর্বজন্মাঙ্জিতং তপঃ। 
পূর্ববজন্মার্জিত।| বিগ্তা অগ্রে ধাবতি ধাবতি |” 

এই অদ্তুতকর্ম! যুবককে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসী গন্তব্য পথে প্রস্থান করিলেন । 
যথাকালে যুবক সন্ন্যাপীব নিকট দীক্ষা! প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণানন্দ নামে অভি'হত 
হইলেন। অনেকের মতে এই পপুর্ণানন্দই+ উত্তবকালে বিখ্যাত তান্ত্রিক গ্রন্থ 
স্টামারহ্ত'” প্রণয়ন করেন । 

৬ ঈ ক ক ঙগ ক 

রজনী আদম্ন প্রভাতা । মণিকর্ণিকার মহা শ্মশানে একটী বৃদ্ধা মৃত পুত্র 
ক্রোড়ে লইয়! করুণ স্বরে বিলাপে দিগন্ত আকুলিত কবিতেছে। বৃদ্ধার একমাত্র 
পুন্ধ অস্তিমের অবলম্বন আজ চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। এক তকণ ধরঙ্ক যোগী 
জাহ্ৃবী-নীরে অবগাহন করিয়া উঠিলেন; বৃদ্ধার করুণ ক্রন্দনে তাহার কামল 
হৃদয় আকৃষ্ট হইল। বৃদ্ধার শোচনীয় অবস্থা অবলোকন কবিল্াা তিনি অধীর 
হইয়া উঠিলেন ? এবং যোগের অমান্মষী শক্তির প্রভাবে প্রককৃতিব নিয়ম 
পরিবর্তন করিয়! সেই মৃত শরীবে প্রাণের পুনঃ সঞ্চার করিলেন। এ ব্যাপার 
তাহার গুরুর অগোচর রছিল না, তিনি শিষোর এবিধ আচরণে সাতিশক়্ 
অসন্ধষ্ট হইলেন, এবং শিষ্য সমীপবর্তী হইলে তাহাকে দুর হুইতে আদেশ 
করিলেন। শিষ্য গুরুর পাদপদ্ম ধারণপূর্বক মার্জনা ভিক্ষা করিলেন__কিন্তু 
সমন্তই বিফল হুইল। এই গুরু শিষ্য আমাদের পুর্ব পবিচিত ক্রহ্মানন্দ ও 
পৃর্ণানন্ন । 

্রঙ্গানন্দের সঙ্গিনীঘ্বয় প্রির শিষ্য পুর্ণানন্দের ঢঃখে ছঃখিত হইর স্বামীর 
পদ সেবাকালে পুর্ণানন্দের কৃতকাধ্যের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। ব্রক্ধানন্দ 
পুনঃ পুনঃ অস্ীক্কত হইলেও তাহার! নিবৃত্ত হইলেন না, তখন তিনি সাতিশয় 
ক হইয়া সঙ্গিনীত্বয়ের মধো একজনকে পদাঘাত করিযা বলিয়া উঠিলেন, 
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“তোমরা দুর হও” নিমেষ মধ্যে যুবতীদ্বয় অন্তহিত হইলেন। ব্রহ্জাননদের 
অধঃপতন আরম্ভ হইল; বোষে, ক্ষোভে, উদ্বেগে তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ সংক্কৃন্ধ 
ও কলুধিত ভইযা উঠিল। তাহার তপন্তা, দাধনা, ঈশ্বর চিন্তা একে একে 
তিরোহিত হল , অচিবে আত্মবোধ পর্যান্ত বিলুপ্ত হইল। 

বারাণসীব অনতিদুরে একটি কৃষকল্ল্লীব একখানি জীর্ণ কুটার মধ একখণ্ড 
ছিরমণিন কন্থার উপর জনৈক রোশক্তিষ্ট প্রচ বাক্কি যন্ত্রণায় লুষ্ঠিত হইতেছে । 
দুর্ভাগ্যের বোগ-শয্যাব পার্থ বসিয়া 'আহা' বলিবারও কেহই নাই। এই 
ব্যক্তি কয়েক বৎসর পুর্বে একজন স্ত্রীলোকের সহিত এই পল্লীতে আসিয়, 
কায়িক পরিশ্রমে নির্ভর কবত এই কুটীবে বাস করিতেছিল। কয়েক দিন 
পূর্ব্বে রমণীর মৃতু হইগ্াছে ১ পুরুষ বোগ-শয্যায় শাঁয়িত। পাঠক কি অনুমান 
করতে পারেন ষে এই ছুর্ভাগাই আপনাদেব পূর্ব পরিচিত সাধক প্রবব 
ব্রঙ্মানন্দ স্বামী ? তিনি সমুচ্চ সাধন-সোপাঁন হইতে অধঃপতিত হইয়। এই দশায় 
উপনীত হুইকাছেন। হায়, কি শোচনীয় অধঃপতন । 

কালে এই পাস্থলিত সাধক প্রবর এই শোচনীয় অবস্থায় যন্্রণী ভোগ 
কবিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহার সেই উপেক্ষিত শিষ্য মহাঁযোগী পৃর্ণানন্দ 
গুটিকা আরোহুণে * শূন্মার্গ অতিক্রম করিতে ছিলেন, তিনি সেই কুটীরেব 
উর্ধাভাগে উপনীত হইলে সহস। তাঁহার গতিবোধ হইল । তিনি কাবণানুসন্ধানে 
প্রবৃত্ত হষ্টয়া যোগলেত্রে সমস্ত অবলোকন করিলেন, এবং ভূতলে অবতরণ 
করত একটা বিন্বপত্রে গুরুপ্রদত্ত মন্ত্র লিখিয়া গুরুর হস্তে প্রদান করত 
অন্তরহিত হইলেন । সহস| যেন বিছবাৎ-প্রবাহস্পর্শে ব্রহ্মানন্দের জড়বৎ শরীরে 
অলৌকিক চৈতন্তের আবির্ভীব হইল পূর্ব জীবনের সমস্ত বুপ্তাত্ত সহসা 
তীহার অন্তরে উদ্ভাবিত ভইয়! উঠিল। উদভ্রান্ত সাধক পুনঃ প্রবুদ্ধ হইয়া 
আবার শাস্তিমার্গাভিমুখে ধাবিত হইলেন ত্তীার নব জীবনে নূতন সৌন্দর্যা, 
অভিনব আলোক উদিত হইল, তিনি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া কুতকৃতা 
হইলেন। 

শ্রীহদয়নাথ মিশ্র। 


তান্তিকগণের অবলম্িত শ্গ্যমার্গে পরিভ্রমণের উপায়বিশেষ | বিশ্ুত বিষণণ 
তত্গ্রন্থে ডরষ্টবা ।-লেথক। 


শিখিধবজ ও চূড়াল।। 
( যোগবাশিষ্ঠ অবলম্বনে ) 


একমাত্র, পুত্র-বিয়োগে রাজ! শিখিধবজকে বড়ই কাতর দেখিয়!, পতী 
চূড়ালার প্রাণ কীদিয়া উঠিল। রাজার আর রাজ্যে মন নাঁই, সতী চূড়ালার 
সাহচর্য্যে আর সুখ নাই, রাজশ্রীর দেবায় আর তৃপ্তি নাই। উৎকট বৈরাগ্য 
ব্রতই তখন রাজার অবলম্বন। রাঁজ-ভোগ তখন অগ্নিশখার মত দাহকর, 
ধনরত্ব বিষ্ঠার মত হেয়, প্রজাপালন তিক্ত ওষধের মত অপ্রীতিকর । চুড়ালার 
অনিন্দ্যরূপ, অনবগ্ভ যৌবন, মুক্তাচ্ছায়া তরল লাবণ্য শ্বামি-সবার আর 
লাগিল না। সতী মনে প্রমাদদ গণিল। স্বামী যৌবনে অতুল বিভব বিষোপম 
মনে করিয়! বনে বনে জরমণই জীবনের ব্রত করিতেছেন, শুনিয়! সাধবী পতিকে 
সাত্বনা দিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহ! বৃথাই হইল। শোকতপগ্ত অস্তঃকরণে 
সাত্বনায় কোন ফল ফলিল না৷ 

রাজা শিখিধ্বজ চূড়ালাকে পার্শে বসাইয় প্রীতি্িগ্স্বরে কহিলেন__ 
“চুড়ালে, অনেক দিন ত রাজভোগ করিলাম, যাহা ভোগ্য বস্তু বলিয়া 
সকলে জানে, তাহার সকলগুলিই ত' ভোগ করিলাম। কিন্তু আর তাহাতে 
সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, অরুচি হইয়াছে । আরকেন! এ সংসারে এখন আর 
কোন সুখ নাই, তখন আর কেন এ কারাগূঁহে বন্ধ থাকিব। ইচ্ছা, বনে বনে 
ভ্রমণ করিব; প্রকৃতির উগ্ভানে অকৃত্রিম রমণীযতায় মুগ্ধ হইব। সেখানে 
প্রজা! পালনের দাক্িত্ব নাই, বিচারে কঠোরতা নাই, যুদ্ধে নরহত্যা নাই। এ 
অগ্রিবেষ্টিত গৃহ ছাঁড়িতে পারিলে যেন বাচিয়! যাই, শান্তন্সি্ধ নিরুপদ্রর তপোবনে 
বাস করিতে পারিলে বোধ হয় স্বস্তি পাই। একদিন তোমার রূপে চন্দ্রের 
কমনীয়তা, তোমার অঙ্গে মাধবীর লাস্যলীলা, তোমার প্রেমে অমৃতের আন্বাদ 
পাইতাম । তোমার পানে ঢাহিয়! চাহিয়! চক্ষু আমার বিস্থৃত-নিমেষ হইত। 
সে দিন চলিয়। গিয়ছে। শোকে কাতর শতধা-ভিন্ন অন্তঃকরণে আর সে 
পূর্বের খেলা চলে না) আর সে “অবিদ্ধিত গতযামা রাত্রি” পোছান আর 
সাজে না। কি বল চূড়াল৷? 

্বামী সুখের রাজ্য-_-সতীর স্থাপিত নৃতন প্রেম-বাঁজ্য ছাড়িয়া বনবাসে 
যাবেন এ কথা শুনিলে কোন্‌ সতী স্থির থাকিতে পারে? চুড়াল! ছিন্নতার 


১২২ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


বীণান্বরে পতিকে কছিল__“প্রতৃ, আপনি দাপীর সেব! ত্যাগ করিয়া কোথায় 
বাইবেন? দেবতা আমার, ভক্তের হৃদয় ভিন আপনার চরণ-ক্ষেত্রেব আর 
স্থান কোথায়? উপাসিকার প্রেমপুষ্পাঞ্ুলি ব্যতীত আর কোন্‌ বস্ত আপনার 
তৃপ্তিগ্রদ হইবে? না শ্বামী,-আমি আপনাকে ছাড়িব না। অদ্ধাঙ্গিনী 
দ্লাসীর অধিকার আছে, সেই অধিকারে আপনাকে ছাড়িব না।” 

রাজা। ন! সতী, আমাকে বাধা দিও না। আমি বনবাসে স্থখেই 
থাকিব। আর আমাকে তিক্ত মাস্বাদমর ভোগন্ুথের প্রলোনে ভুলাইও না । 
বনরাঁজি সতাই আমার নিকট তোমার অপেক্ষাও এক্ষণে অধিক প্রীতিকর। 
এ লতার শোভ! অধিক টন্মাদক। এ যে বনরাজি__দেখ চূড়াণা, মানস 
চক্ষুতে চাহিছ্! দেখ, শাগা-কর বাডাইয়া, পত্র-শিব কাপাইয়া আমাকে ইঙ্গিত 
করিতেছে, বাযুচালিত শনশন শব্ধ দ্বারা অন্দুটভাবে আহ্বান কর্রিতেছে.। 
চূড়ালে হাপিমুখে বিদায় দাও! তোমার চক্ষুতে অশ্রুরেখা ফুটিয়া উঠিলে, 
তোমার মুখে দিষাদরেখা অস্কিত দেখি'ল, আমার এ স্থুথ-প্রস্থান বিষাদ-মি শ্রিত 
হইবে? 

চুড়ালা। দেখ স্বামী, কে বেণী সুন্দর? এই সজীব মুণ্তি, প্রেমমন়ী, 
তোমার দাগামুদামী চূড়ালার পানে হাকাও, আর এ নিজ্জীব নিঃন্সেহা বনরাক্জির 
দিকে লক্ষ্য কর? বল,কেবেশীমুন্দব? তুমি চণিয়া যাইলে এ বনরাজি 
কি তোমার অপেক্ষা কবিবে? তোমার বিষণ্ন দৃষ্টি দেখিলে এ হৃদয়হীনার 
চক্ষু কি অশ্রুময় হইবে? তোমার সুখের জন্ত সমস্ত প্রাণ কি হাদিতে হাসিতে 
দিতে পারিবে ? 

রাজা । চড়াপা, মনে ছুঃখ কবিও না! একদিন বটে তোমা শোভার 
কাছে বিশ্বের সকল শোভাই হার মানিত। কিন্তু আজ সতাই এঁ বনরাশি 
ৰড় সুন্দর? পুল্র-শোকে কাতর রমণী, এখনও সংসার্নখে এত লোভ? 
এততেও কি বিত্ৃষ্ণা জন্মিল ন1? উঁ দেখ, বনরাজি মনোমোহিনীর বেশে 
আমার সম্মুথে মানসচচ্ষুর উপর দণ্ডারুমানা। পুষ্পপুস্তক পয়োধর, রক্কোৎগল- 
দল করপল্লব, শুভ্রচপল মেলখেলা অংশুক, বাযুচাণিত পুষ্পপরাগ অঙ্গরাগ, 
কুম্থুমনিচয় অলঙ্কার, চিকণ শিলাতল উপভোগ্য নিতম্বতট। উদ্মিমালামুক্তা 
গ্রথিত। তরঙ্গিণী মুক্রামালাব মতই অবশ্থিতা, পুষ্পাচ্ছা্দিতা নব্লতিক1 যৌবন- 
শোভিত অঙ্গের মতই প্রীতিকর। বনর!জি আমাব জন্ত অপেক্ষা করিবে না? 
আমি যেমন ভাপবাদি, তেমনই ভাবে "সও কি সাজিবে না? বসন্তে শরতে, 


জ্যৈষ্ঠ 7 শিখিধ্বজ ও চূড়ালা || ১২৩ 


ছ্মস্তে নিদাঘে, শীতে বর্ষায়, নবনব সাজে কি দেখা দিবে না? আমি গ্রীস্মতপ্ত 
হইয়া! তলায় বসিলে মৃদ্ষূহ্‌ ব্ঞ্জন করিয়া কি তাপ দূর করিবার চেষ্টা পাইবে 
না? ছায়-আতপত্র দ্বারা রৌদ্র নিবারণে যত্ব লইবে না? সত্য চুড়ালা, 
তোমার মতই উহার প্রাণ কোষল, ভালবাসামস়। এ দেখ, মুগগণকে কত 
আদব করিয়া ভোজন করাইতে'ছ, এঁ দেখ, পক্ষিগণকে মাথায় করিয়া রভিয়াছে, 
এ দ্বেণ মানবগণকে ফল ফু, শহ্ত মূল দিয়! বাঁচাইয়! রাখিয়াছে। স্বচ্ছ 
নদীজল 'তামার অধরামূচ অপেক্ষাও অধিক মিষ্ট, এ বনবাজিমাঝে পতিত 
নবহ্্্যকর তোমার বা্ণর চেয়েও বেশী মনোহছব, এ শশাঙ্ককর রঙ্জতধারা 
তোমার উচ্ছসিত যৌবন-লাবণ্যকে ও পরাতৃভ করিয়াছে। চুড়াক্ণ, পতির 
গ্ুভ ইচ্ছ'য় বাধা দিও শ' সতী সাধবী রমণীর এ দুর্বলতা, এ ভোগবিহবগতা, 
এ স্বার্থপরতা সাজ না। 

চূড়াল। । দেখত, এতদিনে চুডালাকে এই বুঝিলে ? আহি আমার এই 
তুঙ্ছ রূপ-যৌবনেব গর্ব করি না, এই জডপিগু-দেহের গৌরব রাখি না। তবে 
এই তুচ্ছ অন্ুপিও, মাংসময় অশুচি দেহ, কপযৌবন আপনার ভ'ল লাগে, তাই 
সার্থক মনে করিতাম ,_-কাঁট দেবতাসংস গঁ ধন্ত হইয়াছে মনে করিয়া অসীম 
আনন্দ লাভ করিতাম। এই তুচ্ছ নশ্বর ধেহে আপনারহ দাপীর, আপনারই 
দেৰায় উহা উত্দগীক্ুত। নাপনার চক্ষুতে মিষ্ট পাগিত, সেই ভরসায় ধা, 
কিছু গৌরব, যা” কিছু গর্ব। এগোবব এগর্বনি জর জন্য নঠে, আপনারই 
জন্য । মামার প্রত্যক্ষ দেবতা, সতী বসণী স্বামীব জন্ত কি দিতে না পারে? 
জল ও অগ্নিতে ঝাপাইয়া পড়িতে পারে, পায়ের কটা! বুক পাতিয়! লইতে 
পাকে, ইষ্টদেবঠার স্ু'খব জন্য সকল যন্ত্রণা সহা করিতে পারে? চূড়াল! সন্কীণ- 
হৃদয়া রমণী নহে। স্থার্থপব হৃদয় লইয়। €দ পত্বীত্ব গ্রংণ করে নাই, নিঞ্জের 
ভোগের জন্ত সে লালাগ্িতা নহে তবে বাবণ করিতেছি প্রভূ, পে শুধু 
আপনার জন্ত, আপন'র কষ্টের জন্য । যে শিব বাজমুকু'ট সর্বদ1 অলঙ্কৃত থ'কিত, 
তাহ! কি জটার ভার সহা করিবে? চূড়ালার বাহুউপাধানে শুইগাও বার 
নিদ্রর বাঘাত হইত, কর্কশ কঠিন শিপাতলে কি তা"র শয়নের স্থান হইবে? 
'বৈতালিকের সুখের সঙ্গীতে ধার নিদ্রা ভাঙ্গিত, উপার্দেয় রাজভোল্য অন্নেও ধার 
তৃপ্তি হইত ন!, শত পরিচাঁরিকার সংবাহনেও বাব আংন্গর শ্রান্তি দুর হইত না, 
তিনি কি নিরা শ্রর় জীবন যাপনে সমর্থ হইবেন? তিনি কি আপনার পায়ে ভয় 
দিয়া ঈীড়াইয়। থাকিতে পারিবেন ? 


১২৪ পন্থা । [ নবপর্যযায়, ১৩২২ 


রাদ্ধা। পারিব চুড়ালা। তুমি যাহা অসম্ভব মনে করিতেছ। আমায় 
তাহাই বড় প্রীতিকর বল্লয়! বোধ হইতেছে । বহুদিন অবশ পরাধীন জীবন 
ষাপন করিলাম, এক্ষণে স্বাধীন স্বতন্ত্র জীবন যাপন করিব! ভগবানের উপা- 
সনায় খধিবাগকগণের বেদপাঠ শ্রবণে মহাপুরুষের উপদদেশে আমার সময় 
স্থখেই কাটিয়া যাইবে। 

চুড়ালা। প্রভূ, এই বৈরাগ। পুত্রশোকোড়ত। ইহা হয়ত একটি সাময়িক 
উচ্ছাস। আপনি আর কিছুদিন গহে থাকুন, রাজ্যশাসন করুন, জনকখষর 
মভ নিলিপ্ত হইয়া সংদার করুন। বনে যাইবার প্রয়োজন কি? এই 
শ্শান-বৈরাগ্যের মত কদেকদিনমাত্র স্থায়ী এই বিতৃষ্ণা বন্যার জলেব মত 
আপনিই সরিয়া যাইবে। তখন এই রাজ্য আবার কামনার বস্ত, চূড়াল! 
আবার নয়নাননদায়িনী, সংসার আবার প্রীতিকর বোধ হইবে । আপনার 
অভাবে গ্রজাগণ পিতৃশৃন্য অনাথ হইয়া হাহাকার করিবে, যুবতী পত্ধীর চক্ষুর 
জলে বক্ষ গিক্ত হইবে, ইহা কি ধর্ম? দয়াময়, এত নিষুরতা আপনার স্বাভাবিক 
নছে, এ আগস্তক। এবৈরাগা আপনার চিরস্থায়ী নহে, ও সাময়িক 
আপনার সু খলালিত অঙ্গে বনবাঁদ-ক্লেশ কোনমতেই সহা হইবে না। মহারাজ, 
আপনার যৌবনকাল এখনও যাক নাই, এ বয়সে কি বনবাদ শোভা পায়? 
বসস্তকালেই ফুলের শোভা, শরতকাঁলেই চার্দের শোভা, বর্ধাকালেই মেঘের 
শোভা | বল/কাল খেলার জন্ত, যৌবনকাল ভোগ ও কর্ম করিবার জন্য ও 
বার্ধকা নিবৃত্তির জন্ত। জরাজীর্ণ দেহই বনবাসেব উপযুক্ত । আপনি জ্ঞানী 
পণ্ডিত, আপনাকে আর আমি কি বুঝাইব। যুধঞ্চ যুবতীর জন্ত বনবাস ত 
বাবস্থিত নছে। এ বয়দে কি মহারাজ, জটাবন্ধণ সাজে? আর অনময়ে 
এই রাপ্ধ্যত্যাগে রাজার কি পাপ হইবে না? বাদ্ধক্য আম্থক, তখনই 
বিষয়বৈরাগ্য প্রকৃতই স্বাভাবিক ভইয়! সুটিষা উঠিবে। তখনই আমরা এই 
রাজ্য ধূলিমুষ্টির মত ত্যাগ করিয়া স্বস্ছন্দে বনে যাইতে পারিব। আমি স্পষ্ট 
দেখিতে পাইতেছি, ভোগলালসার বাহন এখনও ধুদরিত হই আপনার হৃদয়ের 
মধ্যে বর্তমান । 

রাজা । চুড়ালা, আমি স্থিরসংকলি। তুমি আমাকে বাধা দিও না, 
বাধা দিলেও আর আমি গুনিব না। তুমি কর্রীহইয়া সংসার কর, রাণী 
হইকস প্রজাপালন কর, আমি চলিলাম। বার্ধক্য পর্য্স্ত কালক্ষেপ করিবার 
আমার অবসর নাই। 


জ্যৈষ্ঠ ] শিখিধ্বজ ও চূড়ালা । ১২৫ 


চুড়াল৷ গ্নোনুখ গতির পা ছথানি ধরিয়া, কম্পিত বক্ষের উপর তাহা 
টানিয়া লইয়া প্রার্থনা জানাইল “প্রভূ, যদি একান্তই সংসার ত্যাগই 
করিবেন, তবে চূড়ালাকে সঙ্গে লউন। পাদপচ্যুতা লতিকার মত ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া সংদারের প্রাণে আমাকে ফেলিয়া! যাইবেন না, যৌবনেই কুম্থমকে 
বৃস্তচ্যুত করিয়। অগ্নিদঞ্ধ করিবেন না। এদাপী ছায়ার মত আপনার সঙ্গের 
সাথী হইবেই । যৌবনে অনন্আশ্রয়া পত্তীকে সঙ্গে লওয়াই পতির ধর্্ম। 

রাজা। চুড়ালা তুমি বালিকা । বনবাঁস-কষ্ট তোমার সহিবে না। ঝর 
তোমার রূপ-যৌবনই যে তোষার শক্র। বনবাদে পথের মধ্যে আমি কি 
শক্তি-সাহায্যে তোমাকে রক্ষা করিব। 

চূড়ালা। প্রত, আমি বালিক! নহি। বাপিকা হইলে কি শিখিধ্বজের 
মত অগাধগাস্তীধ্য মহারাঁজাকে এতদিন ভুলাইয়া! রাখিতে পারিতাম । বালিকা! 
নই মহারাজ ; আপনার মহিষী চুড়ালাকে রক্ষা কবিবাঁব শক্তি আপনার আছে। 
ছলন! করিবেন নাঁ। আশ্রিত শিষাকে স্তোভ দিবেন না। আর চূড়ালা 
পতিগ্রাণ। সতী, আত্মরক্ষা সে করিতে জানে ? 

রাজ! । বনবাস পুরুষের পক্ষেহ ছুঃদাধা, ছুর্ববলা রমণীর কথা কি? 
রমণী যতই শক্তিমতী হউক না, বনগমন বা বনবাস-ক্লেশ সহ) করিতে নিতান্ত 
অপারগ। জনকতনয়া সীতা অযোধ্যা হইতে ছুই চাবি পা গিয়াই স্বামীকে 
দিজ্ঞসা করেন, “বন আব কতদুৰ ?” বনজ কুস্ুমমঞ্জরী, উপবনের কুন্ুমমঞ্জরী 
অপেঞ্ষ1 কঠিন! হইতে পারে, তাহা বলিয়! অস্ত্রের আঘাত সহা করিতে পারে 
না। ম্থামীর শবর্মানে স্বামীব কুটুম্বভরণ, রাজ্যরক্ষা, প্রভৃতি স্ত্রীর কর্তব্য। 
তুম তাহাই কর? 

রাজ! শিখিধবজ এই বলিয়া বেগশালী বাছুর মত দ্রুত প্রস্থান করিলেন। 
ঝাধুচালিত পর্রের মত কম্পিতা্গী চূড়ালাও পতির অনুপরণ করিল। রাজমহিষী 
অলোক-সামান্ত প্রভা! আছি গ্াজ-তপনের অন্থগামিনী হইল। রাজার পশ্চাতে 
পশ্চাতে পতিবির্হ-বিধৃরা চুড়াপা অনেকদূব অগ্রসর হইলে পর অন্ধকারাঞ্চলা 
স্তামা ষামিনী ধারে ধীরে বনভূমিকে ভন্মধূদর করিগনা ফেলিল। আঁকাশ- 
সৌধতলে তারাদল নিক্ষিপ্ত লান্রাগ্জণির মত ফুটিয়। উঠিল। রাজ! পশ্চাতে 
ফিরয়া দেখেন চুড়ল।, রাজমঠিষা মারের প্রণরিনী বিলাসন্থধে জলাঞ্ছলি 
দিয়। পির অন্থগামিনী। সেই বিজন অরণ্যে অন্ধকার-ভীষণ বনের মধ্যে 
চুড়ালাকে রাঁজা কহিলেন, "চুড়ালা, এখনও আমার অন্ুগমন করিতেছ ?” 


১২৬ পশ্থা । [ নৰপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


চুডালা কছিল, “প্রভূ, কায়ার পশ্চাতে ছায়'। তপনের সহিত প্রত, পতির 
অনুসরণে পত্বী ইহা বিধাতার নিয়ম ।” 

এখন রাজ সন্ধ্যাদি অনুষ্টান করিয়া প্রিল্ন চূড়ালা সহ শিপাতল-শধ্যারে শয়ন 
করিলেন। পরিশ্রমক্রাস্ত-দেঃ নিদ্রার কোমগম্পর্শে অল্লক্ষণের মধ্যে নিংসজ্ঞ 
হইগ্সা গেল। উদ্বেগাকুল শিথিতবজের মধ্য পাত্রে নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখেন, 
পার্থ তাহাকে জড়াইর়া পত্রী চূড়াল। পদ্মমধুপানবতা! ভ্রবরী মত নিশ্চেতনা। 
রাজার ক্লিট অন্তর বহিয়া একটি তণ্ড দীর্ঘগাস নাসাপপে বাছির হুইল। কুম্ম- 
কোমল চূড়ালাকে সেই নিশীথে বিদ্ষন গবণ্যে ছাড়িয়া যাই/ত রাজা কৃতসংকল্প 
হইলেন। নচেৎ চূড়ালা জাগবিতা হইলে তাহাব আব যাওয়া হইবে না। 
রাজা নলও একদিন এইরূপে অন্ধকারমক্র নিঞ্জন অরণো পরী দময়স্তীকে তাগ 
করিয়া! ধন। রাজ! শিখিধ্বজ ও তাছাই করিলেন। (ক্রমশঃ ) 

শ্রীরামসায় কাবাতীর্ঘ। 


পাগলের পত্র। 
গনী 


ভাবিয়! দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় এই অনন্ত বিশ্বনাঝে অ'মরা কোণায়! 
যেন অলীম সমুদ্র মধ্যে একটি পামান্ত বুদ্‌বুদ্‌। কিন্তু আবার সেই অতি ক্ষুদ 
ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্‌ লইয়াইত দমুদ্রজীবনের প্রকাশ । যেন দেহ ছোট বড় ঢেউশুপিব 
মাথার উপর মণির মত কত রংয়ের জলবিন্দুগুলির ভিতব দিয় সমুদ্বভাবটি 
আরও কত সুন্বর ও মধুর হয়ে ফুটে উঠংছ! দেই রকম এই বিশ্ব-সংদংর হে 
মহাভাবকে ফুটিয়ে তোলবার জন্য অনস্ত রূপ ধরে বয়েচে _আমাদের ক্ষুদ্র জীবনও 
সেই মহাভাবেরই বুদ্বুদ্‌। 

নদীর ঘূর্ণি যেমন নদীরই জল, গথ০ কেমন ধেন একটু ভিন্ন ভাবে দাড়িয়ে 
নদীর বেগ-শক্তির মহিমা প্রকাশ করে। আমাদের জীবনকে ও সেই বিশ্ব 
অতীগ মছাভাবের প্রকাণমুখীন্‌ করিতে হাব। সে ভাবস্তরোতে ঘূর্ণি হয়ে 
তাক মহিমা! ফুটিয়ে তুলতে হবে, ক্ষুদ হৃদয়খানি অনন্তের দিকে ছড়িয়ে 
দিতে হবে। 1121) 07 076 6৪0. যথার্থই বলিদ্াছে “010৯ ৪5 05 


জ্যৈষ্ঠ ] পাগলের পত্র । ১২৭ 


109/67 £1০%/8 00001১10191 ৮ 5৪£6115 ৪17%1০4৯ 60 0061 705 
509) 00009 4০০, 

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যে পথে ছুটেছে, আমরাও সেই পথে চলেছি। বিশ্ব 
্বাবনের যে গতি আমাদের ক্ষুদ্র জীবনেরও লেই গতি। 

14৯] 216 08165010206 ১6৪]১০৫০৩ ৮/1)016, 
ড/1)956 ০০৭) 281016 5৯। 2100 0500 0116 500] 1 

আবার গীতায় বলে "অবিভক্তঞ্চ ভৃতেযু . 

এইটি আমাদের বুঝতে হবে এই ভাবে মঞ্জ তে হবে । এই বুঝতে হবে বিশাল 
সারে আমরা 'একা নই । এমন নয় যে ছুদিনের জন্ত কোথ! হতে এলাম, আর 
তায়পর সৰ ফুরাইয়া গেল। যে মহ্থাশক্তি এই বিশ্বকে জড়িয়ে নিয়ে রয়েছে 
আমরা সেই শক্তিরই প্রকাশ। 510 01157 [0056 অতি নুন্ধর ভাবে 
লিখিয়াছেন, '' 5 15191)05 276 ৪1] 1১৪০৫ 9007) 2 ০01010700 £10970) 
90 ৮6108) ৩ 1151)60 (০ 00986116 102619 1051)61%5, ০ ০:০9 
২১০৮৪ 0৪ ০০৪৪০ ৮10) 1921) ১01)767860 7১০761০705 4০1৮০০ ৮১ 
1016 522.৮--4]97 00. 00505755156) আরও বলিয়াছেন, “29৪01 
০ 05175 ৪ €05 ৮ 15107 01 (06 ১০০০০1)5০৭০৪১ , , 7166 05 1)0% 
০৪৫৮ ০001561৩১01 001) 15 59565101176 0০৮7০1৮1272 বড় 
সুন্দর কথা। কিন্তু এই ভাবটিক্রীবনে ধরতে হবে, জীবনে খাটাতে হবে-_ 
এইভাবে জীবনকে কুটিয়ে তুলতে হবে। তখন তবে বুঝবো জীবন 
কত মধুর-কত হ্বন্দর! 1201 115০5 ও ঠিক এই কথা লিখিয়াছেন, 
+05018805) 09০৪৭) 11৮ 071১ ০900015% 10500১0০0280€51১/0165 ০০ 
৪06 1500 10015108981) 100 08051600 00106-100086 010 1865 
ও 0) 1০০৮ ০1 ৪3)115১ ৪ 1০০ 91018 0057)05 ০০. 00৮ 509£819 ?১ 
(086 500881৩0100 000156756 £৮5610, 2170 0৪ ৮০7) 09001)680 
81005 181817)576 8007০9985০৮ 905210 56091865091-- ন ৪ 2082 
চ615028165. 

জীবনের সবই থাকৃ:ব--সে্ কামনা, সেই প্রবৃত্তি, সেই ক্ষুধা, সেই 
পিপাসা, দেই গৃহ-দংপার, লেই লমাজ, সেই জন্মভূমি__ভাদের মাঝে থাকৃবে 
না কেবল আমাদের ক্ষুদ্র “আমি' | ঠিক ফেল 

“কি হ'ল, বুঝি বা! সখি হুদর আমার হাতিয়েছে 


১২৮ শঙ্থা। নবপধ্যায়। ১৩২২, 


তখন তবে-_. 
শ্যা! দেবী সর্বতৃতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে 
নমস্তন্সৈ .নমোনমঃ | গোযে 

প্রাণ মন মে'তে উঠবে) আঁর চোখের জলে বুক ভেয়ে যাৰে। 

আর তখন-__ 
“যথ! নগ্যঃ সন্দমমান। সমুদ্রে” । “যদ্যৎ নস” সমবসতয় সাগরত্বং হাবাপ্তা । 

তবেত আমাদের ধর্শ-জীবন হবে। 

ইংরাজীতে ধ্রাকে আগ্গকালে 7২০1:8100 বলে আমাদের প্র” বলতে 
টিক তাহা বুঝায় না । আমাদের সমন্ত জীবনটি লইয়াই ধর্শ। সেই. জন্ত 
জামাদের দাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, বাজনীতি প্রভৃতি, আবার আহার 
বিহার, গৃহ-সংসার সমাঞ্ত ইত্যাদি, একই ভাবের উপর স্থাপিত ও সকলেরই 
লক্ষ্য এক- সেই শ্রীভগবান্। এই কারণেই হিন্দু-জীবনের এত বাধাবাধি। 

একটি উদাহরণ দ্বার] আমরা এইটি বুঝিতে চেষ্টা করিব। একটি সুন্দর 
চিন্র। চিন্তরকরের মনের ভাবই চিত্ররূপে প্রকাশ । একভাবে দেখিতে 
গ্গেলে কাগজ রং প্রভৃতি লইক়াই চিত্র। কিন্তু চিন্তরকরের মনের ভাটি ক?গজ 
রং প্রভৃতি উপকরণগুলিকে জড়িয়ে, কেমন এক সুন্নরাবে সাজিয়ে চিজরপে 
প্রকাশ হয়! এখানে চিত্রকরের মনের ভাবটি হল চিত্রটি ধর্ম) আর সকল 
উপকরণগুলিকে সেই ভাবেই লক দিয়া মিশে যেতে হবে। টিজকরেক 
মনের তাবটি যেমন ছবিখানির সমস্তটির ভিতর দিদ্লা ফুটে উঠে, ফোন এক্ষটু 
স্থান বাদ দিতে গেলে যেমন ছবিটির সৌন্দর্যের হা'নি হয়--আমাদের জীবনেও 
ঠিক দেইন্ধপ। আমর! এরূপ বলতে পারি ন| জীবনের এই সমর়টুকৃতে 
শ্ঘর্মা” করা যাইতে পারে, আর জীবনের এই সময়ে বা কাজে বা চিন্তার 
বর্খের কোন প্রয়োজন দেখি না। কেনন! যেভাব লইয়া জীবনের খেল! 
পে ভাবে পর্ববধাই নিজেকে ডুবিয়ে দিতে হবে; সকল সময়েই ভাঙে মঙ্গে 
খাকৃতে হবে । নফল চিস্তা ও কার্ধ্যের ভিতর দিল্না তার মহিম! ফুটিয়ে ভুলতে 
হবে। তবে তআমাদের প্ধর্ম” করা হবে। তবে ত দেখবে! জীবমের 
ছোট ছোট্ট কার্ষোর মধ্যে কত হুন্দর ভাব লুকান রয়েছে । তখন বুধ বে! 
মানধ-হদখে, প্রবৃত্তি কামনার পাতার ঢাকা, এমনই কি মধুভয়! ফুল লুকান 
আছে! তখন বাস্তবিকই 

“৩1561 0126 দত 26 86556510215 সত 10105,2 
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মহিমা । 


তোমারি করুণা ধীর প্রবষ্$ঠং 
মবত মরভূ মাঝে বয় । 
সাধু ভকতজন তাহে অবগ।হে 
আনন্দে নিমগন হয় ॥ 
তোমারি প্রেমবারি  সুশীতল সমীরে 
তোমারি স্সেইরাশি . বহে ধীরে ধীরে_- 
তোমারি মঙ্গলগানে কত স্ুধাঢালে প্রাণে) 
প্রক্কৃতি তোমারি কথা কয়॥ 
তোমারি আশিস ধরাবুকে নামি, 
তৃণ শস্ত ফল কুদ্ল রেখেছে সাজাইয়! 
তোমারি সে স্থধাহাসি বিতরে পুলকরাঁশি 
মুগধা ধরণী চেয়ে রয় ॥ 
তোমারি বিজ্ঞান পুরাণ দরশন 
ভোমারি রৰি শশী  গ্রহতার! অগণন 
তোমার শাসন নীতি তোমারি গৌরব গীতি_; 


নিথিল জগৎ প্রকাশয় ॥ 
ভ্রীশশধর মৈত্র 


১৩০ 


পন্থা [ নবপধ্যাস্ব, ১৩২২. 


প্রাণনাথেরপ্রতি প্রশ্ন । 


(বল) কতদিনে আর হইবে আমার 
মায়ার বন্ধন মোচন ? 

(আর) কবেবলমম মদ মোহ তম 
নাশিবে, মদনমোহন ? 

(বল) কতদিনে নাথ যাবে কামক্রোধ 
বিষয় বাসনা ছলন ? 

(আর) কবে বল মম যাবে ভব-ভ্রম 
ঘুচিবে বিষয় লাঞ্ছন ? 

(বল) আর কতদিন রব অচেতন, 
মমতা-সাগরে মগন ? 

আর) কতদিনে বল ভুলিব সকল 
তব পদে লব শরণ? 

(কবে) ত্যজিব এ ছার প্রপঞ্চ মায়ার, 
ভজিব ও রাঙ্জগাচরপ ? 

(হইব) তব নামামূত পানে পুলকিত 

প্রেমে উছলিত নয়ন? 

(গুহ) অনাথ-বংসল কবেহবেবল 
আমার স্থদিন এমন ? 

(পাব) তবদ্রশন অমিয় প্লাবন 
জুডাব তাপিত জীবন ? 

(আর) হেরি প্রাণারাম জ্যোতি অবিরাম 
হাদিমাঝে মুদি নয়ন? 

(আমি) নব জ্বালা ভূলে রব প্রেমে গলে 
প্রেমময় প্রাণরমণ ? 

গোবিন্লাল। 


যম ও যমুনা। 


প্রেমময়ের যুগলচরণে দুইটা অন্বাদি অনন্ত শ্োত ওতপ্রোত ও অবিচ্ছিন্ন- 
ভাবে নিত্য গ্রবাহিত রহিয়াছে ;-_-একটী কাল, আআপরটী প্রেম। ইহাদের 
প্রত্যেকটাই অপরটীতে পধ্যবমিত ; পরস্ত ইহাদ্রেব নামে মানব-হৃদয়ে সমকালে 
ছুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বিপরীত ভাবের উদয় হয়। একটার অধিষ্ঠাতৃদেবত 
কাপপুরুষ ব। মম, ও অপরটীর অধিগাত্রী কালিন্দী বা যমুনা । প্রথমটা সংন্বতি 
ও দ্বিতীয়টা স্থিতি শক্তির নামাস্তর মাত্র। ছয়ের সম্মিলনেই স্যষি। স্থষ্টি ও 
লয় স্থিতিশক্তিরই ছটা সীমান্ত । কাঁলে সৃষ্টি, কালে লয়, প্রেমে স্থিতি । 
এই স্থষ্টি স্থিতি সংহৃতি শক্তির সুমধুর সংমিশ্রণই হিন্দুর সত্ববজস্তমোগুণাত্মক 
পরমদেবতা। যম বলিলে নিয়তির অধীশ্বর, প্রেম বলিলে হলাদিনী-শক্তির 
অধিষ্ঠাতদেবত! বুঝাঁয়। ইহাদের বিভিন্ন জ্ঞান নিতান্তই ভ্রান্ত ও বিচিন্র। 
সকল বস্তপ্নই সত ও চৈতন্ত বাক্ত অথবা অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, পরস্ত সকলই 
যে প্রেমপ্রবণ অর্থাৎ আনন্দকেন্দ্রাভিমুথে দ্রতপতনশীল হহা এবসত্য ও 
স্বতঃপিদ্ধ। উৎপত্তি নিবৃত্তি, উন পর্যযবসান, স্থিতি বিলয়, সকলেরই সেই 
এক বস্ততে ; তাই পুরাণকারের1 বলেন যম ও বমুন! ছুইটা যমজ তাক বোন। 
প্রক্কৃতি-পুরুষের এই দুইটা চিরশিশু লীলাময়ের পদপ্রান্তে নিয়ত ক্রীড়াশীল। 
কালের প্রবল শোতে নিখিল বাহ্তব্রশ্াণ্ড তত প্রবাহিত, আর যমুনার প্রেম" 
প্লাবনে অন্তর্জগৎ অন্ুক্ষণ পরিপ্লাবিত। পবিত্র প্রেমামৃতাপ্ুত ভক্তহৃদয়ের 
নিতৃতনিলয়ই পুরাণের যমুনাপুলিন ) ঈদৃশ স্থানই প্রক্কৃতি-পুষের প্রিয়তম 
নিত্যলীলাভূমি। বাহজগৎ প্রকৃতি, ও অন্তরাত্মা যদি পুরুষ হন, তাহ! হইলে 
তাহাদের মিলন বিহার এই যমুনাতটেই হইয়া থাকে। প্রাণে যে ভাবের 
ঘআবির্ভীব হইলে অন্তর বাহির এক হইন্পা যায়, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ব্যবধান 
ক্রমশঃ বিলুপ্ত ইন্না আইসে, ছায়া ও কায়ার আর পৃথক উপলব্ধি 
হয় না, জড় ও চৈতন্টের প্রভেদ ঘু'চয়া যাক, সত্যে কল্পনা ও কল্পনায় সত্য 
বলিয়া ভ্রম হয়, তাদৃশ্‌ ভাবন্ধালহরীতেই ভক্ত-্থদি-প্রবাছিণী প্রেমশাস্তি- 
শ্রোতস্থিনী মুন! ন্বতঃই সতত উচ্ছসিতা। মে উচ্ছবাদেব সহিত যে নিজ শ্বাস 
মিশাইতে পারিয়াছে, সেই কালের কাল কালার প্রেমে মজিয়াছে, ডূবিয়াছে, 
মরিক়াছে ও মরিয়া! অমরত্বলাত করিয়াছে । এরূপ মরণ মৃত্যুঞ্ীয়ের চিরবাঞ্িত। 
এই যমুনায় কত অসংখ্য কোটী গোপ-ললনা পাগলগ্রাণে ঝাপ দিয়াছে ও 
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মরিয়াছে। তাহাদের মরণে প্রীত $ প্রফুল্ল হুইন্না সেই গোপশিশু হাসিতে 
হাসিতে অবিরাম বাঁশী বাঞ্জাইতেছেন, ও ষমুনাতরঙের সঙ্গে সমতালে রজেভঙে 
হেলিতে ছুলিতে খেলিতেছেন। তাঁহ।র লীলাখেলা তিনিই জাঁনেন , তিনিই 
বুঝেন, আমরা মুত্তিকাঁব পুত্তলী, ই! করিয়া চাহিয়া থাকি। হুহু শবেস্রোত 
বছিয়া! চলিয়াছে, কত শত সহশ্র ব্রহ্ম! বিষু মহেষ্বর ভাসিয়! গেল, আমব! ত 
কোন্‌ ছাব? যমুনার শীঠল শোতে গা ভাগান দিয়া পড়িয়া থাক, একদিন ন! 
একদিন সেই প্রেমের উৎসের চবণতলে গিয়া মিলিবে, উজান বাহিতে 
ধাইও না, তাহ' হইলেই তলাইয়া ধাইবে | 

হ্ীগোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 


কে আছে এমন। 


জগতের অন্তরালে কে আছে এমন মোর, 


ধাহাব চরণ-তলে 
ধাগব আলোক-বিন্দু 
উজলি ত্রিলোক সদ 
শিশির-শীকর সিক্ত 
শোভিছ্ে অকণ বাগে 


বসন্তে কোঁকিল গীতি, 


ধাহার বাঁরত। আনি 
দখিণ মলয়বায়ে 


বিপদ কাতর কণ্ঠে 
যমিনী যাস্থার লাগি 
চাদ-সিদূর ভালে 
উন্নত হিমাদ্রিশির 
জলধি-তরঙল-ভঙ্গ 
মায়র আদর যে, 
পিতার বাৎসল্য ভাব, 
গুরুতে বিমলা! শ্রদ্ধা, 


বাঁধ! এ জীবন-ডোর ? 
প্রকাশিছে রবিশশী 
উজলি পৃিমা-নিশি। 
বিকচ কুস্থম রাশি 
মাথিযার মুছু হাগি। 
নিকুপ্জে পাপিয়াতান, 


উদাস করিছে প্রাণ। 
বাহার পবশ পাই, 


যণহার অভগ্ন চাই । 
পরি তারকার হা'ৰ 
আসে যায় বারবার । 
যাহারে দেখিতে চায়, 
ধাহারে খুঁজিতে ধায় । 
প্রেয়সীর ভালবাসা, 
অধীনের প্রিয়ভাষা, 
মহানন্ধ সাধনা, 
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এ সংসারে অবিরত 
সকল ভিতরে যিনি 
ধাবিতে হেরিতে নারি, 
নিখিল বস-সরসে 
সাধন-ভজন শক্তি 
সাস্তভাবে জীব যিনি, 
ধার মহাণায়া মুগ্ধ 
চৈতন্ত যাহাব খেলা 
'অহ্ম্, যাহাব পানে 
প্রভু সখা, পিতা, মাতা, 
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প্রকাশিছে ভাব ষার। 
নিজেতে নিজে বিভোর, 
বিশ্ববাধি-মনচোর ! 
যিনি মধু শতদল, 

যিনি ভক্তি পরিমল। 
অনস্তে মহান্‌ শিব, 
আপামব সর্ব জীব। 
বুদ্ধি যার সাঁডা পায়, 
নিঃশেষে মিশিতে যায় । 
হৃদয়সর্বস্থ নিধি, 


রেখো বেঁধে নিরবধি! 
শ্রীবিধুভৃষণ সেন গুপু। 


যেবা হও, ওগো "ভুমি? 


ভাগবতের উপদেশ । 


( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


আমর! পূর্ধবারে ভাগবত সম্বন্ধে যতকিঞ্চিৎ 'মালোচনা করিতে গিক়া 
অপরিস্ফুটভাষায় এক মহান্‌ ৩থ্যেব নিকট উপনীত হ্ইয়াছি। আমরা 
দেখিয়াছি ষে অন্যান্য শাঞ্্রের ম্যাষ ভাগবৎ জীবশের মহে। আঅন্ান্ত 
শাস্ত্রে সাধ্য অবস্থা জীবেব কর্ম প্রঘত্ব ও£সাধনার উপব নির্ভর করে বলিয়া উপদিষ্ট 
হয়| ত্র সকল উপদেশে জীবের কর্তৃত্ব আবে'পিত হয়। জীবভাক্টা পত্য ও 
সত্ব স্বীকার কবিয়! লইয়া,কি পায়ে সে স্বতন্ত্রসত্া জীবকে সাধনার 
ভিতর দিয়া পরিচালিত করত অল্পে অল্পে পরিষ্ৃত করিয়া সালোক্য সারপ্য 
অ'দির উপযোগী করা হয়, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। কল উপদেশে জীব কর্তা, 
সার্বজনীন ভাবে কৃত সাধনাই “ক্রিয়া, ' ও জীবের “আমি' ভাবের অতীত অপর 
'পকটী স্বরূপ অবস্থাই লক্ষ বা উদ্েশ্ত ) স্থতরাং মোক্ষতত্ব বা ভগবৎ প্রাপ্তি 
স্বতঃসিদ্ধ নহে। লাধনা ও আকাজ্কা দ্বারা উহা সিদ্ধ করিতে হয়। কামক্রোধাদি 
বৃত্তিনিচয় দ্বার! মোহ উৎপন্ন হয় বলিয়া এ পথে সেই সকল বর্জন করা 
আবশ্তক। কারণ তৎনমুদয় বজ্জ্রন নাঃকরিলে জীবের ছোট "আমি, ভাবটা 


১৩৪ পন্থা] [ নবপর্যযায়, ১৩২২ 


বস্ত্র আকর্ষণে ডুবিয়া যাইতে পারে। সেই জন্ত জীবকে সতত পিবিত্ত” বা 
বস্তবুদ্ধি হইতে পৃথক ভাবে থাকিতে হয়। কিন্তু ত্ীরূপ বিবেক হইলেই শুধু 
হইল না, ক্রিয়ার আবশ্তকতা আছে। তবে এ ক্রিয়া আর বস্ত-পর 
নহে। বস্তর 'আকর্ষণ মাত্রই ব্যবহাৰ করিতে হইবে । বটে, কিন্ত প্রাক্কত 
জনের ন্যায় স্রোতে গা ভাসাইয়! দিলে চলিবে না, উহাদের সহিত বিপবীতভাবে 
মিশিতে হইবে । লোকে যেমন মুদগরাদির ভার (৫781) কৌশলপুব্বক ব্যবহার 
করত তদ্বাবা স্বকীয় দেহের সবলতা সাধন করে, তদ্রপ কৌশলপুর্র্বক বাহ 
আকর্ষণ সমৃষ্ীকে একূপভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে বে তাহাঁতে 'আমি'টির 
স্ব-তন্ত্রতা সিদ্ধ হয়| যোগঃ কর্শস্থ কৌশলং। 

এই স্তরেব সাখন!র মূল তথ্যটী বুঝিয়া লওয়া যাঁউক; কাবণ আমব অনেকেই 
এখনও এই স্তরেই প্রতিস্থাপিত রহিয়াছি। চৈতন্তের ত্রিগুপাত্িকাশক্তি 
লইয়্াই এই সাধনা । সুতরাং ত্রিগুণ কি, তাহ! না বুঝিলে সাধনা রহস্য 
উপলব্ধি হইল না। চৈতন্ের প্রত্যেক ব্যাপারে তিনটা অভিনব গতি ঝ 
প্রবণতা (167৩20) দেখিতে পাওয়া যাক, এই গতিত্রয়কে আমরা 17750 
19৬৭ ০0 0005010091)6955 বলিয়া অভিহিত করিতে পাবি। প্রথম গতি বা 
প্রবণতাকে স্থিতিশীলতা (১12)7115) বলে। কোনও ভাব ভিতরে ফুটিলে 
সেই ভাব্টী চৈতন্যের ক্ষেত্রে স্থির হইতে ও বিশেষ মৃত্তি গ্রহণের চেষ্টা করে। 
যৌবনে প্রেমভাব জ্রাগবিত হইল, কিন্তু এ ভাবটা শুদ্ধ অপরিস্ক,ট ভাবরূপে না 
থাকিয়! মুত্তি গ্রহণপূর্বক বস্তরূপে পরিসমাপ্ত হইতে, স্থির হইতে প্রয়ান পায়। 
দেই জন্ত আমরা ধতক্ষণ সেই প্রেমের অধিষ্ঠানভূত বন্ধু, প্রণগিনী বা! অন্ত 
পাত্র না পাই, ততক্ষণ পর্যস্ত এ গেমের আকাজ্জাটা স্থির হয় না। বস্তপ্পপে 
প্রতিষ্ঠিত ন' হইলে শিশু মানব ভাবটিকে হাবাইর়। ফেলে । হয়ত উপন্তাসাদি 
পাঠে প্রেমভাব উদ্রিক্ত হওয়াব পরক্ষণেই, অন্ত ভাব-বশে প্রেমভাবটী চিত্তক্ষেত্র 
হইতে অপস্যত হইয়া! যায়। আমাদের বস্তনমূৃহকে ভাবের 'নোক্ষর বপিলে 
চলে। পত্বীভাবটী স্ত্রীতে নোঞ্জর কবিয়াছি বলিয়াই, তাহাকে দর্শন কিবা 
মাত্র সেই ভাঁবটীর পুনরুলম্মেষ হয়। সেই জন্ট সাধনমার্গে মানবরূপধারী গুরুরও 
আবশ্টুকত! পিদ্ধ হয়। তবে কে কি প্রকারে ভাব-সমুহকে বাহিরে স্তন্ত 
করিবে, তাহ তাহার “মির, পারিপাশ্থিক অবস্থীর উপর নির্ভর,করে। আমর! 
আমিটিকে ছোট ও বিশি্ বলিয়! ভাবি বলিয়াই, মনে হয় যেন, পরিপূর্ণতা ও 
স্ৈধ্য 'আমির' বাহিরে অবস্থিত । আমিটাকে আকারবান ভাবি বলিয়াইত, 
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পরিপুষ্টির জন্ত বাহিরের আকাব্রবান ব্স্তর অনুসন্ধান করি; এই জন্তই 
সথলাভিমানী জীব স্থুলবস্তর, হুল্মাভিমানী জীব সুঙ্সবন্তর অন্বেষণ কবে । এই জন্তই 
তাবুক কবির নিকট বস্তগুলিও ভাবময় হইয়া যার়। আমাদেব আমিটা কি 
অবগ্রায় আছে বাঁ কতদুর উন্নতি করিয়াছে জানিতে চাহিলে, তোমার জগন্তাব 
কোন্‌ অবস্থায় আছে,_তুমি কি প্রকাব বস্ত লইয়া, তাহার সহিত কি ভাবে 
মিশিয়া থাকিতে.ভাল বাদ-_তাহা বুঝিয়া দেখ, তোমার জগৎ যেখানে 
তোমার আমিও সেখানে ; তোমার জগৎ যেরূপ তোমার আমিও সেরূপ। 
পক্ষান্তরে যদি রমণীতে কেবল কামবুদ্ধির পরিসমাপ্তি না দেখিয়া, সৌন্দর্য ও 
প্রেমভাব দর্শন কাবতে শিক্ষা কব, তাহা হইলে তোমার আমিটাও ক্রমশঃ 
কাম হইতে যুক্ত হইবে। হিন্দু শাস্ত্রের ইহা একটি প্রধান কৌশল । 
পিতাকে কেবল 3০৮9:001 বলিয়৷ ভাবিণে তোমার আমিটী ছোট থাকিয়া 
যাইবে , সেই জন্য শান্ত্র তমোগুণাভিভূত জীবকুলের উদ্ধাবকল্পে পিতাক্সপ বাহ 
বস্তুকে মহাভাবে অন্থুপ্রাণিত করিয়াছেন। পিতা সামান্য মনুষ্য নহেন £- 
পিতা ধন্ম্ঃ পিতা স্বর্গ: পিতা হি পবমস্তপঃ । 
পিতরি গ্রীতিমাপন্নে প্পরিয়ন্তে সর্ববদেবতাঃ ॥ 

মেইরূপে জননী স্বপ্গাদপি গরীয়সী, শুধু 1):08901601 নহেন। স্ত্রী শুধু 
কামোপভোগ্যা নহে, তাহাব দেহও বাহিরেৰ বস্তব নহে, ধন্মাবগণে সুবিধা হইবে 
বলিয়া! এক সঙ্গে প্রেমের কমনীরতা ও জ্ঞানের তীক্ষিতা সিদ্ধ করিবার জন্যই 
যেন ভ॥বান্‌ একই জীবকে ছুই দেহে প্রকাশ করিয়াছেন। পতি ও পত্তী 
একই জীবের অভিব্যক্তি ক্ষেত্র বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সহধন্মিণী। পুত্রও অবশ 
ও আকন্মিকতভাবে বীধ্যপাতের ফল নহে সে "আত্মা বৈজায়তে পুত্র | 
আমিটা যে জগত্রূপে বিকীর্ণ হইয়া থাকিতে পারে, ইহা বুঝিবাব আবশ্তক। 
স্থাবব ও জঙ্গম জগতে ও এই উপদেশ সম্যক্‌ প্রযুক্ত | গোমেদ ( মণিবিশেষ ) 
মঙ্গলের ক্ষেত্র, তুলদীপত্রে নারায়ণ তৃপ্ত, বৃষভ মহাদেবের বাহন, প্রভুতি শান্্ীয় 
উপদেশনিচয়, দেখ কি আশ্চর্য্য কৌশলে বাহ, তথা-কথিত তুচ্ছ বস্তু সমুহকেও 
ধর্মের অন্থকুল করত উচ্চ আদ্শে উত্তোলিত করিয়। দিতেছে। ইহাই 
তমোগুণের সাধন' বা নিত্যসিদ্ধ আস্মার স্থিতিশীলতার বিকাশ। 

রজোগুএ- অর্থে ক্রিয়াশীলতা বা ক্রিয়ার প্রবণতা বুঝার়। জগতের 
কোনও বস্ত বা ভাব যে আপনা আপনি গুদ্ধভাবেঞথাকিতে পারে না, অনস্ত, 
অপর সকল বস্ত ও ভাবের সহিত সদাই ওতপ্রোত ভাবে মিশিতে চাছে,-ইহাই 


১৩৬ পন্থা [ নষপধ্যায়। ১৩২২ 


রজোগুগের কার্ধ্য। প্রত্যেক ছিন্ন ক্ষুদ্রব্নতটাই যেন কি এক আকুল পিয়াসার 
বশে স্বকীয় ছিন্নভাব পরিবজ্ঞন করত ও অন্তান্ত ভাবেব সহিত আপনাকে 
সম্পফিত করিয়া সকলে আপনাকে এবং সকলকে আপনাতে পাইতে চেষ্টা করে। 
জড় ভরতের উপাধ্যানে ভাগবত রঞ্জোগুণেব খেলাটি অতি পরিষ্কাররূপে বিবৃত 
করির়াছেন। মৃগশাবকটীকে ছিত্র-বোধে তেদ-ভাবে গ্রহণ করত কিরূপে 
এ মৃগ-বুদ্ধি ভরত বাঁজার বিমল চিত্তক্ষেত্রে বন্ধিত হইয়া তাহার জীবনকে 
মুগময় করিয়াছিল, তাহার পুনরুক্তি নিপ্রয়োজন। রজোগুণ আছে বলিম়াঁই 
বিজ্ঞানবিং এক বিষয়ের উপলব্ধ জ্ঞানকে বিষয়ান্তরে প্রয্ধোগ করত বৈজ্ঞানিক 
উন্নতি সাধনে ক্ৃতকাধ্য হইতে পারিতেছেন। রজোগুণ অন্থকৃলভাবে খেলে 
বলিয়াই সাধক সাধনলন্ধ জ্ঞানটীকে সাংসারিক জীবনে প্রতিফপিত করত 
সাংদারিক লীবনটীকে উন্নীত করিতে সক্ষম হয়েন। ভগবানের আভাস 
প্রাপ্ত হইয়া কি কৌশলে সাধক দাংসারিক বিপদ্রাশি উত্তীর্ণ হয়েন। 
তাহার পক্ষে বিপদ্‌ আব শুধু কর্মন্ত নহে, বিপদ্‌-ভাবটাও ভগবদ্ভাবে 
ংক্রামিত হয়) ও ভগবৎ-ংপ্রম-পিপাস্ত ভক্ত বিপদ্‌্কেও ভগৰানের অপীম 
প্রেমের অংশ-্বরূপে বুঝিতে পাবিষা, হাস্তমুখে তাহা বহন করিতে সমর্থ হরেন। 
তাই সাধক বলেন-__ 
বাবে বারে যে ছুঃখ দিয়েছ দিতেছ তাবা 
সে কেবলই দয়া! তব জেনেছি ম1 ভবদার|। 

তা'ই সাধকের ভগবাঁনও বলেন-_যন্তান্গ্রমিচ্ছামি তস্ত সর্ধ্বং হরামাহম্‌। 
তোমার বস্তবুদ্ধি গ ভাবগুপি কি ভাবে ক্রিপ্নাশীল জানিতে পারিলে তোমার 
'আমি'টির অবস্থাটা স্ুষ্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে । তোমার কলপন!, তোমার ধারণা, 
তোমার ঠিস্তাশক্তি কিরূপভাবে থেলে তাহা হইতে বুঝিয়া লও তোঁষার 'আফি+টি 
কোথায় আছে? বিপদের সময় স্বতঃই কি ভগবানকে মনে পড়ে? স্বর 
চৈতন্তবিকাশের সময় কি তোমার ভগবৎ প্রেম-পিপাল! জাগ্রত থাকে। যদি 
থাকে তবে জানিও এইবার--তোমার ভিতরে রজোগুণ উকুক্রমের পথে 
বাইতে উপক্রম করিতেছে । আর যদি না যাঁয়, তবে জানিও তোমার নাধানায় 
কোনও ফল হন নাই। তোতা! পাখার স্তর অনর্গল রাঁম' নাম করিতে 
পরিলেও শমনরূপ মারঞ্জীরের কবলে পতিত হইয়া রামনাম উচ্চারণ করিতে 
পারিবে না। যে কৌশুলে জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারের মধ্যে মধ্যে 
ভগবানকে ছানিতে পার! যার; ও প্রত্যেক ব্যাপারনিচ় তদভিমুখে প্রয়োগ 


আধাড় ও শ্রার্ণ] ভাগবতের উপদেশ ১৩৭ 


করিতে পার! ধায়, তাহাই প্রকৃত রজোগুণের প্রদার বা পরিমীর্জনা | 
ইহাই সনাতন ধর্মের সংস্কার বা অনুষ্ঠান।' প্রাক্কত 
ভাবগুলিকে সংস্কৃত করে বলিয়াই “সংস্কার, ৭ তাহার" অভ্যন্তরে 
ভগবানকে অন্থুরূপে স্থাপিত করে ' বলিয়াই, উহ! 'অনুষ্ঠান'। পরম্পর অঙ্গসঙ্গ 
অভিলাষে 'রেদি্রারের” নিকট গিষ্া! ফুবক-বুবতির বিবাহসথত্রে বন্ধন ও ভগবৎ 

সমীপে, দেব, ছ্বিজ, পিতৃ ও এমন কি আব্র্স্তস্তপর্যাস্ত সমগ্র জগৎ পরিতৃপ্ত 

করত, ধন্মভাব _পরিষ্কব বণের জন্ট, দুইটা অংশ-চৈতন্তের একত্র মিলনের জন্ত 
বিবাহ ১_এই ইটা এক বলিয়া মনে হইলেও বাস্তবিক এক নহে। একটাতে 
কামেবই রিকাশ, অন্ত কিছু নহে, অপরটী ( উৎ+বাহ্‌, বা বি+-বাহ ) উর্ধে বা 
পৰম-বিশেষের দিকে জীবকে বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে বলিয়্াই এই 
স্রোতরূপ়া গতিকে উদ্ধাহ, বা “বিবাহ, হলে । তমোগুণে যেমন ভগবান যে 
এক ও স্থিত, ইহাই আভাস পাওয়া যায়,__তদ্রপ বজোগুণে ছিন্ন বনুগুলি যে 
একেরই বিকাশ তাহী বুঝাইবাব ভ্ন্ত প্রত্যেক বস্ত ক্রিয়া ও ভাবের ভিতর 
এক সর্বব-সংপ্রসারিদ্বী, সর্বব-সংযোগিনী প্রবণতা প্রস্ফুরিত করিয়া দ্েয়। বস্তর 
আকর্ষপটী রজোগুণ ঘটে) কিন্তু উহীকে অত ছোট করিয়া দেখ কেন? 
একখণ্ড লৌহ যেমন ভড়িৎ-প্রবাহ-কুগুলীর (1:160015 ০০) মধ্যে পতিত 
হইলে একদিকে (চ০9807%9 ) অপর দিকে (5৪৮৮০ ) ভাবে গ্রকটিত্ব ' 
হয়, ও এই ছুই ভাবের থেলা স্বত্বেও প্রাণে প্রাণে উভয় ভাবই যিশিয়া, 
সুযুণ্ড হইতে চাহে, তন্রপ মহাযোগিনী মহামায়ার প্রভাবে জীব কুগুলীস্ 
হইয়া এক এক চক্রে এক ক প্রকার আনন্দ অগ্ভুতব করে, ও তাদনুরূপ 
জগন্তাবেব বিকাশ করিয়া থাকে । এইরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ হইলেও 
সে পুনরায় এক হইবার জন্ত সর্ব্বরূপে সর্বভাবে সর্বোয সহিত আপনাকে, 
সম্পর্কিত করত স্বাস্থ হইতে প্রয়াস করিতেছে । যে কাঈনাঁ সংসার বন্ধের 
কারণ, তাহাই ই্ৰফকব করিনা লালসা রূপে তগবানে মিসাইয়! দেন্ন। তবে 
ছোট কাধ ঝা ক্ষুদ্র আকাজ্ষা! ভাল নহে। যদি চাহিতেই হয়, তবে সবটাই 
চাহি নাংকেন। মারিত” হাত, লুঠিত” তাগার ১ দেখিবে যাওয়া পাওয়া মিটিয়া 
যাইবে। যেমন আমরা দৃষ্টির, কার্ধ্যমাজরই চক্ষুব্ধপ ইন্দরিয়ের কায বলিয়া ঝুঝি, 
ক্র ভাবাপন্ন জীব আর্‌ সেরূপ 'বুঝিবে না।: সে 'গ্রত্যেক ব্যাপারে 
ষড়চক্রের কনিকান্থিত কোনও এক দেবতার “কার্য অনুভব করিবে। চিঃখে 
দেখিলাম না বলিয়া সে বলিবে শন দেবের কুপায় আজ ইহ! দর্শন হইল । 


৯৩৮ পন্থা! [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


এ প্রকারে তাহার ভিতরে যেরূপ সত্ব গুণের ক্রমে উন্মেষ হইবে) সে ক্রমে ক্রমে 
কিন্নর বাঁ কিল্পুরুষ হইতে আরম করিয়া দেবতা ৪' পিতৃগযণর সত্বা অনুতব 
করিতে পারিবে । লে রজোগুপের সাহাব্যে দেবতাগণের সহিত সুক্ম চৈতন্তের 
কার্ধ্যসমূত বুবিতে পারিগ্া বাহজগতে ও অপর মানবের চিতে ইচ্ছামত কার্য্য 
করিতে পারিবে। “অ আ” প্রভৃতি, *্ব্ণমালাঘক আর বর্ণনা দেখিয়া, দেবতা 
বা কেন্ত্রক্ূপে বুঝিতে পারি, তাহার্দের খেলার “আধার-তৃতা মীতৃক! 
শক্তিকে চিনিতে পারিয়া, সমস্ত অবয়বই যে সেই মাতৃকা-শক্তির খেল! ইহা 
বুঝিতে পারিবে ; এবং তমোগুণের দাায্যে বাহ্বস্ত গ্রতুতি অনাম্াসে যোগ-বলে 
প্রস্তত করিতে পারিবে। সন্তবগুণের সাহায্যে খধ্যাধি দেবতা প্রতৃতি স্তাস 
হয়) যাহার ভিতর সুক্ষ “আমি” ৭ তদমুরূপ দেবতা বুদ্ধির' বিকাশ হয় 
নাই তাহার দ্বার এ গ্ভাস হইতে পারিবে নাঁ। শুশ্ম ভাবে রজোগুণের 
বিকাশ ও তাহাব ফন স্বরূপ (09182010 1106) বুদ্ধি সিদ্ধ না৷ হুইলে বাহ্‌ 
মাতৃকা-্ঠান হইতে পারে না। তমোগুণের সুক্ভার দিন্ধ না৷ হইলে সাধক 
ক্স জগতের সত্তার অনুভব হইতে পাবে না। মাতা পুত্রকে কঠিন রোগ" 
গ্রস্ত দর্শনে হতাশ হইয়া ত্র তারকেশ্থরের ছারে “হত্যা” দিয়া পড়িঙ্ণ রহিল । 
কারথাতীত দেব্দেবের ক্ুপা হইলে, ই কৃপা সুক্মভাবে অবস্থিত ভমোগুণের 
সাহা ওয়ধাদিরূপে পরিণত হইপ্লাই তদীয় হন্টে উপস্থিত হয়। যাহাঝ মনে 
এই সমস্ত সুক্ষ বিষয়ে বোধ হয় নাই, থে সম জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন 
করিতে পারে না, দে দৈবপন্ধ ওধধ পাই পাই' করিয়াও পাঁয় না। অপর 
পক্ষে যাহার বুদ্ধি এত পরিমাজ্জিত যে ভগবৎ কৃপাই তাহার পক্ষে একমাত্র 
বস্ত বলিয়। প্রভীত হস্স,_িনি রলিক, তিনি এক মহান্‌ একত্বের উপর কাম 
শক্তি পরিস্থাপিত দেখিতে পান, ও তখন বলেন “কা'মদেবায় বিগ্ন্চে পুপ্পবাণায় 
ধীমহি তন্নোহনঙগ প্রচোদয়াৎ।” 

এইবার সন্বগুণের কথ। বুঝিতে চেষ্টা করিব। সন্বগুণের কার্য প্রকাশ। 
একটি বিশিষ্ট খেল! হইতে চৈতন্ঠময় কোন পদার্থের বিজ্ঞান যাহাতে হয়, 
তাহাই সত্বপগ্তপ। ইংল্জে এক প্রকার ক্ষুদ্র লতিক। "আছে তাহাকে 
(425) ) প্যান্দি লতা বলে। আমাদের মত লোক এঁ লতা দেখিলে 
সাধারণ লতাই বুঝষে।, কিন্তু কৃবিবর ওয়ার্ডন ওয়ার্থের নিকট এই ক্ষত্র 
বঙ্পরী মানবের ' অযৃতত্বের কাহিনী 'ঘোষণ! রুরিল। ইনি প্যান্সী দেখিক্। 
বালিলেন,_ 
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শু 7081159 ৪1105 1861, 
176 5০72 6215 160680, 

(৪) ইউ বৃক্ষ দেখিকা তিনি মহান সপ্তা (25$0০6) অন্থভব 
করিলেন। ইহাই সত্বগুণের কার্ধ্য। সত্বগুণে পুরুষ আদি সত্ত'র অববোধ 
হয়। উহা কাব্যে রস, চিন্তায় ভাব, বছত্থে ধর্ম বা একীকরণ শক্তি, সুখে 
ন্তমুথী আকর্ষণ, ছঃখ ও মৃত্যুর মধ্যে বিভিন্ন ছির সততার অন্তরালে, এফ মহান্‌ 
ধ্রক্যের যবনিকারূপে প্রকাশিত হয় । উহ! স্সাযুমণ্ডলীতে কেন্দ্র 067:06) বা 
(02875100),_-অতীক্িয় ক্ষেত্রে "দেবতা" প্রতৃতি বৃদ্ধির “কাবণ। উচা ব্যক্ত 
হইলে “পর হইলেও) ব্যক্তের সহিত €০7৪এর মত সম্বন্ধ । বুঝা গেল 
ওমোগুণে বস্তু বুদ্ধি (15071000 ) রজোগুণে শক্তি ও ক্ষার্য্ের (6150) 
সাক্বর্য (০০777613007 ) ও সত্বগুণে কেন্দ্র বা অভিমানী দেহিবুদ্ধি (০০76 
01 ৫0090100570169৭ ) ভাব সকল প্রচ্ছুত হয়। 

এক্ষণে সাধারণ ভাবে অন্থষ্ঠিত ধর্ম আচরণের কি ফল, তাহ! দেখা 
ষাউক। সাধারণ জীব অহঙ্কারের অধীন; সৃতবাং একদিকে ভ্রিগুণেত্ত খেলা 
ও অপরদিকে বিশিষ্ঠ অহংবৃদ্ধি সর্বব্যাপারেই পনুত হয়। মনে কর রাম সুক্ষ 
জগতে কার্ধ্য করিতে সক্ষম ; তাহার ভিতর তিন গুণের খেলার কি ফল হইবে? 

আমরা শারীরিক ব্যাপারে ইন্দরিয়-কেন্দ্র ব। স্বাযু-কেন্ত্র দেখিয়া ফেলি, 
আত্মাৰ অগ্ভিব্যক্তিকে স্নায়ু ও ইন্ত্িয়ের খেলা বলিয়া ভাবি, এবং অপর পক্ষে 
স্নায়ু বা ইন্দ্রিয় বিকৃত হইলে খেলা দেখিতৈই পাই না। তাঁছার কারণ কি? 
কেন যোগ-মার্গে ধা তগবৎ আরাধন! করিতে গিয়া! বিবিধ লোঁক, শক্তি ও 
বাবহারিক খেলা দেখিয়াই আমাদের  প্রষত্বের পরিতৃপ্তি হয়। সত্য বটে 
প্রাকৃতিক তিন্‌ গুণের থেল! হইতেই হইবে, এবং চৈতন্তের বিকাশের ফলে দ্রবা 
9 বস্ত বুদ্ধি, রজোুণে ক্রিয়। বুদ্ধি ও সন্ধবগুণে ভাব বা সন্ধার উপলদ্ধি না 
হইয়া! থাকিতে পারে 1) প্রক্কতির বিলাসের যে করম পাছে ও যাহা গীতোক্ত 
ভূমি আপ প্রভৃতি অষ্টভাবে বাৰস্থিত হস, সেই ক্রমের-বশে বিডির তস্ববের 
প্রকাশ হইবে। যেমন তুক্ত খর বা খাগ্ত" মাত্র পরিণত হইলে মাংল হইতে 
বীর্য পর্যন্ত সপ্ত ধাতৃরূপে পরিণত হক, তদ্রুপ বতন্ধিন জীব প্রবৃদ্ধির ' অন্যর্গত 
থাকিবে ততদিন প্রত্যেক প্রষত্বের ফলে সপ্ত-ধাডুময় ভত্ব-মালার সংস্থাঞ্জ 
থাকিবে । কিন্তু অপরিণত্ত খান্ঠাংশ মলমুয্ন প্রভৃতি রূপে বাহির হইয়া পড়! 
আমার মনে হয় উহ্ছাই আমাদের ভেদাত্মক জগংবুদ্ধি। হে খতটুকু জগন্ধা 
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স্বরূপে পরিণত করিতে পারিয়াছে, তাহাতে গার সে ভাবে জগৎ-জ্ঞান হয় না। 
ইহা! হইতে বুঝা যায় যে চৈতন্তের বিলামের ফলও তিনটা মাত্র ভাবে 
পরিণত হুয়। গ্রথমটী ভুক্ত থাস্তের অপরিণতি ,_-সাধারগ সজীব এই স্তরে 
থাকে ; স্ত্রী পুত্রাদি বস্ত সকলকে জীব ভোগ করিতে যায়, কিদ্ধ বন্তর সবটুকু 
ভোগ করিতে পারে না, তাহার অংশ বা একদেশ মাত্র লইয়াই জীবের তৃপ্তি 
হয়। এইরূপে সামান্ত ও ক্ষুদ্র আমার সুখ+ “আমার দুঃখ” এই বোধ লইয়া 
ভোগ করিতে গিয়া, সংলারের হাটে গ্থুথ দ্ঃখের পসরা মাথায় করিয়া লইয়া 
থাকে । একটু হাঁসি কান্নার খেলায় পরিতৃপ্ত হইয়া জীবন যাপন করে। 
ঝুতবাং ভুক্ত থান্ঠের অপরিণত অংশগুলি জগদ্‌-বস্ত ব্ধপে থাকিয়া! যাঁয়, ও 
জীবকে পুনঃ পুনঃ ত্রিলোকের বধ্যে অন্ম-মরণ দোলায় চড়িয় 'যাওয়া আস!” 
করিতে হয়। 

দ্বিতীয় স্তরে, সৌভাগ্য ক্রমে, মহাজন বা ভগবান কৃপায়, জীবের ছয়ে 
তত্বজ্ঞান ফুটতে আরম্ভ হয়। তথ্বন জীব কেবল হস্ত লইয়া থেলা -কবিতে 
তৃপ্তি "নাত কবে ন। তখন কবিবর ৬/০7৫5৮০71এব স্তায় শিশু ম্লানব. 
দেখিতে পাঁয্ যে গ্র$ত (ভোগ করিতে গেলে, বস্তুর বিশেষ ভাব আর থাকে ন1) 
যেন বস্তগুঝি ধরিতে গেলে “হাত ফস্কাইয়া, কোথায় মিশিয়া যায় ৭ ইহাই 
তাহার 705 11108501870 5৪019511065 ০1 01069 1% স্ত্রী বা পুত্র 
স্বক্ূপ বুঝিতে গেলে, আর বিশেষ বিশেষ নাক-মুখযুক্ত দেহী শ্বীপুত্রের ভাব 
থাকে ,ন1। আত্েফ স্বাদের উপপত্তি হইতে গেল, আর আমের আকারের 
দিকে দৃষ্টি গ্রধানতাৰে থাকে না। তখন জীব বনিঙ্বা উঠে “কেবা আমি 
কেন মোহর জারে তাপত্রয় |” তখন সে বুঝিতে পারে ঘে ভোগ্য বস্তগুলি এক 
এক সামান্ত ভাবের উপধ স্থাপিত! সকল স্ত্রীর ভিতর দিয়! এক স্ত্রীত্বরূপ 
সামান্ত স্ত্রীর জ্ঞান আছে , নকল পুত্রের ভিতর:এক পুত্রত্ব বুদ্ধি আছে। & 
বুদ্ধির বশে আমরা! জন্ম জন্মান্তরে শত শত স্ত্রী পুত্র লইয়া খেলা করিয়া 
আ'দিতেছি এবং যতদিন বুদ্ধির সহিত আমাদের 'গামির' প্ররুত সন্বন্ধ ন 
বুঝিতে পারি, ততদিন প্র বুদ্ধি পরিসমাপ্তি হয় না। জীব অনেক প্রকার 
আমেক্স হা গ্রহণ করিস্গাও আত্রের স্বরাপ বুঝিতে পারে না) 'কারণ তাহার দৃডি 
সন্ধপ্রের বা শুত্বেক দিকে নাই$ তোগই তাহার পর্বন্থ। কিন্ত বৈজ্ঞানিক 
আঘ্রের হ্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করিনা ছুই চাঁরিটী আর খাইঙ্লাই 'তাহার রক্ত 
তাত্বর আবরোধ-হয়। জগৎ শুদ্ধ লোক এতদিন 'চর্ব্য-চোর্ব্য থান্ঠ-বস্ত, ভোগ 
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করিয়াও শরীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয় নাই । সুতরাং তত্বাববোধ না হইলে 
দ্বিতীয় স্তর,বা মার্গে উপনীত হওয়া বায় না। তথন গেহ মন প্রভৃতি অই 
প্রস্কৃতির ভাব,কিছু কিছু বোঝা যায় ; তথন জগতের বিচিত্রতায় মধ্যে একতার 
জ্যোতির রশ্মি মধ্যে মধ্যে অনুভূত হয়। কিন্তু ইহাও প্রাক্কাতিক । এইবপ 
জ্ঞান ও প্রধত্বের ফলে জীব উচ্চ উচ্চ লোক € তত্র সত্ব বুঝিতে পারে বটে, 
কিন্তু তদ্বারা ব্যক্ত বা! পকাশ ভাবের উপকে যাইতে পারে না। ইহাই শাস্ত্রোক্ত 
“দেবধান+ মার্গ ) এবং ইহাতে সিদ্ধ,জরীব উচ্চ হইতে উচ্চত্ব অধিকার প্রীণ্ত 
হইয়া দেবতা খষি পিতৃরপে ব্রহ্মার স্থষ্টি ব্যাপাঁরেব সহায়ত! করে, এৰং 
ব্রগতের আধিপত্য লাভ করে। কিন্তু এ পথেও .পুনাবৃত্বির নিবৃত্তি ছয় লী । 
“আব্রন্গ ভূবন্নাল্লোকাঃ পুনরা বর্তিলদোহজ্জুন” | অশরীরী আত্মার দর্শন না হইলে 
উপনিষদ ঘতে মুক্তি নাই । 

তাগবতের পথটা বুঝিতে গেলে আমাদের আমির সহিত ত্রিগ্ডণ ও তাহা. 
দেব বিকারের দন্বন্ধ বুঝিতে হইবে। আমাদের ব্যবহারিক জীবনের রহ্ষ্ঠ 
অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়যে আমাদের 'আঁমি' জ্ঞান ও জগৎ 
স্ঞানেব মধ্যে এক ঘন সম্বন্ধ আছে। একথার ইঙ্গিত পূর্বে করিয়াছি; কিন্ত 
কথাটা একটু বিশদ করিপা বুঝিতে হইবে । জীবনের অভিব্যক্কির. মূল সন্ত 
(চ0777818 01150020107) এইবপ। 

আমি _ জগঞ্চ (সত্ব+বজঃ+তম- 

যাহাব “মামি” স্কুল-ভাবাপক্স, তাহার জগতের ভাব গুলিও স্কুলে অবস্থিত ১ 
তমোগুণের বস্ত বুদ্ধি তাহাকে: স্কুলরূপে লইয়া যা । বঙ্জোগুণের ক্রিয়াবুদ্ধি 
তাহাকে অন্তবস্ত ও মানবের সহিত দ্বাত-প্রতিঘাত দেখাইয় দেয়, এবং সব্বঞ্চণে 
বিশেষ স্থূল জ্ঞানের ট্রৎপত্ভি কবেন ফিগ্তু আমি হুঙ্মর বা. কারণ ভাবাপন্ন হইলে, 
জগৎ ভাবের র্নপান্তব হুই্ষা, যায়। অতএব আমরা জগতের অভিব্যক্তির 
প্রথম নিপ্রম বুঝিতে পারিলাম ; যেমন আমি, তেমন জগৎ । আমি ছিন্ব ও 
ভেদ ভাবাপক্ন.বলিয়া, আমাদের জগত্ছিন্ন ও" ভেদভাবাপ্রন্ন ভইয়! বা ।: 

অপব পক্ষে আমাদের জগত জ্ঞান যেরুপ, 'আমি' জ্ঞানও সেইন্প হুইয়?, 
যারন। যেবান্তি কোন কারণে নুঙ্মু বস্ত সক্ষল দেখিতে পান ও তাহান্দের 
লইয়া! থেল! করিতে পারেন, তাহার “াঁফি' জ্ঞানও অন্নে অল্পে স্থূল ছাড়িস 
হুম শ্ছইয়া ফায়। এই জন্ত শ্্রাঙ্ে পুরুষ, দেবতা, পিতৃ 'ডৃতি সজ্, তন্বের 
ফৃখ|-বলা হুরখ এ সফল 'হুল্ম তত্ব দ্লানিতে গ্রিয়া, মানব আপ্রনার জুঙ্গ ভাব 


চু পণ! ধু নৃবপর্ধযায়, ১৩২২ 


দেখিত পায়। স্থৃতরাং দ্বিতীয় নিপনমটা এই,_-যেমন জগৎ, তেষন আমি । 
জগৎটীকে বড় কর, তুমিও ব্ড হইবে) জগতের ভিতর একতু। স্থাপন। 
কর, তোমার ভিতরও ঘন একত্বের স্তাপন হইবে। জগতের প্রাণীর গ্রচ্ঠি 
প্রেম কর, তোমাব ভিতরও প্রেমময়ের আভাস ফুটিবে। 

এইবূপে “আমিকেশ লইয়া ত্রিগুণের খেলা । এই খেলা বাক্ত সর্ধলোকে 
আছে। যেমন বীজ আপনাকে বৃক্ষরূপে অভিব্যক্ত করিয়৷ ফলপুষ্পছায়ায় 
অভিব্যক্ত হইয়। থাকে,_-সেইরূপ যতক্ষণ আমাদের আমিতে একটুমাত্র 
ভেদবুদ্ধি থাকে ও বাহিরে আসিয়া অভিব্যক্ত হইবার প্রবৃত্তি থাকে --যতক্ষণ 
“আমিপ্টাব্‌ অসম্পূর্ণতা পূর্ণ প্রয়াম থাকে,_যতক্ষণ জগতরূপ সংস্থা বা 
56119৪এর সাহায্যেই পরিপূর্ণতার অন্বেষণ করিনে হয়-_-ততক্ষণই ত্রিগুণের 
খেলা থাকিবে । জীব ব' পুরুষ চৈতন্তকে আমবা ভাব রূপে কল্পনা করিতে 
পারি। এই ভাবটা বাহার সাহায্যে চিত্ররূপে বাচিরে অঙ্কিত হয় তাহাকেই 
ক্িণাত্বক প্রকৃতি বলে। সুতরাং ভেদভাবে থাকিয়া, জীব যতই উন্নত বা 
ধার্মিক হউক না কেন__তাহার ফলে তাহাকে জগৎরূপে অবস্থিত হইতে হইবেই 
হট্ৰে। 

নিংঝ্েমস বা পবমার্থ লাভ কবিতে হইলে, ত্রিগুণের উপরে যাওয়া 
আবশ্তক। কি প্রকারে ধাওয়া যায়__তাহা লইয়াই বড় র্শন। জগৎ 
ভাবটিকে ঈশ্বরার্থে প্রয়োগ কর! ন্তায়' শাস্ত্রেব উপদেশ । এরূপ ভাবে সাধন 
করিলে “আমি”টীও ঈশ্ববেব দাঁস বলিয়া বুঝিতে পারা যায় । কিন্তু তাছাতে ত' 
জগৎ *ভাবের অবসান হন্ন না। উহাও ত' থেলার কথ। কাম-ক্রোধাদির 
বণ হর! বস্ত লইয়া থেল। কপ, আর জগতের ভিতরে ঈশ্বরের নিয়ম প্রভৃতি 
দেখিয়া! খেলা কর! ত”, একই প্রকার । সত্য বটে, তখন কবীর অতন্দ্রিত হইয়। 
খেল! করিতে পারে , কিন্তু তখনও ৩ বস্ত বুদ্ধি গুগ কর্ম প্রভৃতির ত্রাস্তি ঘুচে 
নাই ও সেইজন্তই হ্প্ধপের উপলব্ধি হয় নাই। ;জীবের স্বর্গের সহিত 
জগতের স্বব্ধপ্ধের মিলন হম্ন নাই । এক জনকের সন্তান বলিয়া ছুই ভ্ত্রাতার ভিতর 
:দ্ধে সৌহার্দ্য থাকে, তাহাত' ম্বরূপগত নয়। স্ৃতরাং দাংখ্য-মতে জগৎরূপের 
খেলার ভিতর পুরুষের প্রয়োজন বা স্বার্থ দেখিতে হয়; শুধু খেলার সম্বন্ধ 
দেখিলে আর চলে না। জগন্ডের অভিধ্যক্তি ঘে কেবল আমার আঁমিটিকে 
দেখ্াইবার খন্য, ইহাই সাংখ্যের' দৃষ্টি । তাহার ফলে, পুরুষ খেলার ন্বস্তয়ালে 
আপনার শ্বরাপ খুঁজিতে যায় । কিন্তু এমতেও দোষ ঝ্বহিয়! যায়। যদি ভূমি 
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পুরুষই হইলে, তবে আর তোমার খেলার প্রয়োজন কি?. যদি তূমি শুদ্ধ 
বিবিক্ক চৈভন্ত মাত্র হইলে, তথে প্রক্কতির দিকে আডনয়নে প্রয়োজন দেখিবার' 
কি আবশ্তক মাছে? সুতরাং এ অবস্থাতেও পুরুষকে প্রয়োজন রা স্বার্থ- 
সিদ্ধির রজ্জুতে প্ররুতির সহিত সংবদ্ধ থাকিতে ভূয়। ইহা প্রোক্বিত- টঠেৈতব 
সাধন নহে, ফলাভিনন্থি ব্জ্ভিত নহে । স্তা বটে আর ক্ষুদ্রু কামন! নাই "কিন্ত 
দৃষ্টিতে ত কাম রহিয়া গেল, ভেদ রহিয়া গেল, 'অপুর্ণতা রহিয়া গেল । 
প্রকৃত পুরুষবুদ্ধি যদি ফুটে, হবেই ত গ্ররুতির দ্রষ্টা হইবে? কিন্তু পুরুষবুদি 
ফুটে কি প্রকারে? 

তখন বেদান্ত আসিলেন এবং প্রকৃতির খেলার ভিতর সর্ধাত্বিক বিদ্যার 
বীজ প্রদান করিলেন,_-বলিলেন “বিশ্বাত্মিক1 সার্ধবজনীনভাবে অবস্থিত! প্রক্কৃতি 
ত) শুধু রাম শ্ামের প্রয়োজন-গিদ্ধিব জন্য খেলে শা । কত কোটা রাম শ্তাম 
বুদ্ধদের মত উৎপত্তি হইয়া লয় হইয়া যাইতেছে, তবুও ত প্রকৃতিব খেলা থামে 
না। অতএব ও ক্ষুন্্র দৃষ্টি ত্যাগ কব। দেখ প্রকৃতি সকল আত্মার জন্যই 
খেলিতেছে।”” ইহাই বেদাস্তে প্রথম স্তর | সবই ব্রহ্গ__সর্ববং খল্িদং অর্ধ. 
তোমার আপনার ক্ষুত্র পুত্র-শৌকটীকে শুধু “আমার বন্ধন ছেদ করিতে 
হইতেছে” বলিয়া ভাবিও না) দেখ সকল জীবেরই এই,একার ছুঃখ ভোগের 
বীজ আছে। 'ছঃখ' আছে বলিয়া যাহাকে ভাব_দেও দেখ সার্বজনীন তত্ব; সার্ধ- 
জনীন বলিয়াই উহা ক্ষুদ্র 'রাম শ্যাম' পুরুষবুদ্ধির প্রস্থত নহে । উভ্ভার ভিতর এক 
মহান্‌ চৈতন্য ও তাহারহ খেলা আছে। তোমার “আমি”টা যে সর্বপ্রকার 
বস্তও ত্যাগ করিয়া বেশ থাকিতে পারে, ইহা দুঃখ বোগ শোক মৃত্যু না থাকিলে 
কি বুঝিতে পারিতে ? তোমার আমিটা ষে আত্মা, উহা যে 'ঈব ত্যাগ 
করিস! খীকিতে পারে-_ইছাঁই ত” হঃখের উপদেশ। প্রাক্কৃতিক বিলাস মাত্রই 
ক্ষণস্থারী ও তোমার আত্মার একদেশস্থিত ; ইহাই ত শিখাইবার জন্ত হঃখ 
আ'সিতেছে। সার্বজনীন ৩ন্বে তোমার ক্ষুদ্র "অমির? কি স্মার্থ থাকতে পারে? 

তারপর আক এক স্তরে উপনীত হইরা দেঞ্ধ “সবই ত” আত্মা, সবই, ৩ 
তোমার প্ররুত ''আমি''__পুত্রটীও তোমার প্রকৃত আমি। তোমার “আমি” 
বলিয়াই ত, সে কেবল বাহিরে থাঁকয়া, বস্তবপে, থাকিয়া--আর আমির 
বিরহ সহ কারতে পারে না বলিয়াই, মৃত্যু-পথে “আমির” সহিত মিশিয়! 
যাইতেছে । এত সাধের পুত্র দেখ বস্রূপ ত্যাগ করির স্মতিরূপে তোমাহৃত 
রছিল। তারপর স্মৃতিরূপও ত্যাগ করিয়া, প্রজ্ঞানের সিডর দিয়া তোমার 
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'আমির' শ্বজাতীয়রূতপ-_-তোমার ভিতর আসিতেছে । তোমার আমি জ্ঞানটীও 
সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ ও উচ্চতর ভাবে অবস্থিত হইতেছে । তারপর বাহালীলাঁটীও যে 
তোমার “আমি” ছাড়া আর কিছুই নহে-ইহা! দেখাইবার জন্ত অবশেষে 
তোমার আমিতেই ত জগৎ্বুদ্ধির অবসান হই্সা যাইতেছে । বালককে যেবধগ 
অনেকগুলি অঙ্ক কসাইয়া অস্কেব মুল তণ্বটী তাহাব ভিতব প্রকটিত কবান 
হয়, সেইরূপে 'সবই আত্ম।' এই অস্কটী লইয়া কসিতে কসিতে, সকল বস্তই যেই 
বৃহৎ ব্রন্মেবই আভাস ও প্রতিষ্ঠা “ইহা বুঝিতি পারিবে, জগৎ ব্রহ্মরূপে 
তোমারই ভিতর প্রবেশ করিবে। ভিতরে তাহাকে চিনিতে না পাবিলে, 
বাহিরে ত” তাহাকে চেনা যায় না । সেই জন্তইত বেদ্বাস্ত, ভিতবে সাধনার জন্ত 
“আমি বুদ্ধির” নির্মালতা সাধারণের জন্ত বলিলেন 'সোইহম্‌*“তত্বমসি স্বেতকেতো।” 
“হে জীব তুমিও তাই ॥ পল্লবগ্রাহী বৈধান্থিকের৷ ও তাহাদের প্রা তপক্ষেরা 
এই রহশ্তুটী বুঝিতে পারে না । বাহিরের বেল! বেদাস্ত বলিলেন “সবই ব্রহ্ধ' 
আর ভিতবের বেলা বলিলেন “তুমিই ঠিনি''। বাহির তাহাকে “নির্দোষং ছি সমং 
্রন্ম” নির্রেষ সম ঘন একবকম অথবা পবাভাবেব গাতরূপ, ঘনবপ ব্রহ্ধ বলিয়া 
বুঝিতে হইবে । কিছুই ছোট ক্ষুদ্র বস্ত নঠে। দেখ দেখ উহা হইতে বু স্বর 
মহত্ুর সম বা একরস ভাব নাই। উহা সর্ধবস্তব সছিত সমন্বিত ও সম্পর্কিত! 
উহা! বৃহৎ 'রহ্গ”+ ভাবাপক্ন, বলিয়া চিনিয়া ল। তাহার কাবণ এই /য 
বাহিরের খেলা ত বহুত্বের থেল৷ সংখ্যার খেলা । উহা একতা! জ্ঞানেই-পৰি- 
সমাপ্ত হইতে পারে; ঘন সমরস, এক বুদ্ধিতেই উহার নবৃত্তি হয়। দেখ 
ছিন্ন বন্ত নাই, দ্রব্য থা বস্ত মাত্রেই সেই অদ্বৈত বা একতাব বিকাশ। দেখ 
ছিন্ন ক্রিয়৷ নাই ; কারণ ক্রিয়ামাত্রেই বিভিন্নপ্রায় ছুইটা বস্তফে কি কৌশলে 
মিশাইয়! পুনরায় একতের স্থাপন! করিতে প্রয়াস করিতেছে । দেখ ছিন্নভাব ঝা 
সত্ব নাই, থাকিলে কি বস্ত্র আর তুমি মিশিয়৷ এক হইতে পারিতে ? বস্তু কি, 
সুখ-ম্বরপে আত-ম্বরূপে তোমাতেই পরিসমাপ্ত হইতে পারিত ? জীবনের 
রহস্তের ভিতর তোমার ভেদাজ্বক আমিব কাজগুলি দেখিতে যাইও না। উহা 
যে তগবানেরই ব্রহ্ম-ভাৰেব বিকাশ, তাহ! দেখিতে শিখ! 

এস ভিতরে এস, আর এক ভাব দেখিতে পাইবে। 'আমির' দিকে চাছিয় 
দেখ? উছীতে সর্ববভাবের পরিসমাণ্তি হইলেও, দেখ সতত কিরূপে শুদ্ধ অবিকৃত 
সস্তা! সর্বভাব ত্যাগ কর্িরা সর্বদাই থাকিতে চাহিতেছে। ব্যক্ত ব্রহ্ধাণ্ডে সমস্ত 
খেল! লইয়া খেল» অল্লক্ষণ পরেই দেখিতে পাইবে যে বরঙ্গাণ্ডের খেলাও সেই 


আষাঢ়, শ্রীধণ] ভাগবতের উপদেশ । ১৪৫ 


আমি একক্ষণের তৃপ্তিও সাধিত করিতে পারে না। পরক্ষণেই' দেখ তোমার 
আমিটী সেই এইভাবের খেলা তাগ করিয়া আপনাতে আপনিই মিশিয| 
যাইবে। পঠিক ! দিনভোর নানাপ্রকার আমোদের ভিতর তরজগায়িত হইয়া, 
নাচিতে নাচিতে, দেখ তোমারই মনে কি এক পরাভাব জাগিযা উঠিল, 
যে তুমি অন্তমুর্থী হইয়া ভাবিয়া ফেল “এ, কি হইতেছে» ? ওই দেখ আৰ 
খেলা-তরঙ্গ তোমাকে নাঁচাইতে পারে না। বতাবলাসে মন্মথের প্রকট বিভবে 
তরঙ্গে তরঙ্গায়িত তয়, পরক্ষণেই তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? সাধের 
খেলা ও বিভ্রম পড়িয়া গেল ও একমুহ্বার্ভর জন তুমি দেখিতে পাইলে 
যে এত আনন্দের, এত সুখের, আোতেব বিনুমও তোমার ক্ষামির একদেশে স্থিত। 
বল্দিতে পার কাহার প্রকাশে মন্মথও মৃচ্ছিত,। হইয়া! গেল? কাম গায়িত্রীব 
ব্যাহৃতিগুলি, গাগ্লিত্রী শিরের ভিতর দিয়া, দেণ, তোমায় কোথায় লইয়! গেল? 
বাহির ভিতর মি লয়! গেল, শ্বপ্রকাশতত্ব আনন্স্বরূপ ভগবানই রূহিয়! গেলেন। 

ইহাই বেদাস্তের প্রকৃত ভাষা। ইহা নীরদ তর্কবিজ্ভ্তিত মায়াবাদ নছে। 
ইন্ছাই জীবন্ৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার জন্ত ভাগবতের উপদেশ । 

প্রথম প্রশ্নের সমাধান “সর্বাকে" লইয়া। “সবই যে ব্রহ্ম”। দ্বিতীয় 
প্রশ্নের সমাধানে বুঝিতে হুইবে “তুমিও সেই”। এই ছুটি ভাখের কথা আজ- 
কাল বোধ হয় সকলেই জানেন; কিন্তু এ ছুটির ভিতরে রহুস্ত যে কে প্রক্কৃত 
প্রস্তাবে বুঝিতে পারিয়াছেন বা বুঝিতে চান, তাহা' বিশ্বাদ হয় ন।। 'সবই বর্গ 
ইহা! এই ভাবের উপলব্ধি করিতে হইলে, “সর্ঘ্ব” কথাটির ভিতর একটি খন 
একত্বের আনন্দময়ত্বের পদচিন্ধ দেখিতে পাওয়া চাই। শুধু “যা! পঞ্চ মিলে যা 
বলিয়া ঘাড় ধরিয়! সর্ধভাবটিকে এক অপরিজ্ঞাত ব্রন্ঘতাবের সঠিত একই স্থানে 
রাখিলেই হইবে না। কিংব। ইহা ভ।বিলে চলিবে না যে, যে কোন একদিন 
কোন বাহ্িক (53:/57791) আকন্মিক (5০0109021), শক্তির বশে হঠ।ৎ 
দর্ববুদ্ধিট ঝ1 করিয়া ত্রহ্ধ হইয়া যাইবে। ব্রন্ধণ অর্থেও আমরা সচরাচর একটা 
কিন্তুত কিমাক্ার-অনির্কচনীয় পদার্থ বলিয়। ভাবি! আমাদের “পর্ব্ব+ও কন্তক- 
গুপি বিশ্ষভাবের পু'টুলিমাত্র । কাজেই ছইটি অপরিজ্ঞাত অননুভৃত পধর্থের 
একীরূরণ (চ:72/০7 ) করাই যেন আঞ্কার লাধনা। সুতরাং এই মহা- 
ভাব বা মহাবাক্যের মূলে ধে কোন ম্বাভাবিক দতঃসিদ্ধ সত্ব ব] শক্তি আছে, 
তাহা না বুঝিতে পারিলে, কি করিয়। 'র্ব্' ভাবটিকে ব্রস্্পদে প্রয়োগ করিতে 


পারিবে । 
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তারপব “মামিও তাই', এ কথাটিও প্রকৃতভাবে বুঝিতে হইবে। স্থৃতরাং 
“আমি” শব্দের ভিতব ভ্ব.মাবিক্কা দেখিতে হইবে যে তাহার ভিতর কোন 
স্বধপে মিশিবার পবণতী', প্রবৃত্তি, শক্তি বা সামর্থা আছে কিনা। যদি না 
থাকে, তাহ! হইলে মানবের এই প্রয়াস বাস্তবিকই মিথ্য। ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া 
বুঝিতে হইবে। প্রথমে আমর! সর্ক্বের কথা বুঝিতে চেষ্টা কৰিব, ও তৎপর 
বাবে 'মামি'ব সহিত দর্ধের সম্বন্ধ ও পবে আমিব কথা বলিবার ইচ্ছা! বহিল। 
সর্বং খলু উদং ব্রহ্ম"_-“এই সবই ্রহ্ধ” এই মহাবাকা উচ্চারিত হইলে 
আমাদের মান হয় যে “এই” বা ইদং নামধেয় বস্ত সকল ব্রহ্ধ। আমি একটী 
মানুষ দেখিতেছি, আর তুমি বলিয়া উঠিলে “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম”। যদি দৃষ্ট 
অবয়বী ছিন্ন মানুষটাই ব্রহ্ম হইত, তাহা হইলে 'খলু' শবের অর্থ থাকে না। 
থিলু' শব্দে বুঝা যায় যে আপাততঃ যে ভাবে দৃষ্ট হউক না কেন, সে দৃষ্টভাব 
লইয়া শাস্ত্র ব্রন্মদর্শন করিতে চলি'তছেন ন।| যাই! সকলেই দেখিতে পায়, 
তাহাব স্থাপনের জন্ত শাস্ত্রের আবশ্তকতা নাই। “খলু* শবে শান্স আমাদিগকে 
দৃষ্টভাবেব পশ্চাতেই অন্বেষণ কবিতে বলিতেছেন। তারপব 'সর্ধ” শবের 
প্রষ্নোগ কি? শুধু 'ইদং থলু ব্রদ্ধা' বলিলেই ত” চলিত। 'খলুঃ শব্ষে যেমন এক 
অপরিজ্ঞাত ভাষায় বা গতিব ইঙ্গিত করিল। যেমন বাক্তভাবের অস্থিরত। লক্ষ্য 
করিয়া! গীতা__ 
“অবাক্তাদীনি ভূঙানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 

বাক্কেব পশ্চাতে এক মহত্ব অব্জ্জ সততায় উপলব্ধি করিতে উপদেশ 
দিলেন, তদ্রুপ “সর্ব” শব্দে কি ইঙ্গিত কর। হয়? কিন্তু হার। কয়জন ব্যক্ত ছাড়িয়া 
অবাক্তে প্রাণ ঢাপিতে পারে ১ কয়জন বাস্তবিকই অব্যক্তেব জন্ত প্রয়ামী; 
কক্চজন প্রত্যেক বস্ত সর্ব্বভাঁবেই দেখিতে চায়? কৃষকের স্থার্থসিদ্ধি যতটুকু 
পরিমাণে মেঘের দ্বারা সিদ্ধ ৯য়, সে মেঘ অর্থে ততটুকৃই বুঝে । মেঘের ভিতুৰ 
যে মশনিশক্তি আছে, তাহ! গ্রহণ কবিতে বলিলে সে গিছাইয়। যায়। নুতরা" 
কি“করিয়া তদ্ার। মহাঁবাক্য সিদ্ধ হইতে পারে? যেবস্তর সবটী লইতে পারে, 
বস্তকে সর্ধভাবে পাইতে যাহার সাহসে কুলায়,_-যে 

অদেষ্ট সর্বভূতানাং মিত্ঃ করুণ এবচ।” 

যন্মাক্পোধ্বিজতে লোকো৷ লোকায্নোছিজতে চ যঃ। 

যো ন হৃষ/তি নছেষ্ি প্রাপ্যাপ্রাপ্য শুভাগুভং। 
সেইত-_'সর্ক ভাব বুঝিবার অধিকারী। ইহাই “সর্ধশবের প্রথম স্তরের অর্থ । 


আধা, শ্রাবণ]  ভাগতের উপদেশ । ১৪৭ 


মানব ইহা লইতে চার না বলিয়! শাস্ত্র বস্তুর অর্থ বাড়াইয়া দেন; একথা পুর্বে 
বলিয়াছি। ছিল পিতা, হইল-_ পিতা স্বর্গ: পিতা ধর্শঃ পিতা হি পরমন্তুপঃ।+ 
বস্তর সর্ধভাব লইতে শিথ ; দামর্িক প্রয়োজন বশতঃ যে ছিন্ন জ্ঞান হয়, তাহ 
লইয়া তৃপ্ত থাকিও না। এইরপে হিন্দু সামান্ত বস্ব ভিতব 'পিত! দেবতা” 
প্রভৃতি উচ্চতর শক্তিব বিলান দেখিতে শিখিত, এবং তন্বারা ঠাাঁর সর্বভাঁবেব 
ভিতব দিয়! অন্ুস্যাত একত্বেব বুদ্ধি অন্নে অল্লে ফুটিত। এই মহাঁভাব শিখাইবার 
জন্য স্থথের পশ্চাতে দুঃখ, আসোকের পশ্চাতে অশাধাব, ও জীবনের পশ্চাতে 
মৃত্যুর বাবস্থা হইয়াছে । তুমি হাজার চেষ্ট। কব না কেন, 0ণামাকে 
বস্তুর সবটা লইতেই হইবে । স্বাধীন প্রেমে অন্বশীলন করিতে গেলে, 
তাহাব সহিত নানাবোগের ভার লইতে হইবে । আমবা মুখে বলি চকবং 
পত্রিবর্তন্তে' কিন্ত কাজে কেবল ম্ুখটাই লইতে চাই । 

এইবূপে বস্তর সর্ধভাব লইতে গেলে 'দেখিবে বে, যাহাকে “ইদংঃ ভাবে 
বর্ণিত করিতে, তাহার ভিতব কি এক মন্ন্তব ভাব আছে। উহ1 ছিন্ন ক্ষুদ্র বস্তু 
নঙ্ে ; উহার সহিত তোমার সুখছুঃখ ধর্্মাধর্ধ ও এমন কি ভগবৎ প্রাপ্তির 
মন্বন্ধ আছে। সামন্ত ক্ষুদ্র 110০০ টীব সহিত দেখ তোমার জীবনের কি 
ঘন সম্বন্ধ। বিষয়স্তরে বস্ত্গুলিব ভিতবেও এই একত্বেরে আভান দেখিতে 
হইবে । এই স্তবে থাকিয়াই লোকে বহুব্ূপী নানাত্বব উদ্ভতব-স্থান ৰা একত্ব 
খুঁজিতে বায়। এই প্রয়াসের বশে প্রথমে মচাভূত, তার পব ইন্দ্রিয় 
মন বুদ্ধি প্রভৃতি ক্রমোন্নত একত্বের আভাস পাওয়] যায়। এইরূপে ভিতবে ও 
বাহিবে সর্বাত্মক একত্বের আভাস পাইক্সা জীব বুঝিতে পারে, যে পতোক ছিন্ন 
বন্তগুলি এক অনির্ব্চনীয়, অপরিজ্ঞাত, মহান্‌ হইতে মহত্তর, বাঁপকের বাপক, 
ঘন ভাবের বিলাপ মাত্র। ব্রন্মশবে প্রথমে বুংহণশীল মহত্বর গতিকে বুঝায়। 
সকল বস্তই যে সেই গতিব আভাল মাত, ইহাই বুঝার নাম “সর্বং খন্বিদং ব্রহ্ম 1 
সর্ব্বভাবে সর্বাবস্থায় ধিনি এই মহত্তব ভাবের কথা ভূলেন না, যিনি শোকে ছুঃখে, 
স্থথে ৪ হর্ষে, পাপে পুণো, ধর্মে ও অধর্থে, এই মহত্ব সস্তায় বা গতির ইঙ্গিত 
পাঁন, এবং বিশিষ্ট বস্ত মাত্রকেই সেই মহস্তুব ভাবের অভিব্যক্তি স্থান বলিয়। 
বুঝেন, তিনিই এই 'সর্কের লাধনার” ভিতর প্রবেশ করিতে পাবিয়াছেন। 

প্রথমেই মানব ভিতরে ভগবান বা 'আমি'র সত্বা কিঞ্চিৎ উপলব্ধ করিয়! 
এই ভাব দাঁধনা! করিতে আরম্ভ করে। দুঃখ আসিল ও ছুঃথকে  ছুথ বলিয়াও 
বোধ হুইল; কিন্তু তত্রাচ সাধক বলে_-“না, তাহা হইতে পারে না, এই ছুঃখের 


১৪৮ পন্থা! [ নবপধ্যাঁয়, ৯৩২২ 


ভিতরে নিশ্চই তিনি আছেন।* এইক্পে প্রত্যেক ব্যাপারে স্ুকৌশল 
গ্রযদ্ের সাহায্যে, সে পর একত্তের ভাবটীকে ধরিয় থাকিতে চেষ্টা করে। ইহা 
'অহং*পর বা 'ীব-পর+ সাধন। জীব চেষ্টা করিয়া! এই ভাবে সিদ্ধ হয়। 
আমর] পূর্বেই বলিয়াছি ভাগবত জীব-পর নহে। ভাগবতের মহত্বর ভাঁব 
জীবের প্রয়াসের উপর নির্ভর করে না। পুনরায় দেখ! যায় যে তন্ত্রোক্ত সাধন! 
মতে মন্ত্র প্রতৃতি শক্তিব বলে, পঞ্চ মকারা'দি সাধন করিলে, তাহার ফলে 
ধবী সকল বস্তুকে আসক্কি না জন্মা্য়া সাধকের চৈতন্য তদতীত মহস্তর ভাবের 
আভান পার়। এক্ষেত্রে মভুব ভাবেব প্রকাশ, সাধনায় বিশেষ কৌশলের 
উপর নির্ভর করে। ভাগবত কি এইরূপ ভাবের কোন কৌশলের উপ।দশ 
দের? না। ভাগবতের উপর্দেশ কৌশল-পর নহে। আবার অনেকে ভাবেন 
ষে ইন্ছিয়গ্রাম মন বুদ্ধি প্রভৃতি একে একে ফেলিয্লা দিতে পাবিণে, চিত্ত স্বরূপ 
ভাবে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাঁতগুল দর্শনেব ভিতর এন্ধপ ভাবের সাধনার 
কথা আছে। এ সকল সাধনা ক্রিয়া-পর। ক্রিয়া বা সাধনা না করিলে 
এ ভাব ফুটিবে না । এইরূপে দেখা যায় যে মানবের সাধন! ভ্রবা, কৌশল, 
ক্রিয়। ও অহং-পব হইয়া যাঁয়। এ সকল ভাবের সাধনার আমবা কোন নিন্দা 
করি ন|। পরন্ত এসকল সাধনার মূলে ষে সত্য ভাব আছে, তাহ! ভাগধতের 
মূল সত্যের অনুকরণ বলিয়াই বুঝি । 

তবে এ বিষয়ে ভাগবতের উপদেশ কি? ভাগবত বেদাস্তেরই “সর্ব 
খবিদং ব্রঙ্গ” মহাবাক্যের স্বন্ূপটী ফুটাইবার জন্ত বলেন, যে মানব “ইদং' ভাবেব 
পশ্চাতে ভগবানের সত্তায় কথঞ্চি আভাস পাইয়া, তাহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া, 
যেকোন বৃত্তি ষদি ভগবানের দিকে প্রয়োগ করিতে পারে, তাহ! হইলে তাহার 
ভিতর ভগবানের ভাব ফুটিবেই ফুটিবে। তা”ই ভাগবত বলেন-- 

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমেকং লৌহৃদমেবচ। 
নিত্যং হবে৷ বিদধতো। যাঁস্তি তন্ময়তাং হি তে ॥ ১২৯১৫ 
কাম, ক্রোধ, ভয়, শ্লেহ, কোন প্রকার সন্বন্ধ-জনিত যে কোন প্রকার 
বৃন্ি শ্রীহরিকে নিতা বিশেষভা?ব প্রয়োগ করিলে দেহিগণ তাহাতে তন্ময়তা 
পাঁভ করেন। ইহাই ভাগবতের মুল উপদেশ 7_-৭সর্বং থন্বিদং ব্রহ্ম” এই মহ! 
বাক্যে প্রকৃত প্রয়োগ । আমরা আগামী বারে ভাগবত হইতে এই ভাবের 
বিকাশ গুপি টচ্ধত করিয়া, ইহার রহন্ত বুঝিতে চেষ্টা কৰিব। (ক্রমশঃ ) 
শ্রীযোগানন্দ ভারতী । 


অবিনাশী। 


কি ভয় আমার কি ভয় আমার 

কি ভয় আবাব মোর গো, 
মনস্ত আকাশ জুডে বিশ্বতবে 

এইত্ জীবন মোব গো ॥ 
তোমরা ভাব এ দেহ “ আমি" 

আমি কিন্তু আকাশগামী 
জন্ম মৃত্যু কিছুই মোখ 

কু নাঠি ভয় গো ॥ 
দেহের জনম, দেছের মরণ ; 

আমাব নাইক জনম মরণ, 
আমি নিতা-গুদ্ধ অপাপ-বিষ্ধ 

আমার কোথা ক্ষর গো? 
সাগরের ঢেউ কুলে লাগে 

তাতেই কুলে জীবন জাগে; 
দেহের কৃলে জীবনের ঢেউ 

লাগছে সাই দেখ, গে! ॥ 
বুল যদি বা ধসে যায় 

সাগর কি তাই ক্ষপে যায়? 
সে যেমন ছিল শেমনি থাকে 

তাঁব্‌ কমি বেশী নাই গো ॥ 
আকাশ থেকে জীবন আসে 

আকাশেই এ জীবন মেশে, 
জন্ম মৃত্যুর কতই থেলা 

ক্ষণে ক্ষণ্ই হর গো ॥ 
যখন তটুটা ভেঙে পড়ে 

তখন ভাবি গেলাম মরে , 


জনম মবণ আছে কিরে 

আম মৃত্যুঞ্জয় গো ॥ 
ক্ষিতি অ. তেজ মরুৎ ব্যোম 

যত খেলাই দেখতে পাও. 
সবার মাঝে সেই মহাকাশ, 

এই কথাটি বুঝতে চাণ॥ 
সেই ভানুব সোনার করে 

জগৎ আলে! কবে যায়, 
সেইত চাদেব স্গিগ্ধ কবে 

সুধাব ধাবা বেয়ে যায় ॥ 
অগ্রিতে তা'ব দীপ্তি ফোটে, 

বাধুতে তা"র বইছে প্রাণ, 
অপের মাঝে জীবন রূপে, 

কৰ্ণছ জীবের জীবন দান ॥ 
ক্ষিতিতে তাৰ অপাব শক্তি 

দেখে চমক ভেঙে যায়, 
ফুলেতে যে গন্ধ শোত। 

মাটি থেকেই কেমন পায় ॥ 
ওষধি ও বুক্ষ মাঝে 

কতরূপ এই ফুলে ফলে 
অপুর্ব তার গুণের বিকাশ 

দেখে নন ভাসে জলে 
মায়েব বুকে স্বেহের ধার! 

চলেছে কেবা দিবস রাত ? 
নর নারীব চোখে চোখ 

এ কার হেরি আখি পাত? 


১৫০ 


কাব্‌ জীবনের জোয়ার এসে 

মোদের জীবন ভরে উঠে, 
কোন্‌ প্রাণের টেউ অসেছে নিতুই 

লাগছে সবার দেহতটে ॥ 
দেহতট তে! নইকে। “আমি” 

দেহেব বাইরে পবব্যোম্‌ » 
সেইত আমার “পধম আমি” 

সেই “গ্মামিব” নিকেতন ॥ 
আমার “আমি' দেহেতে নাই 

আমাঁব "মামি বিপ্ময়, 
'প্রাথ-সাগবেব ঢেউ লেগেছে 

তা"তেই দেহ প্রাণময় ॥ 
ঢেউবের স্বভাব আসা যাওয়া 


পন্থা! 


[ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


ভেবে দেখ শ্বাসে শ্বাসে 

কতই জন্ম, কতই লয়] 
মবণ কেন বলচ তারে 

শ্বাসের শেষতে। মরণ শয়, 
মহাকাশ যে পূর্ণ প্রাণে 

শ্বাসর্ূপে সে দেহে বয় ॥ 
উদ্দ অধঃ সকল দিকে 

প্রাণভবা মহাকাশ, 
সই আকাশে দেখ আমার 

অরূপ সত্বাধ নাকো নাশ, 
দেহের মাঝে নইত শুধু, 

আমি ব্যাপ্ত বিশ্ব 
নিতা অবিনাণী আমি 


তাতেই জন্মযৃত্যু হয়। চিদানন্দ জগন্ময়॥ 


ভগবছ রুপা । 


ভিগবৎকুপা' অতিশয় 'প্রচণ্ড এবং স্ম্পষ্ট। তাহার সন্দত্রই যে মধুরতা আছে, 
তাহাও নহে। মধ্যে মধ্যে মাধুধ্যের ছভাছডি আছে বটে, কিন্ত তাহাব ভীষণতা 
ও প্রচণ্ডতার কথা মনে কবিলে, সময়ে সময়ে হাৎকম্প 5য়। আজ আমরা 
আরাম-চয়ারে বিয়া চর্ব্য চোষা-লেহ-পেরে উদর পূর্তি কিয়া ছুতিক্ষপীভিত 
বঙ্গদেশের বিষ যদি আলোচনা কৰি, তবে ছুভিক্ষের সতারূপটি আমাদের 
কাছে ফুটিয়া উঠিতে পাবে না ।, ছুতিক্ষেব কি রেশ, তাহা অনশনক্রিষ্ট না হইলে 
তাহাঁব তীব্রতা অন্ভুতব করা এক প্রকাব অদভ্তব। তবে ষে আমরা সংবাদ 
পত্রে পভিয়া শোক প্রকাশ কবি বা দুতিক্ষফণ্ডে কিছু দান করি, ব! প্রতিবেশী- 
দিগের নিকট হইতে কিছু সংগ্রহ করিয়া দুভিক্ষপীডিত দেশে পাঠাইয়া দিয়া 
সহানুভূতি প্রকাশ করি ঠাহার অনেকটাই কল্পনা 9 কবিত্ব। সহান্ুভূতিটা যে 
একেবারে োলআনাই মিথ্য।, তাহা! বলিতেছি না। আমার তখন ক্ষুদ! পায়, 
তখন আমার ঘরে যা কিছু থাকে, তাহাই দিয় আমি আমার যোলআনা ক্ষুধাই 
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মিটাইয়া থাকি । নিজের ক্ষুধা মিটাইনার জন্ত কাহারও যেমন পবামর্শ চাছিতে 
হয় না, সাহাধ্য চাহিতে হয় না; নিজেই ষোলআন! ব্যবস্থা করি, সেরূপ অপরের 
ছুঃথ মিটাইবার প্রয়াসেব মধ্যে হথনি ষোলআনা মিটাইবার হচ্ছা জন্মে যখন 
তাহার হঃখটাকে সম্পূর্ণ অনুভব কবিতে পাবি! সম্পূর্ণ অন্থতব করিত পারাই, 
সম্পূর্ণ অনুভূতি । তখন ছু চার পয়স! টাদা দিয় কর্তৃব্য শেষ করি না, বা লোকের 
বাড়ী চাঁদার খাঁতা বছিয়া বহিয়া লোককে উত্যত্ত করিয়া বেডাঁই না। সক্ষম 
হৃদয়বান্‌ বক্তি 'প্রথমেই চাদাব খাতা লোকেব দ্বাব ছ্বাবে উপস্থিত করে না। সে 
সর্ধাগ্রে তাহার সব্বন্ব লুটাইয়া দিয়া, পৰে প্রয়োজন হইলে পবের দ্বাবে হস্ত 
পাতিগ্ন থাকে । বাস্তবিকই যে নিজেব সর্বস্ব দিতে না পারে, সে অপরকে সে 
কাঁজেব ভাব গ্রহণ জন্য অন্থুবোধ কবিতে পারে না। কার্্যোঙ্ধার বা সুবিধা 
অন্থৃবিধ। তো আসল কথ! নহে। আসল কথ হৃদয়েব নিংস্বার্থ নিফাম তাব! 
তাহাব্র যদি বিকাশ ন! হয়, তবে মেতো “অবর্ম্ন” ৷ সন্গ্যাসে বা ত্যাগে ধিনি 
অত্যন্ত--তিনিই ভগবতকপাব মর্ধ্যাদা বুঝিতে পারেন। 

আমি একটা বিপদে পড়িয়াছি, আর তিনি সেই বিপদ্টি উদ্ধার করিয়া দিলেন, 
--উহাতেই সে ভগবৎকৃপায় পরাকাষ্ঠা দেখিতে পায় দে নিতান্তই দীনাত্বা . কারণ 
এমন? তো! অনেক সম আসে, যথন প্রার্থন। করিলে৭ বিপদে আঘ।. হইতে 
নিষ্কৃতি লাত কবিতে পাবা যায় না। বিপদে উদ্ধার লাভ বা মনস্কামনাব চরিতা- 
ই বাঁদ ত্তার কপার লক্ষণ হয়, তবে এসময় তাবণচিত্ত যে বিদ্রোহী হইবে না 
তাহাই বাকে বলিল? শ্থথ ছুঃখের মধে) সর্ধবদ। যাহার চিন নির্বযাকুল তিনিই 
তাহার কৃপা অনুভব করিতে পাবেন । ভক্কের ভগবানের প্রতি এমনই প্রবল 
আকধণ জন্মে যে তাহাকে পাইবার জন্য সে কোন বিপদ্‌কেই বিপদ্‌ বলিয়! মনে 
করে লা। যাহার হদয় ভয়ঙ্কব ক্ষুধায় কাতর সে কিরূপে তাহা যোলআন! পূর্ণ 
না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবে। ভক্তও কথন ভগবান্‌ এবং সংসারের সহিত রফা 
কবিয়। লইতে পারে লা । সে যখন াহাকে চায়, তখন ফোলআনা প্রাণ দিয়াই 
তাহাকে চায়; সংসারের পানে লে'লুপদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে না) সংসার.থাক বা 
ধাক্‌, তাহাকে সে কিছুগণ্য করে ন।। ভক্তের ভগবানের প্রতি কেমন টান যেমন 
ভ্ননীর প্রতি শিশুব, হইয়া থাকে । শিশুকে জননী যদ্দি মাবেন, তবুও নে 
জননীকেই অাকডিয়া ধরে; ভীাহাকে ছাডিয়! সে সুখ ৭ পা না শান্তিও পা ন1। 
ভক্ত ও ভগবানকে এইরূপ ভালবাদেল। “তাহার হাতের বেদনার দান” পাইয়া 
দে বিচলিত হর না বা তাহাকে ছাড়ির! থাকিতে পারে না । ইহারই নাম অহৈ- 
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তুকা প্রেম! ভগবানকে ভক্তি ফবিলেই যে পুনঃ পুনঃ বিপদাপদ্দ হইতে পরিস্তাণ 
পাওয়! যাইবে, এরূপ নছে। হয়ত এত আকম্মিক এবং অবিচ্ছিন্ন বিপদেব বাত্যা 
বহিতে আরম্ভ কবে, ষে প্রাকৃত ভক্তেব পক্ষে তাহ ধৈর্ণা সহকা?র সহ্য করাহ 
অসম্ভব। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত এঃথে অনুদ্িগ্ন এবং স্ুথে বিগতন্পৃহ। তা 
উপধুর্“পরি ।বপদ্পাতেও তাহাব ধৈরধাচু।তি ঘটে ন | যদি সমস্ত জীবনেও 
এই বিপদ বাত্যাব বিন্দুমান্রও হম্বতা না ঘটে, তখাপি ভক্ত অণুমাত্র তাহার 
কপার সন্দেঃ কবেন না। তাই ভক্ত হা'ফজণক বলিতে শ্তান “প্রেমিক দিগকে 
অনলে বিসর্জন কব! বন্ধুর অগ্গরতের অভিপ্রানন হইলে, যদি আমি “ক্ইসর' 
নামক স্বর্গীয় সবৌববের প্রতি দৃষ্টিপাত কবি হবে আমি ক্ষাণৃষ্টি 9 মন্ন-ভাগ্য ।' 
ভক্ত সম্পদেও ধাহাব মূর্তি দেখিয়া গত-সান্বেহ, বিপদে ৪ তাহার জগজন-মনোহর 
মুখ-শোভা দেখিয়া! একেবারে সংশয়-শৃন্য ! কিন্তু ভগবৎ-ক্্পা সময়ে সময়ে 
কি স্ুভীষণবপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা ম্মরণ করিলেও চিত্তে আতঙ্কের 
সঞ্চার হয়। প্রহল|দে অগ্রিকটাহের মধ্যে প্রক্ষেপ করিতেছে; ভক্ত প্রহলাদ 
আপনার জীবননাথ'ক আস্মসমর্পণ কবিয়া তখনও বিশেষ ব্যাকুল নহে। 
এধষে কত গভীর বিশ্বাম ও দূঢ নির্ভরতার পরিচায়ক, তাহ! ভাবিলে স্তম্ভিত 
হইতে হয়। একটি ছস্ুলিব কোণ মাত্র দগ্ধ হহণে, আমাদের চিত্ত যেরূপ 
ব্যাকুগ হইয়। উঠে, আর ঠিক আমাদেরই মত একটি প্রাণী নশরীরে সজ্ঞানে 
ভগবানের প্রেমের জন্ত আত্মহার। হইয়া এহরূপ ভয়ঙ্কর যাতনাকে যখন স্বীকার 
করিরা লয়, তথন তাহাব [চত্তের মধ্যে এক সাধারণ অননুমের শক্তির প্রভাব 
দেখিয়া বিস্মিত হষ্টতে হয়। ভক্তেব এ মহিমা, এ মানাবল, অভক্ঞ আমরা 
কিন্ধূপে বুঝিব ? যাহার চিরকাল মারাম খু'ছিয়। বেড়ায়, একটু কষ্টও যাহাদের 
নিকট অসম, তাহারা কখনও ধর্মধরাজ যুধিষ্টিবের বা ভগবান এামচন্ছের 
বনবাস-ক্লেশের কথা৷ কল্পনাও করিতে পারে না। অথচ ধিনি ভগবানকে বশ্বাস 
করেন, তিনি *থন« আত্মবিশ্বৃত হইয়া অধৈর্ধ্য প্রকাশ করিতে পারেন ন!। 
কল্পনার জোরে বা পু'ি পড়িক্ব মানুষের এ প্রবল তিতিক্ষা মাসে না। হহা 
শাহারাই "ক্ষে সম্ভব যে সত"্বব্ূপকে আপনার হৃদঘ-গুহাব মধ্যে প্রত্যক্ষ 
অনুভব করিয়়াছে। হহ। তাহারই পক্ষে সম্ভব, যাাকে তিনি বরণ কারয়াছেন। 
ফ্রৰ গ্রহলাদেব নারদা!দি ভক্তের জাবনে দেখিতে পাই তাহারা তগবানেব জন্ 
বত্ত কষ্ট সহ্য করিতেছেন, কত তপন্তা করিতেছেন, ভূগি ভূ্রি হঃখতার 
ভগ্বানের আশীর্বাদ বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন_ স্থথেও যেমন, ছুঃথেও তেমন, 
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একবারে সংশয়হীন, প্রশাস্ত, গ্রসন্-মুখ ! জগতের লোঁকে যাকে সুখ বলে সেরূপ 
সুখ রশ্ব্যও তাহারা জীবনে পরে লাভ করিয়াছিলেন; কিন্ত এমনও অনেক 
গীবন আছে, যাহাদের আদৃষ্টাকাশ দুঃখের মেঘেই টাক) একদিনও সুখনুধ্যের 
উদয় হইল ন1। কষ্টের উপর কষ্ট, যাতিনাব উপর যাতনার অবদান নাই। 
৩বুও ঠাহার। ভাহারই পদারবিন্দ মনে ও গ্রাণে প্রাতিষ্টিত করিয়া রহিয়াছেন। 
একদিনের জন্তও ধৈ্্যচ্যুতি নাই। কাবণ তাহার পাদপদ্ধ ছাড! আর কিছুতে 
তাহার মন নাই। অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী গোকেবা ভাবিতে পারে 
“আহা এরূপ সাধু পুরুষের জীবনে এরূপ কষ্ট কেন? সমস্ত জীবন ভরিয়! 
এত ছঃখ ছধ্যোগ কেন? ইহা ভগবানের কিখপ বিচার) বা ইহার পৃর্বজন্ম- 
কত কর্োৰ ফল?” ইহা তাহার কর্মাফলও নহে, ভগবানে ছুঃখ দেওয়াও 
নছে। কর্মফল লহে এইজন্য যে,-যথন হৃদয়ে যথার্থ ভগবৎ-প্রেমেব সঞ্চার 
হইয়াছে, তখন কন্ম তো দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহার আবার কম্মানুরূপ 
ফল কি? ভগবানের দুঃখ দেওয়াও নহে , কেন না তাহাতে তাহার নিতাস্ত 
প্রয়োজনাভাব ! তবে যে তক্তেব নিকট ছঃখের এই নিয়তিশয প্রকাশ, ইহা 
ভক্তেরই কল্যাণে জগ্ত। আগোক এবং অন্ক কার না থাকিলে যেমন দর্শন- 
কার্ধয অসস্তব হইত, তদ্রপ ভক্ত বাহাকে সম্পূর্ণ দেখিতে পাত না যদ 
সথখ দুঃখের ভিতর দিয়া তাহাকে না দেখিত। খিনি আ* নদ স্বরূপ, তিনিই সাবার 
ভীষণং ভীষণানাং--স্থৃতরাং যিনি সুখস্বরূপ, দ্রঃখ মূর্তিও যে তীর, তাহা ন 
দেখিলে দেখা কি গ্রকারে সম্পূর্ণ €ইত? তক্তান্ুগ্রহকাবী ভগবান্‌ তার 
পূর্-রূপ ভক্তের কাছে প্রকাঁশ করিয়া দেখান ববিয়াই, ভক্কেব নিকট তাহার 
ছটি বিভাবই প্রকাশ পায়। ইহাতেই ভক্ত ভগবানকে সম্পূর্ণ চিনিতে পারে। 
প্রাকৃত জনের! ভগ্রবানের একট! দিক দেখে মাত্র! তাই তাহার! সুখের মুস্তি 
দেখিলে যেষন হাসিয়া উঠে, ছঃখ দেখিলে তন্রপই শিহরিয়া উঠে। একটার 
মধো আশ্রয় পায়, আর একটার নিকট হইতে তাহাদেব চিত্ত সরিগ্না দীড়ায় | 
ভক্ত যিনি তিনি স্ব ও ছুঃথ ছুয়েরই মধ্যে দেখিতে পান যে এ ছু”টি অবস্থা 
তাহাকে অবলম্বন করিয়! প্রকাশ পাইতেছে। তিনি ভক্তের জীবনবল্লভ ; 
সুতরাং ভক্তের ছুঃখেও বিছেষ নাই, সুখের গ্তিও অত্যধিক লোলুপতা 
নাই। দক্ষিণ হস্ত ধাহার, বাম হস্ত তাহারই, ভক্ত দিব্য চক্ষে তাহা দেখিতে 
পান; এবং দেখিতে পান বণিয্বাই তিমি বিগত-শোক | ভক্তকে দ্েখিয়াই 
ভগবানের গ্রৃতি বিশ্বাস হয়। ভক্ত অকুল বিপদ্-সাগরে মগ্স। তদবস্থাতেও 
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নে ভগবানকে ভূলিয়! নাই ; তগবানও রুন্ মৃর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন ; 
কিন্ধ ভন্তকে বিস্ৃত নহেন। তক্ত-হদয়ের সরস সৌরভে তখনি মন মুগ্ধ হয়, 
তঙ্খনি ভক্তের ভগবানের পাদপদ্কে চিত্ত লুষ্তিত হয়, যখন দেখি বত্রিশ বাজারের 
বেত খাইয়াও ভক্ত হরিদাস অপরাধীদের অপরাধ মার্ডনার জন্য আকুল। 
পাছে তক্তের দুঃখে ব্যথিত হুইদ্া ভক্তবৎসলেব রোষ সঞ্চার হয়, তাই 
তিনি তাহাদের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছেন, যেন স্বয়ং 
তিনিই অপরাধ করিয়াছেন। ভক্ত ধে ভগবানকে ডাকে বলিয়া যাতনা পাইবে 
নাঃ তাহ! নয়। প্রারত লোকেব সঙ্গে দুখ ভোগেব এখানে ত্বাহার কোন 
তষ্কাৎ নাই! কিন্ত তিনি যে তাহা ধৈর্যোব সহিত সহ্য করিতে পারেন, 
এৰং শীড়নকাঁরীদিগকে ও ক্ষমা) করিতে পাঁবেন, এইটীই তক্তে বিশেষত , 
এবং ভক্ের এই যে শক্তি ইহ! তীহার চরণ-কমল সেবারই ফল! এ আর 
কিছুতে হইবার নহে! ভাগবতে খষি বণলিতেছেন-_ 

“তিরস্কৃতা বিপ্রপন্ধা; শপ্তাঃ ক্ষিপ্ত! হত। অপি । 

নাস্ত তৎ প্রতিকৃর্বাত্তি তত্তক্তাঃ প্রতবোইপি হি” ॥ 

ভগবান্ ভক্তকে ষে ভক্তির আম্বদন দিয়াছেন, তাহাতেই তরক্ক বিভোর, 
তন্ময় ; গ্রভৃও সেবকের জন্য নিশ্চিস্ত। ভক্ত কখনও, বিপদ্‌ হইতে মুস্ত কব 
বলিয্। প্রার্থনা করেন না, যদি কখনও কিছু প্রার্থনা করেন তাহা শুধু এই 
বলিয়। “ অবিস্বৃতিস্তচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে মেহস্ক তব প্রসাদাৎ+ । ভক্ত 
বলেন “আমার প্রতি মৃহূর্তের অবস্থিতির জন্ত তোমার কত যত্ব লইতে হয়, 
ইছা ভাবিলেই মামি লজ্জায় মরি! ঘাই, আবার প্রত! প্রার্থনা করিব কোন্‌ 
লঙ্জার ?' 
ভক্কের বিশ্বাস এত গভীর এভ পরাভিষুখ, এমন বিশ্বব্যাপী, ষে তিনি 

শ্বলেম-৮ 

“জীবের ছুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে, 

সর্বজীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে। 

জীবের পাপ লঞ্জ আমি করি নরক ভোগ। 

মকল জীবের গুভু ঘুচী ভবরোগ ॥ 
তক্ত প্রহলাদ ভগবানকে বলিতেছেন “তোমার বীর্ধ্যরসে আমার চিত্ত 
ঘ্ড সুতরাং আমার জন্ট কোন তাৰনা নাই। এই অস্থর বালকেরা 
সগবন্ধিযুখ; ইহাদের কিছু উপার না! হইলে, আমি একার জন্ঠ মুক্তি ইচ্ছা 
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করি না” ভক্ত কাঁদি তাহাব প্রভুকে বলেন “আমার হদয়ের 
সমগ্র শোণিত-কুম্ত নিপীডিত করিলে ধি এক জনেরও দ্রাড়াইবার স্থান 
শীতল হয়, তবে না হয় আমার শোঁণিতে ধরণী রঞজজিত ছউক !”" একুপ 
মহিমমর়ী বাণী ভক্তেরই উপধুক্ত। ভগবতকৃপা সম্বন্ধে ভক্তের কোন দনোছই 
নাই? মাতাকে যেমন শিশুর সনেহ হয় না। সেই জন্য ভক্ত সমস্ত নির্ধযাতন- 
কেও ভগবৎ-প্রপারদ রূপে গণ্য কবেন, আবার যখন নুখ-দস্তার আসিয়া 
উপস্থিত হয়, তখনও তিনি তাহাতে বিচলিত হন ন1; তাহাতে ভগবানের 
অপার করুণ।বিমণ্ডিত সুকোমল হস্তেব ম্পর্শ-লাত করিরা তক্র প্্রমাঞ্র 
বর্ষণ করিতে থাকেন। 


নিবেদন। 


কই তুমি সখা, দাও মোবে দেখা, পুরাও অতৃপ্ত বাঁসন।, 
আড়ালে থাকিয়া কত যে কাদাবে, 

কাঁদিয়া কীিয়া কত জন্ম যাবে, 

(শেষে) মানদ-আননে বসাতে তোমারে কভু কি পথ পাঁবিব না ॥ 
এ নভনীলিমায়, ধর সাগরের গায়, কা'র মধুর হাঁসি, 
চপলার মত ক্ষণিক হাসিয়ে, 
অনন্ত নীলিমায় যায় মিলিয়ে, 

(-শষে) হৃদি-তার ছিড়ে, মধ্্-তল বেড়ে, প্রাণেতে লাগায় গে! ফালি ॥ 
দিবারাত্র বসি, বাজাও ও বাণী, কে তুমি আমার হৃদয়ে? 
আমি সারা বিশ্ব খুঁজে খুঁজে, সথা, 
যদি পেয়েছি এবে হৃদয়ে দেখা, 

(তবে) মোহ-যবনিকা, তুলে লও সথা, দেখি গো৷ পরাণ ভরিয়ে ॥ 

শ্রীনরেন্ত্রনাথ পাল। 


ভাবোচ্ছনস। 
১। 
তুমি আমি' একই বস্ত 
সর্ধ রূপে সমান সমান , 
ভিন্ন কেবল তূলি বলে 
'আমির' মাঝে 'তূমির? টান। 
২। 
“সর্ধ* রূপে তোমায় ভাবি, 
ভাবি কিন্ত আমায় ছেডে। 
ভূমি কিন্তু সর্ব রূপে 
আছ সদাই আমায় ধবে। 
৩। 
প্রম-রষে আব কাম-রসে 
রসটা মূলে এ কি প্রকার, 
তপ্তি চাহি উভয়তেই 
তফাৎ কেবল “তোমার' 'আমার' । 
৪1 
মিষ্ট-রস, কৃষ্ণরস, সমান বটে ছষ্টই; 
আস্বাদূনে সবাই বুঝে বল্লে বুঝেনা কেহই। 
চিত্ত 


সুখ ও ছুঃখ। 
সন্দেহ « প্রয়োজন না! থাকিলে জিজ্ঞাপা হয় না। পরিস্ক্ট আলোকে 
কোন বস্তু বর্তমান থাকিলে, ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ও মনঃ-সংযোগ সন্ধে "উহা কি, 
এইক্প প্রশ্ন কেহ করিয়! থাকেন না। কারণ এ প্রত্যক্ষতঃ দ্রষ্টা ব্যক্তির 
সেই বন্তসম্বক্ধে কৌনও সন্দেন্ দাই , প্রয়োজন না থাকিলে কেহ জিজ্ঞাগ। 
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করেন না। “কাকের কয়টা দাত আছে, উহা! কিকেহ জিজ্ঞাসা করিয়। 
থাকেন ? তবে তাদ্ৃশ জ্ঞানের প্রয়োজন থাকিলে জিজ্ঞাসা হইতে পারে, এখন 
বুঝিতে পারা গেল যে তত্বদর্শী মগাত্মা*কপিল “'ছুঃখত্রয়াভি জ্ঞাতা জিজ্ঞাসা” 
ইত্যাদি সুত্র করাতে এই বিষে সন্দেই ও প্রয়োজন আছে। আবাব তিনি 
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন প্রকার ছঃথ৪ নির্দিষ্ট 
করিয়াছেন। বাস্তবিক মনের শান্তিই স্থখ, স্ুথ ও ছুঃখ মনেব অবস্থ! মাত্র। 
বখন আমাদের মনের মধ্যে শান্তি বিরাজ করিতে থাকে তখন আমবা যাহাই 
দেখি তাহাতেই আমোদ পাইয়া থাকি, তখন আমর] প্ররুত সুখরা,জা 
উপস্থিত হইতে সমর্থ হই, ঘখন পাঁথ্িৰ বিষয় আমাদিগকে কিছুতেই বিচলিত 
করিতে পারে না। তখনই স্থাখব বাতাস আমাদের জীবনের উপব দিয়া 
গ্রবাহিত হয়, এবং আমর! স্বর্-সুথ অন্ুতব করিত সমর্থ হইয়া! থাকি । 
কিন্তু এই প্রকার মানবের অরৃষ্টে সচরাচর ঘটে না। আমর' সংসারে যাহাই 
কাজ করি নাকেন, কেবল স্ুখই আমাদেব চবম লক্ষ্য। তবে নিামী 
*ইয়া কার্য করিতে পারিলে, প্রত সুখেব অধিকারী হইতে বিড়ম্বন! ঘটে 
না। গীতাতেও উল্লেখ আছে-_ 

আপূর্ন্যমানমচল প্রতিষ্টং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বং | 

তন্বৎকামা ং প্রবিশস্তি সর্ব্বে 

স শাস্তিমাপ্জোতি ন কামকামী॥ 

আকুল পৃরিত স্থির অচঞ্চল, সমুণ্রে জল প্রবেশে যেমন । 
তত্বৎ বাসনা প্রবেশে যাহাতে, সেই পায় শাস্তি, নহে কামী জন ॥ 
পাথিব ধন-সম্পত্বির সঙ্গে প্ররুত স্বখেব অতি অল্পই সম্বন্ধ। মানব 
এই সমস্ত হইতে যেস্ুথ পাইয়া থাকে, তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা মোহ মাত্র । 
কিন্ত যখন এই সমস্ত পরিবর্তনশীল সামগ্রী চলিয়া যাইবে তখন, মানব যষ্টিীন 
অ্ধের তায় এদিক ওদিকু ঘুরিয়া অশেষ যন্ত্র তোগ করিবে। আমরা 
পাধিব বিষয় হইতে স্থখ পাই বে, কিন্ত তাহা অতীব সামান্য ; তাঙ্কা 
আমাদের জীবনের কোন বিশেষ পরিবর্তন সাধিত করিতে পাবে না। কিন্তু 
ষে সুখ প্রকৃত, ষাহ। পাওয়। অবধিই আমাদিগকে দুঃখের ভ্রকুটি, ক্ষণেকের 
তরেও বিচলিত করিতে পারে ন1 তাহা প্রকৃত জান হইতেই উদ্ভূত। 
সংসার অতি বিধম স্থান; আমাদের চারিদিকে কত প্রলোভন আসির! 


১৫৮ পন্থা! | [ নবপর্য্যায়। ১৪২২ 


আমাদিগকে" কর্ডীব্যপথ হইতে বিচলিত কবিতে চেষ্ট করে, তাহার হইব! 
নাই । আমাদেব মনকে প্রক্কৃতরূপে শিক্ষিত কবিতে না পারিলে আমাদের 
জীবনের সুখ অচিরেই অন্তহি ত হইবার সম্ভাবনা | সংপথ অবলম্বন করিয়া দি 
আমরা জীবনেব কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই, তাহা হইলে পাখিব বাঁধা, পাথিব 
মোহ আমাদিগকে কিছুতেই হতবুদ্ধি করিতে পাবিবে না । আমর! জীবনের 
গ্রথমভাগে স্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি , তখন কিসেই বা আমাদের ভাল হইবে, কিসেই 
বা আমাদের মন্দ হইবে, তাহা আমরা জানি না । পিতা মাতা আমাদিগকে যেই 
পথই দেখাইয়া দেন, তাহা অবলম্বন করিয়া জীবনারণ্যে প্রবেশ করি। কিস্ধ 
সচরাচর আমাদেব অসাবধানতার কারণেই বিপদে পড়ি, এবং পিতামাতার 
অভীগ্গিত সুখে জলাঞ্জলি দিয়! থাকি । 

মানবের অন্তঃকরণ সুন্দরের দিকেই ধাবিত হয়। মানব এমনই পাথিবমোছে 
আচ্ছন্ন যে সকলেই আপাত-মধুব বিষয়ে লিপ হইয়া থাকে । তাঁহারা ইহার 
পরিণাঁমফল একবা”বব তরেও ভাবিয়া দেখে না )--.শেষে এইরূপ সময় আপিয়া 
উপস্থিত হয় যখন নিজকে আসন্নবিপদ্‌ হইতে রক্ষ' করা সম্পূর্ণ কষ্টকর হইয়া 
উঠে। মোহান্ধ মানব এইবপ প্রকৃত স্থুখেব বিষয় অবগত না হইয়া! আসৎ 
পথ অবলগ্বন কবে, শেষে বাঞ্চিত ফলে নিরাশ হইয়া জীবনে কোন সুখ না 
বলিয়া মনে কবে, এবং আপনাক্ষে প্মাশন্ত কবিতে চেষ্টা করে। জীবনে সুখ 
নিশ্চয়ই আছে, কিন্ত ইহা সংপখেব শম্থধাবন ভিন্ন অন্ত কিছুতেই নছে। 
জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সেই আমাদের হৃদয়াকাশের আধার দুরীভূত হয়, তথন 
হইতেই আমরা সুখের বিমল কিবাণ আপনাকে সুশীতল করিতে পারি। 
যতদিন পর্যাস্ত আমাদের মোহান্ধকার চিরদিনের তরেই ধুমাবশেষেই পর্যা বসিত 
না হইবে, ততদিন আমরা প্ররুতস্থথের পন্থা চিনিঠে না পারিস পণ্ড পক্গীব 
ধ্ঠায় নীচ ভাবেই জীবন ঘাঁপন করিব। যে শাস্তি সুখের একমাত্র কারণ, যে 
শাস্তির বাতাদ একবার আমাদের জীবনের উপব দিয়! প্রবাছিত হইলেই 
আমাদেব তপু জীবন স্শীতল হুয়, কোথা হইতে সেই প্রাণ-তোধিণী শান্তির 
উত্তব? যাহার স্ুধা-ধারায় সপ্তীবিত হইয়া মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাঁকে, 
ভাহা কদ।পি পাথিব নহে । তাহা স্বর্গের কোন নিবিড় গহ্বরে লুক্কাপ্িত থাকির! 
আমাদের মোহাচ্ছন্স মনে অপূর্ধব শাস্তির সঞ্চাব করিজ। থাকে । এই অপাঁধিব 
ধনও আমরা শ্বকার্যের দ্বার' নিজের করিতে পারি। ভগবান্‌, আমাদিগকে 
গুধু থাইয়া মরিবার জন্য স্বজন করেন নাই। জ্মাদের সম্পাদনের জন্ম, 


আধাঢ় ও শ্রাবণ] শ্রীপ্রীকালী। ১৫৯ 


কতকগুলি কর্তব্য কাধ্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন । এই কর্তব্য সম্পাদনের 
ফলেই আমাদের মনে শাস্তির উদয় হইয়া থকে । ইহাতেই আমরা সুখ পাইয়! 
থাকি। কর্তব্য সপ্াদনে আমাদের মনে তে বিমল আনন্দ উপস্থিত হইয়া 
থাকে তাহাই প্রকৃত স্তখ। অতএব জীবনারণ্যে প্রবেশ কবিবার পূর্বে নিজের 
প্রতি, জগতের প্রতি এবং জগণ্পিতা পবমেশ্বরের প্রতিই বাঁ আমাদের কি 
বর্তব্য, তাহা ঠিক কবিয়। যদি কর্মক্ষেত্রে পদার্পণ করি, এবং তদনুযায়ী কাজ 
কবিতে পাবি, তাহাতেহ আমবা স্থথ ৭ শা লাভ করিয়া রুতার্থ হইতে পারি। 
ব্যার্করণতীর্থোপনামক শর তাবাপদ বিদ্তাভূষণ। 


শ্রী্ীকালী। 


আমার দে ভাবি মজাব লোক্‌। 
আমায় হাসতে (দখল কেদেোফলে 
হেসে মবে দেখল শোক ॥ 
পাছে বসি কাবো কাছে, সদাই ঘো?ব পাছে পাছে, 
কে ধব্তে গেলে ঝাকি চকে, 
ঢেকে ধবে ছুট। চোক্‌ ॥ 
চাইনে তারে বলি যত, ঘেসে.ঘে'সে আমে তত, 
তাড়িয়ে দিলে জড়িয়ে ধবে 
তার ভালবাসার এমনি ঝেক্‌ ॥ 
এক টু প্রেম পাবার তরে, ভিঞ্লাবীব মত ঘোরে 
প্রাথ ভ'রে প্রাণ দেব তারে 
“দেবার” মনোবাঞ্চ। পূর্ণ হোক ॥ 
“দেবা ।” 


স্বীকার । 


তুমিষে নিকটে নাই 

মান্ব না ত। মান্য না। 
তুমি হে হদয়ে নাই 

শুন্ব না ত! শুন্ব নী ॥ 
আজ বার সাথে বল" আমি 

আছ তু!ম,__আছই তুমি, 
তুমি মম কাছেই আছ প্রাণেই আছ 

ভুলব না তা ভূ্ব ন॥ 
নাই বা ধর! দিলে মোরে 

তাঁম আমার হৃদ্‌ মাঝারে 
আমার সব খানিকে পণ করে 


এতে। গোপন করা যাব না) 


নাই বা! কথ। কইলে ঠাকুর 
কাছেই আছ নও বেশী দুর 
বিশ্ব মাঝে ভোমার যে সুর 
তাঁর পানে বিমুখ হয়ে থাকধ না। 

কাণে শোনে নয়ন দেখে 
কাব পরশ এ গায়ে ঠ্যাকে 
সাড়া দেয় প্রাণ কাহার ডাকে 

তাকে চিনেও আবার চিন্ৰে না, 
একি প্রভু, বেশ পবেছ 
সবার মাঝে সব হয়েছ 
চোখে ধুলি দিয়ে আমার 

ভলালেও নে ভুলবে না॥ 


শপ শশ্মাপাপা 


তবিত। 


শুনি লোকে বলে 
যত পায় জন! 

জলে কত আলো; 
তৃষিতে তৃষা, 


ছড়ান ভূতগে 
লুঠে সেই খ'ণা ,-অভাব অশধার পাশি, 
স্ধাময় ফল 
ক্ষুধিতের ক্ষুধা, 


কত সে রতন রাশি, 


মানব মানস বাসে 
ব্যথিতের বাথা নাশে। 


আদর-আকর *বিলাদ-নধর সুধার আধার ধর ১ 


ললাটের দোষে 
কাদিতে ক্কাদিতে 


মরি আপশোষে 
একল! নিশীথে 

ক্ষুধা, তৃষা, বাথা, পাগল আমারে 

মিটাতে পিয়াসা ভালবাস-আশ' 


সকলি বেদন1 ভরা )-- 
তুলিতেছি কোলাহল, 
করে, কি করিব বল'॥ 
লভিয়ে সকল গ্লানি, 


সংপারের পাকে কি ঘোর বিপাকে ঘুরিয়ে চলেছি আমি) 


অসার সংসার 


মরু-মরীচিকা 


ভুলাইছে মোরে কত, 
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ছতবায় ভূদ্রি বালুকাকণীর হনে কত নাঁ-ক্ষত 
ছেরেছে আমার হ্বদক়-শরীর, ভেঙেছে সকল সাধ 
'আশাঃরুরসার কাহারে সপিয়া আবার রয়েছি আধ। 
তখন সেকা'র কুম্ুম কোমল করুণাপ্রলেগে আমি, 
ভুলেছি সকল পাপ, তাপ, ছল, আবার দিবস যামি, 
“বিভব গৌরব মায়া মমতাঁর পিছনে পিছনে ছুটি 

কোন্‌ পণ গা? কাহার প্রেরধে অপধারে এসেছি ভুটি। 
আধারে আলোক" নিরাশায় আশা এফেল1 পথের সাথী 
সস! উদ্দিয়ে, তখনি মিলিয়ে, গিয়েছে সে দীপ ভাতি। 
তিলটা হারালে খুঁজি সারা ঘর আর হায় হউবিধি! 
খুঁজিয়েছি'মনে একবার কিগো। ! সেই সে হারাণ নিধি? 
হাসিয়া পশেছি সংসার-সমরে নবীন আমোদে মাতি, 
আবেশে, আলসে, আকাশ-কুস্থুম রচিয়া দিবস-রাতি। 
ক্ষণেকে আবার অবশ করেছে বিষম যাতনা-জ্বর ) 
"আমার, "আমার “আমার করিয়া আমারে করিনু পর ১) - 
তৃষা সে দারুণ পুন? শতগুণ_-তখন ঘুঝিনু দরি। 

পিপাস! মিটাতে শুধু হায় জল পিয়েছি হার তরি?) 
তৃষাত মিটে না, আশাত' মিশে না আলোত, দেয় না দেখা, 
শুধু সে কঠিনে হাদয় পাঁধাণধে শতেক দাগের রেখ! 
কবে সে পাষাণে দেবতা পশিবে, চেতন পাইবে জড়, 
কবে ভেদি' তারে করুণা-ঝরণা বহিবে নিঝর ঝর। 
পাঁপ-তাপ ব্যথা ভাপিয়! যাইবে, জাগিবে পুরুষ নারী, 
লতিবে ভূষিত তৃযা-নিবারণ শ্লীতল অমৃত বাকি? 

“প্রসাদ । 


ঘুম-ভাঙ্গা ৷ 
একদিনে জীবন শেষে 
মরণ সাগরকুলে 
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বুবিয়াছি অনাথশরণ 
তুমি বিনা! আপনার জন 
কেহ নাহি এ অভাগার 
লয়গে! কোলে তুলে, 
ভাইতে ডাকি আকুল স্বরে 
থেকোন৷ আর ভূলে ॥ 
ীক্ষিতীশচন্জ্র নন্দী । 


পাগলের পত্র । 


ভাই-_ 

'*" তোমার শরীরের কোন স্থানে বদি আমি চিম্টি 
কাটি, তোমায় সমস্ত শরীরটী যেন তার বেদনা অনুভব কোরবে । তোমাদের 
স্থখ-সংসার-যন্থের ষদি একটী কোমল মধুরতাব ছি'ড়ে যায়, ভাব বেদন। কি 
আমার প্রা্ে বাজবে না? তোমাদের মেহমাখান সংসারের সুন্দর অফুটস্ত 
ফুল বদি কেহ ছি'ড়ে লয়, তা৷ হলে তামাদ্দের চোক্ষের জলের সহিত কি 
আমারও চোখের জল ছ্িশিবে না? 

কিন্তু দীডাও , এই যে এতক্ষণ কত দ্ধেহ মাথিয়ে “দাদা” “দাদা”! বলে 
ডেকে প্রাণকে বিভোর ক'রে তুলছিল_-আর নাই? কোথায় লুকালো? 
, নাঃ লুকায়নি তো--ী থে স্থৃতিতে দীড়িয়ে রয়েচে ) তরী যে ঠিকইত, সবইত 
রয়েচে ? বুঝেঁচি বোনৃ, শরীর ছিল বলে যেন বাহিরে বাহিরে ছিলে) এখন 
একেবারে হদয়ের মধ্যে এসেচো। স্বমতিওত কালে পুঁছে যাবে) তখন 
তোমায় কোথায় পাব? তবে কি এই আমি? না, তা” হুতে পারে ন|। 
পাহাড় থেকে যেমন জল চুইয়ে চুইয়ে নদীন্ধপে কতদেশ উবৃচিয়া পড়বে, 
কণ্ত সুন্দর দৃত্ত ছড়িয়ে, এক মনে নাচতে নাচতে চলে যার-_তুমিও বোন্‌, 
সেই রকম আমাদের হৃদয়ে ননেহের ধারা বহিয়ে এ যে ছুটে পালিয়েচো, আর 
বোলচো! “সেই ফ্মস্ত সমগ্র আবার লব মেশামিলি হতে”... *** বেশ, 
বুঝেছি তুমি আমাদের ন্সেহের সীম! অনস্তের দিকে ছুটিস্সে দিবার জন্ম 
«বোন্টি” সেজে এসেছিলে । যেমন ছোট ছেলেকে প্রথম টাদ দেখাতে গেলে 
আমর! বলি “এ যে গাছ দেখিস, তা'র পিছনে এ যে সোণার থালার মত 
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রয়েচে। এঁটে হুল চাদ ।” তুমিও বোন্‌, যেন প্র গাছের মত গ্গেছের আড়ালে 
সেই টাকে দেখিয়েছিলে এখন সরে পালিয়েছো, ভাগ ক'রে চাদ দেখতে পাব 
বলে ঠিক তাইত্ঞবটে । বুঝেচি বোন্‌, তুমি কত মধুর, কত নিকটের 
জিনিস? তোমার শরীর নাই ব'লে আর কাদৰো*ন।। তুমি যে তোমার আধার 
ভেঙ্গে সেখানে অনন্কের আধারকে ধরিয়ে দিয়েচো। ভাই, মৃত্যু কি তবে 
এত মধুর! বোন্‌ তো! পালায়নি। বাস্তা! ভুলে গিয়েছিলাম বলে তাই স্নেহের 
আলে এনে ঠিক, রাস্তায় আগিয়ে আগিয়ে . গিয়েচ। ভাই, কেঁদোন! 
ভাল কোরে বোঝ, আর তলে যাও! ভীষণ মৃত্যুর ভিতরেও সেই মোহন- 
মুত্তি! কিমা বল দেখি ভাই? 
মস্ত পাগল । 


নিত্যনৃতন ! নিত্যস্ুন্দর ! নিত্যমধুর! 


সংসারে সকল শ্রেণীর লোকই নূতন, সুন্দধ ও মধুর বন্ধর জন্ত লাঁলাগ্দিত। 
ছুঃখের বিষয় সংসারে কিছুরই প্ররুতপক্ষে নৃতনত্ব, সুন্দরতা ও মধুরত। নাই, 
অথচ তত্বদাতাসের স্থায়িত্বও নাই। আজ আমি শিশু । মা বাপের আদরে 
ও নিজের আবদারে কত খেলন! পাইতেছি। নূতন ও সুন্বর দেখি! তাহ! 
লইয়া কত রম করিতেছি। আজ যাহা নূতন ও সুন্দর দেখিয়া আপ্যাযিত 
হইলাম, কাল তাহা পুরাঁতন ও বিরূপ হইয়া! গেল; সুতরাং নিত্য নূতন ও 
অধিকতর নুন্দর ক্রীড়নকের জন্ত আমি লালাফ্িত হইলাঁম। আমার হু্পুরনীয় 
বামন! কিছুতেই পূর্ণ হইল না । আজ আমি বিদার্থা। কত দ্থন্দর ও মধুর 
ভাবপ্রস্থ, কত স্মুকুষার বিগ্ঠা অধ্যয়ন করিলাম? কিন্ত দিন দিন উচ্চতর 
বিস্তার জন্য আমার মন তৃষিত হইতে লাগিল। এইক্প করিতে করিতে 
আমার আযুফাল পূর্ণ হই গেল। আমার তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইল না। আজ 
আমি বিলামী সুন্দরী, নবযুবতী। পাইয়া তাহাঁকেই হৃদয়ের পুতুল করিলাম ; 
রিস্ক বাই ফৌবনে ভ'ট। পড়িল অখব! হঠাৎ কোনও সাংঘাতিক পীড়া হুন্দরীকে 
বিরূপ করিল, অমনি আমার মন আর তাহাতে তৃথ্ধ থাকিল না। একে প্রকে 
কত অবলম্বন করিলাম, কিছুতেই আদার আকাঙ্জ। পূর্ণ হইল না। ত্বার 
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আমি ধনী-_মানী, স্তপীকৃত “রূপাদ” দেখিয়া! ও বিবিধ সন্মান পাইয়া কত আনন্দ- 
লাভ করিতেছি; তবু 'আমার গ্রিন দিন নুতন নূতন স্তপ ও নব নব সম্মানের 
লাতের বাসনা হইতেছে | আৰ আমি নিরক্ষর নিধন নগণ্য পরমুখাপেক্ষী। 
হঠাৎ আমার অবস্থার পরিবর্তন হইল । আমি স্ুনার ঘর বাঁডী করিলাম, 
কত লোঁকের কর্ত। হইলাম ; তবু আমার বাসনার জ্রোত রুদ্ধ হইল না। 
করটামান্র দৃষ্টান্ত দ্বারা নিদর্শন করিলাম । প্রত্যেক ইন্দ্রিয় নব নব, সুন্দর 
নুন্দর, মধুর মধুর বিষন্থ উপভোগ করিতে চায়। একট, বিষয়ে ক্মধিকক্ষণ 
আবদ্ধ থাকিতে চাহেন্না। শত সহত্র বিষয় সম্ভোগ করিয়াও পরিভৃপু হয় না। 
আজ যাহ! নুতন, কাল তাহা পুরাতন; আজ যাহা সুন্দর, কাল তাহা কুৎসিত ). 
আজ যাহা মধুর, কাল তাহা তিক্ত। আমার বুতূক্ষু ইন্ত্িয়গণ সংসা'র-তাগারের 
পুতন, সুন্দর ও মধুর বস্তগুলি একে একে গ্রাদ করিয়া ফেলিল; তবু তাহা 
মের ফুধানিবৃততি হইল না,__আমার অশান্তির সীম! রহিল ন1। 

সংদার-কাঁননে এইকপ-ইতস্ততঃ ভ্রমণে পরিশ্রীস্ত, বিভ্রান্ত জীব ভাগ্যরূমে 
কোনও মতের শ্রীচব্রণসমীপবর্তী হইতে পারিলে, তীহাব উপালাভে কতাথ 
হইয়া যায়। তিনি স্বয়ং সন্গুরুরূপে পা করিয়া কৃতার্থ করেন, অথব! সদ্‌গুর 
পাওয়ার উপায় বলির! দিয়! কৃতার্থ করান। জীব সদৃগুরুর কৃপালাভে 
্রান্তিজাল হুইতে মুক্তি পাইপ্না, তাহার উপদেশান্ুসারে ভনক্রিয়া করিতে 
করিতে নিত্যনৃতন, নিত্যন্ন্দব ও নিত্যমধুর বস্তর খবর পায়। সেই বস্ত 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্। সাধক প্রেমের চক্ষে হৃৎকমলে মেই নিত্য- 
নব-নবায়মান, লৌনদর্য্য ও মাধুর্য্যের নি শ্রীভগবন্রপ সন্দর্শন করি! অনির্ববচনীয় 
আনন্দলাভ করেন। শ্রীহধীকেশের কুপায় তখন তাহার সর্বেক্কিয় অর্পণ ও 
সর্ধাজন্নপন ভয় ; তিনি প্রক্কৃত সুখ ও শান্তির অধিকারী হন। সাধকের চক্ষু 
দেই ভুবনমোহন রূপ ভিন আর কিছুই দেখিতে পায় না। কর্ণ হৃদয়েশের 
অস্তময়ী বাণী ভিন্ন আর কিছুই গুনিতে পায় না। নাসিক হৃরয়বল্লভের 
প্রীঅঙ্গসৌগন্ধ বিনা আর কিছুই আত্রাণ করে না। রসন! তাহার অধরামৃত 
বিনা আর কিছুই আস্বাদন করে ন!। ত্বগিন্দ্রিয় জীবিতবল্পভের শ্রীচরণকমল* 
স্গর্শজনিত সুখ ভিন্ন আর কিছুই অনুভব করে না। বাক্যে তাহার লীলা 
কথা ব্যতীত আর কিছুই আসে না। হস্ত তাহার সেব! কাঁজ বাতীত জার 
কিছুই করে না। পদ যেখানে রসিকভক্তগণ প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া 
রসরুজের লীলা-গীতিক! গান করেন, সেইস্থলে অথবা তজপ ভাবাহুকুল স্থান 
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বিনা আর কোথাও গমন করে না। মন তার পদারবিন্দে অবিচ্ছেদে রমণ 
করে। শ্বতাবনুন্দর বস্তর সকলই মুন্নার ও মধুর। তীহার নাম, রূপ, 
গুধ ও লীল! যত সুন্দর 'ও মধুর, তত কুন্দর ও মধুর আর কিছুই নাই। সেই 
জন্তই সাধকের আর কিছু্গতই রুচি হয় না_-আর কিছুই ভাল লাগে না। 
শ্রীগুরুব কৃপায় ভাগাবান সাধক ক্রমশঃ ভগবানের নামে, রূপে, গুণে ও 
লীলায় সমাধিলাভ করিয়া! দিবানিশি প্রেমানন্দ-সাগরে সাতার দেন। পৃথিবীর 
সকল নরনারী সেই নিত্যনৃতন, নিত্যন্তন্দর ৪ নিতামধুর বস্ত্ীলাভ করিয়! 
ও পরষ্পর গ্রীতিস্থত্জে আবদ্ধ হইয়া কৃতার্থ হইয়া । গে, শ্বাঙ্গণ ও জগত্তের 
হিতকারা, পতিতপাব্ন, পতিত-প্রেমদ, সর্বচিত্তাকর্ষক, মঙ্গলনিকেস্তুন, 
অখিল রুসামৃতমৃত্তি, সর্বক্েবময হ॥হরি_-সকলের মঙ্গল ও আনন্দ বিধান 
করুন। 


পঞ্ধীকরণাখা জীববাদ ৷ 


৯০৪ 
১০৬ 





প্র ক 


বন্দে শ্রীমদ্রামং কেশবমতিশাস্তিসীতয়াশ্লিষ্্‌। 
কামাদিরাক্ষসারিং ভবজলধৌ তত্ববোধসেতুকরম্॥ 


টীকা। পরমশাস্তি (নিব্বিকল্প বৃত্তি) রূপ সীতা সংযুক্ত ; কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, মদ, মত্সব রূপ রাক্ষদাদগের শত্রু, সংসাররূপ সমুদ্রে তত্ববোধ 
বপ সেতুবন্ধনকারী, এবং বঙ্ষবিষ্ারূপ শ্রীদ্বার। শোভায়মান শ্রীরামচন্ত্র রূপ, 
আমার ব্রঙ্গবিস্তার খুক শ্ীকেশবানন'কে প্রণিপাতপূর্ব্বক নমস্কার । 
যে প্রকার শ্ীরামচন্দ্র লীতার সহিত সংযুক্ত ছিলেন, গেইরপ শ্রীকেশবানন্ 
নামক আমার স্দগুরু পরম শাস্তি (নিবিকল্প সমাধি) রূপ সীতা! সংযুক্ত । 
যে প্রকার শ্রীরামচন্ত্র রাবণাদি বাক্ষসদিগকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আমার 
সদ্গুরু কাম ক্রোধাদি সকল জয় কারয়াছেন। যেমন শ্রীরামচন্দ্র আপন 
সেনাদিগফ্ষে সমুদ্রের পর পারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত সেতু নির্মাণ করিয়াছিলেন, 
সেইরূপ আমার গুরু মুযুক্ষুদিগকে সংসার রূপ সমুদ্র হইতে পার করিবার জন্ত 
তত্ববোধরূপ পেতু প্রদান করেন, এবং যে প্রকার শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মী হারা 
শোভারষান ছিলেন, দেইরূপ আমার গুক ব্রদ্ধবিদ্ত। আদি নান! সদৃগুণে বিভূফিত 


১৬৬ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


আছেন। এই সমস্ত কারণে আমি শ্রীকেশবাননা স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম 
করিতেছি । 
পঞ্ধীকরণব্যাখ্যাং সখবোধার্থং করোম্যহং সবলাম্‌। 
সংস্কৃতবাগজ্ঞানাঁং বঙ্গীয়ভাষয়া মুমুক্ষ,ণা্্‌॥ 

টাকা। সংস্কৃত ভাষার অনভিজ্ঞ পরস্থ সংপারসাগর হইতে উদ্ধার হইতে 
ধীহাদিগের ইচ্ছা! আছে, এক্সপ বিবেকাদি সাধনসম্পন্ন জিজ্ঞান্থু মহাত্মাদিগের 
বিনা আয়াসে পঞ্চাকবণ বোধ করাইবার জঙ্ আমি সরল বঙগভাষায় এই গ্রন্থ 
প্রকাশ করিলাম ৷ 

অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন ইহাদিগের নাম অনুবন্ধ। এই চারি 
অন্থবন্ধ যে গ্রন্থে থাকে তাহাতে বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি জন্মে। কিন্তু যদি 
এই গ্রন্থে অধিকারী আদি চারি অন্ুবন্ধের অভাব হয়, তাহা হইলে ইহা! পাঠে 
কাহারও প্রবৃত্তি জন্মিবে না, সুতরাং এই গ্রস্থাবস্তই নিক্ষল হইবে। যদি এই শঙ্কা 
কাহারও মান দ্ধ হয় তাহার নিবৃত্তিব জন্ত অনুবন্ধের স্পষ্ট লক্ষণ প্রদত্ত 
হইয়াছে। 

বিবেক, বৈরাগা, যটসম্পত্তি ও মোক্ষেচ্ছা এই চারি সাধনসম্পন্ন ব্যক্তিকে 
পঞ্কীকরণের অধিকারী কথা! যায়। তন্মধ্যে বিবেক লক্ষণ :_আত্মস্বরূপ নিত্য 
তত্যতিরিক্ত যাহা কিছু দেখ! যায় সমস্তই অনিত্য ) এই নিশ্চয়ের নাম বিবেক। 
বৈরাগ্য লক্ষণ-_ইছ, অমুত্র ফলভোগের ইচ্ছা ত্যাঙ্গের নাম বৈরাগ্য। শমাদি 
সম্পত্তি -(১) র্ব বাসন]. ত্যাগের নাম শম। (২) শবদাদি সর্ব বিষয় হইতে 
ইন্জরিয়গণকে নিগ্রহের নার্ম দম। (৩) সংসারস্থ সর্ব প্রপঞ্চের নিবৃত্বির নাম 
উপরূতি । (৪) শীত, উঞ্ণ, সুখ, দুঃখ, যান, অপঘান প্রন্টতি হন্দধন্থ গহিষঠতার 
নাম তিতিক্ষা । (৫) ব্রহ্গনিষ্ঠ'সদৃ$ক 'এবং বেদান্ত শাস্ত্রে বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কছে। 
(৬) চিত্তের একাগ্রতাকে সমাধান কহে । 

মুযুক্ষৃতা লক্ষণ--সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাকে মোক্ষেচ্ছা 
কছে। উপরিউক্ত চারি সাধনসম্পন্ন পুক্রুষ অধিকারী নামে গ্রসিদ্ধ। 

এই গ্রন্থের বিষয় জীব ও তরঙ্গের একতা প্রতিপাদন। তাহা ইহার 
অনেক স্থানে নিক্নপণ করা হইয়াছে । 

এই গ্রন্থের ও ব্রদ্ধের প্রতিপাদক-প্রতিপান্য ভাব রূপ সবন্ধ, জর্থাৎ এই গ্রন্থ 
অধ্িতীয় ব্রঙ্গেগ শ্বরূপ নির্ণয় করিতেছে। এই গ্রন্থ প্রতিপাদক এবং ভতগ 


প্রষ্িপান্ঠ। 


আষাঢ় ও শ্রাণ ] পঞ্চীকরণাখ্য জীববঁদ। ১৬৭ 


প্রকার জ্ঞানের ও পঞ্ীকরণের জন্ত জনক-ভাব সম্বন্ধ, অর্থাৎ জ্ঞান জন্য 
এবং পঞ্চীকরণ বিচার দ্বারা সেই, জ্ঞানের জনক জ্কইতেছে। যাহা! উৎপক্ন 
হইবে তাহাকে জন্য এবং যে উৎপর কপ তাহাকে জনক কহে | 

গর প্রকার অজ্ঞান এবং জ্ঞানেক নিবর্ত্য-নিবর্তকত! সম্বন্ধ অর্থাৎ অজ্ঞান 
দিবৃত্তি হইবে এবং জান উহাকে নিষ্ুত্ত করিবে! যাহ! নিবৃত্ধি হয় তাক্জাকে' 
নিবর্ত্য কহে এবং ষে নিবৃত্তি করে সে নিবর্তক ইত্যাদি । 

অজ্ঞান, সহিত জন্মাদি নর্থ নিবৃত্তি এবং পরমাননদ স্বরূপ পরা স্্াকে প্রাপ্তি 
এই গ্রন্থের প্রয়োন্তন। 

এই প্রকারে এই গ্রন্থের প্র্নরস্ত সফল হইতেছে। 


প্রথম প্রামাণ্য বিষয় 


অবিস্োপাধিক প্রতাগাত্মা ষে জীব তাহার অনাদিকাল হইতে ভ্রম চলিয়া 
আদিতেছে এক্সন্ত জীবমাত্রেই স্ব স্ব দেহকেই, স্ব স্ব স্বরূপজ্ঞান করে। জীবের 
এই প্রকাব্‌ দেহাত্ববুদ্ধি অনাদি সিদ্ধ। স্বরূপতঃ এই জীবাত্বাই মচ্চিদানন্ধ 
বক্ষ, উহা দেহ নহে। ভ্রমবশতঃ “আমি দেহ, “আমি মন্ুষ্য'* আমি ক্ষত্রিয় 
ইত্যাদি জ্ঞান করিয়। জীবাত্বা চৌরাশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে 
জন্ম-মরণ-চক্রে নিপতিত হইয়া ফিরিতেছে । ১ 


ভ্রম দ্বার? বিপরীত বুদ্ধি বিষস্ে দৃষ্টান্ত । 


এক ব্রাঙ্মণ কেনে সময়ে অনেক ভাং থাইকা, উহার নেশাতে এত উন্মত্ত 
হইপ্লাছিল যে স্বকীয় ব্রাঞ্গণত্ব বিস্বৃত হইপা আমি শুর, আমি বৈশ্ঠ, আমি 
ক্ষত্রিয় ইত্যাদি নানা বিপরীত বাক্য কহিতে লাগিল। লেশার প্রতাপে মুখে 
কহিতে লাগিল বটে ? কিন্তু তৎকালে সে বাস্থবিক বাক্ষপত্ব ত্যাগ করিয়া শৃর্রান্ধি 
ভাৰ প্রাপ্ত হয় নাই। তৎপরে তাহার কোন হি্তকারী মিত্র উহার এইরূপ 
অবস্থা দেখিয়া দয়! করিয়া তাহার নেশ। ছাড়াইবার নিক্িন্ত তাহাকে দধি কিতা 
দ্ৃত থাওয়াইয়া ,দিল। দ্বত পাঁন করিয়া ব্রাহ্মণের নেশা ছুটিয়া গেল। তখন 
তাঁহার, “আমি ব্রাহ্মণ'' এই স্বাভাবিক জ্ঞান রহিল । “আমি শৃদঃ ইভ্যাধি জ্ঞান 
তাহার কল্পবায়ও আদিল না। কারণ যতক্ষণ নেশ! ছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত উদ্ধার 
বুদ্রবিপধ্যয় ঘটিয়াছিল। নেশা ছাড়ি! গেলে সেই 'বিপরীত বুদ্ধি আর, 
রহিজ ন!। 


১৬৮ পশ্থা । [ মবপর্ধ্যায়ঃ ১৩২২ 


এই প্রকারে জাত্বা স্বীয় অন্তামরূপ। নেশা প্রতাপে অবিদ্ধাকল্পিত স্থৃলঃ 
হুক্ম দেহ কল্পিত সম্বন্ধ জঙ্গীকার করিয়া, শী স্চিদানন্দ ন্বরূপও বিস্বৃত হইয়া, 
লান! বন্ধঝে নিপতিত্ত হইল়া থাকেন ;অর্থাৎ আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি 
ক্ষত্রিয়। আমি বৈশ্ত, আমি শুদ্র, আমি গৃহস্থাদি চারি আশ্রমস্থ, আমি ত্ব্যাগী, 
আজি পুরুষ, আমি শ্রী, আমি জন্মবান্‌, আমি মরণধর্্বণীল, ইত্যাদি অনন্ত 
বিপরীত কল্পিতাকল্িত ভেদাভেদ তাদাত্মা সমবায়াধ্যাস পূর্বক কর্দুজালে 
জড়ীভূত হইয়া পড়েন। প্রক্কৃত পঞ্ষে জীব গয়ং দেহাদি অন্রাত্ম] রস্বর দ্র 
সাঙ্গী ব্রন্দরূপ & কিন্তু অবিদ্যা ৰশত: স্বরূপাভিজ্ নহেন। 

যকালে এ অজ্ঞানী জীব সৌভাগ্যক্রমে কান ব্রহ্ম নিষ্ঠ সদৃগুরু সাক্ষাৎকার 
করিয়! তাহার ব্রহ্বিদ্যা উপদেশ রূপ ঘ্ৃত ব! দধি পান কবিয়া স্বীয্ন অগ্জানরূপ! 
নেপা হইতে উদ্ধার হইতে পারিবেন, তৎকালে ত্বাহার আমি কর্ত?ি আমি 
ভোজা, আমি মন্ুষা, আমি দে€স্বরূপ ত্যাকাব নানা মিথ্যা অধাস ত্যাগ 
হইয়৷ গিয়া, আমি সচ্চিদানন্দ ব্রন্ধ, এই প্রকার জ্ঞান হইবে। কিন্ত যে পর্যাস্ত 
না এইরূপে জ্ঞান হইবে, সে পর্যন্ত অনাদি ভ্রম বশে আমি দেহ এই প্রকার 
দেহাধ্যাস অর্থ/& দেহে আত্ম বুদ্ধি থাকিবে। 


সিংহের রাম-ছাগল রূপ অধ্যাসের দৃষ্টান্ত । 


কোন এক মেষপালক কোন পাহাড়ের তবাই হইতে ১কটা নবজাত সিং» 
শাবক আনিয়! তাহাচ্কে প্রতিদিন ছদ্ধ খাওয়াইয়! পালন করিতে লাগিল | সিংহ- 
শাবক ছৃঞ্ধ খাইন্ব! ৮ হইলে, ছাগপালের সহিত 'জলে।য়াইত, খেলা করিত, 
দৌড়াদৌড়ি করিত, জল পান করিত এবং সন্ধা! নে সমস্ত ছাগ- 
পালের সহিত মেষপালকের গৃহে প্রত্যাগমন কর্তি। মেবপাঁলকও উহাকে 
ছাগলের সন্িত খোয়াড়ে আবদ্ধ করিয়া রাখিত। | 

বছকাঁল এন প্রকারে ছাগদলের সহিত থাকিয়া সিংহ-শাবকের এই নু 
নিশ্চয় হইয়। গেল নে আমি দবখব্া।” মেষপালকও তাহাকে বখ.রা নাম 
করিয়! ডাকিস্ত,। একদিনও ঢিংহের নামে ডাকিত ন1। 

ধএই প্রকারে ছাগদলের ॥ হিত থাকাতে সিংহ-শাঁবকের নিজ সম্বন্ধে 
ছাগল ভ্ভান দৃঢ় হইয়া গেল। পরে একদা যখন হী সিংহ-শিশু আল্ঞানত 
ছাগদলের সহিত ত্রঙ্গলে চরিতে ছিল, সেই সময়ে পর্বতের উপর হুইড়ে 
আর একটী সিংহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। সে এই সিংহ-শিগুকে 


আষাঢ় ও শ্রাবণ] পক্ষীকরণাখ্য জীববাদ । ১৬৯ 


ছাগ-দলের সহিত চরিতে দেখিয়া" আশ্চর্য্য শুইয়া তয়ার্ক গঞ্জন করিল। 
পাহাড়ী সিংহের গর্জন শুনিয়া, এই পালিত সিংহশিশ্ুও অন্তা্ট ছাগদলের 
সহিত পলায়ন করিতে লাগিল। উহ্ীকে পলাইতে দেখিয়া পাছাড়ী সিং 
উচ্চস্বরে কহিল, “হে মিত্র দাঁড়াও! দাড়াও! আঁমি' তোমাকে একটা কথা 
বলিব।, তাহার কথা শুনিয়া সিংহশিশু দড়াইল। তখন পাহাড়ী সিংহ 
উহ্বার সমীপে যাইয়! কহিল 'ভ্তাই হে? তুমি সিংহ হইয়! ছাগদলের সহিষ্ঠ কেন 
থাক ? তথ্ন ছাগ-সাথী সিংহ বলিল 'আম ঠ সিংহ নহি) তুমি সিংহ? জমি 
ত বখবরা , খবরদার তুমি পুনর্বার কখন আমাকে এরপ ধিথ্যা কথা বলিঙ না, 
তুমি ফেষ কথন আমাকে সিংহ ধলিও ন| 1 

এই প্রকারে উবার বিপরীত বচন শুনিয়া, পাহাড়ী পিংহ আপন মনে বিচার 
করিতে লাগিল ,_“যখন হইতে এ জন্ম-গ্রহণ করিয়াছে, তখন হঈতে আজ 
পর্যন্তও ছাগলের সহিত চরিতেছে ; এবং মেষপালকও উহাকে বখ্রা বলিয়া 
ডাকে । এই কারণে উহার ছাগরূপ মিথ্যা অধ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে; 
একজন উহ! আপনার স্বন্ঈপ বিস্বত হইয়াছে । এক্ষণে আমার উচিত যে ইহাকে 
উপদেশ' দিয়! ইহার মিথ্যা অধ্যাস দূর কবিয়া দিই |” এই প্রকার পাহাড়ী 
সিংহ আপনার মনে, এই রূপ স্থির করিয়া সেই ছাগাধ্যাসী সিংহফে কহিল, 
ভাই হে, তুমি বিচার করিয়! দেখ ষে এ ছাগ সকল ছোট কিন্তু তুমি কত বড়, 
তৰে তুমি বখ্র! কিরূপে হইতে পার?' তখন সেই অজ্ঞানী সিংহ বলিল, উহার! 
ছোট বথ্রা আমি বড় বথ্রা”। তাহাতে পাহাড়ী সিংহ বলিল, 'ভাই, তুমি 
আর একবাঁর আমার দিকে দেখ, আমি নিজে সিংহ 3 আমার সমস্ত লক্ষণ 
তোমার সহিত একা হইতেছে কিন্তু,  বখ্রার একটা ক্ষণও তোমার সাত 
মিলে না। এই দেখ বথ্রার ছুই ছুই খুর ; আর তোমার ও আমার পায়ে পাঁচ 
পাঁচ নথ আছে; এইহেতু তুমি বখ্‌রা নই। আর৭ দেখ' বখরার ছোট 
ছোট লোম'বাযুভরে ফুর ফুর করিতেছে ; কিন্ত তোমার ও আমার গাজের লোম 
রত লম্বা; এজন্য বলিতেছি তুমি বখ.রা নহ। এই প্রকারে যখন সেই 
পাহাড়ী সিংহ উক্ত অজ্ঞানী নিংহের সহিত বখরার সমস্ত লক্ষণ বিপরীত-সিন্ধ 
করিয়া উহাকে তাহার সিংহের স্বন্ধপ দেখাইয়া! দিল, তখনও উষ্ভার বিশ্বাদ হইল 
না) তখনও পধ্যস্ত কহিতে লাগিল "তোমার কথ! ত ঠিক, কিন্ত আমার মনে 
নিশ্চয় ছইতেছে না” তখন এ পাহাড়ী সিংহ, নিকটবর্তী কোি কৃপে তাহাকে 


বগ্ডারমান কয়াইয়। জল মধ্যে তাহার নিজের প্রতিবিষ্ব দেখিতে বলিল, এবং 
১৫ 


৯৭০ পন্থা । [ নধপধ্যায়, ১৩২২ 


কছিল''দেখ আমার ও তোমাক মুখ একই সমান কিংবা কিছু ভেদ আছে? 
বখরাঁর মুখ লম্বা, কিন্ত আমার. আর তোমার মুখ তাহার বিপরীত, গোল। 
তোমার গলা মস্থণ, কিন্তু খরার গলাতে ছুইটী গুচ্ছ ঝুলিতেছে। তোমার 
কোমর, কেশ, কাণ, এবং শরীরের বর্ণ ইত্যাদি একটী৪ বখরার সহিত এঁক্য 
নহে; কিন্ত আমার সহিত সমস্তই এঁক্য হইতেছে। বখর্রাব মন্তকে শিং আছে, 
কিন্ত আমার ও তোমার মস্তকে তাহা নাই। এই প্রকারে যখন তোমার একটা 
লক্ষণ৪ বখবার সহিভ ।মলিতেছে না, কিন্তু আমার সমস্ত লক্ষণ ও স্বরূপ 
তোমার মহিত ঠিক এঁক্য হইতেছে, তখন তুমি সিংহ নহ। ইহার কি কারণ ? 

তখন সেই অজ্ঞানী পিংহ কহিল যে 'হুমি যাহা বলিতেছ তাহ! সত্য, পরন্ত 
ধদদি আমি সিংহ হইতেছি, তবে বথরা কিরূপে হইয়াছিলাঁ, এবং নিজে 
স্বরূপ বা কিরূপে বিশ্মত হইয়াছিলাম।” 

পাহাড়ী সিংহ কহিল “ভুমি যে আপনাকে বখরা করিয়াছিলে, তাহাব কারণ 
এই ষে ছন্মাবধি তুমি বথব্র সহিত্ত ছিলে, আর মেষ্পালক তোমাকে 'বথ বা" 
বলিয়া ডাকিত। এই নিমিত্ত তোমার মিথা। অভিমান বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। 
এক্ষণে তুমি “আমি বখরা” এই মিথ]া অভিমান ত্যাগ করিয়া “আমি নিংহ” 
এই তোমাকে ম্বরূপকে নিশ্চন্ধ কর!” পাহাড়ী সিংহের বাক্য শুনিয়। এবং 
সমস্ত লক্ষণপ্তণি বিচাব করিয়া দেখিয়া সেই অজ্ঞানী সিংহশি্ড সী বথবা 
রূপ মিথ্যা-অধ্যাস তাগ করিয্না আপনাকে সিংহ বলিয়া নিশ্চয় করিল, 
এব, ই বঞ্জিয়া মনে মনে অনুতাপ কবিতে লাগিল যৈ “এত দিন পর্যাস্ত 
ছাগদলের সঙ্গে থাকিয়া আপনাক স্বরূপ বিস্বত হইয়া! আপনাকে বখবা 
জ্ঞান করিয়া! মিথ্যা বন্ধনে |য়াছিলাম। এখনে আমি কদাঁচ ছাগ-সঙ্গ 
করিব না, প্রত্যুত ছাগবৃন্দকে নাশ করিব ।” এইরূপ নিশ্ুবৰ করিয়া! সেই 
কতার্থ গিংহ-শিশু ছাগ-সঙ্গ পারত্যাগ কারয়া৷ সিংহের দলে যথেচ্ছ বিচরপ 
করিতে লািল। 


উপরিউক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত। 


এই প্রকার দেহের দ্রষ্টা আত্মাতে অনার্দি কাল হইতে যে স্বরূপের অন্ঞান 
রহিয়াছে, সেই কারণে এবং কাম-কর্ম্াদির নম্বন্ধ হেতু অবিস্যা-কল্পিত দেহ 
ইন্জিয়াদি সমুদয় রূপ ছাগদলে আসিয়া উহার সহিত তাদাত্মযাধ্যাসবশতঃ, 
ভ্বীব এই আপনাকে মনুষ্য, স্ত্রী, পুরুষ, ভ্রাঙ্মণ আমি বশী ও ব্রহ্মচারী, আমি 


আষাঢ় ও আঁবণ] পক্ষীকরণাখ্য জীববাঁদ। ১৭১ 


আশ্রণী ইত্যাদি মিথ্যা জ্ঞান করিয়া রহিয়াছেন এবং স্বকীয় যথার্থ স্বাভাবিক 
স্বরূপ সাক্ষী, দরষ্টা৷ সচ্চিদানন্থাত্মা বিস্বত হইয়া জন্ম-মরধ-পথে নিরন্তর ভ্রমণ 
করিতেছেন। মেষপালকের সমান, ভেদ্বাদী গুরু এই উপদেশ দিতেছেন 
“যে তুমি সংসারী, দেহ-ন্বরূপ, কর্তা ভোক্তা+ | এই প্রকার বিপবীত জ্ঞান শুনয় 
দেহাধ্যাস আরও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে; এবং এই অধ্যাস দৃঢ় হইলে অজ্ঞানী' 
নীচ আপনাকে দ্েহমধ্যে কর্তা ভোক্ত! জানিয়া নানা প্রকাব কর্মরূপী বনে 
বিচরণ করিতেছেন, এবং বারম্বার গমনাগমনবূপ জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হঈতেছেন। 

পরস্ত অস্তানী জীবের পূর্ববসঞ্চিত অনন্ত পুণ্য-কম্্র ফল-প্রদা। নান্ুখ হইলে, 
সেই পুণ্য-কর্মের ফল-প্রদাতা জগদীশ্বরেগ রুপায় ধখন বেদান্ত শাস্ত্রের যথার্থ 
বেস্তা কোন বঙ্গনিষ্ঠ সদ্‌গুরু উপস্থিত হইয়া, উহাৰ উত্তম লক্ষণ এবং মুমুক্ষতা 
অবণে'কন করিয়] যে প্রকার উপবিউক্ত পাহাড়ী সিংই সেই অজ্ঞান্ী ছাগলে 
অবস্থিত দিংহ-শিগুকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিল সেইরূপ জিজ্ঞাস] করিবে £-- 

গুরু-_ভুমি কে? তুমি কি ব্রন্গস্ব্ূপ জান ? 

শিষ্য আমি মন্ুষা, আমি ব্রঙ্গস্বরূপ কিরূপে জানিব? 

গুরু-_হে শিষা। এই তোমার দেহ মন্ুষয, তুমি এই দেহের দ্রষ্টা নাস 
নদা দেহ হইতে ভিন্ন । তুমি মন্গষ্য নত, তুমি ব্রহ্ম। তুমি অজ্ঞানবশতঃই 
কহিতেছ আমি ব্রহ্গন্বল্পপ কি প্রকারে জানিব? 

শিষা--হে ভগবন্! আপনি বলিতেছেন প্তুমি বক্ষ, কিন্ত আমি ব্রঙ্ধ 
(িরূপে হইতে পারি? আমি ত সংসারী, কর্তা, ভোক্তা, সুখী, ছঃখী। আমি 
ত আপনার উপদেশ বিন্দুমাত্রও অনুভবে আনিতে পারিতেছি না। 

গুরু_-হে মুমৃক্ষ! তুমি বিচাব করিয়া দেখ যে এই তোমার দেহাভিমানই 
তোমাকে সংসারী কর্তা ভোক্ত। স্থখী ছঃঘথী কবিঙ্া রাখিয়াছে। প্রকৃত্ত পক্ষে 
তুমি এ সকলের দ্ষ্টা। দেহের একটা লক্ষণও তোমার সহিত প্রক্য হয়'ন! , 
যে প্রকারে দৃষ্টান্তে বখরাব একটা লক্ষণও সিংহের সহিত এ্রক্য ছিল না। 
এবং ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সমস্ত লক্ষণ তোমার আত্মার সহিত প্রক্য 
হয়) যে প্রকাব দৃষ্টান্ত পাছাড়ী সিংহের সমস্ত লক্ষণ অন্তানী সিংহ-শিপুর 
সহিত গ্রক্য ছিল। যে প্রকার ব্রন্ধ সত্য, সেই প্রকার তুমিও জাগ্রদ্দা্দি তিন 
অবস্থাতে সত্য , ষে প্রকার ব্রন্ধ জ্ঞান-ম্বরূপ, সই প্রক1ব তুমিও তিন অবস্থার 
ভ্ঞাতা, এই হেতু তুমিও জ্ঞানরূপ। যে প্রকার ব্র্ধ আনন্দরূপ, সেই 
প্রকার তুমিও পরম প্রেমাস্পদ ও এই হেতু আনন্দবূপ। তুমিও ক্রহ্ের 
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সমান; এবং পঅস্তি* প্রভৃতি বড়বিকাঁর রহিত। এই তোমার দেহ দৃশ্, 
অসত্য, জড় ছুঃখর্ধপ এবং অস্তি প্রভৃতি ষড়২বিকারাখ্ক। এই দেহের সহিত 
তোমার কোন বাস্তবিক সম্বন্ধ নাই। কেবল আপনার ন্বুক্ূপের অজ্জনতা- 
প্রযুক্ত তুমি সুখ দুঃখ কর্তৃক, তোক্জ্ত্ব প্রভৃতি অস্তঃকরপের ধর্মকে ভ্রমবশে 
আপনার বলিয়! জ্ঞান করিতেছ। বাস্তবিক তুমি সমস্ত বকাররহিত শুদ্ধ 
বরন্ধ, তোমাতে সংসারের নাম মান্রও নাই ।” 

শ্রীমস্ভাগবতে একাদশ স্বন্ধে অষ্টাবিংশতি অধ্যায়ে শ্রীভগবান্‌ উদ্ধবকে এই 
মন্ম্মে ঘলিয়াছিলেন।-- 

শোকংভূর্য-ভর-লোভ মোহ-স্পৃহাদয়ঃ। 
অহঙ্কার দৃশ্তন্তে জন্ম মৃতুশ্চ নাতুনঃ ॥ 

অর্থ। শোক (দুঃখ), হর্ষ (প্রসন্গতা ), ভয়, লোভ, মোহ, স্পৃহা 
( ইচ্ছা ), জন্ম, মৃত্যু আদি শব্দ ত্বারা অভিথ্যক্ত কর্তৃত্ব, তোক্তুত্ব আদি সর্ব ধর্ম 
অহস্কারে দৃষ্ট হয়, আত্মাতে উহা নাই। . 

কাৰণ এই যে স্ুযুপ্তি সমাধি প্রভৃতি অবস্থাতে আত্মা আছে, কিন্তু অহস্কার 
লীন হইয়- বায» এই নিষিত্ত সুখ ছুঃখ প্রভৃতি ধর্মের গ্রতীতি হয় না। কিন্ত 
জাগ্রং ও স্বপ্রাবস্থাতে অহঙ্কার আছে, এই হেতু স্থখ ছৃঃখ আদি প্রতীত হয়। 
এই কারণে উপরিউক্ত সমপ্ত ধন্ম অহঙ্কারে আছে; কিন্তু আত্মা নিব্বকার। 

এই প্রকারে যখন সদ্গুক জ্ঞান দান করেন, তখন শিষ্য দেহাধ্য।স ত্যাগ 
করিয়া “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ নিশ্চয় করত সংসার-ছুংখ হইতে যুক্ক £র। 
কিন্ত দৃষটন্তে যেন্ধপ পাহাড়ী সিংহের উপদেশ বিনা উপরিউক্ত অজ্তানী [সংহ্র 
ছাগ-জ্ঞানরূপ অধ্যাস জন্মিয়াছিল, সেই প্রকার অজ্ঞান জীবাত্ম। ও সদৃগুরুর 
উপদেশ বিনা অনাদি কালের ভ্রম.বশতঃ আপনাকে দেহ-ভ্ঞান করিয়া! থাকেন। 

অতএব প্রামাণ্য বিষয়ের পূর্ববাদ্ধে লিখিত অনাদি কালের অজ্ঞান প্রযুক্ত 
ললীবের দেহাধ্যাস হইয়! থাকে ॥ উহা! বণিত হইল। 

জীব শ্বরূপ বিস্থৃত হইয়া দেহাধ্যাসবশত্ঠঃ চৌরাণী লক্ষ যোনি ভ্রমণ. 
করিতেছেন এবং বারংবার জন্মমর প্রাপ্ত হইতেছেন। এই বিষয়ের দৃষ্টান্ত 
নিম্নে লিখিত হইল । 

(ক্রমশঃ) 
শরীহ্মচন্ত্র মিত্র । 


সাধক সব্বানন্ন। 


( পুর্বপ্রকাশিতের পর ) 


তার। 


অরূপ-সরূপ শিবা শিব-সীমস্তিনি 
তোর বিশ্বরূপ কোথা লুকালি জননি ! 
এ কি মা অরূপ-রূপ বাজ্মন অতীত 
মছোজ্জল ঘোরতম তম পরতীত ; 
অর্ধদ নিখর্ব কোটী তপনের জ্যোতি 
্জিনি সমুজ্বল মহ! তমোময় ছ্যুতি, 
বিশিষ্টের ছন্দ-গন্ধ-হীন্‌ সর্ধনাশি 

কি মহা কলন রঙ্গে থেল এলোকে শি, 
সকল গ্রাদিয়া শাম! নিফলা শঙ্করি, 
রূপাতীতা নির্বিশেষে ঘোররূপ ধরি, 
কোথা কোন উদ্ধে কোন পরাভিমুখিনী, 
উঞ্চিক্‌ ছন্দেতে নাচি কাপী উন্না্দিনী 
অন্তরে অস্তরতম “পর”কেন্দ্র পানে 
উন্না্দিনী তব গতি “উষ্ণিকের' গানে! 
রূপ গুণ সমুদয় করি পংহনন 

বাহিরে দ্নেখায়ে রূপ দারুণ ভীষণ 
অন্তরে কল্যাণী ঘন মধুরস সার, 
কৃপাময়ি কেবা আর সমান তোমার ! 
নাহি দক্ষ নাহি বাম, নাহি দ্ধপ গুণ নাম, 
সুখ পশ্চাৎ উর্ধ আর আদি ধাম, 
নাহি কর পদ নাহি ইন্দ্রিয় আভাস; 
দ্ধ্য-ক্রিয়া-ভা বাহ্ৈত বিশুদ্ধ বিলাস , 
দলনী কলনী কালী গ্রাসিনী সকল 
নির্বিশেষ নিরাকার অরূপ! নিল, 
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সর্বকলপ়িতা কালে করিয়া! কলন 
বিপরীত রৃতিরঙ্ষে করি আকর্ষণ, 
বাহির হইতে টানি? কামের ভাবায় 
গিতি*রূপে দ্রব হয়ে কোথা মিশে যায় 
বাছিরে যা” মুণ্মাল! মরণের লীলা, 
ভিতরে যে তা'ই গ্রীতি-মল্লিকার মালা, 
মরি কি, মল্লিকা মাল! বাহিবে ভিতরে 
হুঙ্মু পব গতি বূপে কিবা শোনা ধবে! 
পবাৎপর হৃদ্দে মাগো আনন্দ বূপিণী 
গলিত মাধুবী যবি কি থেল জননি । 
জীব হৃদি পুবে সাজি ব্রজেন্দ্রনন্দন 
বেএ-তানে সবাকারে করি আকর্ষণ 
বাহিরে কালিক1 কর সকল কলন 
পবা-গতি বূপে শিৰে কর আলিঙ্গন । 
দয়াময়ী তব সম বলকে এমন! 
বাহিরে আরক্ত আখি, স্নেহসিক্ত মন। 
অথও অদ্বৈতানন্দ রসম্বরূপিণী 

কি বলে ডাঁকি মা তোরে পরম! জননি। 


বলিতে বলিতে তথা, সমুদ্রে সৈঙ্ধব যথা 


সমরঙ্গে 'সর্বানন্দ' হইয়া আপ্লুত, 


বথ হুঙব€ গত, কনক স্থকাস্তি বত 


উঠে তার দেহে ভাতি জ্যোতি অদভূত ; 


লঘু উর্দি সহ যথা জলধির বিশালতা, 


উন্মির অজ্ঞাতে রহে জাগি নিরস্তর । 


সর্ধকালে সরবত দেখি কালি বিরাদ্ভিত, 


তাহাতে ডুবি "সর্ব হুইল বিভোব 


ধরি পূর্ণ” 'সর্ব” করে, কহে দেখ হৃদি পুরে 


কালী রূপে যারে তুমি দেখিছ বাহিরে 


দেখ “সর্ব দেখ এই অঙ্গরে রাঞ্জিত সেই 


জগতজননী শিব! তারা রূপ ধরে। 


আফাট ও শ্রাবণ] সাধক সর্ববানন্দ। ১৭৫ 


দেখ . 
কিবা রূপ চল টন নীল ইন্দু নিরমল 
অতুল উজ্জল মহাজ্যোতির আগার, 
কলনী কলন রতা শশিকল পঞ্চযুত। 
অবিশ্যে ভালতট সর্বজ্ঞানাধার! 
পবমা পরমেশ্ববী অবিশেষ শিরোপরি 
আভা রূগে জটা বেড়ী শোতে নাগরাজ 
উ্ধরতি পবাগতি পরা নীল-সরম্বতী 
পরাত্পরা রাজে ধবে পুরুষের লাজ । 
পরাবিষ্া স্ব স্বরূপে বিশেষতঃ “আমি” রূপে 
স্বভাব, ক্রি দ্রব্য করিয়া! কলন, 
কি অচিন্তা রূপে মাগে। আত্মসাৎ করি জাগে! 
অবাক্ত অচিন্ত ব্রান্ম কবি আলিঙ্গন । 
তাই মা তো 
নতে আর দিগম্বী, পুরুষের রূপ ধৰি 
লম্বোদরী বিবাজজিতা £এ-হৃদাসনে, 
কাটিতটে বাথছাল, কগেতে কঙ্কাল-মাল, 
বিভৃষিত চতুভূজি ভুজঙ্গ-ভূষণে। 
সকল কল্ন করি, যাম্যে বামে অন্ত্রধব 
সর্ব দ্বন্দ, ভাল মন্দ, করিয়া নিম্্জ, 
ইন্দিবর এক কবে অপরে কর্তৃকা ধরে, 
বিনাশ করিছে “সর্ব ছিন্ন ভিন্ন ভুল, 
নীলবর্ণ। করালাস্যে লোল জিহবা অস্টহবান্তে, 
ত্রিনয়ন-বিভূষিত গ্ুচারুবদন। 
ভালে পঞ্চ ঢল ঢল জ্ঞানকল! নিরমল, 
নাগিনী জিভ একজটা বিভূষণা । 
হেরে নীখৃসরশ্বতী নাগধজ্ঞ উপবীতী 
“আমি” রূপে সর্বভৃতে বার অধিষ্ঠান, 
সকল কলন করি “আমি'তে বেখেছে ধরি 
নির্বিশেষ কি অব্যক্ত, ভাব.করি দান 


১৭৬ পশ্থু। | [ নবপর্ধযাষ, ১৩২১ 


বাহিরে কার্লিকা ধিনি, হৃদে রাণী সে তাক্লিণী 
এক ছন্দে বাঁধ! দেখ বাহিরে ভিতরে 
এই ত কল্যাণী শিবা পরা গতিরূপে কিঝ 
বরহ্ষমনী ব্রহ্ধরূপে নিয়ত বিহরে। 


বোড়শী। 


পূর্ণ সে পরা অপরা-সাজে 
আসিয়া প্রতি মাঝে, 
আদি-কামরূপে সাজি জগত জননী 
“একোহ্হং বহু স্তাম,, 
ভাবে লয়ে রূপ নাম, 
'বন্ছ'ূপে আপনারে আস্বাদে আপনি । 
দেখ সর্ব দেখ মরি 
কিবা পল্মাসন করি, 
শঙ্কর-নুনুপ্তি মাঝে শতদলাসীন! । 
পাশান্কুণ ধনুঃ শর 
চাবি করে মনোহর 
রতন ভূষিত! চারু রক্তবাস পর! 
- দ্বৃত পঞ্চদেব-শিরে 
পঞ্চভূজাসন পরে 
বিদ্ারূপে বিশ্বাবাসে রাজে মনোহব1 ! 


সর্ব এ'ষে বু? কোথা এক? 
তিন্ন ভিন্ন পরতেক 
মকলের মাঝে এক মহা! আকর্ষণ 
এ উহ্থার পানে ধার 
সবাই সবারে চান 
সর্ব মাঝে বহে এক আকুল স্পন্দন! 


আধাঢ ও শ্রাবণ] সাধক পর্ববানন্দ। 


এ যে 


বিশ্বের মরম করিরা মথন 
কি আকুল গান উঠিছে জাগি, 

এ মধুর তানে কে কাহারে টানে 
বিয়াকুল কা'র অন্থুরাগ লাগি' ? 

মাধুরী মণ্ডিত স্থষমা-ভূবিত 
নগ্ঘ হৃদয় আলিঙ্গনে ভরে, 

মোহন পরশে বাঁধিবার আশে 
ৰাহু পসারিয়া কাহার তরে? 

এই ঢল ঢল এই সমুজ্জল 
এই কাচা রূপে লাবণি মাথিয়া 

পতঙ্গের প্রায় রূপের শিখায় 
বলগে! কাহারে দিবেগো দহিয়া ? 

এত কোঙ্গরতা এত মধুরতা! 
এত ছল-ছল ললিত লীলা 

বলগো কাহারে 4 রস সাগরে 
রাখিবে ডুবায়ে--তোমার হিয়ায়? 

সৌবত ছড়ায়ে দিগন্ত জড়ায়ে 
ছাপায়ে জগত-গগন- অঙ্গন 

বল কার তরে স্থগন্ধ ছড়িয়ে 


পাঠায়ে দিয়েছ মাতায়ে ভুবন? 
সব্ধ অঙ্গে মাথি' সর্বেন্ত্িয় সার 
শব-স্পশ-বূপ-রস-গন্ধভা, 
আবতি করিতে বলগে কাহার 
সাজায়ে রেখেছ দিপণী সম্ভার ? 
প্রকৃতি রূপিণী শিবা 
স্ব্দিতে স্বরস কিবা 
কামেশী ষোড়শীরূপ করিয়া ধারখ,-_ 
অথণ্ড হুইয়৷ খণ্ড 
পরকাশি ব্রন্ধ-অও 
আদিরসে রস-লীল! কর আস্বাদন ? 


সণণ 


্ঁ 


পন্থা।। [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২২ 


বাসন! অস্কুশে টানি 
সবারে টানিয়া আনি 
দৃঢ় মোহপাশে জীবে বীধিয়া নিদয়ে ) 
ধ'রে পঞ্চ তীক্ষ শর 
দূর-তেদী ভয়ঙ্কর 
কি সাজে সেজেছ ওমা ! দেখে মরি ভয়ে। 
মত্ত গজরাজ প্রায় 
এ উহার পানে ধান, 
আকষিয়া এ উহ্থাবে ভীম আস্ফাঁলনে ;_ 
কি দাকণ মহারোল, 
কি ভীষণ কোলাহল, 
উতিয়াছে 'সর্বব* মাঝে ভীম গরজনে । 
কি ভীষণ বেগে ধায় 
লক্ষ লক্ষ্য প্রতি হায়! 
ইন্দ্রিয়, বাসন!, মন, অস্কুশ-তাড়নে 
বুঝি সব ভেঙ্গে যায় 
হ'ল সবে চূর্ণ প্রায় 
ধূলি হয়ে উড়ে যায় গগনে সকলে । 
একি তায় সর্ধনাশি, 
অধরে মধুর হাঁসি 
লাগাও মোহের ফাঁসি সকলের গলে ? 
কি এই তোমার রীতি 
একি নিদারুণ প্রীতি 
অমৃত বলিয়া তুমি থা ওয়াও পরলে ?” 
একি 1 “সর্ব একি তুল ? 
এ*ষে তুক্তি মুক্তি-মূল, 
আদি-বিগ্ভা কামরূপা ষোড়শীরূপিণী 
স্থজনে যে স্থষ্টিরূপে, 
অস্তেতে সংহ্ধতি রূপে 
অবিদ্ভ। ও বিস্তারপে খেলেরে জননী !! 


আঘাঢ ও শ্রাবণ ] মাধক সর্ববানন্দ | ১৭৯ 


বিশাল “সোহহং* জ্ঞানে 
পুরুষ নিমগ্ন ধ্যানে 
পরিপূর্ণানন্দ নাহি গ্রকাশ তাহার ,__ 
তাই তারে করি খর্ব 
আপনি সাজিয়া “সর্ব 
তা'রে হৃংন বূপে লয়ে থেলায় সাতার । 
অদ্বয় সে পৃর্ণতম 
নহেত সহিতে ক্ষম 
অতিবিক্ত দ্বিতীয়েব অস্তিত্ব আভাস। 
তেই পূর্ণ সদাশিব 
তংস' রূপে শুদ্ধজীব 
'সর্কেরে' করিতে আত্মা কৰিছে প্রয়া। 
অবিদ্ধা স্বরূপে তারে 
ধরিয়া হৃদয়াধারে 
লীলারসে সর্বময়ী সরসী যোডশী, 
উছলিয় নানারঙে 
নানা ভাবে নানা ভঙ্গে 
রস-পুষ্ট করি কিবা খেলিতেছে হাসি ! 
ত্যজি বহিম্ম্থ গতি 
হয়ে *সর্ব্' ! শুদ্ধ মতি, 
ধ্যানযোগে জননীবে কররে দর্শন 
রলময়ী কি লীলার 
হামধুর কি খেলার 
সর্বরূপ৷ আত্ম! সহ করিছে রমণ 1” 
পুলক রোমাঞ্চ কার 
নেত্র জলে ভেসে যার 
গদগাদ বচনে “সর্ব কহিছে তথন,-- 
প্পূর্ণা দাদা একি হেরি 
সব্ধ মাঝে শুভগ্করি 
করুণা কোমল-কান্তি ধরেছে কেমন ? 


১৮০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


বিগ্যারূপে এ*যে বালা 
মরি কি লীলার খেল! 
ছড়ায়ে দিয়েছে রূপে অধৃতের সার 
মরি কিবা ঢল ঢল 
কাচা কান্তি নিবমল 
প্রেম অনুরাগে মাথা লাবণি সম্ভার । 
অমৃতাদি বড়দশ, 
জ্ঞান-কল। পূ রস 
আদিরস রূপে সর্ব রসের আধার, 
ঢল ঢল নিরমল, 
ভাল তটে সমূজ্জল, 
দেখাইছে কিবা পর আনন্দ আগার । 
আহি সমু খাবে 
সর্ধ্বে দেয় “আত্মকরে 
“আমির” বাহিবে তা'ই রবেনাত আর) 
ভেদ ভাব যাহা রয় 
সকলি করিছে লয় 
মধুর প্রেমেতে বাধি, করি একাকার । 
করে তীক্ষ পঞ্চশর, 
কে বলে ও ভয়ঙ্কর, 
ও যে শুদ্ধ জীব- আত্মা-_গ্রণবের রূপে; 
থাকি তার চার করে 
মরি কিবা শোভা! ধরে 
সগ্ডণ-কুঞ্চিত--সর্ব-ধনুকের রূপে । 
অপরা-প্রকৃতি পুরে, 
জীব-কেন্ত্র মপিপুরে, 
অধিষ্ঠান করি জীব নাভি শতলে 
অলুপ্ত-শকতি-ময়, 
হেলায়ে নয়নত্রয় 
থেলে রজে শিব সঙ্গে আধারের ছলে। 


আধাঢ় ও শ্রাবণ ] সাধক সর্ববানন্দ। ১৮১ 


পরব্রহ্ম স্গাশিব 
সেত' নহে শ্রাস্ত জীব 
নিদ্রা, তন্দ্রা, মো, ত্রান্তি, নাঠিত তাহাতে,- 
তবে যে স্ুপ্তির লীলা 
ও নুধু লীলার খেল 
সাজিয়াছে সাজায়েছে তিনি ষেই মতে। 
“একোহহং বন স্তাম” 
যেই ভাবে আদি কাম 
বন্রূপে করিয়াছে আত্মাকে বিতত 7 
তাই দেখি এই এ' থে 
সর্ধ-রসেশ্বরী সেজে 
পঞ্চীকৃত রস মাঝে হইয়! পুটিত 
 প্রথবকাষের মাঝে 
এং হীং স্ত্রীং বাজে 
পঞ্চশর সাজি নিজে পরম] ষোগিনী 
এই ল'য়ে সে আত্মাবে 
নিভৃত নিকুঞ্জ-ছারে 
রাস-ভিপারে ধীরে চলে কাতাক্নী 


'পূর্ণানন্দ' পূর্ণানন্দে 
হাঁসি কহে “সর্বানন্দে' 
পসর্বেশ্বরী এল যদি বর্জগোঁপী-বেশে, 
চার পঞ্চশর ধরি 
আদি বিদ্ধা কামেশ্বরী 
দেখবে কি খেলা খেলে আত্ম-ধামে বসে ।” 
ডগমগ পৃর্ণানন্দে, 
সর্ধ ফছে পূর্ণানন্দে+ 


“পুণাদানা ! দেখরে বেটার রঙ্গ খেলা 


১৮২ 


পন্থা | [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


বেদেনী-_বেদের মাতা, 
কত রঙ্গের পুষ্প, লতা 
বেঁধে অঙ্গে, চলছে রঙ্গে, সঙ্গে শরের মেলা” । 
শরের সঙ্গে জুড়ে শব, 
করে দীর্ঘ দীর্ঘতর, 
উচু ডালের পাথী সব বিধ্ছে অবচ্েলে। 
পাখীগুলি এম্নি হায় 
উড়ে এসে পড় তে চায়, 
বিধ্‌লে শরে, ধরলে করে, জাতের বুলি ভোলে । 
প্রথম শরের তিনটা 'থাকে? 
এক করে ভাই বিধ.ছে যাঁকে 
শরের সঙ্গে সরল হয়ে পডছে এসে পায়। 
সর্বনাশি এ ও শরে 
আনছে সকল আপন করে 
স্থবের মত শর যে ওটা প্রণব ধ্বনি গা"য়। 
তাহার অপর শর 
দেখ কিবা মনোহর 
কত যে মধুর রঙ্গ করে অভিনয় 
আসরেতে “ভূলো'র সাজে, 
বিস্তার সঙ্গিনী সেজে 
ইসারা ইজিতে তা”র কাঁজ সেবে লয়। 
এীংকার ইিতে অয়ি 
সে যে গুরু-শক্তিমক্ষি 
ইজিতে এ*হতে সে ষে ব্রহ্মকে দেখায়। 
থিত তী'র কিবা কিছু 
ধীযে তাহারি পিছু 
ত্বরের বঙ্কারে ভণে কিবা ইসারায় । 
এক ছাদে কথ! তা”র 
ভাবেতে বুঝায় আর, 
“নেতি” বলে 'ইতি' মাঝে বুঝায় তাহারে, 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] সাধক সর্ববানন্দ। ১৮৩ 


এত-_ 


যেন সে নটিনী দূতী, 
আখি ঠারি ইতি উতি, 
বিদ্যার বিলাস কহে সুন্দর নাগবে। 


যত ভাব এ সংসারে 
তার মাঝে কি বিশেষ ক'রে 
কাজ লা! ছুটি আখির ঠারে 
দেখাও তুমি কারে গো! 
এরি মাঝে তোমার ঠারে 
মনে যেন' পডছে কারে 
দেখছি যেন চারি ধারে 
সবাব মাঝে তারে গো । 


যা কিছু মোর আসছে কাছে 
&ঁ যে রাঙ্গা-__তারি মাঝে 
ঠোঁট বাকায়ে মুচকি হেসে 
বাক! চোখের ঠাবে গে! 
সেই সকলের তলে তলে 
তার কথাটি ছলে ব'লে 
অন্ধ আথি দিচ্ছ খুলে 
কাজল কাঠির ধারে গো। 


শর নহে__লীলা কলা) 
কি রঙ্গে করিচছ খেলা 
'জ্ীং,কারে সাজিয়! শ্যাম! জগতরজিণী 
সকল বর্ণের মাঝে, 
“অ'রূপে কি চারু সাজে 
সর্ব ব্যগ্রনাতে গুপ্ত সে বরবণিনী ।৪ 
হিরপ্নয় পর কোষে 
“হ,রূপেতে পরকাশে 
অ-ন্ধপ! বিশ্বস্ত বীজ বিশ্বগ্রসবিনী 


১৮৪ 


পন্থা! | নৰপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


জুড়ি অপ-মহাপ্রাণ 
তারি মান্ত! বিদ্কমান 
আদিশ্বর মহাপ্রাণ সহ অহঙ্কারে 
বহ্ছি'র' বীজে হাসি, 
সকল বিশৈষ গ্রাসি 
অব্যক্তে লুকায় শক্তি 'ঈ/কার টক্কারে। 
“মায়া'-বীজ বলি তাই 
বাহিরে প্রকাশ যাই 
কিন্তু সে বাহিরে নাই, রহে অন্তুঃপুবে , 
লজ্জা সে বাহিবে ঢাকি 
থাকে সদা অস্তন্ম্যখি, 
খুলে সে সহান্ত মুখ নাথের গোচরে। 
শর সম দ্রুত ধায়, 
ভিন্ন পথে নাহ যায়, 
একলক্ষ্য গতি ভর্তা প্রভূ পানে চলে 
সর্ব বিশ্ব চাপে তান 
সুঙ্ষ শক্তিমান্‌ হর 
লীলা-কলা পর্পারে যায় 'হরি' বলে । 
সর্ব বাহ্‌ দগ্ধ করে 
ভক্তে বহি-পৃত করে 
ট্রীং বীজে শ্রীবিদ্যা লয়ে আপন আবাসে, 
ভক্তে কর আত্ম 
দৈব স্থসম্পদে যত 
পুথ্যশ্ীতে সাজাইয়া পাঠাইতে “রাসে+। 
তটস্থা বিহ্বল! জীবে 
বুঝাইতে মদা"শিবে । 
নাস্তায়ণি ! কানে কানে কহু আসি হাসি ;_- 
তাহার সোহছং বীজে 
সে যে তার কণা নিজে, 
জীব যে তাহারি নিতা চরণের দাসী । 


আধা ও শাহ ] সাধক সর্বানন্দ। ১৮৫ 


| 


দ্বেখাইয়া নিতা ধাম 
শুনাইয়। শ্যাম নাম 

কানের ভিতর দিয্না পশিয়া মরমে।-- 
বিয়াকুল কর তারে 
ধের্যা সে ধরিতে নারে, 

চলে অভিসারে, দূলি সরম ভবমে । 
হদে হবি-গুণগ্রাম, 
সর্বেজ্র্িয়ে তারি নাম 

রলীং বীজে পরকাম মন্মথ-মদদন 
সর্বতঃ হইতে আসি 
অধরে মধুর হাসি 

নিড়ত নিকুপ্রবাসে করে আকর্ষণ । 
ক্লীং মন্ত্র কল-তানে 
মরম ধরিয়! টানে 

বাজারে অধর-স্ৃধা-সিক্ত স্থধা বাশী 
মথিয়! মন্মথ মন 
কৰি তারে আলিজন 

মে পর-পুরুষ হাসে হৃদি পুরবাসী ॥ 
জাগ রাঁজ-বাজেশ্বরি ! 
কাত্যায়নী কামেশ্বরি 

কামতত্ব কামরূপ! জীবহৃদি পুরে 
ষোড়শী মূর্তি ধরি 
পর-ব্রহ্ম লক্ষ্য করি, 

ছাড় পঞ্চকল। শর 'সর্ধ'চাঁপে জুড়ে। 
সুশ্তজীব শিব ক্ষেত্রে 
দেখুক সে দীণ্ড নেত্রে 

বহিন্দ্বথী ক্ষুদ্র হংস' নহে সেত' আর; 
তাহার সোহহং মন্ত্র 
সে যে শুদ্ধ 'পর'তন্ত 

তা”রি তরে খোল। তাই রাস-কুঞ্জঘার । 


১৮৬ পন্থা [ নরপর্ষ্যায়। ১৩২২ 


ধরিয়া তাছারি গলে, 
কাল-বূপে কালী থেলে 
সবব অতীত পর শ্রীরাস-মগুলে, 
সবে এক একে সব, 
সম রূপে অনুভব 
তাষাং মধ্যে ছ্য়োদ্বয়োঃ ; বস-পুষ্টি ছলে। 
শ্রীচিস্তা-_ 


দুঃখ শান্তির উপায় কি? 


ভীবে যখন বিশ্বরঙগমঞ্জে জীবনাবসান রূপ দৃশোর শেষ-যবনিকায় ঈলাড়াইতে ষায়, 
তখন একবার ভাঁবিতে ইচ্ছ! করে দুঃখ শাস্তির উপায় কি? আধি-ব্যাধির ঘাত- 
প্রতিঘাতে পরিদৃশ্যমান সংসার-ফাতনায় যখন কাতর হয়, তখন একবার ভবিতে 
ইচ্ছা করে ছুঃখ শাস্তির উপায় কি? আত্যস্তিক চেষ্টা-সম্ভৃত ভোগ্য-বিষয় ছাড়িয়া, 
কোন অজানিত প্রদেশে যাইতে হ ইবে যখন মনে হয়, তখন একবার ভাবিতে 
ইচ্ছা! করে “ছুঃগ শাস্তির উপায় কি ?” কিন্তু অগণিত সম্পত্তি ও উন্নত অট্রালি- 
কার বাহ্‌-চাকচিক্যে মগ্ন হইয়া, যখন পৌনঃপুনিক বিষন্ব হইতে বিষয়ান্তর 
লাঁভেই জীবনী শক্তি ব্যগ়িত কবে, অদার আযুর উ্মত্ততায় যৌবন-বিভুত্তিত 
মোহের বশে, আপাত-প্রিয়দর্শনা, পরিণামে কাল-ভূজঙ্গিনী, বিলাসিনীর বিলাসে 
যখন আসক্ত হয়, তখন একবার ভ্রমেও ভাবে না, যে মানবজীবন সংসার-জলদ- 
জালে সৌদামিনী সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর) আত্যন্তিক চেষ্টাসস্তৃত ভোগ্য 1বষগ় বাত্যা- 
বিতা'রিত মেঘের স্তায় অসার, বিলাসিনীর লীলা-নিকেতন হিম-বিন্দুর ন্ায় অচির- 
স্থায়ী; ভোগসমূৃহ জলকণার মত ক্ষণিক | তখন জীব ভাবে না, “আজ যে দেছে 
পুনঃপুনঃ গন্ধান্থলেপন জন্ত ব্যাকুলত1)--কল্য তাহার পরিণাম শ্শান-ক্ষেত্রের 
ভন্মস্তূপ; আজ বিলা্িনীর যে কলেবরে এত রমণীয়তা,--কল্য তাহার পরিণাম 
শ্শশানপ্রাস্তরে শৃগাল কুকুরের ভক্ষাবিশেষ।” জগণ্তের এই পরিদৃশ্যমান 
পরিবর্তন তাই---পৌরুঘপ্রবত্থের উদ্বোধক হইয়া জীবকে ““ছঃখ শাস্তির উপায় 
নির্ণয়ে” প্রবর্তিত করে। 

পৌকুংপ্রযস্ত্ে মনকে যে ভাবে উপনীত কর! হয়, জত্যালের দূৃঢতায় মন 


আধাঢ় ও শ্রাবণ ] ছুঃখ শাস্তির উপায় কি? ১৮৭ 


“ঠিক” গ্নেই ভাবে উদ্নত হয়। পৌরুষবলেই জীবের শাস্তিবদ্ধক ইটটপ্রান্তি 
ও ছুঃখ-নিবৃত্তক অনিষ্ট পরিহারের পথ পারক্কত হয়। চিত্ত-জয়ের পক্ষে পৌরুষই 
পরম হিতপ্রদ । পৌরুষবলে বেদ-বিহিত বিশু, স্বত্যুক্ত পবিভ্রতা, পরমার্থ- 
চিন্তনে নৈতিকতা, ইত্যাদি ধর্্-সাধনায় রত হইলে, চিত্ত-বিকল্প-জনিত ভ্রান্তি 
দুরে যায়, আত্মবোধক শান্্বিচারের প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া সত্যের সার্সপ্য লাভ 
অবশ্যন্তাবী হয়। প্রথমাবধি এবন্বিধ পৌরুষপ্রযত্বে মনকে উন্নত করা 
হইলে,__ জীবনাবপান দৃশ্তের শেষ যবনিকায়-_অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায্ মৃতুর কোলে 
বসিয়া জীবকে “ছঃথ শাস্তির উপায় কি' এই চিন্তার ব্যাকুল হইতে হয় না, 
বিলাসিনীর বিলাসে অমূল্য আয়ুও ক্ষয়িত হয় নাঁ। অতএব সময় থাকিতে 
“ছুঃখ শান্তির উপায় কি”? প্রশ্নটী অন্তরের গভীরতম প্রদেশে লইয়! গিয়। 
অনাধারণ প্রজ্ঞার সাহায্যে চিন্ত! করা মানব মাত্রেরই কর্তব্যের সর্ব প্রধান 
অঙ্গম্বূপ। পরস্ত এই কর্তৃবা পরিপালনই হিন্দুর বীতি নীতি সাধুতা ও সৎক্ম 
নিষ্ঠার পরিচান়ক। তত্দার! হিন্দু শাস্ত্র মহত্ব ও পূর্ব মহা'পুরুষদিগের ধর্খ বিষয়ে 
অগ্রবর্তিতা অবগত হইলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে £-_ 

সর্ধ-নিয়ন্তা পর্রম-পিতা পরমেশ্বর এঁকান্তিকী ভক্তিই আধ্যাত্মিক আধি- 
দৈবিক ও আধিভৌতিক হুঃখত্রয় নিম্লের পরমোপাক্স। জীব ভোগের নিমিত্ত 
অত্যন্তিক চেষ্টানসভৃত ভোগ্য .বস্ত হরণে অনাদ্জাসেই সক্ষম হয়ঃ দুরগ্রবা- 
ছিনী সমুদ্রের পারে যাইবার নিমিত্ত বুদ্ধি-নৈপুণো অরব পোতাদি নিম্মাণে 
তৎপর হয়, হূর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করিয়া স্থপ্রশস্ত পথ আবিষ্কারের 
উপায় করে.)__কিন্ত “আমি কে+,-_-'জগৎ কি,_-ঈশ্বর কাহাকে বলে? ? এই 
্রশ্নন্রয়ের নির্ণয়োপলক্ষে বুদ্ধির কাধ্যকাবিণী শক্তি পরাহত হইয়া! উঠে। কিন্ত 
ভক্তির নিকট কিছুই দুঃসাধা নাই। ভক্তির কণ! মাত্র উত্তরিত্ত হইলে, 
ছরাঁচারজানিত ছম্তি দূরে গিয়। “ভগবদহুগ্রহে” উল্লিখিত প্রশ্নত্্য়ের হ্মীমাংসায় 
ঈশ্বর-সান্লিধ্য লাভ অবশ্যস্ভাবী হুয়। 

অতএব মিথ্যা জ্ঞান, অধর্শ্ম শক্তি, হেতু, চ্যুতি ও পশুত্বমূল এই পঞ্চৰিধ 
আত্মজ্ঞানাবরোধক “হয় মল-_(ইহা পাগুপত তন্ত্রের মত ))--মল, কর্ম, 
মায়, বোধশক্কি বা ঈশ, বল, কর্শাও মল এই চতুর্কধ "নান যোনি পরি- 
ভ্রমণের কারণম্বরূপ” পাশজাল বা অর্থ পঞ্চক (ইহা! শৈব-র্শনের মত )১-- 
বহুবিধ দুঃখের কারণস্বরূপ চপলত্ব, ঘনত্ব, আন্তরত্ব ইতাদি মৃত ব1 ৰন্ধন্চক 


(ইহা রস দশনের মত) +_চিত্তের অকর্ীণাতা নিবন্ধন স্ত্যান, প্রতিকূল, 
ঞ 


১৮৮ পদ্থা ! [ নবপর্ষ্যাঁয়, ১৩২২ 


জ্ঞানজনিত সংশয় পরম পদ পরিজ্ঞানের বিস্বপ্রদায়িনী প্রমাদ, ধর্ম বিষয়ে 
অপ্রবৃত্ধি প্রযুক্ত আলন্ত, বিষগাভিলাষঞ্জনিত অবিরতি, অসব্বস্ততে বস্তব-বুদ্ধি- 
জনিত ভ্রান্তি, তজ্জন্া সমাধি-ভূমির অপ্রাপ্তিতে অলন্ধ তৃমিকত্ব, তুমি লাভ 
হইলেও তাহাতে চিত্তের অপ্রতিষ্ঠা নিবন্ধন অনবস্থিতত্ব প্রভৃতি অবিদ্যা- 
সম্ভৃত অন্তরার অপসাবিত করিয়| পুণ্রক্ম পরমেশ্ববের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে 
হইলে গ্রকান্তিকী তক্তিব সহিত অদ্বিতীয় নিবঞ্চন ভগবানের শরণাপন্ন হওয়। 
উচিত। যে পধ্যন্থ ভগবানের প্রতি দৃঢ় অনুরাগ বা ভক্তি ন' জন্মে তাবৎ 
জীবের সংসার রূপ মহারণ্যের সুদীর্ঘ বন্ধে গমনাগমন শেষ হয় না, ব্যাকুলতা- 
বিধারিনী কামনা বাসনাও ঘুচেনা। অতএব প্রকাস্তিকী ভক্তিই জীবের একমাত্র 
শ্রেষ্ঠ ধর্ম! 

শান্ত্রাদিতে এই ভক্তিপ্রতিপাদক একই পর্যায়ের অস্ততূতি কতকগুলি 
শবের ব্যবহাব বর্ণিত আছে, যথা, অনুরাগ, আহ্ুবক্তি, রস, ভাব, মহান্ডাব 
ইতাঁদ। এই শব্গুলি একার্থবোধক ;_ অর্থাৎ আবাধ্য বিষয়ে অন্তঃক রগের 
ষে একাস্ত 'অন্ুরাগ' তাহার নাম তক্তি $-_ আরাধ্য বিষয়ের শ্বরূপ উপলব্ধিক 
নিমিত্ত অন্তঃকবণেব যে আন্ুরক্তি তাহার নামও ভক্তি, আরাধ্য বিষয়ের 
আবির্ভাবজনিত অন্তরে যে আনন্দ'রমের” আস্বাদ হয় তাহার নামও ভক্তি ,₹- 
আরাধ্য বিষক্ন প্রণিধান নিমিত্ত অন্তরে যে "ভাবের স্বোত” প্রবাহিত হয় তাহার 
নাম৭ তক্তি ,_ভাবের দৃঢ়তার ষে “মহ্থাভাব” তাহার নামও ভক্তি । মহাভাবে 
নিরতিশয় আনন্দ আছে; তাহ! অনন্ত-প্রয়োজন-বিশিষ্ট অনুপম ও শাশ্বত। 

আবার তক্কি পরিপক্কাবস্থায় “প্রেম” নামে আভহিতা| হয়| প্রেমের আবিভাবে 
জীব সর্বভূতে প্রেমবান্‌ হইয়! সর্বত্র সম দশন করে, জগত প্রেমাম্পদ হইয়! 
ধাড়ায়; মৃত্যু অতিক্রম করিয়া পরম পদ লাভের অধিকারী হয়। তখন অস্তঃ- 
করণ দ্বণা-শুন্ঠ হয়, আত্মপরতভেদ দুরে যার, অনর্থ-দায়িনী বিষয়বাসনাও 
অপনীত হয়। “আমি আমার জ্ঞান লোপ পাইয়া! তদীপ্নত। লাত হয়, সারা 
জীবনের সমস্ত সাধনা পূর্ণ হইয়া যায়, কাজেই ভ্ঞাব আদ্যন্ত-বিহীন পরম পদে 
অবস্থিতি করে। এবভূত ভক্তি ব। প্রেম মানব-ইচ্ছার অধীন নহে, বাঁ কোন 
কারণাস্থরের অপেক্ষা করে না । ইহাকে ক্রিয়াম্মিক। করিলে বা সমধারী অসম- 
বাধী দিমিত্ব, জন্য, হেতু ইত্যার্দিতে কোন কারণাস্তরের অপেক্ষায় রাখিলে 
ইহ! ““ম্বয়ং সিদ্ধ শক্তি সম্পর্লার” অভাব হেতু বিনশ্বর হইয়া পড়ে । ভক্বি- 
জনিত মুক্তির প্রমাণ যাহ। শাস্ত্রে পাওয়া যার, তাহারও নশ্বরত্ব স্বীকার করিতে 
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হয়। কারণ বাহ! নিরপেক্ষ বা স্বয়ং সিদ্ধ নহে, বাহাতে অপেক্ষা-বুদ্ধিজনি ত 
সংশয় থাকে, তাহা মুখ্যে অবান্তর বিধায় বিনশ্বর হয়! মহর্ষি জৈমিনীমতে তাহ! 
শ্বতঃ প্রমাণ না হইয়া “সাংশয়িক ত্বাৎ অগ্রাষাঁণ্যবৎ” | এ্রুতিমতেও তাহা সিদ্ধ 
প্রমাণ নছে। কারণত্ব কল্পনায় প্রতিবন্ধক দোষাদির সমবধান প্রামাণ্য নিশ্চয় 
নিরর্থক হইয়া, “কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে” ইত্যাদি শ্রুতি মন্ত্রের তুলনায় তাহা 
অস্তবান্‌ অর্থাৎ বিনাশী হর়। স্থতরাং ক্রিয়াত্িক! ভক্কি মুক্তি-প্রদারিনী নহে । 

অতএব ভক্তিব ভাব অনস্ত ও অবিনশ্বর রাখিতে হইলে, উহাকে ক্রিগ্নার 
“অন্ঠ” দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না। এমন কোন নিরপেক্ষ স্বয়ংদিদ্ধ বস্তর সহিত 
অতেদ্দ করিতে হইবে, যাহ দ্বাবা ভক্তিও স্বপ্ং-সিন্ধা মধ্যে পরিগণতা হইতে 
পারে ও হ্ুঃখ নাশনের অবশ্যভাবী শক্তি তাহাব থাকে , সেই বস্তই জ্ঞান। 
জ্ঞানের সাহত ভক্তি অতেদ হইলেই আমরা দেখিতে পাইব, থে কোন পৃথক 
হেতু তক্তিতে নাই। ভক্তিই ভক্তির হেতু, ভক্তি ভক্তির কারণ ও প্রয়োজন, 
ভক্তি সাধা « সাধনম্বরূপাঁ, মনের অবিচ্ছিন্না গতিমাত্র। দেবী-ভাগবত 
মতে “চেতসো বর্তনঞ্চেব তৈলধাবাদম* সদ” | এবসম্বধ ভক্তিই পরমা শাস্তি- 
দায়িনী ও সর্ব ছুঃখ-প্রশমনী। অতএবযে বস্ত্র আন্ুকুল্যে ভক্তি ও জ্ঞানের 
*এক' একত্ব বা অভেদত্ব উপপদ্ধি তয়, সেই বস্তর আশ্রয়ই ঘবঃখ-শান্তির পরমো- 
পায়, সে বন্ত “ভগ্ন” 

শ্রীরঙ্গলাল দেবশশ্মা | 
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( পূর্ব প্রকাশিতের পর) 


পতির অলস-যুগ্ধ আলিঙ্গন-স্বপ্র ভাঙ্গিয়া গেল , পুষ্পপেলব উন্মাদক স্পশ 
প্রস্তরকঠিন কর্কশ বলিয়া! বোধ হইল, বড় সাধের আবেশমরী তমস্নতা 
ইও্রজালের* মত মিলাইয়া গেল। পত্বী নিদ্রাল্স শঙ্কাতুর বিহ্বল নয়নে চাহিয়! 
দেখিল, পতি পার্থ নাই; শধ্যা শূন্য, শুভ্রাকাশ ছাড়িয়া পূরণের কোথার 
অস্তুহিত হুইয়াছে। সুপ্ত হারণী ব্রস্তভাবে উঠির়। ফাড়াইল। রানি গভীর । 


১৯০ পন্থা! । | নবপধ্ধ্যায়, ১৩২২ 


প্রক্কৃতি নিস্তক্কতাময়ী। বাহশাস্তির স্বপ্নম্ধ আবরণে বনম্থলী আচ্ছন্ন। নিজের 
হবদয়ের পানে সাধ্বী তাকাইয়া দেখিল--মন্মস্তধ ক্রন্দন জমিয়া আছে, 
অশান্তির হাহাকার, ভীতির স্তব্ধভাব সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিয়াছে। যতদুর 
দৃষ্টি চলে-__কেবলই অন্ধকার। অন্ধকারের উপরে, ভিতরে, পার্খে, পশ্চাতে 
অন্ধকার । যুবতীর রক্তিম মুখখানি তুষার ক্রিষ্ট-কন্থারের মত ম্ান যৌবনোৎ- 
ফুল দেহযষ্টি নীহারধূসর! দিনশ্রীব মত শোচনীয়-দশন1। বিজন অরণ্যানী_ 
সম্মুথে মহাঁসাগরবৎ বিস্তৃত অন্ধকার-_রমণী রাজাস্তঃপুরবামিনী র্াজ্তী তথায় 
একাকিনী উপবিষ্টা। 

তখন সাধ্বী চূড়াপার অন্তরে চিস্তাব প্রবল তুফান উঠিয়াছে--“কোথার 
যাই, কোথায় ঈীড়াই। পতির অন্বেষণে যাইলে ত পতি ফিরিয়া ও চাঁঠিবেন না, 
উপরস্ত বিরক্ত হইবেন। রাজ্যে যাইব, পতির রাজ্য রক্ষা করিব।” সতী 
দিব্য চক্ষুতে স্পষ্টই দেখিতে পাইল, তাহার নারীজীবনের একমাত্র দেবত| খঙ্গা- 
হস্তে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছেন । পরক্ষণেই দেখিল, পতি পুর্ণানশ্দময় মঠে 
মুক্তি-পথের অন্বেষণে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। সতীর প্রাণ আশ্বস্ত হইল। পতিব্রতা 
তখন অন্তরের বেধনাঁভার কোনমতে চাপিয়া, কঠোঁর বর্তব্য-পথ লক্ষ্য কাঁরয়! 
রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিল। কাতর ছূর্দমনীয় চিভ সংযম-রজ্জ, বন্ধ 
করিয়া বাঁজরাণী ভিথারিণীর মত রাজো ফিরিয়! আমিল। বনপথ আলো 
করিয়া যখন চুড়ীল! যাইতেছিল, তখন বোধ হইতে লাগিল ষেন বনদেবী 
বনপথের শোভা দেখিবার জন্য মুত্তি-ধারিণী হুইয়াছেন। 

পুরবাসীরা নবোদিত চন্ত্রকলার মত রাজ্জীকে অভিনন্দিত করিল, দশভূজ! 
প্রতিমার মত রাজসিংহাসনের চস্তীমণ্ডপে বসাইল। প্রচারিত হইল, রাজা 
রাজধানী ত্যাগ করিয়া তগস্তার্থ কোথায় গমন করিয়াছেন। কুন্্রম কোমলা 
রাজ্পীর মাথায় গুরুভাব রাজ্যের চাপ পড়িল , পুষ্পপেপব হস্তে ন্যায়ের শাসনদণওড 
গ্রহণ করিল। প্রজাগণকে মায়ের মত পালন করিয়া, অনাথ রুগ্ন পুরবাসীকে 
কোলে টানিয়া, দুর্দীস্ত ব্যক্তিগণকে মুছুতীক্ষ দণ্ড প্রয়োগ করিয়া, রাজ্জী রাজ- 
কর্ম করিতে লাগিল। সমদর্শিনী নীতি ন্গেহ-কোমলাকারে সারা রাজ্যে 
দেখা দ্রিল। তপন্তার মত এই রাজ্যকাধ্য এক অপূর্ব পুণাশ্রীতে উদ্ভাসিত 
হইয়। উঠিল । রাজ! রাজ্যে নাই, তজ্জনা প্রজাদের কোন অন্ুবৃধ! ছিল না) 
রাজ্জীর স্নেহ অজশ্রধারে গ্রজার্দের শিরে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছিল । . আকাশে 
চন্্র নাই, তাই বিছ্াৎনুন্দরী স্থিরপ্রভা লইর! আজ বিশ্বের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণী। 
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চূড়ালার বুদ্ধি হীরফের জ্যোতিষ্ষপার মত তীক্ষ অস্তর চন্দ্রকিরণের মত স্বচ্ছ, 
প্রা মহাসাগরের মত্ব বিস্ৃত। চুড়াল! কখন বিনিদ্র-নয়নে সমস্ত রাত্রি 
স্বতি-নিদ্রার কাটাইয়া দিত, কখন ইষ্টমন্ত্র জপে চিত্তটিকে নিযোজিত রাখিয়া, 
তপন্থিনী উমার মত উপাসিক। সাঁজিত, কখন ব! কম্পিতকরে বীণাটি ধরিয়া 
তা হইতে বৈদিক গীতির নব নব বস্কার তুলিত। 

_ এইরূপে কত দিন, পঞ্ষ মান কাঁটিল। অষ্টাদশ বংসর চুড়ালার পুকুমার 
দেছের উপব কত অত্যাচার করিস্তা চলিয়! গেল। অমন পরিপূর্ণ যৌবনের 
কি শোচনীয় পবিবর্তন সাধিত হইল । যৌবনভার লইয়া প্রেমময়ী পতিব্রত। 
বৃথাই এতকাল প্রত্তীক্ষা করিল, দেবতার করুণ! হইল না । 

সহসা একদিন চুড়ালার উদ্বোধ' হইল যে, পতিদেবতাঁয় উৎসর্গীরুত দেহ 
ক্ষীণ হ্ইয়া আসিতেছে, পতি-পুজার সুগন্ধি কৃম্থম বূপ-লাবণ্য ম্লান, শুষ্ক হইয়া 
যাইতেছে, লোভনীয় চন্দনস্থুরভি যৌবন শোভা হতণ্রী হইয়া! পড়িতেছে। 
সতীর মনে হইল-_-একদ্িন না একদিন যে পতিব সছিত মিলন ঘটিবে; 
যদি দেবতার কামনা-বহ্ছি অন্তরের গুগুদেশে ধৃমাপ্িত ভাবে বিদ্যমান থাঁকে, 
তখন যদি তিনি আমার নারীজীবনের পুজা অপেক্ষা! করেন, তখন কি আমি 
পধুপিত গন্ধহীন কুহ্ছম দিয়া দেবতার অর্চনা করিব। যে আশায় এতদিন 
এত কষ্টে হৃদয়বন্তে প্রাণ-কলিকাকে বিধৃত রাখিয়াছি, তাহা কি বৃথাই 
হইবে? আমার দেবতা কি বানা সমূলে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন? সেই 
ন্থখলালিত মহারাক্ত! সত্যই কি ভোগেব সুক্ষ বীজটিও হৃদয়ক্ষেত্র হইতে 
সম্পূর্ণ উত্তোলিত করিতে সক্ষম হইবেন? 

তখন সাধবীর পতি-প্রত্যাগমনাশ! ক্রমেই ক্ষীণ ক্ষীণতর হইয়া আসিল; 
রাঁজকাধ্য, পুজ। জপ, পতিচিন্তা, শান্ত্রচ্চায় অধিক্ষতর মন দিল। আর্দরবন্ধলে 
যৌবনের শেষ ক্ষীণ শোভ। ঢাকিরা ফেলিল, চিকণ কেশ-কলাপে জটা রন! 
করিল, বিশীর্ণ বাহুদেশে অক্ষমাল! জড়াইয় রাখিল। 

চূড়ালার প্রণন্বলীলা বালিকামৃত্তি দেখ! গেল। সরলা কিশোরী পতির 
বনবাস রহিত করার জন্ত অনেক কীদিল, পতিকে কত অনুরোধ করিল। 
পতির বিরহ-বন্ধিতাপে কিশোরীর মল্লিকান্সিগ্ধ অন্তর দগ্ধ হইয়! গেল। আরও 
দেখ! গেল, ভাহার পতিপ্রণক্বিহ্বল' যুবতীমৃত্তি। সে মুগ্তিতে কি উল্মাদয়্ত্রী 
মোহকর বর্ণ বৈচিত্র্য, বসস্তবায়ুর মনোহারিতা আর পরিপূর্ণসলিল! তরজিণীর 
বিহ্বলতা, একাধারে বিস্ধমান দেখিতে পাওয়া গেল। আর দেখা গেল, 


১৯২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


রাজ্যপালনে মহীয়সী প্রৌচা মূর্তি । মহাসাগর হইতেও গভীর, নীলাকাশের 
চেয়েও উদ্ধ+ বিশব্রন্ধা' গড অপেক্ষাও বিস্তৃত, এই খ্রৌড়ভাব দেখিয়! বিস্মিত 
হওয়া গেল। পতির নিকট পতী চিরদিনই বালিকা কিশোরী ও যুবতী ঃ 
সন্তানের নিকট মাত! চিরকালই প্রৌঢা। 

পাঠকবর্গ, এইবার দেখুন অন্থামুর্তি। জ্ঞানে, তগন্তায়, পাণ্ডিত্যে, তর্কে, 
অণিমাদদি যোগৈশ্বর্যে আর অলৌকিক কাণ্যকলাপে অপূর্ব অভিনব মুর্তি 
দেখুন। দেখিয়] বলুন-__এ স্থষ্টি অলৌকিকী হইতে পারে; কারণ লৌকিক- 
জগতে এ চিত্রের কল্পনাই অসস্তব। বেদে উপনিষদ, পুরাণে, তন্ত্রে নাই, 
কালিদাস ও ভবভভূতির কাব্য ইহার ক্ষীণ আভাস নাই। 

চন্ত্রকর শরীরবিশিষ্টই হউক, চম্পক গঠনোপযোগী কাঠিন্ত প্রাপ্তহই হউক, 
দ্বিরদরদ সুকোমলম্পর্শই হউক, চুভাল! নির্মাণের উপাদান হইবার ইহাদিগের 
সম্ভবনা ছিল না। ইহার একমাত্র সাদৃশ্ত বিশ্বের কোন রমণীতে সম্ভব ন৷ 
হইলেও এ কল্পনার কি কোন মূল নাই ? বেদান্তের মায়ার সহিতই চরিত্রের 
সাদৃশ্ঠ। বেদান্তের মায়াই যেন শরীর ধবিয়] মর্ত্যে লীলা করিতে আসিয়াছে। 
মায়ার মতই ইহার চরিত্র ও গতি দুর্তেগ্ক রহস্তজালে আবৃত । 

মহাদেবের কালিকা,, ব্রহ্ধার গায়ত্রী, বিষুর লক্ষ্মী, ইন্দ্রের শচী, মদনের 
ব্রতি, বশিষ্ঠের অরুদ্ধতী, যাজ্বন্ক্েব মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নির্মাণের সমস্ত উপাদান- 
গুলি দিয়া এই টুড়াল! গঠিত হুইয়াছে। ইহ! অলঙ্কারের ছট1 নহে, কবি- 
করনার কুহুক নহে । ইহা যোগবাশিষ্ঠকার ব্রহ্মষি বশিষ্ঠদেবেরই মানসী-প্রতিমা, 
শ্বহস্ত-গঠিত। সজীব মুতি। 

সৃট্টিব রহস্তই এই যে, আজ যে বড় সুন্দর, কাল সে কুৎদিত। কালযাহ! 
ভীষণ, আজ তাহা প্রীতি প্রদ | . যে চূড়াঁলাকে স্বচ্ছদলিস! মৃহ্নাদিনধ ক্ষুদ্রকায়! 
বন-নদীর মত দেখা গিয়াছিল, কালই তাহাকে বিশালোরস্কা, প্রথর-শ্রোত। 
মহানদীর মত দেখিতে হইবে। জস্তঃপুরবাঁসিনী রমণীর চরিন্রে মনুষ্যত্বের যে 
হুক্মু বীজ অঞ্ুরিত হইতোছল, তাহাই দেবত্বেব মহামহীরুহরূপ আকারে 
ধবীড়াইয়াছে, দেখিতে পাওয়া ধাইবে। মায়া যেমন সৎ ও অসৎ, সদসহজ্জিত। 
অঘটনঘটনপটায়সী অচিন্ত্য কার্যকলাপ ) চুড়ালাচরিত্রে ক্রমেই এই মায়াভাবই 


পরিস্ফুট হুইবে। 


শ্রীরামসহায় রেদাস্ত-বা6স্পতি ঝাব্যতীর্ঘ। 





আভাস। 
(১) 

মুক্তা-গাথা আকাশ হ'তে 

আস্ছে ছুটে গান, 
পাগল-পারা দীপ আলো 

শান্ত মধুর তান ॥ 
ক্ষিপ্ত সাগর মৃচ্ছে পড়ে 

বিশাল তীরের পায়, 
সোণার ছবি প্রভাত রবি 

আকৃছে গগন গায় ॥ 
মুগ্ধ শশী বিমল তেজে 

ছুটছে অসীম পানে, 
শাস্ত মধুর কিরণ-ধারা 

কাপছে ঝিলির তানে ॥ 


(২) 

সষ্টিবাধন সিক্ত করি 

ছুটছে কাহার সাজ, 
অস্ত-ছাড়া কান্তি-মালা, 

ফুটছে জগত মাঝ? 
আশা সেথায় জীর্ণ পার! 

কাপছে গ্রবল ত্যাগ, 
বিশ্ব জগত: বক্ষ হ'তে, 

ফুটছে প্রেমের রাগ ॥ 
রৌদ্র জলে বিশ্ব-প্রাণে 

মহান্‌ প্রাণের ভাষ, 
আসছে ছুটে আৰাহন, 

কুন্ধস্জপত-শ্বাল ॥ 


১৯৪ 


পন্থা [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 
(৩) 

বিশ্ব জগত ছুট ছে যেন 

কালের পক্য তালে, 
আস্ছে নেমে অসীম আভাস 

ক্ষত্র সসীম কোলে। 
সোপার আতা অঙ্গে মেখে 

ছুটছে বিরাট প্রাণ। 
দীপ্ত-ধারা বিশ্ব ভরে 

দগ্ধ আভমান ॥ 
'আমি+ যেন বিশ্ব-ছাড়া 

অসীম ভুড়ি রয়। 
মুক্ত আকাশ পূজার আশিস্‌ 

বর্ষে বিশ্বময় ॥ 

শ্রীনরেশতৃঘণ দত্ত । 


ভিক্ষা । 


বত ইচ্ছা, নাথ! কায, দিয়ে! মোরে 
ংসার মাঝে সতত 
বীধিয়৷ রাখিও তব মায়া-ডোরে 
স্নেহের বাধনে শত । 
সব ব্যথা তাপ বেদনা আঘাত 
লব আমি শিরে ধ'রে 
শোকেরি অস্কুশ, তোমারি হে নাথ! 
হানিও হদয় পরে । 
এক ভিক্ষা শুধু মাগি তব কাছে 


সকল ভিক্ষার স্মার 


আধা ও শ্রাবণ ] ভিক্ষা । 


তুমি ল'বে মম বত কিছু আছে 
পুর্ণ জ্বসীমে তোমার । 

আমার কুদ্রতা মছান্‌ সে ছবে 
তব মহিম পরশে 

অজ্ঞান আধার কিছু নাছি রবে 
জ্ঞান-আলোক দরশে। 

সব কাঁধ মোর তোমারে সে দিন 
করিব হে সমর্পণ 

তোমারি অনীমে হইয়ে বিলীন 
লভিব নব জীবন। 

শোক তাপ হবে মাথার ভূষণ,_ 
তব উপহার দান,-- 

তোমার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ রতন 
জাগাতে সবার প্রাণ। 

হ্দিনের মোর ক্ষুদ্র এই গেহ 
উঠিবে ভরি পুণকে 

পৃত হবে যম প্রিয়জন ন্নেছ 
লভিয়া তব আলোকে । 

সব দৃশ্য মাঝে তোমারে হেরিব 
আমার আপন করি 

সব কর্ম মাঝে তোমারে সেবিব 
আঁমার হৃদয় ভরি। 


১৪৯৫ 


শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম্‌। এ, বি, এল. । 


১৯৬ পন্থা! [ নবপর্ধযায়, ১৩২২ 
ক্রীভারতীতীর্ঘ-প্রণীত সানুবাদ 
বৈয়াসিক হ্যায়মালা । 


অথেদানীং প্রত্যধি করণমবয়বচতুষ্টয়ং ক্পোকাঁভযাং সংগৃহাতে 1 
প্রথমং ব্রঙ্মণে। বিচার্য্যত্বাধিক রণং ৷ 
অবিচার্ধ্যং বিচার্ধ্যং ঝ৷ ব্রহ্ধাধ্যাসান্লিরূপপাঁৎ | 
অদন্দেহাফলত্বাভ্যাং ন বিচারং তথর্ভতি ॥১১॥ 
অধ্যাসোহ্হং বুদ্ধিসিদ্ধো সহব্রন্ধশ্রুতীরিতং 
সন্দেহান্মুক্তিভাবাচ্চ বিচার্ধ্যং ব্রহ্মবেদতঃ ॥১২॥ 


অন্থ। এখন প্রত্যেক অধিকরণের, বিষয়, সন্দেহ, পূর্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত এই 
অবয়বচতুষ্ট্ন ছুইটা দুইটা শ্রোকছারা দেখাইতেছেন যথা-_ 

“আত্মা বা অরে ভষ্টব্যঃ শ্রোতবে। মন্তব্যে! নিদিধ্যাসিতব্য£* . অরে- 
মৈত্রেরি ! শ্রবণ মনন নিদধ্যাসনাদি ছ!রা! আত্মাকে দেখিতে পারা যায়। এই 
শ্রুতি বাক্য বিষয়। ব্রদ্ষবিচারাত্মক শাস্ত্র আরম্ভ কর! উচিত কি না, এই 
সন্দেহ। ব্রহ্-বিষয়ক কোন সন্দেহ নাই; কারণ, তাহার কি ব্রহ্মপেতে সন্দেহ 
ন! আত্মরূপেতে সন্দেহ ? ব্রহ্ষরূপে বলা যায় না; “সত্যং জ্ঞানমনত্তং ব্রহ্ম এই 
বাকাদ্ারা ব্রহ্ম(কারের নিশ্চয় করা! আছে। আতম্মাকারেও বলা যায় না) 'আমি 
আছি কি না, এরূপ আত্মবিষয়ক সন্দেহ কাহাবও হয় না। যদি বল, লৌকিক 
আমি-জ্ঞান ভ্রান্ত, অর্থাৎ দেভাদিতে আরোপিত, অতএব সেই বিষয়ে সন্দেহ 
আছে; তাহাও বলিতে পার না, কারণ, অন্ধকাৰ ও আলোক যেমন পরস্পর 
বিরুদ্ধ পদার্থ, অতএব আলোকের ভ্রম অন্ধকারে হয় না এবং অন্ধকাধের ভ্রমও 
আলোকে হয় না, সেইরূপ দেহ ও আয্ম। নিতাস্ত বিরুদ্ধ পদার্থ, ইহাদের পরম্পর 





* ১। বেদান্ত বাক্োর ব্রক্ষেতে তাৎপধ্য নির্ণয় করিষার জন্য তদনুকুল স্থান বিচারের নাস 
ণবণ' “আত্মাবাহবে,” ইত্যাদি বাকা এই বিচারের বিধান করিতেছেন, অতএব এই বাক) 
অধিকরণের বিষ । এস্লে আপত্তি হইতে পারে এই বিষয় বাকা অধিকরণ ভ্বার৷ সংগৃহীত 
হয় নাই, অতএব পঞ্চাবদ্ববজুক অধুকরণ হইল কিদপে? এ আপত্তি হইতে পারে ন; 
কারণ সন্দেহ হারাই বিষয় বাক্য সংগ্রহ হইয়াছে। 

২। সর্বত্র পূর্ববপক্ষের ও উত্তরপক্ষের যুক্তিই দলেহের বীজ জানিবে। 'নঙ্গতি* পূর্ব্বেই 
বল! হইদ্াছে। অতএব প্রতোক অধিকরণে আর বল! হইবে না। উপোঁদ্খাতের ক্লোকে 
সঙ্গতি স্পটরূপে বল! হইয়াছে । 


জাষাঢ় ও শ্রাবণ] বৈযাসিক ন্যায়মাল|। ১৯৭ 


ভ্রম হইতে পারে না । কাজেই শ্রুতিতে জহং-গ্রত্যয় দ্বার! আত্ম-পদার্ঘ নিশ্চিত 
আছে। নিশ্চিত বিষয়ের বিচার হয় না) যে বিষয়ে সন্দেহ থাকে তাহাই 
বিচার দ্বার নির্ণর করিতে হয় | যাহাতে সন্দেহ নাই, তাহার বিচার করা 
অনাবশ্তক। এবং ইঞ্ার প্রয়োজনও নাই ; যেহেতু এই রূপ লৌকিক আত্ম- 
গান থাকিলেও, মুক্তি দেখ! যায় না৷ | অতএব ব্রহ্মবিচারাত্মক শান্তর (বেদান্ত শপ) 
আরম্ত করা উচিত নহে। ইহা পূর্বরপক্ষ | 

্রক্ষ-বিচার বিষয়ক শান্তর আরম্ভ করা উচিত, কারণ “অয়মাত্মা বর্গ 
এই শ্রুতি অসঙ্গ ব্রহ্মকে “আত্মা” বলিয়। উপদেশ করিতেছেন। আর “অহং 
মন্ুযাঃ” ইতাকার অহংবুদ্ধি দেহ-তাদাত্ম্যাধ্যাসবিশি্ আত্মাকে বিষয় 
করিতেছে । অতএব শ্রুতি এক অহং প্রত্যয়ের বিরুদ্ধতা নিবন্ধন ব্রক্ষবস্ততে 
সন্দিচ্ধ; সন্দিপ্ধ হইলে তাহ! বিচারের বিষয় হুইবে। তুমি বলিয়াছিলে অধ্যাসের 
নিরূপণ কর! যায় নাঁ। তাহার উত্তরে বলিতেছি অধ্যাসের (ত্রমের ) নিরূপণ 
না হওয়াই, তাহার অলঙ্কর । কারণ ভ্রম-জ্ঞান কালে এই 'জ্ঞান ভ্রমাত্মক, বাস্তব 
নহে” এইরূপ জ্ঞান থাকিলে তাধার ভ্রমত্বই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার প্রপ্নোজনও 
আছে; আত্মতকনশ্চয় হইলে মুক্তি হয়। ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন; এবং শুক 
ব্যানদেব প্রতি বিদ্বানগণ অনুভব করিয়াছেন; অতএব মুক্তি প্রয়োজন। 
ইহা সিদ্ধান্ত । 

ভাবার্থ__পূর্ববপক্ষী বলিতেছেন, “আম স্থী ছঃখী ইত্যাপ্দিরূপ আত্মজ্ঞাঁন 
মকপেরই আছে, ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, ইহার কোন ফঁলজ ও নাই। এ 
ব্ষিয়ের আবাঁব বিচারের দবকার কি ?” সিদ্ধান্ত্রী বলিতেছেন, “তাহ! বলিতে 
পার না, কারণ আমি স্থথী ছুঃখী” ইত্যাদি আত্মজ্ঞান দেহাদি-বিশিষ্ট আত্ম-বিষয় ক, 
শ্রুতি-প্রতিপাগ্ত স্ুদ্ধ গাত্ম-বিষ্নক নহে । অত এব সেই ন্থুদ্ধ আত্ম-বিষয়ে সন্দেহ 
আছে, তাহার বিচার করা আবশ্তক |” 

॥দ্বিতীয়ং ব্রহ্মণে। লক্ষণধিকরণং।* 

লক্ষণং ব্রহ্মণে না কিংবান্তি, নহি বিস্ততে । 





জন্মাদেবন্নিষ্ঠতাৎ পত্যাদেশ্চাপ্রসিদ্ধিতঃ ॥ 
রন্ষনিষ্ঠং কাপত্বং স্তাল্লপ্মলগ ভুজঙগ বৎ। 
লৌকিকান্েব সভ্যাদীন্যখণডং লক্ষয়স্তি হি ॥ 
* “বলক্ষণ: রূগানগ্ভুতিং সৎ পদার্থ গরবাবসথাহেতুন্ততটক্ষণং।/ লক্ষো বস্ততুপ্ত 


ন। হইয়া যাহ! ইতর ব্যাধর্তর্ক হয়। তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলে। “স্বরূপমেবলক্ষণং স্বরূপ- 
লক্ষণং” যাহার ন্বরূপই লক্ষণ তাহাকে ্বরপলক্ষণ বলে,স্প্যথা ভানাদি ক্রন্ধেইী জজণ। 


১৯৮ পস্থ। | [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


অনুবাদ --দ্বিতীয়াধিকরণে ব্রন্বের লক্ষণ নিবূপণ। ঞ্যতে! বা ইমানি 
ভৃতানি জায়স্তে যেন জাতানি জীবস্তি বৎ প্রত্যয়ন্ত্যভিসংবিশস্তি, তন্ন বিজিজ্ঞাসপ্ব 
তদ্বরন্ধ ।£ “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রক্ষ/৮| প্ধাহা হ'তে এই সকল ভূত স্থষ্টি হইয়াছে, 
ধাহান্বারা উৎপন্ন ভূতসকল জীবিত আছে এবং প্রলয়ে আবার বাহাতে লয় হইৰে, 
সেই বস্ত জিজ্ঞাসা কর, তাহাই ব্রন্ধ। ব্রহ্ধ সতাস্বরূপ, জ্ঞানন্বরূপ এবং ব্যাপক ।* 
এই ছুইটা শ্রুতি হইল এই অধিকরণের বিষয়। এই শ্রুতি দুইটা ব্রহ্ষের লক্ষণ 
হইতে পারে কি নাঃ এই সঙ্দেহ | ণ্যাতো বা ইমানি ভূতানি* ইত্যাদি বাক্যোক্ত 
জগজ্জন্ম'দি ব্রন্মের লক্ষণ, অথবা 'সতাং জ্ঞানমি"ত্যাদি বাক্যোক্ত সত্যাদি ব্রন্মের 
লক্ষণ। জগজ্জন্মাদি বঞ্ষের লক্ষণ হইতে পারে না; কারণ জন্মাদি জগতের ধর্ম. 
ত্তাহ৷ জগতে থাকে, বন্ধে থাক না) অতএব একের ধন্খ অপরের লক্ষণ কিরূপে 
হইবে? এবং সত্যা'দও ব্রদ্মের লক্ষণ হইতে পাবে না; যেহেতু লোক-প্রসিদ্ধ 
ব্যবহারিক সত্যজ্ঞানাদি ব্রন্মেব লক্ষণ হইলে, তাহাব অথণ্ড এক-রসত্ব সেদ্ধ হয় 
না। আর ইহ! ভিন্ন কোন গপ্রসিন্ধার্থক সত্যজ্ঞানাদিও লক্ষণ হইতে পারে ন1। 
অতএব ব্রদ্মের তটস্ক লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ, কোন লক্ষণই হইতে পারে লা। 
ইহাই পূর্ববপক্ষ । 

জন্মাদি জগতের ধর্ম হইলেও ব্রন্ধের লক্ষণ হইতে পারে, যেহেত জন্মাদির 
কারণ ব্রহ্ম । ধেক্ষপ 'যাহা সর্প, তাহ! মাল1, এই স্থলে মর্পত্ব রূপে জ্ঞান থাকিলেও 
এই বাক্যান্ত মালার বোধ জন্মায়, সেইরূপ থে জগত কারণ সে ব্রহ্ধ, এই 
কল্পিতকারণত্ব দ্বাবাও, ব্রহ্ম ইতর পদার্থ হইতে পৃথকৃ, ই জান! যায়। অত এৰ 
জগজ্ন্মাদি ব্রহ্ষের তটস্থ লক্ষণ। পিতা পুত্র ভ্রাতা জামাতা ইত্যাদি ভিন্নার্থক 
শবেবু প্রতিপাগ্ঠ যেমন এক দেবদত্ত হয়,_সেইরূপ লোকসিদ্ধ তিন্নার্থক 
“আদি শব অথও্ড একরস ব্রচ্ধের প্রতিপাদক, অতএব সত্যাি ব্রহ্ষের স্বরূপ লক্ষণ 
হইতে পারে ॥ এইবূপে উভয় লক্ষণই সঙ্গত হইল। ইহা! সিদ্ধান্ত । 

ভাবার্থ_ পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “জগজ্জন্মাদি, জগনিষ্ঠ অর্থাৎ জগতের ধর্ম, 
এবং সত্যার্দিও অপ্রসিন্ধ। অতএব জন্মাদি এবং সত্যাদি কিছুই বর্ষের লক্ষণ 
হইতে পারে না।* সিদ্ধান্তী বলিতেছেন “রজ্জু দেখিয়া সর্প শ্রমানস্তর, 'তুমি যাহা 
দেখি়াছ তাহা সূর্ণ নহে, কিন্তু রজ্জ,, এরূপ আগ্তবাক্য দ্বার! সর্পভ্রম বিদুরিত 
হইলে, পুর্বদৃষ্ট সর্পু-সবপ্ধপই যেমন রজ্জুরু শ্বরূপ হইয়া দীড়ার, সেইরূপ যাহা! 
্গতের কারণ তাহ ব্রহ্ক, এরূপ কল্পিত জগং-কারণত্বঈ, বরচ্গের তটস্থ লক্ষণ । 
এবং যেস্ধপ এক দেবদত্ত পিত। পুত্র জামাত! প্রভৃতি নামেতে অভিহিত হস়্ 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] বৈয়াঁসিক ন্যায়মাল। | ১৯৯ 


হয়, সেইরূপ লোক-সিদ্ধ সত্যাদিই অথও ব্রহ্ষের প্রতিপাদক অর্থাৎ স্বরূপ- 
লক্ষণ। 
তৃতীয়াধিকরণন্ত প্রথমবর্ণকমূ্‌। 
ন কতৃব্রন্ষ বেদস্ত কিংব৷ করত, ন কর্তৃতৎ। 
বিরূপমিত্যয়! বাচেত্যেবং নিতাত্ববর্ণনাৎ ॥ 
কর্তৃনিঃশ্থসিতাদযুক্তে নিত্যত্বং পুর্বসাম্যতঃ ৷ 
সর্ববাবভািবেদস্ত কর্তৃত্বাৎ সর্ববিদ্ভবেৎ ॥ 
অন্থবাদ-_তৃতীয়াধিকরণে ত্রন্ষের বেদকর্ৃতধ 'এবং বোদৈকমেক্বত্ব নিরূপণ-_ 
“অন্তমহতো তৃতস্ত নিশ্বঃসিতষেতদৃগ্েদযজূর্কেদঃ সামবেদ** ইতি। এই বাক্য 
বিষয়, ধগবেদ যজুর্বেদ সামবেদ প্রভৃতি এই নিত্যসিদ্ধ ব্রন্মের নিঃশ্বাসেব মত 
অযস্ব-সাধ্, অর্থাৎ বর্ম হইতে উৎপন্ন । এস্থলে সন্দেহ হইতেছে যে ব্রহ্ম বেগের 
কর্তা কিনা ! "বাচা বিরূপনিত্যয়া” এই মন্ত্রে দেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন “হে বিন্বপ, নিতায়। বাা স্তুতিং প্রেরয়”, অর্থাৎ নির্ত্যবাক্য (বেদ) 
দ্বারা অ্বতিকর। 'এই শ্রুতি বে্দকে নিত্যবাকা বলিলেন; এবং বেদের নিত্যত্ব- 
সাধক স্থৃতিও আছে। 
অনাদি নিধন! নিতা। বাগুৎস্থষ্ট। স্বয়ন্ুবা । 
আদে। বেদময়ী দিব্যা যতঃ সর্বাঃ প্রবৃত্তয়২” 
স্থষ্টির আদিতে উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত নিত্য বেদন্ধপ দিধাবাকা সকল 
ব্ধা বলিয়াছিলেন, ধাহ। হইতে সকল ব্যবহারের উৎপণ্তি হইয়াছিল। 
অতএব শ্রুতি স্ৃতি, উত্তয়ন্থায়াই দেখা যাইতেছে বেদ নিত্য 7 অত এব ব্রদ্ম বেদের 
কর্তা নহে । এই পূর্ব-পক্ষ । 
অপ্রষত্ধে নিঃশ্বাসের মত ব্রন্ধ হইতে বেদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহ শ্রুতি 
বলিতেছেন। “ত্মাৎ বজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ খচঃ সামানি যজ্িরে” সক ঘক্তের ফল- 
স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে খগ.বেদ সামবেদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এই শ্রুতি হপষ্টই 
্হ্মের বেদ-কর্তৃত্ব নিরূপণ করিতেছেন। অতএব ব্রহ্ম বেদের,কত্তা। অর্থজ্ঞান- 
পূর্বক ব্রহ্ধ বেদ রচন1 করেন নাই; কিন্তু বিনা প্রধত্বেই নিঃশ্বাসের্‌ মণ্ত তাহ! হইতে 
বেদ উৎপন্ন হুইয়াছিল। কাজেই কালিপ্ৰাসাদির বাক্যের ন্তায় পৌরযেয়ত্ব হইল 
না। প্রত্যেক স্থষ্টিতে পূর্রমতই বেদ হইতেছে ; অতএব প্রধাহরূপে (ধারাবাহিক- 
রূপে) তাহার নিত্যতা । লক জগ ব্যবস্থায় প্রকাশক বেদের কর্তা বুঙ্ধ। 
অতএব তিনিও সর্বজ্ঞ । ' 


২.০০ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


ভাঁবার্থ-*বাঁচ৷ রিরূপনিতায়া» এই মন্ত্রে বেদের নিত্যত্ব বল! হুইয়্াছে। 
অতএব ব্র্ধ বেদের কর্তা নহেন, কারণ কর্তা ধাকিলে তাহা নিত্য হইতে পারে না 
ইহা পুর্বরপক্ষীয় আশঙ্কা। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “নিঃশ্বাসের মত বিনাগ্রযদ্ে 
বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এইরূপ শ্রুতি থাকায় ব্রন্ধ বেদের কর্তী। পুর্ব 
সথষ্টিতে যেরূপ বেদ ছিল, এই স্থষ্টিতেও সেইরূপই আছে; অতএব তাহার 
নিত্যত্বের ব্যাঘাতও হইল না, এবং সকল জগৎ গরকাশক বেদের কর্তৃত্ব নিবন্ধন 
্রঙ্গার সর্বক্ঞত্বও দিদ্ধ হইল । 


দ্বিতীয় বর্ণকং। 


অন্ত্যন্গমেয়তাহপ্যস্য কিংবা বেটৈ কমেয়তা। 
ঘটবৎ দিদ্ধবস্তত্বাদ্‌ ব্রহ্মান্যেনাপি মীয়তে ॥ 
রূপলিঙ্গাদিরা হিত্যান্নান্তমাস্তরযোগ্যতা | 

ং তবৌপনিষদেত্যাদৌ প্রোক্ত। বেদৈকমেয়তা ॥ 


অস্থবাদ_-ছ্বিতীয্ববর্ণক ছার! ব্রহ্ম যে বেদমান্র গম্য, তাহ! দেখাইতেছেন। 
“তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” “তোমাকে এখন উপনিষদ্-বেদ্ পুকষের 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি” এই বাক্যে এই বর্ণকেব বিষয় । ব্রহ্ধমকি কেবল বেদ 
গম্য, না প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারাও তাহাকে জানা যায়, ই সন্দেহ। যাহ! সিদ্ধ 
বস্ত, তাহা সকল প্রমাণ দ্বাবাই জান! যাইতে পারে। যেমন ঘটপটাদি 1 আর 
যাহ সাধা অশ্বমেধাদি, তাহা কেবল বেদগম্য ; কারণ বেদ দ্বারাই তাহার সাধন 
করিতে হইবে? ব্রঙ্গও সিদ্ধ বস্ত ; অতএব তাহ! প্রত্যক্ষার্গি সকপ প্রমাণ দ্বারাই 
জানা যাইতে পারে। ইহা! পুর্ব্বপক্ষ। 
ইন্ে গপরসগন্ধ প্রভৃতি কোন গুণ নাই ) অতএব কোন ইঞ্জিয়জন্ট গ্রত্যক্ষের 
বিষয় ব্রন্ধ হইতে পারেন না। এবং হেতু না থাকিলে,তাহাতে অনুমানও প্রবন্তিত 
হয় না) বুক্ষের কোন হেতু নাই, কাঁক্সেই তিনি অনুমানেরও অবি্ষয়ণ কিন্তু 
পউপনিধৎস্থেবাধ্চিগতঃ “নবেদবিন্মন্থতে তং বৃত্ত! তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং 
পুচ্ছামি”--“উপনিষদ্‌ দ্বারাই তাহাকে জানা যায়”, “বেবি ভিন্ন সেই বৃহৎ পদ্দার্থকে 
কেছ জানে না।” “তোমাকে উপনিধদ্-বেঙ্জ পুরুষের কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছি,” 
এই সকল শ্রুতি, ব্রহ্ম বেদমাত্র*গম্য এই উপদেশ করিয়াছেন । অতএব ব্রহ্ম কেবল 
বে ঘারাই জানা যায়, অন্ত প্রমাণ দ্বারা জান! যায় না, ইহাই সিদ্ধান্ত । যদি 
বল ভাষ্যকার “শ্রত্যাদরোইমুভবাদয়স্চ ধথাসম্তবমিহপ্রমাণং” ত্রন্ম বিষয়ে গতি 


এ 


আযাঢ় ও শ্রাবণ]  বৈয়াসিক ন্যায়মাল| | ২০১ 


এবং অনুভবাদি সকলই ষণাসম্ভব প্রমাণ, এ কথা কিরূপে বলিলেন? তাহার 
উত্তরে বলিতেছি, প্রথম বেদদ্বার ব্রহ্ম নিরূপিত হইলে, পম্চাঁৎ অনুভবরূপে অঙ্থু- 
মানাদিও ব্রহ্ম বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে, ইহাই ভাষ/কারের তাৎপর্য । অতএব 
রঙ্গ বেদমাত্র গম্য । 

তাবার্থ- পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “যাহা সিদ্ধ বন্ত, তাহা' প্রতাক্ষার্দি'কল 
প্রমাঁণগম্য হয়, যেরূপ ঘটাদি । ব্রহ্ম ও সিদ্ধ বস্ত 'অতএব প্রত্যক্ষার্দি সকল প্রমাণ- 
গম্য কেবল বেদগম্য নহে । সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, প্রদ্ষের দূপাঁি নাই, অতএব 
তাহা প্রত্যক্ষের বিষ্ধ হইতে পারে না, এবং লিঙ্গদর্শনানৃস্তজ্ঞান প্রভৃতি না থাকায় 
ব্রঙ্ধ অনুমান কিংবা উপমানের বিষয় নহে। অতএব “নাবেদবিন্মছতেতং বুহস্তং 
ইত্যাদি ক্রতিদ্বারা জান। যাক, ব্রহ্ম কেবল বেদগম্য 1 

ব্দেস্তানাং ব্রহ্ম-পরত্ব নিবূপকং চতুর্থাধিকরণসা প্রথমং বর্ণকং। 


বেদাস্তাঃ কর্তৃদেঘত!দিপবা ব্রহ্ম-পরাউত ) 
অনুষ্ঠানোপযোগিত্বাৎ বর্তাদিপ্রতিপাদকাঃ ॥ 
* ভিন্ন প্রক রণাল্লিঙ্গষটুকাচ্চ ব্রহ্মবোধিকাঃ | 
সতি প্রয়োঞজনেইনর্৫থহানেইনুষ্টানতোহত্র কিম্‌ ॥ 


অনুবাদ-₹বেদাস্ত বাঁক্সকল এই অধিকবণের বিষজ্জ। বেদান্তবাকা সকল 
কর্তী * দেবতা ও যজ্ঞ সাধনের (দধা দির) প্রতিপাদক অথবা! ব্রহ্ষের 'গ্ুতিপাদক 
ইহা সন্দেহ । বেদ বাক্যপকল ক্রিয়ার্থক, অত এব ক্তিস্নার্থক ভিন্ন বেদ নিরর্থক 
বা অপ্রমাণ। অতএব বেদান্ত ও বেদের প্রামাণ্য রক্ষার ন্ট ইহারা ক্রিয়া-পর 
বলিতে হইবে। ক্রিয়ার্থক হইলে, ক্রিয়ার উপযোগী কর্তী, দেবত1, সাধন 
(ববাছাত্বারা যাগ কর! হয়) ইত্যাদির আবস্তক । ক্সত এব জীব-প্রকাশক বাক্য 
কর্তীর বোধক ) ব্রহ্ধ-প্রকাশক বাক্য দেবতার বোধক; এবং স্্টিপ্রকাশক বাক্য 
ষক্ত-সাধন দধ্যাদির বোধক বলিতে হইবে । একরনপ অর্থ হইলে বেদ্ধান্ত বাকা 
সকল অন্ুষ্ঠান-পর অর্থাৎ ক্রিয়ার্থক হইতে পারে । শুদ্ধ ব্র্ব-পর হইলে, তাহার 
অনুষ্ঠান হইতে পারে না, কাজেই প্রয়োজনও কিছু থাক না। অতএব 
বেদান্ত বাক্য কর্তা দেবত ও সাধনের প্রতিপাদক | ইহা৷ পূর্ববপক্ষ! 

বেদের ছুইটা প্রকরণ-_কর্দ-কাও্ড ও জ্ঞান-কাণ্ড। কর্প্-কাণ্ডে জ্যোভিষ্টোমাি 
সকল কর্ণের কথ! বলা হইয়াছে । আর জ্ঞান-কাণ্ডে বেদান্ত-বাক্ষ্য সকল বগা 
হইয়াছে । অতএব ভিগ্স গ্রকরণে গঠিত বেদাস্ত বাকোর কর্তী। ও দেবতাঁদি গ্ীতি- 

১৩ 


২০২ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


পাদন ছ্বারা কর্ধ-শেষত্ব প্রতিপাদন করা দঙ্গত হয় না; এবং তাঁৎপর্ধ্য নির্ণায়ক 
উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ববতা, ফল, অর্থবাদ, ও যুক্তি এই যে ছক়্টা লিঙ্গ 
(১) আছে তাহা দ্বারাও বেদাস্ত বাক্যের ব্রহ্গ-পরত্বই প্রতিপাদিত হইতেছে। 
ক্রিয়া-পর না হইলে তাহার কোন প্রয়োজন নাই, এ কথাও বলিতে পার না। 
কারণ রজ্জ,তে সর্পত্রমানস্তর “নায়ং সর্পঃ” অর্থাৎ "ইহা সাপ নহে” এইরূপ জ্ঞান 
হইলে যেরূপ ভয়-কম্পাদির নিবৃত্তি হর, সেইরূপ বঙ্গজ্ঞান দ্বার! ভ্রমজ্ঞান নিবৃত্ত 
হইলে ভ্রমজ্ঞান-মূলক সকল অনর্থ-নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে; ইহা! 
সিদ্ধান্ত । 

ভাবার্৫থ__পৃর্বপক্ষী বলিতেছেন, “বেদাস্তবাঁক্য কল অনুষ্ঠান (ক্রিয়ার), 
উপধোগী কর্তৃদেবতাদির প্রতিপাদক, কারণ তাহা হইলেই তাহার সপ্রযোজনত্থ 
সিদ্ধ হয়; ব্রহ্ম-পর হইলে অনুষ্ঠানের সম্ভাবন। নাই, অতএব নিম্প্রয়োজন হইয়া 
পড়ে। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, “বেদান্ত বাক্য সকল ভিন্নপ্রকরণে পঠিত ; অত-এৰ 
কর্তৃদেবতাদি প্রতিপাদনদ্বারা কন্মশেষত্ব প্রতিপাদন করা উচিত নহে। এবং 
তাৎপধ্যনির্ণায্ধক লিঙ্গ ছয়টা দ্বারাও বেদান্তের ব্রহ্মপরত্ব নিরূপিত হইয়াছে। 
অতএব বেদাত্ত ব্রহ্ম পর |” 

চতুথাধিকরণস্ত দ্বিতীয়বর্ণকং ৷ (২) 


প্রতিপত্তিং বিধিৎসন্তি বরহ্মণ্যবসিতা উত। 
শান্তরত্বাৎ তে বিধাতারো মননাদেশ্চ কীর্ভনাৎ ॥ 
নাকর্তৃতন্ত্রেহন্তি বিধিঃ শান্ত্রত্ং শংসনাদপি। 
মননাদিঃ পুরাবোধাদ,দ্বপ্যবসিতান্ততঃ ॥ 


(১) উপক্রমোপসংহারাভ্যাসাপূর্বতাফলং । অর্থবাঁদোপপত্তিচ লিঙ্গং তাৎপধ্য নির্ণয়ে ॥ 
ডপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপুব্বত্ব, ফল, অর্থবাদ, যুন্তি, এই ছটা তাঁৎপর্যযনির্ণায়ক 
লিঙ্গ। যথা__“সদেব দৌমোদমগ্র আসীৎ” এই উপঞম, ''এতদ।জ্মমিদং সর্ববং" এই উপসংহার 
উভয়ই ব্রহ্মবিষর়ক। অতএব উপক্রম ও উপসংহার এই ছুইটা লিঙ্সত্বার। এই প্রকরণের ব্রহ্মপরত্ব 
নির্ণয় হইল। একট বাক্যকে পুনঃ পুনঃ বলার নাম 'অভ্যাস;' যথা-_“তত্বমসি” এই বাক্যটা 
পুনঃ পুনঃ বল! হইরাছে ; অতএব ইহা! দ্বার! এই প্রকরণের ত্রন্ম-পরত্ব নির্ণয় হয় এজস্ঠ ইহাও 
একটী তাৎপধ্য-নির্ণায়ক লিঙ্গ । 'অপূর্ববত্বং প্রমাণাস্তরাগম্যতং ব্রন্ধ প্রমাণাস্তরছার। জান। 
যায় না, অতঞব “অপুব্বত্বরূপ লিঙ্গওঃ এই স্থলে আছে। এক ব্রন্গ জানিলে সকল জানা হয়, 
ইহাই "ফল/। উৎপত্তি, স্থিতি, প্রবেশ, প্রলয়, নিয়মন, এই পাঁচটা "অর্থবাদ,' এবং মৃদাদি দৃষ্টাস্তই 
প্ুক্তি,' এই কয়টা লিঙ্গঘারাই বেদাস্তবাকের ব্রহ্মপরত্ব নিশ্চয় হ্প। 

(২) এক অধিকরণে অর্থঘর বৃঝাইলে তিন্নার্থবোধক, এক এক অংশকে বর্ণক কহে । 


আষাঢ় ও শ্রাবণ] বৈয়ীসিক ন্যায়মাল। | ২০৩ 


অনুবাদ--প্রতিপত্তি বিধি-পরও বেদান্ত নহে, তাহা দ্বিতীয় বর্ণকদ্বার! 
দেখাইতেছেন। বেদান্ত বাক্য সকল এই বাকোর বিষর, 'বদান্তবাক্য ব্র্ধ- 
জ্ঞানের বিধান করিতেছেন অথব! ব্রক্ষেতে এ সকল বাকোর তাৎপর্য, এই 
ংশয়। বেদান্ত জ্ঞানের বিধান করিয়াছেন, কারণ তাহা হইলেই তাহার 
শান্ত্রত্ব উপপন্ন হয়, এবং “শ্রোতব্য£* এই শবজ্ঞানাত্বক শ্রবণের বিধান 
করিয়া পশ্চাৎ “মন্তুব্যে। নিদিধ্যাসিতব্যঃ” এই অন্ুতবাত্মক মননাদির স্পষ্টই 
বিধান করিয়াছেন । অতএব বেদান্ত-বাক্য জ্ঞানের বিধান করিতেছেন, ইহা 
পুর্র্বপক্ষ । 

যাহা কর্তৃতন্ত্র নহে, তাহাতে বিধি হইতে পারে না । ব্রহ্ধ সিদ্ধ বস্ত, অতএব 
তাহা কর্তৃতন্ত্র নহে, অর্থাৎ কর্তা! ইচ্ছামত তাহাতে কিছু করিতে পারেন ন!। 
তাহাতে বিধি হইতে পারে ন।। কেবল অনুষ্ঠেয় বস্তর শাসনদ্বারাই শাগ্বত্বসিদ্ধ 
হয়, এন্ধপ নহে, পিদ্ধ-বস্তর শংসন অর্থাৎ কথন দ্বারাও শান্ত্রত্ব উপপন্ন হইতে 
পারে। 

ভাবার্থ। পূর্বপক্ষী বলিতেছেন, “বেদান্ত বাক্য সকল ব্রঙ্গের প্রতিপাদক 
নহে, কিন্তু ব্রন্গজ্ঞানের বিধায়ক । কারণ তাহ! হইলেই তাহার শান্তত্ব উপপন্ন 
হয়, এবং শ্রোতব্যে। মন্তব্যঃ ইত্যাদি শ্রবণানস্তব মননাদির বিধানও যুক্ত হ্য়। 

শান্দভ্ঞান হইলে, পশ্চাৎ অন্থুভবাত্মক মননাদির বিধান কর! হইয়াছে, এ 
কথ! বলিতে পার না। কারণ ““দশন্তমসি”' এই বাক্য জন্ত যেইরূপ অপরোক্ষ- 
জ্ঞান ভয়, সেইরূপ “তত্বমসি'+ প্রভৃতি বেদাণ্ত বাক্য হইতেও অপরোক্ষ 
বরহ্মজ্ঞান হম়। এই জন্যই শার্দ-বোধের পূর্বে অসস্তাবনাদি নিবৃত্তির জন্ত মন- 
নাদির বিধান করিয়াছেন । অতএব বেদাস্ক বাক্য সকলের ত্রন্ষেতেই তাৎপর্য্য $-- 
ইভা সিদ্ধান্ত । 

(ক্রমশঃ) 


শ্রীরামচন্ত্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্মতীর্থ 


আপোমার্জন | 


খুল মা আনন্দময়ি হিরণায় পুরদ্ার, ' 
হৃদয়ণ্মদ্দিরে যথ। বিরাঁজিত ম। তোমার। 
পুর্ণ পুর্ণতম সত্য মন্মের মরম তব, 
অবাজ্মনসগষ্া শুদ্ধবোধ অনুভব । 

পর রমণীয় তারে আলিঙ্গন করি, 
্রহ্মময়ি ব্রহ্মর্ূপে থেল মা শঙ্করি। 


পরাভাবে বিস্যাব্ধপে ন1! থেলিলে হায়, 
তব দীন সৃস্তানর অ!ছে কি উপায়? 
আপোজ্যোতিরসোত্মৃত-ন্বরূপা শঙ্করি-- 
তবমায়া নাটে কত যুগজন্ম ধরি-_ 
ভৃভুবিঃ স্ব মহ জন তপ সত্যলোকে, 
ভ্রমি_ ভ্রান্তিকূপা মাগো। ডুবি ছুঃখে শোকে । 
সর্বাধার মহীতত্ব-স্বর্ূপে তোমার, 
দেখি মা নীরস পাংশু, শৈল স্ত,পাকার। 
সর্বতৃপ্তিবিধায়িনী আপরসে তব, 
কামনায় বক্িজ্ঞাল! করি অনুভব ।-_ 
শুদ্ধ-জ্যোতি-হ্গিপ্ধ পৃত জ্ঞানেব ভাণ্ডার, 
অনুভব কবি হিংসা দ্বেষের আধার। 
সর্বে বিশ্বে রসমদ়্ি তব আকর্ষণে, 
জলি মা পতপ্রায় দীপু হুতাশনে। 
মাতোর অমৃতরূপ না পেয়ে দেখিতে, 
সমুদ্ধ বেগেতে ধাই মৃত্যু আলিঙিতে । 
দেও মা জাগায়ে তা”ই তীব্র কষাধাতে, 
তোরই মেওয়৷ মোহ নিদ্রা টুটে ফাঁয় যাতে। 
খুলি তব অনুরাগপুরিত নয়নে, 
দেখুক সন্তান তোর চাহি বিশ্ব পানে। 


আধাঢ ও শ্রারপ ] আপোমার্ভদন। ২০৫ 


অকুণের পুর্বররাঁগে গগন প্রাণ, 
ভাতিয়া উঠিছে, ছাঁয় পুষণ-কিরপ । 
ভাঙ্গা ই! তাবু ঘোর মোহের স্থপনে, 
উত্তিষ্ঠ জাগ্রত বলি জাগাও যতনে__ 
বল মাগে!, জাগে! জাগো, মোহ-শষ্যা ফেলি, 
জীবনের প্রাতঃসন্ধি যায় পাছে চলি? 
বিদ্ধার্ূপে সর্ধহর্দে কর মা প্রেরণ, 
থাহাতে বুঝিতে পারে বিশ্ববাসিগণ। 
এ জগত কর্মময় কর্মই জীবন-- 

যা" কিছু জগতে সবই তোমার স্পন্দন । 
ধর্জটীর শিক্গারবে করুক শ্রবণ, 
জগত-প্লাবিনী গুরু গভীর নিশ্বন। 
একমাত্র মহামন্ত্র প্রণব বঙ্কার-_ 

দৃশ্তে বিশ্বে এ জগতে পুর্ণ চারি ধার। 

দ্রব্য ক্রিয়া ভাবরূপে অক্ষয় স্পন্দনে, 
জাগরিত মহামন্ত্র চিন্ত-বুদ্ধি-মনে। 
বামনা ইন্দ্রিয়গ্রাম বিষয়নিকর, 

তাহাবি ম্পন্দনে সবি জাগ্রত মুখর , 
ধাষি তার ব্রহ্ম ছনা গায়ত্রী তাহার, 
দেবত' পাঁবক, কর্মে বিনিয়োগ তা'র। 
অক্ষয় পরমব্রন্দে ককক দশন, 

সর্ব, বিশ্বে, পল আত্মে তাছারি স্পন্দন । 
জেগে উঠে করে ভূত-বিসর্গ বর্জজীন, 
মহীতল মহাধারে স্থাপিয়া চরণ। 

বুঝুক সামান্ত নহে_এ ক্ষিতি মছান্‌, 
বিশ্বের আধার-তত্ব মহা গরীদ্ধান্‌। 
মরি লীল! মরি চারু সমুদ্র-মেখল।, 

ধরাধর পয়োধরা ধরণী শ্তামলা। 

মহীরূপে এই সেই চৈতন্তরূপিণী, 
বিশ্বের আধার হয়ে বিরাজিত তিনি। 


২০৬ 


পঙ্থ।। [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


সুকৃতি ছুষ্কতি স্থখ ছখ আদি ছন্ব, 
এই ত আধার স্থির, সব ভাল মন্দ ॥ 

উঠি মহীমাত অঙ্কে স্থাপিয়! চরণ, 
“তিদৃবিষ্ঠোঃ পরমং পদং” পদ করিস প্মরণ_ 
জ্যোতির্ময় জ্ঞানরূপী বিশ্বরূপ পদ, 

পশ্যস্তী বাকেতে যাহ! বাজে সমস্তত। 

সেই মহাবাণী সেই প্রণব রাগিণী, 

সমীরে সলিগে তাই অমুতরূপিণী । 

সে পৃত সলিলে নিজে করিয়া! গান, 
আপতত্ব রসে সবে করুক মার্জন। 

অধঃ, উদ্ধে, বিশ্বে, সর্ক্বে, আপনে সকলে, 
সম্্ার্জিত করি সবে সে পুণা সলিলে, 
জী স্জিতাক্স:দ। উচভস্ঠন্পিলী।, 

ছেরি তৃপ্তি রূপে ব্যাপ্ত_অমুতের খনি। 
গাহ তাই, গাহ এবে খুলিয়া পরাণ, 
'নমন্তে শরণ্যে শিবে কর মা! কল্যাণ। 
জলরূপে নদী হুদ তড়াগে বা কুপে, 

মরুতে প্রান্তরে কিবা মহ! সিদ্ধুরূপে। 
তুমি ত' সর্বত রাজ বুদ্ধি মন কামে, 

পৃত রসে করি পৃত লহ শিব ধামে। 


ছায়াময় ভ্রম্দল 
পেয়ে শ্রাস্ত পাস্থদল, 

যেইমত ক্লান্তি নাশে করি ছায়! দান, 
খেদধিক্স ম্লান কার, 
যথ। শুদ্ধ হয়ে যায় 

শীতল সলিলরাশি মাঝে করি ন্নান। 
যজ্-হবি যেই মত 
হ'বে বেদমন্ত্র যৃত 

ল্ভয়ে পবিত্রকাস্তি পৃ নিরমল, 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] আপোমার্জন । ২০৭ 


কারণ ও সুক্ষ, স্থুল। 
সর্ধ পাপ-তাপমূল 

ঘুচায়ে, করছ শুচি সেরূপে সকল । 
আপ-রপে ব্যাপ্ত সবে 
জগত-ব্যাপিকে, শিবে ! 

তুমিইত প্রতিষ্ঠিত জীবের জীবনে, 
দেও মা খুলি সে আখি-__ 
মহা-রমণীয়ে দেখি 

খোল সেই হিরা পাত্র আবরণে। 
স্তন্তভাাক্রাস্তা মাতা 
চাছে মা সম্তানে যথা 

পীযুষপুরিত স্তন্ত করাইতে পান, 
দিতে তুমি সেইমত 
শিবতম রস যত 

“সর্ববরূপে সকলেরে করিছ আহবান। 
তা'তেই ককতার্থ মাগো, 
আর কিছু চাহি নাগো, 

মঙ্গল তোমার দান, সকলি মঙ্গল, 
অস্মিত! হউক চূর্ণ 
তৰ ইচ্ছা হক পূর্ণ, 

পরাবিস্তা রূপে খেল, চাহি মা! কেবল। 

শচিস্তা-_ 


(৩) সন্ধ্যাতত্ব। 


পূর্ববে উক্ত হইয়াছে যে, গাগ্ত্রী-শ্বরূপ ব্রহ্গকে হৃদ-পদ্দে যিনি চিন্তা করেন, 
তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়! পরব্ক্ষ ধাঁমে গমন করিবেন। নান! 
শ্রুতিতে গায়ত্রীর উপাসনা ও তাহার ব্রক্গ-ন্রপত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, যথা_ 
“গায়ত্রী ব! ইদং সর্বং গায়তি চ ত্রায়তি চ1” যাহা কিছু স্থাবর জঙ্গমাত্মক 
দেখিত্ডেছি সে সমুদয় গাত্রী বা ব্রন্ষস্বরূপ, তাহাকেই সকলের ত্রানকরত্রী, সকল 
শব ব্রহ্মময়ী সামগীতিকাঁর স্বরূপ জানিবে। এই পরমা-শক্তিই দেবী-শুক্তোক্ত 
বঙ্গময়ী। ইহার মাহাত্মা সকল বেদোক্ত শ্রীসৃক্ত প্রভৃতিতে, এবং স্মৃতি, ইতিহাস, 
শুরাণাদিতে এবং সাংখ্যাদি দর্শনে ও তন্তরশান্ত্র প্রখ্যাপিত হইয়াছে । ইহাীকেই 
সেই দিদ্ধ'যোগিগণ মূলাধারাধিষ্টাত্রী মহাশক্তি কুল-কুগুলিনীরূপে অভিহিত 
করেন সকল শক্তিত্বের মূল ইহাতে নিহিত আছে। ইনিই বেদীস্তে। মায়া 
সাংখ্যে প্রকৃতি, বেদে গায়ত্রী, গীতায় শ্রীভগবৎ গুণময়ী মায়! শক্তি, পরাবিদা! 
স্বরূপিণী বিশ্ব্ননী । 

যাল্ঞবন্ক্য স্মৃতির ব্যাধ্য/য় অপরার্ক-ধৃত শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে,_ 
“ক্রাঙ্ষণগণ প্রণব ও তূঃপ্রভৃতি সপ্তবশহৃতি পূর্বক গায়ত্রী জপ করিবেক। 
ত্রিইপছন্ পূর্বক ক্ষত্রিয়গণ, জগতী ছন্দ পূর্বক বৈশ্গণ গায়ত্রী জপ করিবে। 
সকল সময়ে সকলে গায়ত্রী জপ করিবে। সন্ধ্যারকাল নানা কারণে 
অতিক্রান্ত হইয়! গেলে, আচমনাদিপূর্বক দশবার কিংবা শতবার গায়ত্রী 
জপ করিয়া পুনঃ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। সন্ধার সমন্ন পুজা প্রভৃতি 
প্রাত্যহিক কাধ্য সকল দিবসে বথাকালে অনুষ্ঠিত না হইলে, রাত্রীর প্রথম যামে 
সেই সক্ল কারধ্যানুষ্ঠান করিতে ধর্মশান্ত্রকারগণ আপ্দেশ করিয়াছেন। আপৎ 
সময়ে, প্রবাসে, প্রত্যন্ত দেশে, সদর মরুদেশে, সন্ধ্যা-অচ্চনার উপচার সকল 
পাওয়া না গেলে, কেবলমাত্র নির্শল জল দ্বারা কার্ধ্য সম্পূর্ণ করিবে, এবং 
জলেরও অগাব হইলে মানসিক জপ, প্রাণায়াম, অভিষ্টমন্ত্র স্মরণ, শুবাদি পাঠ 
করিবে । দৈবাদি বশতঃ সন্ধা1-কার্ধ্য ঈশ্বরারাধনাদদির অনুষ্ঠান করিতে ন। 
পারিলে যেক্ধূপ অপরাধ হয়, সেই সমুদয় কার্যে অবহেলা, অবিশ্বাস, ও 
বিরুদ্ধাচরণ, নাপ্তিক্যভাব প্রকাশ করিলে, তাহা! হইতে অধিক পাতিতা জঙ্গে। 


আষাঢ় ও শ্রাবণ ] সঙ্ধ্যাতত্ব। ২০৯ 


দীঘকাল বৈধ ও নিত্য অনুষ্টেন্প কার্য্য ইচ্ছা-পুর্বক পরিহার করাতে 
কালক্রমে শ্রীভগবৎ-ভাবশৃন্ঠ হইয়া পাশব-ভাবে হৃদয় আচ্ছন্ন হয়) এবং 
অজ্ঞান, হিংসা, দ্বেষ, মোহ, রোগ, শোক ত্রিবিধ উৎপাত, ব্রিতাপ প্রভৃতি 
বুগপৎ মাঁনবকে আক্রমণ করে। 
মহধি যমদগ্রি বলেন ,__ 

“একদিন কিংবা ছুই তিন দিবস ষদি প্রমাদবশতঃ সন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিতে 
না পার, তবে পরদিন অহোবাত উপবাস কবিয়া সহস্রাধিক গামত্রীজ্প-রূপ 
প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্ধ বাজাভঙ্গ, বাঁজকীয় প্রবল বৌষে পতন, দীর্ঘকাল 
রোগ, জন্ম ও মরণ অশৌচে, সন্ধ্যা-বন্দনাবির বিচ্ছেদ ঘটিলে, বিশেষ প্রতাবায় 
হয় না” 
স্ৃত্যন্তরে উক্ত আছে, 

“সন্ধ্যা-বিহীন ব্যক্তি সতত অশুচি বা বৈণকার্ষো অনর্হ । তাদৃশ ব্যক্তি 
দেবারাধনাদি যাহা কিছু করে, সে সমুদীয়ের ফলভাগী হয় না।” কিন্তু দেব- 
কার্য, হোম, বিগ্তাভাসে ৭ দীর্ঘকাল ব্যাপক যাগাদি কাধ্য আরবন্ধ হইলে, তন্মধ্যে 
সন্ধ্যার বিচ্ছদ ঘটিলে গুরুতব দোষ হয় না।' কোন কোন মহষি বলেন, মধ্যাহ্ন 
সন্ধ্যা না! করিলে কোন পাপ হয় না, কিন্তু সার়ংসন্ধ্য। ও প্র/তঃসন্ধা অবশ্ত 
কর্তব্য। অপর কোন খষি বলেন 'সন্ধ্যাগ্রষ্টানে আন্ুষপ্গিক ফল হর”। অন্তকোন 
খষি বলেন, “অপর নিত্যকশ্মের স্তায় নিয়ত সন্ধ্যানুষ্টান করা কর্তব্য এুতিতে 
উক্ত আছে যে,-_ 

“রাক্ষমগণ সুর্যের সহিত, তাহাব উদয় ও অস্তকালে, ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ধ 
হয়। এই নিমিত্ত দিঙ্গাতি প্রভৃতির সেই সেই সময়ে ভগবানকে আদিত্যবূপে 
আনাধনা করেন।+ তথাঁচ ;₹_ 

“তম্মাদুত্তিষ্টস্তং ইব তানি রক্ষাং গ্তাদিতং ধোধয়স্তি ধাবদস্তময়াৎ।৮ স্মৃতিতে 
উক্ত আছে ,_-“একদ। মহ্থাবীর্য, পবাক্রমশীঞী ত্রিশকোটী-পরিমিত “সন্দেহ” 
নামক রাক্ষদগণ কৃর্য্যান্ত পময়ে ভীষণ অন্ধকার যখন পৃথিবীকে গ্রাস করিতে 
উদ্ভত হয়, যে সময় সুর্ধ্কে আক্রমণপূর্ধক থাইতে মাসে , তাহা দেখিয়া, 
দেব ও খাঁষগণ যে লকল সনাতন দন্ত্র পাঠপূর্বক হর্ষ ও নির্ভয় মানসে দেই 
রাক্ষসমূহেব নাশের নিমিত্ত জলাঞ্জলি প্রক্ষেপ করেন, এবং সে সময়ে স্ধ্যো- 
পাসনা করেন। এইরূপে সেই সন্ধ্যাবারির নিক্ষেপে দৈত্যগণ ভন্মীভূত হইয়া 
গিয়াছিল। এতাবৎ দ্বিজাতিমাত্রেই স্ইে মন্ত্রে স্ধা-উপাসন! করেন।” 

১১ 
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পূর্বোক্ত শ্রতিতে যে হৃর্যের উদয় ও অন্ত-কালে রাক্ষসগণের সহিত 
সুর্যোর সংগ্রাম কথিত হইয়াছে, তথায় সুধ্যে পরমেশের সাত্বিক শক্তি: রাক্ষস 
--বিরোধী তামসিক শক্তি ও অন্ধকার, স্থানীয়। অতএব প্রকাশ-স্থানীয় সব্ধ 
হু্য্যের' উদয়ে, কৃষ্ণ তামসিক অন্ধকার (আঁম্র ভাব) বিদুরিত হয় বলিয়া সংগ্রাম- 
রূপ কল্পনা করা হইয়াছে । 

সন্ধ্যার একটা মুখ্যকাল, অপর একটা গৌণকাল। গৌণকাঁলে অনুষ্ঠিত 
হইলেই গায়ত্রী জপ প্রাণায়ামের প্রয়োজন হয়, মুখ্য কালে হয় না। 

অপর মহ্র্ষি মতে )১--“সন্ধ্যামুপাসীত+ 'সন্ধ্যোপালন! করিবে'। এই শ্রুতি 
অনুসারে ও আদিত্য-মগুলমধ্যবন্তী দন্ধ্যাখ্য--শ্রীবান্থদেবেরই ধ্যান বুঝায়। 
অন্তত্র শ্রুতিতে উক্ত আছে,_- 

ণউিদ্যন্তমস্তং যাস্ত মাদিত্যং আনিধ্যায়ন্‌ কুর্ধন্‌ ব্রাঙ্মণো বিদ্বান সকলং 
তদ্রমশ্স,তে 1 

'ষে ব্রাহ্মণ উদয় ও অস্তকালীন সকলভৃত প্রসবিতা আদিতা দেবকে 
কায়মনোবাক্যে ধ্যান করেন, এবং উপাপনা করেন, তিনি গ্রাহক কল্যাণ 
ও পারত্রিক মোক্ষ ব! শ্রীবাস্থুদেবত্ব লাভ করেন।» 

“সন্ধ্যামুপাসতে ষে তু সততং সংশিতব্রতাঃ । 
বিধুয়ং পাপং তে যাপ্তি ব্রক্ধলো কং হ্যনাময়ং 1 

যাহার! নিবস্থর ( নিয়মপূর্ববক ) সংযত হইয়া সন্ধ্যোপাসনা কবেন তাহার! 
সকল পাপ পর্রিহারপূর্বক সনাতন (নিত্য ) ব্রঙ্গলোকে গমন করেন । মহষি 
গোভিল বলেন),__ 

"সন্ধা! যেন ন বিজ্ঞাত। সন্ধা! নৈব হ্যপাসিতা । 
জীবন্েব ভবেচ্ছ, দো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥% 

“যে ব্রাহ্মণ সন্ধা। জানে না! কিংব! জানিনা ও উপাসন। করে না, তিনি জববদদশায় 
শৃদ্রতুলা ও মরণের পর কুক্ুরত প্রাপ্ত হইবেন।” উপাসনাকালীন উপান্তরূপে 
অনাদি অনন্ত বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবানের ত্রিমুক্কি ও ত্রিশক্তি, মুখ্যভাবে সাধকগণের 
কঙ্গযাণ এবং উপাপনার সৌকর্ধযার্থ, শাস্ত্রে অভিবাক্ত করা হইয়াছে। পুর্ব্বাহে, 
মধ্য।হ্ছে ও সায়াহ্কে এই তিন সময়ে গায়ত্রী, সাবিত্রী, সবস্বতী এই ত্রিশক্কি এক 
এবং ব্রহ্মা, বিষণ, মহেশ্বর এই তিন দেবকে ত্রিলৌক, ত্রিকাল, ত্রিগুণ, বাস ও 
আধ্যত্ব-জগতের শক্তি ও পুরুষরূপে মহষিগণ ভাবনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। 
যথা] ১২ 
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“গায়ত্রী নাম পূর্ববাহে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে | 
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ভ্রিষু স্বৃতা | 

পপ্রাতঃকালে উপান্তা মুত্তি গায়ত্রী, নধ্যান্কে সাবিত্রী, সায়ং লময়ে সরস্বতী; 
এই তিনকালে এক পরম| চিৎ-শক্তির সন্ধ্যা রূপ উপাসন। হইয়া থাকে ॥, 

প্রতিগ্রহান্ন দৌষাচ্চ পাতকাছুপপাতকাৎ। 
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তশ্মাৎ গায়স্তং ত্রায়তে যতঃ ॥৮” 
অসং-প্রতিগ্রহ, অভোজ্য-ভোজনরূপ অন্ন-দোষ এবং পাপ ও উপপাতক 
হইতে (তাহার ) উপাদককে (গানকারী ) ধিনি পরিত্রাণ করেন, তাহাকেই 
পবম! শক্তি “গায়ত্রী” নামে অভিহিত কর! হইয়াছে । 
“সবিতৃপ্তোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীন্তিতা । 
জগতঃ প্রসবিত্রী বা বাগ্র,পত্বাৎ সরস্বতী ।” 

যিনি হুর্যেবগু প্রকাশক কিংবা বিশ্বজগতের প্রস্থতী বলিয়া “সাবিত্রী” 
নামে কথিত হইয়াছেন, তিনিই পুন: নিখিল বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপ “সরম্বতী” 
নামে উক্ত হইয়াছেন। 

“গায়ত্রী তু ভবে্রক্া সাবিত্রী শুরু-বণিকা । 
সরস্বতী তথ! কৃষ্ণা উপাস্তা। বর্ণভেদত: ॥% 

“ন্রিগুণের মধ্যে গায়ত্রী দেবী রজঃ বা রক্ত গুণে বসধার, সাবিত্রীশক্তি 
গুরু বা সত্ব গুণের আধার, সরশ্বতী অশেষজাড্য-হাবিনী হইয়াও কৃষ্ণ ব! 
তমোগুণের আধার , ইহাই ধ্যানকালীন রূপবর্ণনের রীতি শান্ত, উত্জ আছে। 
উক্ত ব্রিবিধ শক্তি, কালী, তারা প্রস্তুতি নিখিল শক্তির উপলক্ষণ কিংব! 
নিয়ামিক। জানিবে। 

: শগায়্রী ব্রঙ্গরপা তু, সাবিত্রী বিষ্তুূপিণী। 
সরদ্বতী রুত্রনূপ! টপাস্তা মুক্িভেদতঃ ॥% 

'গায়ত্রী ব্রন্স্বূপ শক্তি খগ্বেদের অধিষ্ঠান্রী দেবতা প্রীতে উপান্তা। 
সাবিত্রী বিষ্ু-স্ববূপ শক্তি যুর্ত্বেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সরস্বতী মহাশঙ্কর-শক্তি 
সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এই ত্রিদেব-শক্তি ব্রিকালে উপান্ত দেবতা ॥৮ 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শাসত্রী। 


সন্ধ্যাতত্ব-(২) 
সান্তরাম স্বামীর কথা । 


আমি। আপনি ঘে আচমনের কথ! বলিলেন, তাহাই দেখিতেছি “দন্ধ্যার+ 
মধ্যে অতি দুরূহ স্তর । 
সাস্ত। ই, তাত হইবারই কথা! উহা! সন্ধি-চৈতন্তেব স্মরণ ও মন্ধ্যা- 
ক্রিগ্নায় মূল ভাষা । এ বুদ্ধিটি ন! ফুটিলে সন্ধ্যার অন্তান্য স্তরগুলি একেব দিকে 
প্রবাহিত হইতে পারে না। এ ভাবটি ফুটিবার জন্তই ত বলা হস্ব-_ 
“যতকৃতং যংকরিধ্যামি তৎ সর্ধং ন ময় কতম্‌। 
বয়! কৃতন্ত ফলতুক্‌ ত্বমেব মধুস্দন ॥”? 
প্রভাব আনিবার জন্তই প্রাতঃকালে ঠিবামাত্রই হিন্দু, শ্রীগুরুর ধ্যানপূর্ব্বক 
চিত্তের পরাগতি উদ্রিক্ত করত বলেন-_ 
“লোকেধু চৈতন্যময়াধিদেব শ্ীকাস্তবিষুঃভবদাজ্ঞয়ৈব। 
প্রাতকুখাক় তবশ্রিয়ার্থং সংসাবধাত্রা মন্থুবর্তয়িষ্যে ॥” 
জীবনের মুল-ভাব, ইভগবানেব প্রীতি। সংসারযাত্রায় ব্যাপাবগুলি তাহার 
এক একটা স্তর। জীবনের ভিতর এই এক মহান্‌ সত্র আছে। তদভিমুখে 
লক্ষ্য কিয় চলে, দেখিবে সাংসারিক জীবনও ভগবৎ-সত্বার প্রতিপাদক হইয়া 
. উঠে); আর সুখ ছুঃখের তরঙ্গে আন্দোলিত না হইয়া সকল ব্যাপারই 
শ্রীভগবানের ইঙ্গিত বলিয়! বুঝিতে পারা যায়। ইহাই 'প্রাণায়াম' শবে ইঙ্গিত 
করা হইয়াছে। 
আমি। প্রাণায়াম মানেঃত পূরক, কুস্তক ও রেচক দ্বারা শ্বাসের জয়ই 
বুঝি। এ আপনি কি বলিতেছেন? 
স্বামী। বস্তকে ছোট করিয়া লইলে, তুমিও ছোট হুইয়! যাইবে,-_-এ কথাটি 
যেন ভূলিও না। উপনিষদে “প্রজ্ঞা” ও “গ্রাপরূপ ভগবানের ছুইটী ভাবের কথা! 
বলা হয়। ইহা ইংরাজির 101719107. ও [16001067707 (বস্তু ও তাঁহার 
অভিব্যক্তি )। সেইজন্ত প্রাণকে ব্যক্ত ব্রহ্ম ঝা ব্রহ্মা বলিয়া অভিহিত করা হয়| 
প্রাণের সপ্ত-ব্যাহতি। প্রাণকে চৈতন্যের ব্যক্ত ভাব ব! গ্রহণ শক্তি (£০৮/০ 
"06769০91096 ) ও প্রকাশ শক্তি বলিয়া বুঝিলে দেখিবে যে এ প্রাণশক্তি 
সপ্তভাৰে ব্যবস্থিত হইয়া থেলে। নিবৃত্বি-পক্ষে ইহাকে ব্যাহতি অর্থাৎ 
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বিশেষ ভাবের আহরণ বলে। যে থেলার বশে বিশিষ্ট ভাবের সংস্থান 
(501785) পুনরায় লত্য-স্বরূপ ভগবানকেই দেখাইতে পারে, তাহাই ব্যান্ৃতির 
খেলা । স্থতরাং স্থধু ভূভূবিঃ স্বঃ বিলেই হইবে না। 

আমি। তাই যদি হইল তবে দেবতাগণের উল্লেখের আবশ্তক কি 
আছে? 

স্বামী । ব্যক্ত খেল! মাত্রই ব্রিগুণাআ্বক | তমোগুণে চৈতন্ত, লোক বা 
ব্যক্ত ভাবের সংস্থা (58765 বা [১3176 ) রূপে শ্রীভগবানের এক ভাবের ইঙ্গিত 
করে। যেমন ভূ বা ক্ষিতি-তত্বেব ভিতর দিয়া জীব পবম-স্থিতিরূপ (769115 ) 
ভাবের ইঙ্গিত পায়। উহ! ছবি আশকাব স্থায়, মন্তান্ত ভাবেব ভিতর দিয়া 
মূল ভাবের অক্কন বা ব্যগ্রনা। রজোগুণে কি হয় জান? 

আমি । কেন ক্রিয়া_-2:001৮165-_ 

স্বামী। তোমরা নিজের দিকে না চাহিয়া শান্ত্র বুঝিতে চাও, ইহাই 
তোমাদের ভ্রাস্তি! তোমার ভিতর রজোগুণেব বিকাশে কি কেবল কতক- 
গুলি বিক্ষিপ্ত, অসংলগ্ন ক্রিয়ার স্থ্টি হয়? হজোগুণে অসংলগ্ন ক্রিয়া বুঝায় না, 
ক্রিয়াশীলতা বুঝায় । স্থতবাং ক্রিয়ার পশ্চাতে অবস্থিত একটী মূল প্রেবণাঁকে 
বুষায়। যেমন অর্থকামী হইয়া তুমি যে সকল কাধ্য কর, তাহার কোনটাই ছিন্ন 
হয় না) সকলগুলিই মুল-প্রেরণার সহিত মিলিয়া, সেহ এক-তানে মিশিয়া, 
প্রকট হয়। প্রেবণাকে হংরাজিতে 179156 বলে। এই ঘক্রিয়া-শীলতাকে 
আধুনিক, নব্য পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ বক্ত| মায়ার্স (01579 ) 
সাহেব 10251 01 00900501085755 বলেন। সর্বদাই বাহাভাঁবে ব্যবস্থিত 
পর্ব” ভাবের বিকাঁশের সহিত, ব্যক্ত-ভাবে আপনাকে এক করিবার জন্য, প্রাণের 
প্রবণতাকে বজোগুণ বলে। ক্রিয়া হয় কেন? ভিতরে অভাব বোধ আছে 
বলিয়া, সর্ব ছিন্ন জীব ও বস্তু পুনরায় স্বপ্নান্ুভূত আত্ম-মহিমা স্থাপনের জন্য 
চেষ্টা করে। মনে কর একজন বড় ঘরেন্গ ছেলে; কিন্তু দৈববশতঃ তাহাকে 
ক্ষুদ্র হইয়া থাকিন্তে হইতেছে । তাহার ভিতরে অতীতের স্থৃতি সকল জাগরিত 
হুইন্া, ঘেমন তাহাকে অতীতের মহিমার পুনঃ স্থাপনের নিমিত্ত প্রবৃত্ত করে, 
তন্রপ জীব ব্যক্ত ভাবে--“বিশেষ আমি' জ্ঞানে__স্থষ্ট হয়। বিশেষ 'ব্যক্ত আমি' 
ভাবের জঙ্ট, আত্মার সর্ধাত্মিক1 ভাবটি ন্বপ্ত-ভাবে স্থৃতির মত থাকিক্ক! যায়। এই 
জন্ত জীবমাত্রেই পুনরায় সেই “সর্ব ভাবটাকে পাইতে প্রয়াস করে) অথচ 
আপনার ব্যক্ত ছিয্ন ভাবটাও ছাঁড়িতে চাহে না । সে ছিন্ন-ভাবে সব দেখিতে 
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চাহে, তাহাতে চক্ষু নি্ভির হয় । বদি শ্বরূপ-ভাবে জ্ঞান ও আনন্নীংশে আপনার 
স্বরূপ দেখিতে চাহিত, তাহ! হইলে চক্ষুর আবশ্তকতা থাকিত না । এখন কি 
একটু বুঝিতে পারিলে কি প্রকারে রজোগুণে ইন্দরিয়াদি উৎপন্ন হয়? ও কেন 
উহ্থাকে মায়িক বিলাপ বলে ? এ তৃষ্টি'ত “মহেরণায় চক্ষসে” নহে। সুতরাং 
রজোগুণে প্রথমতঃ সর্ব-রূপে অবস্থিতির ইচ্ছা বা শুদ্ধ কামফে বুঝার়। ইহাই 
সর্ধভূতে ইচ্ছা-রনপিণী মহ্থামায়াব প্রকাশ। তৎপরে সেই কামের ফলম্বপ্নপ 
ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বৃত্তি (1000010705 ) উৎপন্ন হয়। তারপর জীব স্কুলে, 
স্থবিষ্ঠ' হইয়! আসিলে, বাহ্‌ বন সকলও সেই কাম হইতে চৈতন্তময়ীব ক্ষেত্রে 
প্রাহুভূতি হয়। শেষ কথাটি এখন বুঝিতে পারিবে না) কিছু পরে বুঝাইয়া 
দিব। বজোগুণে ক্রিয়া বা সম্বন্ধ ভাবের সাহায্যে ভগবানের পরিপৃর্ণত।, সন্বন্ধ বা" 
একত্ব--বিশ্বাগ্ধ, বিশ্ববীজ, বিরাট্‌ পুরুধরূপে প্রকট হয়। 
আমি। এখন সত্ব গুণের কথা একটু ব্লুন। 
স্বামী । সত্ব গুণটার মর্ম, আজ কাল অনেকেই ভুলিয়া গিরাছেন। 
অক্ঞেরাই উহ্থাকে 1২৮11] বা [200700105 শব্দে লক্ষিত করিতেছেন । [২0] 
প্রভৃতি ক্রিয়ার ভাব,_-উহা ঝূজাগুণের বিকাশ-_সত্ব নহে। তমোগুণে, 
পুজবুদ্ধিটী বাহা পুভ্ররূপে স্থির হইল) বজোগুণে এই পু্রবুদ্ধি পুত্রকাম, 
পুল্রের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি রূপে রহিল, সত্বগুণে পুত্ররূপে ব্যক্ত ভাবের 
স্বরূপটী বুঝ! গেল। পুভ্রের ম্বব্ূপ অর্থে ভগবৎ ভাব বুঝিও না )১_-কারণ উহা'ত 
পুজের স্বর্ধপ নহে, সর্ব পদার্থেরই শ্ববপ। তবে পুত্রের স্বরূপ শব্দে কি বুঝায়? 
শ্বরূপ” শবে আমার আমির মত একটা "আমি ভাবের বীজ বুঝায়। সেইজন্ত 
যোগমার্গে আসিলে সাধক পুক্র পূর্বব-জন্মে আমার কে ছিল, তাহার কি নাম 
ছিল, ইহা! জানিতে চাহেন। আর একটা দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাঁট ক. যেমন দয়! । 
তমোগুণে দয়! অর্থে দয়ার কাধ্যই বুঝায়, সেই জন্ত তমোগুণান্বিত ব্যক্তিগণ 
স্থল কার্য না দেখিলে দয়! বুঝিতে পারে না । রজোগুণাত্মক ব্যক্তি দয়৷ অর্থে 
প্রেরণাশক্তি (7100015 ) বুঝে; দয়ার কার্য না হইলেও দয়ালু ব্যক্তির 
মনোভাব বুবিয়া, সে দয়াব আভাস পাযর়। সত্বগুণের খেল! অন্ত প্রকার; 
তখন দয়! ভাবমাত্র হইয়া যায়। সন্ব-গুণাত্মক ব্যক্তি বুঝেন যে প্রতোক 
জীবের ভিতর দিয় কি এক একত! আছে, যাহার বশে আমর অপর ব্যক্তিকে 
কসামারই মতন বলিয়া ভাবি। সে আমার মত বলিয়াই, আমার ধনে, ক্রিয়ায় ও 
ভাৰের উপর তাহার অধিকার আছে। সুতরাং সন্বগুণে যেজ্ঞান হুইল, সেই 
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জ্ঞানটি কতকট। আমার “আমির' জাতীয় একত্ববুদ্ধি।' এইজন্য পাতগ্রলের বাঁস- 
ভাষ্য উত্ত হন্ন থে সন্বগুণের প্রাধান্তে এক “সড়ূত” অর্থ ফুটিয়া উঠে “লভূতমর্থং 
প্রদ্যোতয়তি” । ন্ৃতবাং বুঝা গেল যে সত্বগুণে বাহ্‌ বস্তুটি কতকট1 আমাদের 
'আমি"র সমজাতীয় রূপে সাময়িক প্রকাশ হয় , ও প্রত্যেক বস্ত্র ভিতর জ্ঞানাত্মক 
কেন্দ্রের স্বরূপ, এক তত্বের উপলব্ধি হয়। এ কেন্দ্র-জ্ঞানটী অবিশেষ প্রধান, 
প্র আমি-ভাবটি কেবল দ্োতনশীল ও প্রকাশক । উহাতে ভেদ্দ-বিশেষ-বুদ্ধি 
অতি অল্পপররিমাণেই থাকে । এ" কেন্দ্রে এক সর্বাত্মিক তত্ব তাহা! যখন 
বুঝিতে পারিবে, তখন তোমার দেবতা-জ্ঞান সিদ্ধ হইল ।॥ 
আমি। এ কথাটি ভাল বুঝিতে পারিলাম না। 
স্বামী। প্রাণায়াম বা সন্ধ্যার অন্তস্তবে যে ত্রিগুণেব খেলা দেখ! যায়, 
তাহাতে ভেদ-বিশেষের প্রবৃত্তি অতি ক্ষীণ ভাবে থাকে । চক্ষু অর্থে ফতক্ষণ 
তোমার নিজেব চক্ষু বুঝিবে, ততক্ষণ কি করিয়া চক্ষুর ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত 
প্রাণকে বিশ্বের প্রাণের সহিত মিশাইতে পারিবে । এ মিশানই ষে প্রাণায়াম 
মগ্রের মূল, তাহা তোমরা আজকাল ভুলিয়। গিয়াছ । যে বাক্তি ভাবে যে দয়ার 
কার্য তাহার নিজেরই বাক্তি-গত ভাব হইতে প্রস্থত, সেই অহঙ্কার-বিমুঢাত্ব! কি 
প্রকাবে দয়ার অন্তর্গত সর্ধাত্মিক ভাব দেখিবে? সর্বাত্মিক তাব না দেখিলে 
কি প্রকারেই বা এঁ ভাবকে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবে? 0%5£57 ও 
119009591) একত্র করিলেই জল হয়। ইহা সর্ব দেশে ও সর্বকালে সত্য 
বণিয়াই, এই জ্ঞানের প্রয়োগ আছে । তাঁবপর এ প্রবৃত্তির কারণভূত বিরাট 
দহধারী চৈতন্যের স্পন্দনের সহিত যখন তাহার এ্রক্য দেখিতে পাইবে, তখনই 
তোমার চক্ষুস্থ গ্াণকে বিশ্বেব প্রাণেব সহিত মিশাইতে পারিবে। প্রথমে 
ব্রিগুণের ভিতরে প্রাণায়াম কবিয়া, ব্রিগুণের উপরে যাইবার জন্য প্রাণায়াম 
করিতে হয়। প্রথমে সপ্ত ব্যান্থতি বা ব্যক্ত ভাবেব লীলার সহিত প্রাণের 
প্রক্য স্থাপন কাঁরতে হয়। কিন্তু মূল আত্ম-ভাবেব চ্যুতি হইলে তাহার 
সম্ভব হয় না। বিশ্বের অভ্যন্তরে ব্যক্ত বা গ্রাণায্মক “কারের গতি বুকিতে 
পারা চাঁই। ব্যক্তভাবে ওুকার এক পরাগতির ভিতর দিয়া অ, উ--ম এই 
তিন মাত্রায় স্কাপনপৃর্বক, পরে গতির সমতায় মিলিত হইয়া ”"একে” যাইয়া 
শান্ত হয়। সেই জন্ত প্রাণায়াম মান্ত্রব ভিতর এক ম্থান্‌ ব্রহ্ধই ভ্ষ্টা-ভাব। যে 
তালে খেলার সুর মিশাইলে জীবের উদ্ধার হয়, সেই গাঙ্গত্রীই ছন্দ; ও 'সর্ব_ভাৰচ 
ংসপৃর্ববক স্বয়্ং-গ্রকাশমান অগ্নিই ব্যক্ত-তাবের দেবতাঁ। তারপর ব্যান্বতি 
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সমূহের অভ্যন্তরে সতাগুণাত্বক কেন্ত্রভাব বা দেবতাবুক্ধির স্ফুরণ হওয়া 
আঁবস্তক | যেমন অঙ্কশান্ত্রে /$টা আপন শ্বরূপকে 2+৮-+০+০."- অনন্ত 
ভাবে অভিব্যক্ত করে, তজ্রপ দেবতাগণও ব্যক্ত বা প্রাণাত্মক , ও তাহার! 
আপনাকে ভূঃ ভূবঃ আদি ভাবের সংস্থা ব' ব্যার্থতি ভাবে অভিব্যক্ত করেন। 
আমি। ছনাগুলি কি এখনও বুঝিতে পাবিলাম না । 
স্বামী। যে মুল-ভাব বাক্ত-ভাবেব সংস্থা-সমূহ আচ্ছাদনপূর্বক মাতৃবৎ 
তৎসমুদয়কে পুষ্ট করত, পরা বা ভগবত-ভাঁবকে আচ্ছাদন বা ইঙ্গিত রূপে 
প্রকট করে তাহাকে ছন্দ বলে। যেমন কামের ছন্দ বা মনের ছন্দ। কামের 
ছন্দে একটু “রুণু রুণু ঝুন্ুু ঝুন্ু চাই, তৰলাতে বাদিত তালের মাত্রাগুলি 
মত স্পষ্ট স্পষ্ট 'দাঁন! দানা» করিয়া বাহির কবা চাই, একটু নাচান চাই ;_অথচ 
দেখ উচ্ার ভিতর "দয়া একটা গতিই প্রকাশিত হইতেছে । উহা সঙ্গীত 
শাস্ত্রের টুংরির স্তাঁয়”_ 
মজুল কুঞ্জে, সমীবণ সনে, হেলে দুলে, খেলে তরুগণে। 
ফোটা ফুল তুলি সাজাইব ডালি 
চারু হার গাঁথিব যতনে 
মনের ছন্দ সঙ্কপ্ণ ও বিকলের তিতর দিয়া শ্রথ-গতিশীল 'খেখালের? গ্তায় | 
তাহাতেও স্পন্দন আছে বটে, কিন্ধ উহা অত নৃত্য-ভাবপ্রবপ অত মাদকতা পূর্ণ 
নহে। আব একটি দৃষ্টান্ত দিয়া দেখ। তিনটা সংস্থাগতি (1১081655801 ) 
অস্ক-শাস্তে পাওয়! যায়) যেমন ১+২+৩+৪+৫ ৮) ইহাতে ঢেউগুলি 
কেমন এক বিশেষ ভাবে গ্রথিত আছে। কিন্ত ২+৪+৮+৩২., হহার 
গতি অন্তর্ূপ। এই গতিকে ছন্দ বলে। ছন্দে দেবতা ব্যক্ত ব্ূপে অভিবাক্ত 
হয়, ও ব্যক্ত সকল দেবতাতে অন্ুপ্রবিষ্ট হইস্সা ধায়। জীবনের প্রভাত 
মময়ে অনেকেরই প্রথণ ভৈরবী-ছন্দে স্পন্দিত হয়, তাহাদের পুরবী ও গৌরীর 
ভাষ! তন ভাল লাগে না। কাবণ টউহাঙে চৈতগ্ত মলে অল্লে ভোগে 
বিভৃষ্ণা, প্রাণের অন্তরালে একটা ওদান্তেব দীর্ঘ নিঃশ্বাস, প্রিয় বিরহ্কের মন্র- 
বেদনা, ও শোকের উত্তপ্ত উচ্ছাস জাগাইয় দেয়। দেবতা ছন্দ ও লোক 
সমূহ এই রূপে বাস্থিত। 
ছন্দ দেবতা লোক 
জগতী বিশ্বেদেব! ভূঃ 
তরিষ্ীত, হত শবঃ 
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পংক্কি বর্ণ ভূবঃ 
বৃহতি বৃহস্পতি মহঃ 
অনুষ্ঠুভ্‌ যয জন্ব 
উষ্চিক বাধু ( মাতরিশ্বা ) তগঃ 
গায়ত্রী অগ্নি (ক্রহ্গা ) সত্য। 


আমি। প্রাণায়ামে এই ছন্দ দেবতা ও লোকের আবশ্তকতা কি? 
স্বামী। ব্যক্ত অহং বা প্রাণ আপনার উপর এক একটি “দেবতা -মান্র!” 
কলিত করে, ও তাহার ফলে উপযুক্ত ছন্দের সাহাষ্যে এক একটি লোক-রূপে 
অভিব্যক্ত হয়। প্রাণকে হিরণ্যগর্ত বাঁ ব্রহ্মা বলে) বাইবেলের ইহাকে 
ঈশ্বর বা স্থষ্টিকর্তী বলিয়া লক্ষিত করা হয়। ন্থষ্টি অর্থে অহং মুলক কেন্দ্রের 
ভাবগুলি “সর্ব'ভাবে বিতন্বতকর বুঝায়, অইংএর যাহ1 মাত্র! (০০৫£1০150 
সর্ষে উহা নংস্থা (59065)1। অহংএ যাহা স্বরূপের ব্যগ্তনার ভাঁব 
মাত্র বা বিভূতি, সর্ব উহ্থা স্পন্দন বা গতিনীপতা ৷ সাধনা অর্থে গতিশীল 
“বহু, ভাবটিকে 'আত্মভাবে স্থর করা], উহা সৃষ্টির বিপরীত। প্রাণায়ামে 
সংস্থাটিকে ছন্দ ও দেবতাভাবেব ভিতব দিয়া নংহরণ করিতে হয়। স্থল 
জগদ্রস্তগুলি ছিনভাবে দেখিলে সব্ব প্রথম স্তরেব প্রাণায়াম পর্যন্তও সিদ্ধ হয় 
না। সুতরাং তাহাদিগকে জগতী ছন্দের ভিতর দিয় প্রিপত করিতে 
হইবে। 
আমি। সেআবার কি? উহা! কি প্রকাব? 
স্বামী। জগতী ছন্দের কথার মূলভীব এই- 
দেহিনোহন্রিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা। 
সকণ বন্তই স্থষ্টি স্থিতি ও লয় এই তিন ভাবের ভিতর দিম্না কোথা! হইতে 
আসিয়া বিতন্বত হইয়া, পুনঃ কোথায় চলিয়া যাইতেছে। 
আশ্চর্য্যব পশ্ততি কশ্চিদেনম্‌_ 
ইহা দেখিয়া ভাবুক আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন,_-তারপর যখন বুঝিতে পারেন, ষে 
ভাব-রূপ বিমল সতা পদার্থ, বিশ্বধেব-রূপ শক্তিগণের আধারে 
ম্লাত্রা স্বরোবর্ণ ইতি স্থবিষ্টঃ-- 
মাত্রা, স্বর, ও বর্ণের ভিতর দিয়া রুমে ক্রমে স্থির হইয় বস্তরূপে অভিব্যক্ত 
হয় ও পুনবায় বিপরীত ক্রমে অব্যক্জে মিশিয়! যায় । যথাযথরূপে এই স্পন্মন- 
শীলতার ভাষা ব৷ ছন্দের রদ অনুভব করিতে পারলে, আর জামরা বস্ত লইয়! 
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তরঙ্গ-গণনার জন্ত ব্গ্র হই না । তখন স্থিতি-শীলভারের পশ্চাতে শাখত, সত্য, 
নিত্য পদার্থের আভাদ দেখিতে চাহি, গতির অভ্যন্তরে তাহার উদ্ভব ও লয় 
স্থানরূপ আত্মভাবের পদ-চিহ্ৃ দর্শন করিতে শিক্ষা করি ও বিশ্বদেবর্ঝপ 
মাত্রাগণের পণ্চাতে শ্রীভগবানের তত্তৎ-ভাবের বিভূতি দর্শন করিয়া স্থির হই। 
নিয্নতর ভাবেও সাধক, ভাবের প্রকাশ হইলেই বুঝিতে পারে যে একদিন সেই 
ভাব জগতীছন্দে বস্তরূপে প্রতিস্থাপিত হইবে। সুতরাং আর আশার চাঞ্চল্য, 
বাসনায় আকুল প্রেরণা সাধককে বিপধ্যনস্ত করিতে পাঁরে না। তিনি বুঝেন যে 
যখন প্রাণে ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা জন্মিতেছে, তখন সেই প্রাণেরই অতিব্যক্তিতে 
এক দিন না এক দিন তিনি প্রকট হইবেন। 

বিপরীতভাবেও যখন বিশিষ্ট বস্ত ভোগ করা যায়, তখন সাধক বুঝিতে 
পারেন ষে জগতী-ছন্দে এই ভোগ এক দিন অব্যক্তে মিশিয়া যাইবে, ও সেই 
জন্ট ভোগে আশক্ত ন1 হইয় ভোগের ভিতর অব্যক্তের পদ-চিহ্ন দর্শনাভিলাষে 
উদ্‌প্রীব হইয়া থাকেন। এই ছন্দের ভীষ! ফুটিলেই সাধক বুঝিতে পারে যে 
যাহাকে লোকে ছুঃখ বলে, তাহার পশ্চাতেও সেই পর.পুরুষের আকর্ষণ 
রহিয়াছে। তাহার পর সমগ্র ব্যক্ত জগৎ-পদার্থের ভিতর একই শ্রোতের 
গতি দেখিতে পাওয়া যান্ন। ইউরোপের মহাসমরও তোমার আমির প্রক্কৃতি 
তাব অভিব্যক্ত কৰিবার জন্ত সংঘটিত হইতেছে। বিশ্বমানব (170172010 ) 
সমগ্র জগত্বাপারের মধ্যে আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার জন্ত যেন অল্পে 
অক্নে প্ররান করিতেছে! এইন্ধপে চিত্ত জগত্তাবের ভিতর দিয়া শ্তগবানের 
'জন্মাদাস্য যতঃ' মহাভাঁব বুঝিতে সক্ষম হয়। হায় কপিকালের ছুদ্দিনে আর 
আমর! শান্ত্রবাক্য এরূপ ভাবে বুঝিতে পারি ন1। শাস্ত্রের তত্বগুলিকে 
ছেলেবেলায় বেলে-খেলার মত করিয়া লই লেচ্কার দিয়া বেড়াই) বামন 
হুইয়! চাদ ধরিতে যাই। ভগবানের রাঁদবিহারের রহস্য ও ভগবত যৌবন- 
তৃঞ্চ-বিহ্ষু্ধ যুবকগণের ও বাদ্ধাক্যে ভোগ-বিলাদের রোমস্থন ব্যপারে নিয়ত 
তথা-ক থিক বৃদ্ধগণের হৃদয়ে উন্মেষ করিতে চাহি । আজ এই পধ্যন্ত। 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীরমা প্রসাঙ্গ ভট্টাচার্য্য । 


প্রাতঃম্মরণীয়া কুন্তী । 


( এক খানি চিত্র।) 


“মা ছুর্গে, দুর্গতি-হারিণি ! ভাবিয়া! যেকোন কূল পাইতেছি না মা! কি 
করি, কোথায় যাই, দ্িবাও অবগান প্রায়। শীগ্র ব্যবস্থা না করিলে সকলকেই 
মুত্ুামুধে পতিত হইতে হইবে। ব্রাহ্মণ ত' এখনও ফিরিয্া) আসিলেন না । 
হায়! তিনি আমাকে কত মতে বুঝাইয়া বলিয্লাছিলেন যে, "এদেশে বাস 
করা কর্তব্য নয়, চল অন্যত্র যাই।” কিন্তু, আমি মন্দ-ভাগিনী, শুধু পিতামাতার 
স্েছে ষুগ্ধ হইয়া, তাঁহার কথার কর্ণপাত না করিয়া, কি না বিমূঢ়ার কার্য 
করিয়াছি। 

আহা! এই যে, তিনি এদিকে আসিতেছেন। তাহার দিকে যে আর 
চাহিতে পারিতেছি না। তিনি নিশ্চয়ই বিফলমনোরথ হইয়াছেন। তা” না 
হঃলে, তাহাকে কখনই এও বিমর্ষ দেখাইত নাঁ। আমার অপরিণামদশিতার 
ফলে, আজ তাহার কি না ছর্দশ! ঘটিয়াছে! মুখের দিকে চাহিলে, সহজে 
তাহাকে চিনিপ্াা উঠা যায় না। চোঁক্‌ ছুটী দিয়া অবিরলধারার অশ্রু ঝরিতে 
ঝবিতে রক্তবর্ণ হইল গিপ্নাছে, ও ওঠদ্বয় শুক্ষপ্রার়। অহ! চিন্তার তীব্রতা 
কি এতই ভীষণ? এক দিনের মধ্যেই কি মানুষকে এত বিকৃত করিতে 
পারে? কোথায় সে ঢল ঢল চোক্‌ ছুটার অপূর্ব চাহনি ও হাসি-মাথান মুখ- 
মণ্ডল, আর, কোথায় এই কোটরগত চক্ষুদ্বয় ও বিষাদ-বিমলিন মুখচ্ছবি।” 
ছঃখ-বিহ্বল1 ব্রাঙ্মণী এরূপ চিশ্তরা করিতে করিতে কম্পিতকলেবরে ব্রাহ্মণের 
পদতলে পতিত হইয়া করুণকণ্ঠে কীদ্িয় কীদদিয়া বলিতে লাগিলেন,__.“প্রভো ! 
এখন উপায় কি বল? স্্তত পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন, আরত 
নিশ্চে্ট ভাবে বসিয়া! থাকিলে চলিবে না; এখনই এর ব্যবস্থা করিতে হইবে, 
নতৃব! যে সকলেই প্রাণ হারাইব।” 

প্রিয়তমা তার্ধ্যার করুণ ক্রন্দনে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়! ব্রাহ্মণ বলিতে 
লাগিলেন__“সাধিব ! উঠ, উঠ, আর কাদিও না, আমি ব্যবস্থা ঠিক করিয়াছি। 
আমিই আজ ছুরন্ত নিশাচরের নিকট ভোজ্য লইয়া! যাইব। আমার বিয়োগে 
তুমি অধীর1 হইও না । দেখ, সংসারে কেহই অমর নয়, সকলই মৃত্যুর অধীন। 
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একদিন না একদিন সকলকেই মরিতে হইবে । আমার শোকে যদি তুমি 
একেবারে ব্যাকুলা হইয়া! যা, তাহলে এই অপোগণ্ড শিশু ৭ কন্তাটীকে লালন- 
পালন করিবে কে? তুমি সর্বদা ধর্মে মতি রাখিও ? ধর্মই তোমাকে রক্ষা 
করিবেন 1৮ ত্রাঙ্গণের বাক্য শেষ হইতে ন! হইতেই ব্রাঙ্গণী অধিকতর বেগে ক্রন্দন 
করিয়া বলিতে লাগিলেন স্বামিন! আপনি আমাকে এরূপ বলিতেছেন কেন? 
পতিভিন্ন স্ত্রীলেকেব আর কি আছে নাথ! জীবনে মরণে পতিই স্ত্রীলোকেৰ 
একমাত্র গতি ও আবাধ্য-দেবত! । যে রমণী স্বামীকে জীবিত রাখিয়া এ নশ্বর 
শরীর পরিহার কবত স্বর্ণ-গামিনী হয়, তাহার তুল্য ভাঁগাবতী কে? প্রভে!! 
আমাকে আজ এ সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিবেন না । আমিই আজ ভোগ্য . 
লইয়া যাইব। আপনার যাওয়া কোনরূপেই সঙ্গত নয়। দেখুন, আপনি 
প্রাণ হারাইলে, আমি কখনই, আমাকে ও ছেলে মেয়ে দু'্টাকে পালন করিতে 
সমর্থ হইব না; দকলেই অনাহারে মৃত্যামুণে পতিত হইব । কিন্তু, মামি যদি 
ভোজ্য লইয়া গিয়া রাক্ষদ কর্তৃক বিনষ্ট হই, তাহা হইলেও আপনি ছেলে ও 
মেক্ধে ছু'টীকে লালন-পালন করিতে সক্ষম হইবেন। পুরুষ ও স্ত্রীলোকের 
ক্ষমতার আনেক পার্থক্য আছে। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে 
অনুমতি প্রদান করুন ।”” 

জনক-জননীর মুখে এইব্ূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অলবয়স্কা বালিকা, 
বলিতে লাগিল__“ম1। বাবা! আপনাবা এত ব্যাকুল হইয়াছেন কেন ? আব 
আপনাদের এ অমূল্য জীবনই বা ধ্বংদ কবিতে সংকল্প করিতেছেন কেন? 
বাবা! আপনার ভোগ্য লইয়! যাওয়া কোনরপেই সঙ্গত নয়) মা ষে 
বলিয়াছেন, আপনি প্রাণ হাবাইলে আমরা পথের কাঙ্গাল হব, ভিক্ষায় 
অন্নও জুটিবে না, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর মা! তুমিও এ সংকল্প 
ত্যাগ কর। তুমি না থাকিলে যে আমাদের কি দশ! ঘটিবে, তাহ! কি একবারও 
ভাবিয়া দেখিতেছ ন! ? খোকাঁকেত প্রাণে বাঁচানই কঠিন হইবে । অতএব 
তোমাদের কাহারও রাক্ষদ-সদনে যাওয় যুক্তিযুক্ত নয় । বাঁবা ! আমাকে ভোজ্য 
মমভিব্যাহারে রাক্ষম-সদ্নে পাঠানের বন্দোবস্ত করুন। ইহাতে আর আপত্তি 
করিবেন না” বালিকার কথা শুনির! ব্রাঙ্মণদম্পতী উচ্চৈঃম্বরে কীদিয়! 
কীরদিয়া নানাধিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন । বালিকা, তখন তীহাদিগকে 
প্রবোধ দিয়! বলিতে লাগিল, “বাব! ! মা ! আমার কথায় আপনারা এত অধীর 
হইতেছেন কেন? আজ ন! হয়, কিছু দিন পরে ত আপনারা আমাকে ত্যাগ 
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করিবেনই,_-আমিত আপনাদের কোন কাজে আসিব না। আজ ভোজ্য 
বস্তর সহিত যাইতে আমাকে অনুমতি করুন। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্রও 
ছুঃখ হইবে না) বরং আনন্দিতই তইব। আপনারা জীবিত না 
থাকিলে খোকাঁকে মানুষ করিবে কে? তাহাকে লালন-পালনই বা 
করিবে কে ?” 

জনক, জন্নী ও দদির মুখে এরূপ কথ! শুনিয়! ও তাহাদিগকে বিনাইয় 
বিলাইয়া কাদিতে দেখিয়া, তিন বত্নব্বয়ঙ্ক ব্রাহ্মণ-কুমাব যার কোল হইতে 
নামিয়া দ্রুতবেগ একগাছি শুঞ্ক তৃণখণ্ড হাত লইয়া যথা-শক্তি সজোরে 
চোঁক্‌ মুখ ঘুবাইয়া বলিতে লাগিল__“মা। বাবা! দিদি। তোমর! কার ভয়কে 
এত কীর্দিতেছ ? আব কাদিও না। যে তোমাদিগকে এত কষ্ট দিতেছে, 
আমি এখনি এই তৃণখণ্ডের আঘাতে তাহাকে বধ করিব। চল, সে কোথায় 
আছে, আমাকে দেখাহয়া দাও ।” বালকেব মুখে এবম্িধ কথ শুনিয়া ও 
তাহাব ধাঁবভাঁব্‌ দেখিয়া এই নিদারুণ দুঃখের মধ্যেও ব্রাহ্গণ-দম্পতীর মুখে 
হাঁসি ফুটিল, ও তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুন্বন করত অজত্র- 
ধারায় অশ্রমৌচন করিতে লাগিলেন। 

ব্রাহ্মণ-দম্পতী ৭ তাহাদেব তনয় তনয়ার করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া 
পার্শ্ববর্তী গৃহ হইতে জনৈকা প্রৌঢা বমণী বহির্গত হইয়া আসিয়া! তাহাদিগকে 
সম্বোধন করত তাহাদের এবপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা কবিলেন। ব্রাহ্মণ 
বলিলেন__“মা । আমাদের ছুঃথকাহিনী বিবৃত করিষা তোমার কোমল প্রাণে 
বাথা দিয়া ফল নাই। আমবা আজ যে ভীষণ বিপদে নিপতিত হইয়াছি, 
এই বিপদ্‌ হইতে আমাদিগকে কেহ দৈববল ব্যতীত, মানবী শক্তিদ্বাবা! রক্ষা 
করিতে পারিবেন না 1” তথাপি সে বমণী, তাহাদের ছুঃখের কারণ জানিবার 
জগ্ঞ বারংবার বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা কবা4, ব্রাহ্মণ তখন কাদিতে কাঁদিতে 
বাম্প-বিজডিতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, প্মা! আমাদের এই “একচক্রাঃ 
গ্রাম একদা! ধনধান্তে পরিপূর্ণ শ্রশ্বর্ধযশালিনী নগরী অপেক্ষা হীন ছিল না। 
গ্রামবাসিগণ পরমানন্দে কাল কাটাইত। কাহার9 কোন হুঃখ ছিল না। 
কিন্ত, আমানের অদৃষ্ট-বৈগুণ্যে “বক” নামীয় জনক ভীষণকায় দুরস্ত রাক্ষম 
হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গ্রামাধিপতিকে নিহত করত আমাদিগকে নাশ 
করিতে উদ্যত হইলে, আমরা সকলে তাস্থাকে স্তবস্ততি করিয়া! সম্মত করাই 
যে, আমরা গ্রতাহ তাহাকে প্রচুর পরিমাণে অন্ন, মিষ্টার, পিষ্টক ও ছুইটা 
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মহিষ-সহু একজন মনুষ্য ভোজন করিতে দিব। সেও এই প্রস্তাবে সম্মত 
হইয়। আমাদিগকে অভয় দেয়। তদবধি গ্রামবাঁসিগণ পালা করিক্! তাহার 
আহার ষোগাইয়! আসিতেছে । অন্যকার ভোজ্য-প্রদানের ভার আমার 
উপর হস্ত হইয়াছে। আমি অতি কষ্টে অল্প, মিষ্টাঈ, পিষ্টক ও মহিযাদির 
যোগাড় করিয়াছি, কিন্তু ভোজ্য লইয়া যাওয়ার মানুষ পাই নাই। কাজেই 
এখন নিজেদের মধ্যে কে ভোজ্য লইয়া যাইব নিশ্চয় করিতে না পারিয, 
সকলেই রাক্ষসের হাতে প্রাণ বিসর্জন করিতে সন্কর করিয়াছি । 

ব্রাহ্মণের ছুঃখ-কাহিনী শ্রবণ করত প্রৌঢটা রমণী দ্বীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া 
বলিলেন_- “আপনার! আর ক্রন্দন করিবেন না। শ্সিরচিতে ভোজের অন্তান্ত 
ভ্রব্য-সস্তার ঠিক করুন। আমি মানুষ দিতেছি। ভগবানের কুপায় আমি 
পাঁচ পুত্রের জননী; আজ তাহাদেরই একটার দ্বারা আপনাদের ছুঃখ নিবারণ 
করিব।” রমণীর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া, ব্রাক্ষণ, ছর্গা নাম ন্্রণ করিতে 
করিতে বলিলেন_-“মা । তুমি এ কি বলিতেছ? একেত ব্রাঙ্গণ অবধ্য, 
তাহাতে তোমরা আমার গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছ। তোমাদের কোন 
বিপদ উপস্থিত হইলে, সেই বিপদ হইতে তোমাঁদিগকে রক্ষা করাই আমার 
ধর্ম। আমি কিনা, এখন স্বীয় তূচ্ছাতিতুচ্ছ জীবনের জন্য আশ্রিত-বধ ও 
্রক্গ-বধের পাতকে লিপু হইব | না, মা! তাহা কখন ও হুইবে না) 
আমি এমন পাপজীবন কখনই ধাবণ করিতে পারিব না। আরমা! তুমি 
কোন্‌ প্রাণে, পরের জীবন রক্ষার্থ স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকে শমনরূপী নিশাচর 
সমীপে পাঠাইতে চাহিতেছ ? এমন অদ্ভূত কথা ত আমি আর কখনও 
শুনি নাই।” রমণী বলিলেন-_-“জআমি আমার যে পুত্রকে রাক্ষম লদ্রনে 
পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছি, আপনারা তাহাকে সাধারণ মানুষের সায় ভাবিবেন 
না। সে তুদ্ধ হইলে, নিশাচর ত অতি ক্ষুদ্র, দেবগণ পধ্যন্ত শঙ্কিত হন্্‌। 
আমার পুভ্র রাক্ষদ কর্তৃক বিনষ্ট হইবে, আঁপনার। এ আশঙ্কা করিবেন না। 
আমার পুত্রের পরাক্রমে রাক্ষসেরই জীবনাস্ত ঘটিবে। কিন্ত, আমার এই 
অনুরোধটী আপনাদিগকে অবশ্তই রক্ষা করিতে হইবে--“কাছার দ্বার এই 
ঘরস্ত রাক্ষদ নিহত হইল, তাহা কেহ জানিতে চাহিলে, আপনারা রহশ্যতেদ 
করিবেন না। বযদ্দি প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমাদের বিশেষ অনিষ্টেক 
সম্ভাবনা ।” রমণীর মুখে এরূপ উৎসাহপুর্ণ ও সাহসব্যঞ্জক বাক্য শুঁনিক্া 
্রাঙ্গণদম্পর্তী তি আহলাদিত হইয়া দ্রই হাত তুঁলিয়৷ ভগবানকে ডাকিতে 
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লাগিলেন ও তাহার পুক্রগণকে আশীর্বাদ করিতে করিতে ভোজা-দ্রধ্যসস্তার 
শকটে বোঝাই করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

্রাঙ্মণ-দম্পভীর সম্মতি পাইয়া, পর-ছুঃথ-কাতরা রমণী উৎফুল্লচিত্তে 
গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, অমিত-বলবীর্ধ্যশালী মধ্যম পুত্র ভীমকণ্মা বৃকোদরকে 
আহ্বান করত ব্রাহ্ষণ-পরিবারের উপস্থিত বিপদ্দের কথা আহ্মপৃর্বিক বিবৃত 
করণাস্তর তিনি ষে তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়! আনিয়াছেন, তাহাও ব্যক্ত 
করিলেন। মাতৃবাঁক্য শ্রবণ করত ভীমের আনন্দের আর সীম! ঝুহল না। 
দ্ধ যাহার চির প্রিয়, ভোজন যাহার অলৌকিক, তাহার পক্ষে এতদপেক্ষা 
শুভ নংবাদ আর কি হইতে পারে? 

সুধী পাঠকগণ বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছেন যে এ প্রৌটা বমণী কে? 
ইনি পাগুব-জননী দগ্া-স্বরূপিণী কুভ্তী। হিংসাবৃত্তি-প্রবণ কুটবুদ্ধি ছুর্ষ্যো- 
ধনাদ্দির ছলনায় কুস্তী দেবী পঞ্চপুজ সহ বারণাবতে প্রেরিত হইয়া মহাত্মা! 
বিুরের কৃপায় জতুগৃহ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, দীন। হীন কাঙ্গালিনীর বেশে 
দেশ দেশাস্তর থুরিয়া! বেডাইতেছেন। অহো ! অদৃষ্টের কি অদ্ভুত পরিবর্তন। 
ভারতের একচ্ছত্র সগ্রাটু পার মহিবী কি না, আজ পঞ্চ পুত্রসহ ভিক্ষালব্ধ 
অগ্নে কাঙ্গালিনী বেশে দিনাতিপাত করিতেছেন। 

অতঃপর তীম ক্কুত্তীকে সপ্দোধন করিয়া বলিলেন--“মা! আপনার আন্ছা 
আমাব শিরোধার্য । আজ দুবৃত্তি রাক্ষ-সর আর রক্ষা নাই,__তাহার মৃত্যু 
অবস্স্তাবী। যান্‌, আপনি ব্রাহ্মণকে দ্রব্য-লম্তার নাজাইয়া কানিতে বলিয়া 
আন্থুন। কিন্তু, মা! দাদ। ষে এখনও ভিক্ষা! হইতে প্রত্যাবন্তন করিলেন 
না; নকুল, সহদেব এবং অর্জুনও আদিল না) তাই ভাবিতেছি আপনার 
নিকট কাহাকে রাখিয়! যাই।* কুস্তী বলিলেন_-“বৎস ভীম! তুমি আমার 
জন্য চিন্তা করিও না। যৃধিষ্টিরাদি শীত্রই ফিরিয়া আসিবে। তা" ছাড়া 
ব্রাহ্মণ-দম্পতীও বাড়ীতে আছেন; কাজেই আমার ভয় কি? সমস্ত দ্রব্য 
গাড়ীতে উঠান হইক্মাছে, যাও বাবা! আর বিগদ্বের প্রয়োগ্রন নাই। 
আশীর্বাদ করি তুমি নির্ধিত্বে রাক্ষদ বধ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হও। ভগবান্‌ 
অবশ্যই তোমার মঙ্গল করিবেন” তখন ভীম মাাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামাস্তর 
খকটারোহণপুর্ব্বক পিষ্টক ও মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে করিতে নিশাচরের 
বানস্থানাভিমুখে ধাবিত হইলেন। 

এদিকে যুধিষ্ঠিরাদি ভিক্ষালন্ধ ৩%ুলাদি লইয়। গৃহে আদিয়া জননীকে 
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প্রণা্ধ করত বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পর ুধিষ্ঠির ভীমকে 
দেখিতে না পাইয়া কুস্তীকে বলিলেন--“ম| ! ভীম কোথায়? তাহাকে 
দেখিতে পাইতেছি না কেন?” তখন কুস্তী একে একে সমস্ত ঘটনা তাহার 
নিকট প্রকাশ করিলেন। মাতৃবাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠির অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া 
বলিতে লাগিলেন_-মা ! তুমি একি করিলে? জননী হইয়া কোন্‌ বুকে 
মা! পুভ্রকৈ রাক্ষসের হাতে অর্পণ করিলে? মা! ভীনের দেহে কি আর 
পূর্বববৎ শক্তি আছে? ভাই দে আমার পেট ভারয়া খাইতে ন! পাইয়া 
শুকাইয়। গিয়াছে, তাহাব মুখের দকে চাইলে যে, ছুঃখে গ্রাপ ফাটিয়া 
যায়। মা! তুমি কেম'ন ঙ্জয় বাক্ষসের নিকট তাহাকে প্রেরণ করিলে 
বুঝিয্া উঠিতে পারিতেছি না। আজ যদি তাই বুকোদর রাক্ষসের হস্তে | 
নিহত হয়, তাহ! হইলে আমও প্রাণ তাণ করিব। যে ভাইয়ের বলে 
একদিন হয়ত হৃত-রাঁজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারিব বলিয়া আশ, যে তাই 
ভীষণ অবণ্যে আমাদের একমাত্র আশ্রয়স্থ”, মাজকি নামা! তুমি “মা” 
হইয়া তাহাকে ভীষণ রাক্ষসেব হাতে অর্পণ করিলে ।” 

ঘুধিিরকে ভাঁমের জন্য নিতান্ত ব্যাকু-, দেখিয়া কুস্তী তাহাকে সাত্বনা- 
ব্যপদেশে বলিলেন-_“বাবা ! তোমার মুখে ত আমি মার «মন কথ। কথন 
শুনি নাই । তুমিত চিরদিনই পর-ছুঃখ-কাঠব, পরের উপর্কাবার্থে স্বীষ্ষ জীবন 
তুচ্ছ জ্ঞান কর, বিশেষতঃ এ বাহ্ধণ আমাদের উপকারী ও আগএকদাতা। 
তবে আজ এরূপ ব্যাকুল হইলে কেন? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি 
ভীমেব কোন অনিষ্ট হইবে না। ধ'যই তাহাকে রক্ষা করিবেন, সে নিশ্চয়ই 
রাক্ষদ বধ করিতে সমর্থ হবে । ভীমের জন্মের মময় দৈববাণী হহস্সাছিল যে, 
ভীম বলে অদ্বিতীয় হইবে ও পৃথিবীতে তাহার ধ্বংদ নাই। এমন কি আমিই 
প্রসবাঁনস্তর তাহাকে কোলে উঠাইয় সন্ত পান করাইতে সমর্থ হই নাই। 
কাজেই ভীম কতদুর শারীরিক শক্তি সম্পন্ন, তাঁথা তোমা অপেক্ষা আমি অধিক 
অবগত আছি। যদি দৈববাণী দতা হগ, যদি ধর্ম থাকেন, তবে বাক্ষন 
ভীমের কোন অনিষ্টই করিতে পারিবে না1” ধর্মপুক্র যুধিষ্ঠির মাতৃমুখে 
এ প্রকার বাক্যাদি শ্রবণে অতীব প্রীতি হুইয়! বলিলেন--মা! তুমি ধন্ত ! 
তোমার মুখেই এরূপ কথা শোভা পায়; মা! তোমার গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়া আমরাও ধন্ত হইয়াছি। তোমার আশীর্বাদে ভীমের কোন অমঙ্গল 
হইবে না, এ বিষয়ে আমার দৃঢ় বিশ্বীন জন্িয়াছে। মা! তুমি অপরের ছুঃখ 
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বিমোচনার্থ, নিজ পুত্রক বাক্ষসের হাতে অর্পণ করিয়া যে মহান্‌ স্বদয়ের 
পরিচয় দিয়াছ, তাহা চিবদিন পৃথিবী-বাসীর হৃদয়ে জাগরূক থাঁকবে। মা! 
আমি মূর্থতা প্রযুক্ত তোম।ব মনে কষ্ট দিয়াছি , আমায় ক্ষমা কর 1” 


শ্রীবিনোদবন্ধু গুপ্ত । 


অক্ষয় কীন্ি। 


দাকণ অনাবৃষ্টি। পৃথিবী উক্কাপিগ্ুবৎ তপ্ত । প্রথব বৌদ্রের তাপে 
তৃণ, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা! শুষ্ক হইয়া বিলীন হইয়াছে; কোথাও বা গগনম্পর্শী 
বুক্ষকাও নকল ঘনসন্গিবিষ্ট হইয়! দগ্ধ-অট্রালিকাঁব স্তস্তবাজিব স্তায়:হ্শ্রী ও 
প্রচওমুত্তিতে দণ্ডারমান। জলাশয় সকণ। গঞ্ধ গহ্ববে পরিণত। নদ নদী 
সকল দেখিলে মনে হয, কে যেন মেদিনীর বক্ষ অতি নিদাকণ ভাবে বিদীর্ণ করিয়া! 
দিয়াছে। তট হইতে নদীগর্ভ পর্যাপ্ত কেবল বালুকাবাশি ধু ধু কবিতেছে। 
শত বসব বাবৎ অনারুষ্টি। ধবাতল পশুপক্ষী-শূশ্ত হইয়াছে; স্থানে স্থানে 
কেবল মাত্র বৃহদাকার স্থলচব ও জলচব পশ্ত সকলেব গুফ্-কঙ্কাল দেখা 
যাইতেছে ॥ কোথাও বা শুষ্ক নর-কষ্ক'ল বিকট মুখবাদ।ন কবিয়া দেহাঁভিমানী 
জীবগণরক উপহাস করিতেছে | কি বাজপথ, কি মন্ুষা সকলেব গৃহ- গ্রাঙ্গণ 
শ্মশান অপেক্ষা ও অতি ভয়ঙ্কর ও ঘোবতব মুত্তি ধাবণ করিয়াছে, আব এই 
ব্যক্ত বিশ্বের স্থূল সন্দৌযোব, শেষ পবিণতির জলস্ত চিত্র, যেন এক প্রচণ্ড ও 
জীবন্ত মৃক্তি পরিগ্রহ কবিল্না, নিবন্তব জীবেব হৃদয়ে আশস্ক! ও আতঙ্কের সঞ্চাব 
কবিতেছে। এই ভয়াবহ দৃষ্ঠ দেখিলে মনে হয় যেন কোন দেবতাব অভি- 
সম্পাতে এই পৃথিবী দগ্ধ ও ভন্মীভূত হইতেছে । যেন এ প্রথিবীতে ভগবানের 
দয়! নাই, স্নেহ নাই, করুণাঁৰ কোন চিহ্ন পর্যন্তও নাই। তাই শোক-বিহ্বলা 
ধৰণী বিধবাঁ-বেশে মৃত পুত্রগণের ভম্মস্তপ কোলে করিয়! গুফ-ক, শুফ-তালু, 
শুধ-দেহ ও চেতনাহীন কতিপয় ব্রক্ষধি এই বিশু মাতৃবক্ষ আলিঙ্গন করিয়া 
প্রাণ'য়ামপরান়ণ হইয়া আজিও জীবিত আছেন । ধন্য তাহাদের তপস্যা । 

দিবা দ্বিপ্রহর । বাধুকি অগ্রি-শ্শিখা_কিছুই বুঝ! বাঁয় না, সেই অগ্মি- 
শিখা সদৃশ বায়ু ছুটিল $-_চুটিতে ছুটিতে এক দয়ার আধার-_গ্রেমের পাথার-- 
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করুণাময় মৃত্তির অঙ্গ স্পর্শ করিয়াই যেন সেই পরম যোগীর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ ভাবে 
অনুপ্রাণীত হুইয়া স্তস্তিত হইল। যেন মনে হয়, এখানে রৌদ্র আছে কিন্তু তাপ 
নাই ;--উত্তাপ আছে, কিন্তু তাহাব অনুভূতি এক স্রিগ্ধমধুর তন্বে পরিসমাণ্ত 
হইতেছে । তেজন্তত্তের মধ্যে যেন ভগবানকে আবাঁহনের দ্বাবান প্রঙন্ন 
করিঝা স্থষ্টি-অভিযুখী করিতেছেন। অগ্নি হইতেও আপন্তত্বের আঁবিভীব হয়__ 
সুশীতল জলের স্য্টি হইয়া থাকে , যেন আজি এই উত্তপ্ত পৃথিবীবুকে, কোন 
তপোধনের আকুল আহ্বানে ও সেই প্রেমময় ভগবানের মহিমায়, মধ্যে মধ্যে 
অতি স্ুস্মাদপি সুম্ষ্মভাবে, সুশীতল স্থষ্টি-শক্কিসঞ্গাব্ণি অপতত্বের খেল! 
খেলিয়! বাইতেছে। এইখানেই মহাত্মা গৌতম, মেঘ ও জল কামনায়, বকণ 
দেবের উপাসনায় মগ্র। কেমন কবিয়৷ স্থাষ্ট রক্ষা হইবে-কেমন করিয়া খাষি 
তপন্বীগণ প্রাণ ধারণ ক্ববেন-_-কেমন কুরিয়া আবাব পুথিবীবুকে পণ্ড পক্ষী 
সকল বৃক্ষ লতানিপুর্ণ সরোববতটে বিচবণ করিবে-_-কেমন করিয়া এই অপাব 
জীবকষ্টের মোচন হইবে--েমন করিয়া! এই পুণ্যপবিভ্রতা-পুর্ণ ধরণীর বুক 
আবার খতস্তরা “মধুবাতা” “দ্বাহ।” “স্বধা, ইত্যাদি সুমধুর বাণী খষিকণে গীত 
হইবে_ তাহাই চিন্তা করিতে করিতে মহাত্া গৌতম বরুণদেবেব শ্রীচরণে 
আত্ম-বিসঞ্জন দিয়া ধানপবায়ণ । আজ, পবছুঃখ-কাতবতাব ও আত্ম-বিসজ্জনেব 
ন্িপ্ধ মধুব ভাবে গৌতম বিভোর! সেই ককণাব প্রতিমূর্তি মহাম্মা গৌতমের 
মুদ্রিত নয়ন-কোণ একবিন্দু প্রেমাশ্র মুক্ত।-কণাঁব স্তা্ ফুটিয়া উঠিল। যে 
স্র্যা নদ নদী ও সরোবর সকলেব জল ও পণ্ড পক্ষী মনুষা খষি প্রড়তির প্রাণ 
শোষণ করিয়াছেন, সেই সুর্য গৌতমের নয়ন-কোণেব একবিন্দু বাবি শোঁষণ 
করিতে বুঝি অসমর্থ! সেখানে যেন পৃথিবীর সমুদয় অপতত্ব ঘণীতভূত !_ 
ব্র্জাণ্ডের নমুদা্ জল-রাশি সেই অশ্রু অস্তরালে গঞ্জন কবিতেছে !-_সেই 
নিভৃত গর্জনে, হুধ্যমগ্ডল হইতে পৃথিবী পর্যন্ত, এক ন্সিগ্ধ শান্ত করুণাময় 
আশ্বাদ-বাণী, গ্রেমেব ভাঁষান গীত হইয়া নৃতন আশাব সঞ্চার করিয়া গেল। 
মহায়া। গৌতম যোগ-মগ্ন। দেখিলেই মনে হয় অতি কঠোর কর্ম নিরত,__ 
কিন্তু মন্তব অংনিশি এক মধুর ভাবে আপ্র,ত। দিনেব পর দিন যায় /__মাসের 
পর মাস যায়__মহাত্মা গৌতমের বিরাম নাই। এইবূপে ছয়মাল অতি কঠোর 
তপস্যায় অতিবাহিত হইল, এখনও সেই যোগি-শ্রেষ্ট স্থির । জান ন৷ পূর্বের 
স্তা পরছুঃখকাতবতা তাহার হৃদয়ে আছে কিনা, _জালি ন। জীবের নিত্য- 
মঙ্গল কামনা এখন গৌতমহৃদয়ে কি ভাবে আছে,--জানি না! এখানে মহাত্মা 
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গৌতমের সঙ্ক্ন আছে কিনা । সেই মহাম্্ী এখন লয়-বিক্ষেগশূন্ঠ _নিশ্চল 7 
আরাধা দেবতার চরণে আত্মবিসর্জন করিয়া স্থির ;-_সমুদয় বাহ বিষয় হইতে 
উপরত। মহাত্মা গৌতমের হৃদক্টুকু মধুর বিশালতায় বিস্তৃত হইয়া এক 
বিশালতর তত্বের সহিত মিলিয়া যাইতেছে। হায়! তবে জীবকুলের উদ্ধার 
কে করিবে? কে এই জীবের ছুঃথ শ্রীতগবানের সম্মুখে দুঃখার্ত ও শোকার্ত 
ভাবে নিবেদন কবিবে ?-_কিসে ভগবানেব দয়া হইবে? 

যেমন অসংখ্য স্ধ্য-বশ্মি একট মন্কীর্ণ রন্ধ.পথ দিয়! মিলিত ও প্রতিভাত 
হইয়!,__-সেই সংমিলিত স্ুর্যোর উত্তাপ হইতে অগ্নি উৎপন্ন করে, তেমনই এই 
অনাবৃষ্িক্লিষ্ট জীবের অশেষবিধ যাতনাবাশি সেই গৌতম হৃদয় দিয়া মিলিত 
হইয়া অতি তীব্রভাবে স্বরস্থ দেবতাহৃদয়ে প্র“তফলিত হইল, প্রতিফলিত 
হইগ্লাই সেই দেবতাকে প্রেমের আকুল আহ্বান একবাবে চঞ্চল করিয়া 
ফেলিল। পরছুঃখ-কাতরতা আব গৌতম-হদয়ে নাই, তাভাব নিকদ্ধ চিব- 
বৃত্তিতেও নাই ,_-সাধনায় নাই) দিদ্ধিতেও নাই) সেই জীব-করুণ' 
তাহার আরাধ্য দেবতাব হয়ে, স্বাভাবিক নিয়মে__প্ীভগবানেব 
কৌশলে ও মহিমায় প্রতিভাত হইল) আর সেই প্রেমেব দেবতা, একান্ত 
দয়া-পরবশ ও প্রেম-পববশ হইয়া উদ্বেলিত ও বিচলিত হইলেন। মহাত্মা 
গৌতম এখন নিশ্চল__আ'পনি ভুলিয়!, উদ্দেশ্য ভুলিয়া, স্থল ছাঁড়িয়া-_নিষ্পন্দ 
নিশ্চল কিন্তু বরুণদেব কি এক আকুল আহ্বানে ও পুনঃ পুনঃ একান্ত শক্তি 
ও প্রেমের আকর্ষণে আকধিত ও আহত হইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন। দয়ার 
একান্ত আতিশয্যে স্থল মৃন্তি পবিগ্রহ কবিয়! সেই করুণাময় দেবতা৷ “বরং ব্রুহিশ 
“বরং বহি” বলিতে বলিতে একবারে যেন তাহার হৃদফ হইতেই চন চক্ষুব ভৃষ্টি- 
গোচর হইয়। বাহিরে আবিভূঁত হইলেন। মৃ্হাত্বা গৌতমও যেন এতকাল 
তীহাব চবণসংলগ্ন ছিলেন বলিয়াই আজ সমুদায় বাহোক্ট্রিয়ের সহিত তাহা 
আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হইলেন ও পুঙলগকে বোমাঞ্চিত-কলেবরে 
তাহাকে প্রণাম করিয়। কহিলে ন__ 

"দেব। গ্রাসন্ন হউন এই, দাকন অনাবুষ্টি নিবারণ ককণ--পৃথিবীতে মেঘ 
জল প্রদান ককণ” 

বরুণ। “বৎস। অন্ত বর প্রার্থনা কর। এই অনাবৃষ্টি ধাহার আজ্ঞাপ্ 
হইয়াছে, তাহাব আন্ত! লঙ্ঘন কর! আমার সাধ্য নয় ।* 

গৌতম। দদেব! আপনার দর্শন পাঁভ করিয়া_-আপনার অনুগ্রহ লাভ 
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করিয়! আবার অন্ত কোন্‌ বর প্রার্থনা কবিব? আপনার দর্শনেই আমার ছুঃখ 
দুর হইয়াছে » কিন্ত এই অনাবৃষ্িক্লিষ্ট জীবকুলের সম্তাঁপ দুর ককন,-_-আমায় 
মেঘ-জল প্রদান করুন । দেখুন,_ বৃক্ষ নিজে আশ্রয়শৃন্ত ও নিরন্তর হূর্য্যের উত্তাপে 
উত্তপ্ত হয়; কিন্ত অসংখ্য জীবকুলের আশ্ররস্থল ও নিবন্তব ছায়া দান করিয়া 
উত্তপ্ত প্রাণকে শীতল কবে। দেখুন, এই চন্দন বৃক্ষকে যতই ছেদন ও ঘর্ষণ করা 
যায়, ততই সৌগন্ধি বিতবণ কবে । আপনাদের সমুদয় স্যষ্ট পদ্দার্থই এইবপ 
প্রেমময় আত্মোনর্গ সকলকেই শিক্ষা দিতেছে । আরও দেখুন,-ইক্ষকে যতই 
পেষণ করা যায়, ততই সে স্থাছু স্থমিষ্ট বস প্রদান কবিয়। থাকে । হছে দেব, 
আপনি আরও দেখুন এই যেন্তুবর্ণ তাঠাও পরোপভোগের জন্ত । যখনই সুবর্ণ 
পরোপভোগের জন্ত কল্পিত ও প্রদত্ত হয়, তখনই স্থবর্ণের সুব্্ণত্ব ও হাহাৰ 
মুল্যে গুরু স্জিত হয়। হে ভগবন্‌, নিজের দেহ পর্য্যন্ত উৎসর্গ কবিয়া 
পরের উপকাব কবাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আপনাব ল্টাঞ্স মহত্বেব দশন যেন ব্যর্থ না 
হয়। দেব, আমাকে মেঘ-জল্‌ প্রদান ককন।” 

সেই করুণাময় দেবতা গৌতমেৰ এতাদুশ মানামত বাক্য শ্রবণ করিয়' 
সাতিশগ্ন সন্ধষ্ট হইলেন ও তাহাকে হস্তের দ্বাবায় গর্ত খনন কবিতে বলিলেন। 
মহাত্মা গৌতম সভস্তে বানুকামধ্যে গর্ভ খনন কবিলেন। সেই গর্ভ বরুণদেব 
জলে পরিপূর্ণ করিয়। দ্রিলেন ও বলিলেন-_-“বৎস, আমার বরে এই জল অক্ষয় 
হইবে ।” এই বক্র বক্ষণদেব চলিয়া গেলেন। ক্রমে সেই জল এক সরোবরে 
পরিণত হইল । খধিগণ সেই জলে উদক-ক্রিয়া! সম্পন্ন করিয়া অতিশয় প্রীত 
হইলেন। ক্রমে সেই সরোবব-তীরে বুক্ষলতাসকল উৎপন্ন হইল এবং 
অন্ত দেশ হইতে পণ্ড পক্ষী কল আলিয়া তথায় বাস করিতে লাগিল। খষিগণ 
ক্রমশঃ ভূমিতে সেই জল সেচন করিয়া! শহ্য উৎপন্ন করিতে লাঁগিলেন। অতি 
অল্পকালমধোই সেই তপোঁবন বৃক্ষ-লতাদিতে, পশু-পক্ষীর স্থৃপ্ধরে ও খাষি 
তপস্থিগণেব বেদপবনিতে অতিশয় মনোবম হইয়া! উঠিল। খধিকুমার, থাষি- 
কুমারীগণ ও তদীয় শিষ্যটকল আনন্দে সেই তপোবনে বিচরণ করিতে 
লাঁগিলেন। মহাত্ব' গৌতম জীব-কুলকে সম্তাপ হইতে পরিত্রাণ করিয়া মনে 
মনে ভগবানকে শত শত নমস্কার করিয়। কৃতার্থ হইলেন। 

ধধিগণ পরম আনন্দে পুত্র কলত্র লইফ্জা সেই তপোঁবনে বাদ করিতে 
লাগিলেন। সেই সকল গ্রামাস্থধ উপভোগ করিতে করিতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ও 
নিকৃষ্ট সুখের বশবর্তী হইয়া! পড়িলেন। প্রচ্ছন্নভাবে আত্মভিমানেরর কল্ক্- 
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কালিমা তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিল। মধুর দাম্পত্য-প্রেমে বিভোর হইয়! 
খধিগণ তাহাদের পড়ীগণের বদন-রূপ দর্পণে। স্ব স্ব প্রতিবিম্ব দেখিতে 
লাগিলেন - দেখিতে দেখিতে আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মস্তরিতার আপাত-মধুব 
সুথরসে ডুবিয়া গেলেন। 

একদিন খধি-পত্রীগণই মঙ্থাআ্ব| গৌতমেব সেই, তপোঁশনধ সরোবর হইতে 
জল আনিতে গরিয়াছেন , এমন সময় গৌতমের শিষ্যগণ৪ গৌতমের জন্ত জল 
আনিতে গিয়াছেন। খধি-পত্তীগণ সেই শিষ্য-কালক সকলকে জল লইতে 
নিবারণ করিয়া তিবস্কার করিতে আরশু কবিলেন। গৌতম-শিষ্াগণ খাধি- 
পড়্ীগণের এইবপ ছুন্ধ্য/বহাবে ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুপত্রীর নিকট সমুদয় নিবেদন 
করিল। আঅহল্য।, এন্থলে স্বয়ং জল আনয়ন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা কবিয় শিষ্য- 
বালক গণকে নিবাবণ করিলেন ৭ স্বামীব আহ্িক-ক্রিয়াব জন্য জল আনয়ন 
কবিতে গমন কবিলেন। খধিপত্রীগণ অহল্যাকে দেখিয়া ঈর্ষ্যায় প্রজ্ছলিত হইয়া 
উঠিলেন, এবং অহলাকে আবহ্বান কবিয়া তিরস্কাব করিতে লাগিলেন। তাহারা 
ভাঁবিলেন যে, আমব! শিষ্াগণাক নিবাঁরণ কবিয়! ফিবাঁইয়! দিয়াছি তাই গব্বিতা 
আহল্যা মনে কারয়াছ যে 'আমাকে ত” আর নিবারণ কবিতে পারিবে না--দেখি 
আমি নিজে যাই ।” যাহা হউক, মঙ্ঠামায়ার মোহগর্ডে পতিতা সেই বমণীগণ সবলা 
অগ্ল্যাকে অযথা বনুপ্রকার তিবস্কার কবিতে লাগিল্নে। স্বাধ্বী অহল্যা, 
শ্বামি-সেবার জন্য জল পাইয়াছেন, স্ত্বতরাঁং অত তিরস্কার শুনিয়াও প্রলর। 
আছেন , খষিপত্রীগণের সহিত অন্ত কথার বা কলঙ্েব প্রয়োজন ছিল ন!, তিনি 
কোনও কথার কোন উত্তর করিলেন না। সেই দেবী প্রতিমা, সদাই প্রসন্ন- 
স্ৃদয়া অহুল্য৷ যেন হাসিতে হাসিতেই গৃহে ফিরিয়া গেলেন। 

অহলাার এতাদৃশ হাঁসি হাদি অথচ গম্ভীব ভাব দেখিয়া! খাষিপত্রীগণ আরও 
কুদ্ধ হইলেন। এক জন অন্ত জনকে কঠিলেন, :“দেখ এঁই অহল্যা অতিশয় 
দাস্তিকা, আমরা যে এত ছুবাক্য বলিলাম তাহার একুটা উত্তর পর্যাস্তও করিল 
ন11” কেহ কেহ বলিলেন, “অহল্য। আমাদিগকে নিশ্চয় শৃগাল কুকুর মনে করি! 
আমাদের সহিত বাঁক্যালাপ পর্য্যন্ত করিল না ১_-আমার্দিগকে সমকক্ষ মনে 
করিলে নিশ্চয় একট! রূট কথাও কহিত !” আবার কেহ কেহ বলিয়া উঠিলেন, 
“অভাগ্যি” গালাগালি ? _ ঠাকুর প্রাতমার” মত আমাদিগের দিকে চেয়ে হাস্তে 
হাস্‌তে কেমন আবার “পাটি পাটি' সরে গেল_এত দর্প_এত গরব ! এই 
প্রকার বিচাঁর করিতে করিতে তাহাবা সকলে মিলিক্ স্থিব কারলেন ত্য, এই 
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গর্বিতা অহল্যার দর্প চূর্ণ করিতেই হইবে। এইরূপ মন্ত্রণা কৰির। সকলেই গৃহে 
ফিরিয়া গেলেন। 

খষিপত্রীগণ স্ব স্ব শ্বামীর নিকট অহল্যার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ 
করিতে আবস্ত, করিলেন , কিন্তু খষিগণ সরল-হৃদয় ১ অহল্যাব ও মহাম্ম! গোতমেব 
বিরুদ্ধে পত্ীগণের অভিযোগ গ্রাহ্ কবিলেন না। বরং তাহাদের পত্বীগণকে 
মহাত্মা গৌতমের অসাধাবণ দয়ার কর্ম্ম সকল বর্ণন কবিতে লাঁগিলেন--কেমন 
করিয়। সেই দাকণ অনাবৃষ্টিকালে বকণদেবের তপস্তা করিলেন, ক্মেন কবিয়। 
জল আনয়ন কবিয়া এই তপোবনবাসী জীব জন্ক, খষি তপস্থী, বুক্ষ লতা ইত্যািকে 
পুনরুজ্জীবিত করিলেন, তান্কা বলিলেন। আবও বলিলেন, মহাত্মা গৌতম 
তাহাদের অন্নদাতা, ভীবনদাতা ও পবিত্রাণকর্ত।। কিন্তু সেই দাম্পত্যন্থথেব 
মত্ততায় পড়ীদিগেব দিকে চাহিয়া চাছিয়া কেমন মনে সরলভাবটুকু নষ্ট হইয়া 
গেল; আর সেষ্ পূর্ব তজ্ঞ তার মুল ভিন্তিটাও ষেন অলঙ্মীব দৃষ্টিতে স্থানভ্রষ্ 
হইয়া গেল। খষি পত্রীগণ বিফলমনোরথ হইয়া আবও ইর্ধযাপববশ হইয়া 
উঠিলেন। সরলা নিরপরাধিন অহ্ল্যার উপর অহরহঃ ঈর্ষা কবিতে 
লাগিলেন, এবং সেই দ্বিন হইতে প্রত্যহই স্ব স্ব স্বামীর নিকট অবক!শ 
পাইলেই অহল্যার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে মারন্ত কবিলেন--কেমন করিয়া 
ূ্বাক্য বলিল__ফেমন করিয়া গবিবিত ভাবে অগ্রে জল লইয়া গেল-_কেমন 
ভাঁবে তাহাঁদিগক্ষে তিরস্কার কবিল ;__এই লইয়! নিত্য অভিমান, নিত্য কলহ, 
নিত্য বাদামুবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে পত্থীগণেরই বাক্যপারিপাট্যের ও 
অভিমান গৌরবের জয় করিল। খধিগণ অবশেষে সকলে মিলিয়া ম্হাত্ম! 
গৌতমের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন , এবং তাহাদের পন্পীগণের বর্ণন 
অন্থসারে তদীয় পড়্ী অহল্যার দুর্ধব্যহারেব কথা নিবেদন করিলেন মহাম্ম! 
গৌতম তাহাদের কথার তৎক্ষণাৎ কোন প্রতিবাক্য বা প্রত্যুত্তর দিতে পারিলেন 
না। তাহাতে খধিগণ ও সকলে নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন ও পরামর্শ কবিতে 
লাগিলেন, এবং সকলেই একমত হইয়া, মহাত্মা গৌতমকে অপরাধী সাব্যস্ত 
করিয়া, তাহায় দণ্ড বিধানের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । 

সকলে মন্ত্রণা করিয়া স্থিব কবিলেন যে, 'যাহাতে গৌতমকে আমর! তিবস্কার 
করিতে করিতে এই তপোবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে পারি" তাহার উপাঁর 
চিন্তা কর। কর্তব্য; কেন না৷ ব্রাহ্মণকে হত্যা করা বা অন্ত কোন প্রকার গুরুতব 
দণ্ড দেওয়া কর্তব্য নয়। সকলেই গণপতি বিশ্বরাঁজের পৃজাপূর্বক তাহার নিকট 
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হইতে এই প্রকার বব লইবাব জন্য কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। ইহাই সকলে 
একবাক্যে স্বীকার করিয়া পুজাব প্রবৃত্ত হইলেন। সেইক্্রী-পরায়ণ খবিগণ 
আজ মহামায়ার মোহ-গর্তে নিপতিত হইয়া ছুর্নীতিকে নীতি, অধর্ম্নকে ধর্ম, ও 
ঘোরতর পাপাচরণকে পুণা-কম্্ম বলিয়! গ্রহণ করিলে সকলে মিলিয়া সেই 
হষম্মে প্রাণপণে অভিনিবিষ্ট হইলেন । 

খধিগণের পুজায় বিদ্রবাজ গণপতি তুষ্ট হইলেন। বর্দমু্িতে দশন দিয়! 
কহিলেন, “বসগণ, বর গ্রহণ কর।” খধিগণ সকলেই একবাক্যে বলিলেন, *হে 
দেব, হে বিদ্বরাজ, ঘাঁদ আমাদের প্রতি অন্ুকম্পা প্রকাশপুর্বক দশন দিয়াছেন, 
তবে আমাদিগকে এই বর দিন যাহাতে আমরা গৌতমকে তিবস্কার করিতে 
কবিতে এই তপোবন হইতে বহিন্নুত কবিয়া দিতে পারি” তাহাদের এই 
নিদাকণ বাক্য শুনিয়া, সেই করুণাময় দেবতা তাহাদিগকে বলিলেন, “আহা, 
মহাম্মা গৌতম জীবন দিয়! তোমাদের উপকাব ভিন্ন অপকার করেন না। তাহার 
প্রসাদে তোমাদেব এহ সখভাগ , সেই উপকাধী ব্যক্তিব উপর এরূপ নিষ্ঠুব 
ব্যবাব করিও না। সাধু ও নিরপবাধী গৌতমকে অযথা পীডন কবিও ন11 
খধিগণ বলিলেন, "হে দেব, “হ দয়াময়, যর্দি আমাদেব প্রতি দদ্[া প্রকাশ 
কবিবাব ইচ্ছ! থাকে, আমদ্দেগকে এই বরই প্রদান করুণ; অন্ত ববে প্রয়োজন 
নাই” গণপাত বলিলেন “অহ, অসাধু কখন সাধু ই না নাধু কখন অসাধু হয় 
না। তোমরা অতি অসাধু ও বুথা অভিমানী, স্ত্রবুদ্ধিবশতঃ তোমাদের প্বভাব 
অতিশয় দুষ্ট হইয়াছে । লোকে যে তপস্তা ও দেব-আবাঁধনা মুক্তি বা লোক- 
হিতেন্র জন্ত অনুষ্ঠান ববিয়া থাকে, আজ তোমাদ্দেব সেই তপস্তাব ফলকে স্ব স্ব 
বন্ধনের জন্যও পরপীড়নের জন্য প্রয়োগ কবিতেছ। অহো পরোঁপকানী 
পরম-দয়ালু সাধু মহাস্সা গৌতম তোমাদের কি অনিষ্ঠ করিয়াছেন ? যাহা হউক, 
তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হইবে, কিন্তু ইঞার ফল পৰে জানিতে পারিবে 
মুডবুদ্ধি খধিগণের তবুও চৈতগ্ত হইল না । দৌবেব বশবর্তী মেই মুগ্ধ খাষগণ 
বর্লান করিয়া আনন্দে বাটা গিয়া স্ব স্ব পত্জীগণের দিকট পৌরুষের আড়ম্বর 
করিতে লাগিলেন । ভবিষ্যতের জন্ত এতটুকু আশঙ্কা ও হদয়ে স্থান 
পাইল ন।। 

এ জগত মায়া দ্বারায় পরিকিত | কিন্তু যেমন স্থুকবিব মনঃকলিত রচনা, 
স্থানে স্থানে অলক্ষয়ের ছ্বাগায় ও কল্পনার নিত্য-নৃতন তরঙ্গে, স্থানে স্থানে 
অধিকতর সুন্দৰ ও হাদয়গ্রাহী হইয়৷ থাঁকে,_যেমন চিত্্রকরের চিত্রে বর্ণ, 
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প্রয়োজন অনুসারে কোথাও ঘনীভূত, কোথাও বা মন্দীভূত হইয়া, সেই চিত্রকে 
সর্ববাঙ্গ সুন্দর, বথার্থ ও জীবন্তেব স্তাঁয় করিয়! প্রতিফলিত করে, তেমনই এ 
জগতে শ্রীভগবাঁনের মায়া কোথাও ব1 মন্বুষাগণের হৃদয়ে ঘনীভূত হইয়। কোথাও 
বা মন্দীভূত হইয়া অনুগ্রহ ও নিগ্রহেব নিত্যনৃতন তরঙ্সেব অবতাবণ করিয়া এই 
বিশ্বকে শিক্ষা-প্রদ ও মুক্তি-প্রদ কবিয় রাখিয়াছে। সেই চতুরালীব চতুব- 
তায় এই চিব-ছখের জগৎ অভিনবস্থন্দর ৪ আনন্দময় । আজ মহাত্মা 
গোৌতমের তপোবন ও ভ্রীভগবানের অপূর্ব মায়াঃ হান্তময়ী। সকলেরই মন সেই 
সম্পর্কে আপিয়াই যেন তাহাতেই আসক্ত হইয়া পডিতেছে। স্থনীল, শ্তামল, 
বিস্তৃত শস্তক্ষেত্র অতিশয় মনোবম শোভা সম্পন্ন হইয়াছে । এই পুণ্য মুহূর্তে 
সেই তপোঁবনকেই যেন পবিত্র কবিবাঁব জন্ত ই॥ভগবান বুদ্ধ গোমুক্তি ধাবণ 
করিয়া, সেই নব-ঘণ-নিন্দিত-শ্তামপ শন্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। পরম দয়ালু 
গৌতমের দৃষ্টিপথে পতিত হইহুলন। গুঢ উদ্দেষ্ঠ-সম্পরন হ।ভবানের মায়ায় 
গৌতম মুগ্ধ ভইলেন। শীর্ণ (দহ, কম্পিত কলেবব, বৃদ্ধ গো! 'াহাব ক্ষেত্রের 
স্বন্দব স্মন্দধব শ নঞ্চল ভক্ষণ কবিয়। নষ্ট করিতোছ দেখিয়া আজ বুঝি 
গৌতমেরও অগ্তনিহিষ্ত স্প্ুবুত্তি সকল উজ্জীবিত ভইয়া উঠিল। গৌতম একমুষ্ 
তৃণ লঙ্কা সেই গোকে ভত্রপ্রদশন কবিলেন। কিন্তু সেই গোন্পী ভগবান্‌ সেই 
খধিশ্রেষ্ঠকে ছলনা কবিবার জগ্গ আব 'অধিক আঁগ্রহসহকাঁবে সেই শধ্য সকল 
ভক্ষণ করিতে লাগিঞেন , গৌতম সেই তণগুচ্ছ সঞ্চালিত কবিয়া প্রহারোগ্যত 
হইলেন ১ আব যেমন সেই তৃণমুষ্ট গাভীব গাত্রস্পষ্ট করিল অমনি সেই গো 
নেইখানেই পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপু হইল। মগঠায্মা গৌতম অবাক্‌--শেষ 
“ভায়, এ কি করিলাম” এই বলিয়া! নিতান্ত ব্যখিত অস্তঃকরণে চীৎকার করিয়া 
উঠিলেন। “হার হার, এ কি কবিলাম 1--গো-কত্যা করিলাম 1” “হায় 
ভগবান! একি হইল!” এই বলিয়া সেই খধিশ্রেঠ কাতব ভাবে রোদন 
করিতে লাগিলেন । অহ্ল্যা আসিয়া! দেখিলেন ভাহার! গো হত্যার মহাপাপে 
নিমগ্ন হইয়াছেন | “হায় ভগবান এ কি করিলে? কেন অকম্মাৎ গো-হত্যা! 
ঘটিল? এক্ষণে আমরা কি করি! কৌথায় যাব 1” এই বলয়! অহল্যা শিরে 
করাঘাত করিতে লাগিলেন। 

এদিকে সেই ক্রুরকর্্মা খধিগণও তদীয় পরীগণ জানিতে পারিয়া ও উপযুক্ত 
সময় বিবেচনা! করিয়া, মহাআ্বা গৌতমকে তিরস্কার করিতে করিতে, ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত কইলেন। 
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১ম। ওহে গৌতম, তুমি এ কি কাজ করিলে 1- ব্রাহ্মণ হইয়া গো-হত্যা 
করিলে? 

২ অহে!, এই বুদ্ধ গো তোমার কি করিয়াছিল ?__চগ্ডালেও এরূপ 
গহিত কর্ম করে না। 

খধি-পত্বীগণ। এই ষে অহ্ল্যা--এই যে গৌতম--জীবস্ত গরুটাকে এমন 
মাবূলে, যে মরে গেল!-ছিছি! তুমি না তপস্তা করিয়াছিলে ?__ তোমার 
তপক্তায় ধিক! তুমি ন| ব্রাহ্মণ হইয়! ত্রিদস্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া! থাক্‌ ?__ 
তোমার ত্রিসন্ধ্যার ধিক! গায়ন্ত্রী জপে ধিক! তোমার ভ্রিকালীন হোমে 
ধিক! তোমার বৈদিক ও পৈতৃক কর্মে ধিক তোমার জ্ঞানে ধিক্‌, গুণে 
ধিক্‌, বিস্তার_ধিকৃ, বয়সে ধিক আর কত বলিব_-তোমার শঙ শত ধিক! 

অহল্যা। যথার্থ কথা__-আঁমাদদের জীবনে ধিক-_তাহ! না হইলে শ্মকল্মাৎ 
গো-হত্যা ঘটিবে কেন 1-_হ্ায়, ভগবান ফি কবি ?__ কোথায় যাই? 

৩ম়। অহে, দেখ এই শো-ঘাতক গৌতমেব আর মুখ দর্শন করিতে 
নাই । 

গৌতম 1 হায় ভগবান, আজ হইতে পঠিত হইলাম-ত্রিসন্ক্যায় বঞ্চিত 
»ইলাম--হে দ্েবগণ, হে দিকৃপালগণ আজ হইতে নিত্য-কর্মের আধার হইতে 
অ্র্ট হইলাম ! -ত্রিকালীন হোমে বঞ্চিত হইলাম! অপরাধ মাজ্জ্রনা কর! হে 
পিভৃগণ তোমাদের কুলাঙ্গার সন্তান আজ হইতে পৈতৃক কম্ম হইতে চুঃত হইল) 
এই পতিত পাতকীর অপবাধ মাজ্জনী কর! মা-__গায়ত্রি--, 

৪র্থ। "আরে-_ রেখে দে তোর গায়ত্রী-_গায়ত্রী_-তুই গো-ঘাতক, তুই 
যতক্ষণ আমাদের সম্মুখে থাকিবি, ততক্ষণ কি পিতৃপুরুষগণ, কি দেবগণ, কেহই 
আামাদের দেওয়া একগণ্ষ জল পধ্যস্ত গ্রহণ করিবেন না।” 

গৌতম | হে খাষিগণ__ 

সকলে | বেরো-বেবো-দুব হ!”-খেধাতক 1 ছরাত্ম! 

গৌতম। সত্য সতাই আমি গো-ঘাতক !_ আর লোকালগ্পে মুখ 
দেখাইব না। চল অহল্যা__ 

সকলে ''মার এই গোঁ-ঘাতককে মাব্‌ এই বলিয়া সেই ্ঃখ-সম্তপ্ত 
বিকল-চিত্ত পরম দয়ালু তপোনিধিকে শোষ্টরপ্রহার করিতে তআরস্ত করিল। 

গৌতম। তোমাদের সার্মান্ত লোস্টপ্রহারে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না 
বৃথা পরিশ্রম হইতে ক্ষান্ত হও। এস অহল্যা; আমরা গো-ঘাতক 1-_ 
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আমরা আর খবি নই ব্রাঙ্গণ নই,_শৃগাল কুকুরের স্টায় অধম হইয়াছি। চল 
ধাই,-_কিস্ত কোথায় যাই 1” 

সকলে। কোথায় যাই !--এক ক্রোশ দুরে, যেখানে লোকালক্প নাই। 

গৌতম। ততথান্ত, খধিগণ, তোমাদের মঙ্গল হউক) আমি চলিলাম । 

অহ্লযাা। আমাদের এই তপোবন ছাড়িয়া কোথায় যাইব? 

গৌতম। অহল্যা, ভূলে যাও-_চিত্ব স্থির কর--মন দৃঢ় কর। কে তুমি? 
ভাবিয়া দেখ,_কে আমি ? এই খধিগণই বা কে 1-নভগবান্‌! শুন অহল্যা, 
এ তপোবন তোমারও নয় আমারও নয়) যাহার! এই তপোবনের উপযুক্ত, এই 
তপোবন চিরকাল তাহাদেরই থাকিবে । গৌ-হত্যা কবিয়াছি, এখন চল, 
শৃগাল কুকুর ও ছিংঅজন্তর সহিত একত্র বাস করি। এই দেব-মানব-পরিপূর্ণ ' 
বিশ্বে, এই বেদ-বিগ্তাপরিপূর্ণ জীবনে, এখন এইমাত্র আমাদের অধিকার । এস 
অহ্ব্যা, আমার এই অধিকার লইয়াই পৃর্বেব স্তায় সন্তষ্ট থাকি! আর এই 
তপোবন শ্রীভগবানের অপার ককণার চিহ্ৃম্বরূপ--ইহা তোমারও নয়, আমারও 
নয়,_-ইহা কাহারও নয় । 

চর লা রঙ ঁ রা 

স্বাধবী মহলা) এক রুক্ষ-তলে বসিগ্না আছেন , নির্জনে, সেই বনভূমির 
মধ্যে অতি দানভাবে যেন কাহার প্রতিক্ষা্স উতৎকগ্ঠিত হইয়া শৃন্পানে চাহিয়া 
আছেন। এমন সময় পণ্চাৎ হইতে সেই বিজন বনে মনুষ্যের পদ-শব্দ শুনিয়া 
চমকিত হইলেন ,_-চাহিয়া৷ দেখিলেন, মহাত্মা গৌশুমের শিষ্য সাষ্টাঙ্গে প্রণিপত 
করিতেছেন। 

অহল্যা। বস্তা, তোমার মঙ্গল হউক--তুমি কোথা হইতে আসিতেছে? 
বল বতস্ত, মহাঝ্ম গৌতম এখনও কেন আসিতেছেন না ? 

শিষ্য । মাতঃ! আমাদের উপাধায় কোথায় গমন করিয়াছেন ? 

অহল্য।। ভগোবনে-খধিদের নিকটে । 

শিষ্য । কেন, মাতঃ! আবার তপোবনে কেন? তাহার! কত লাঞ্চনা, 
কত ভত্সনা ও কত অপমান করিল )--আবার তাহাদের কাছে কোন্‌ প্রাণে 
গমন করিলেন ? এত সহ করিবার কি প্রয়োজন মা? 

আঅহল্যা। তাহার! বিধি ও অনুমতি দিবেন, তবে ত আমর! প্রাকশ্চিক 
করিয়। শুদ্ধ হইব। 

শিষ্য। মাতঃ1 যাঁহার তপন্তা আজ তপোঁবন তপোবন বলি! বিখ্যান-_ 
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সেই নিধারুপ অনাবৃষ্টি সময়ে ধাহার তপস্তায় বরুণদ্দেব সশরীরে মর্ভালোকে 
আগমন করিলেন, সেই পর-হিতব্রশধারী মহ্তাযআ্সাকে কে উপদেশ দিব? যাহারা 
কৃতজ্ঞতা ভূলিয়া, ধন্মত্যাগ করিয়া, আপনাদিগ্কে লোষ্ট্প্রহথারে লাঞ্চনা করিল-_ 
যাারা স্ত্রীপরায়ণ হইয়! সর্বদাই গ্রাম্যপ্নখেব বশবর্তী_ যাহাদের বেদ-পাঠ ও 
মন্ত্রোচ্চারণ শ্কপক্ষীর মুখে রুষ্ণগথার গ্তায় কেবলমাত্র জিহ্বাব পরিচালনা 
মাত্র_-তাহাবা আমাদের ধাম্মকশ্রেষ্ঠ উপাধ্যায়কে কি উপদেশ দিবে) মা, 
আপনারা কেন এরূপ প্রমাদের বশবর্তী হইয়াছেন? প্রাণায়াম-পর হইয়। 
তপন্তায় আমাদের মহাত্মা উপাধ্যায় কি ব্রঙ্গা, কি বিষ, কি মহাদেব, সকলীকেই 
তুষ্ট করিতে পারেন। তাহাদের নিকট শুদ্ধিকামন। করিলে তাহারা আপনা- 
দিগতক শন্ধ করিবেন। কেন মা সেই নীচ খধিগণের নিকট পুনঃ পুনঃ 
অপমানিত, ঠিরস্কৃত ও লাঞ্িত হইতেছেন। 

অগল্যা। বাছারে আজ একপক্ষকাল যাবৎ শৃদ্রের স্টায় সকল কর্মের 
অবিকাবভ্রষ্ট হুইয়। জীবন যাপন করিতেছি । ব্রাহ্গণেব পতিত হইয়া জীবিত 
থাকা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ , আর সেই নির্দয় খধিগণ পরম দয়ালু গৌতমকে, 
দেইশুদ্ধির কোন উপদেশ দিতেছেন না। দেখিলে, উপহাস করিয়া চলিয়! 
যান, কত গঞ্জনা দেন_-তবুও প্রায়শ্চত্তের বিধি দেন না। হায়! মহাস্তা 
গৌতম আজি শুর্রেব স্তায় তাহাদের পদ সেব। করিতেছেন; তবৃও দয়! 
হয় না।”” বণিতে নিতাস্ত দুঃখে সাধবী অহল্যাব নয়নকোন্‌ হইতে কয়েক 
বিন্দু অশ্রু গড়াইয়! পড়িল। 

শিষ্যবালক ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, সর্ব-শবীর থর থর করিয়! 
কীপিতে লাগিল ; যুহুম্মুহ্থ বক্ষে কবাঘাতপূর্বক বলিতে লাগিল। “হায়! 
হায়! কি ছুর্ভাগ/-_-ভগবানের একি বিড়ম্বনা ! পণ্ডিত হইয়া মুর্খের শিশ্ষত্ব 
হণ করে-_তপন্থী হইন্জা! চগ্ডালের নিকট দীক্ষা ইচ্ছা করে সাগর হইয়! 
শুদ্ধ কূপের নিকট বাবি ভিক্ষা কবে। আহা, আমানের উপাধ্যায় জ্ঞানে 
বলুন পিত্যে বলুন, তপস্তার বলুন, কিসে ন্যুন, যে সেই পশুধশ্মাবলম্ী কপট 
তপস্বীদ্দিগের নিকট উপদ্দেশ ভিক্ষ, কবেন !” 

অহল্যা। না, বৎস, এ পাপের প্রারশ্চিত্ত উপদেশ ভিন্ন হয় না। দশজন 
বাঁ অন্ততঃ তিন জন বেদজ্ঞ ত্রাঙ্গণ মিলিত হইয়া যাহা উপদেশ দিবেন 
তাহাই প্রায়শ্চিত্তের বিধি । 

শিষ্য । পঞ্ডিত হইয়া পাষগুগণের নিকট উপদেশ লইতে হাওয়ায় ভাল হয় ন!। 
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অন্ল্যা। না বৎস, তরীহাবা সকলেই বেদজ্ঞ বাক্গণ; তাহাদের এই 
নিষ্ঠুরতা আামাদেব ভাগাদোষে ! 

শিষ্য। যাহাব! এত নিষ্ঠুর ভাহাদব বেদ অধায়নে ধিক! 

অহল্যা। না--বস, আমাদব সহ্য কবিতে বড যাতনা হয়; কিন্তু 
দণডদাতাগণেব আচবণ এইকপ নিষ্টঠুরই ভইয়। থাকে । ভগবানের এই 
কঠোবমূর্তি, মন্থধাগণকে উপলক্ষ্য মাত্র করিয়। আমাদের মঙ্গলেব জন্তই 
প্রকাশিত হয় । 

শিষা। মা। আপন এপ্রকাৰ অনন্বদ্ধ প্রলাপবাকা কেন বলিতেছেন ? 
কোথায় শ্রীভগবানের প্রকাশ ,- আব কাথাক্স নীচাশয় ব্রাঙ্মণগণের নিষ্ঠুর 
অতাচার ।_ কোথায় স্ব্গ--আর কোথায় নরক |; 

অহুল্যা।!। না বস, আমি ঠিকই বলিতে'ছ - আমবা এখন শদ্রবৎ শতিত , 
উহারাই শামাদেব দেবতা-_উহাবাই আমাদের পবিভ্রাত! | 

শিষ্য। তাহাই যদি হয়, তবে আমাদেব উপাধ্যায় উপলক্ষ মাত্র, আব 
গো, গোহত্যা, ও গোহত্যাকারী সকলই যখন সেই নিঞ্চল ব্রহ্গস্ব্ূপ তবে প্রীয়- 
শ্চিন্ত কেন1-_-তাহাব বিধি কেন?_-উপদেশ ও অনুমতি কন? 

অহল্যা। ষখন দশজনে আমাদের পাপ ঘোষণা করিতেছে--আমাদের 
কম্মে বঝন অপরেব মন কলুষিত হইয়াছে, তখন ভাহাদের চিত্তশ্ন্ধি কেমন 
করিয়। হইবে? আর ব্রহ্ম বোধে-_ 

শিষ্য। তাহাদের চিন্তে পরিতোষ যদি না হয়__মুর্খদিগের চিত্ত বিনোদনেব 
জন্ত আমাকে কায়িক যাতনা কেন ভোগ করিতে হইবে ? 

অহল্যা। আর ব্রক্ম বোধে তি এই হত্যা কর! হয় না) তথন 'আমি' 
“আমার, ইতাকার জ্ঞান ছিল ; স্থতরাং একথা এখানে বলা ঠিক হয় না। 
আর যদ্দি ব্হ্মবোধেহ অবস্থান করিতে পার! যায়, তরে দুঃখই বাকি কষ্টই বা 
কি?মান অপমান কি? কেন এই দেহায্ম-বুদ্ধি লইয়া, অধিকাঁরের জন্ত 
এত লালাফ্িত হইব? কি পণ্ডিত কি মূর্খথ,কি পাপী কি পুণ্যত্স্যা, সকলেই 
সমান , ভগবাঁন্‌ সকলকেই সেইরূপ পরম পদ প্রদান করিবেন ; কে মুক্ত হইবে 
আর কেহ কল্কল্সান্ত পব্যন্ত পরিত্যক্ত ও পতিত হইয়! থাকিবে ইহ। ভগবানের 
নিয়ম নয়। সুতরাং আমাদের কর্মে বদি লোকের মনে ছুর্নীতি ও অধর্্ম প্রশ্রয় 
পায়, তাহা করা উচিত নয়। বরং তাহাদের সেই মনের কালি ও আমাদের 
কলঙ্ক প্রার়শ্চিত্তের দ্বারাই পরিফার করা উচিত। আরও দেখ, যদিও লব 
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ক্ষেত্রেই সেই এক ক্ষেত্রজ্ঞ, ও তাহাতে পাপ স্পশ করে না, কিন্তু তাহা হইলেও 
এই স্থল দেহে, ষে অবৈধ কর্ম বাসনাবশে মনুষ্য করিয়া থাকে, মরণাস্তে সেই 
অপািত্রতা! হইতে এক যাতনাময় দেহ উৎপন্ন হয-_তাঁহা ছারা জীবের যাতন। 
ভোগ হয্ন-_সে যাতনা, জীবংপ্রায়শ্চিত্তেব যাতনা অপেক্ষা শতগুণ অধিকৃ। 
মৃত্যুর পর সে রূপ যাতনা তোগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করা পেক্ষ'। জীবিত অবস্থা- 
তেই প্রারশ্চিন্ত কর! ডচিত। তাঠাতে শাস্ত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে ও সকলেরই 
মনে ধর্মে আস্থা! ও উৎসাহবৃন্ধি গাঁ, এবং মৃত্ুব পব আব হর্গতি ভোগ করিতে 
হয় না। 

শিষা। কেন, জপ ও প্রাণাগাম দ্বারাও ত' লোকে শুদ্ধিলাভ করে? 

অহল্যা। সেষে গুঢ পাপ। 

শিষ্য । আপনাদেব যাহা ইচ্ছ। হুমু তাহাই করুন। কিন্তু সাহার! মন্ত্রণ। 
কাবহেছে যে, এবার বিপি চাছিতে আসলে, এমন কঠোর প্রায়শ্চিত্ত বিধি 
দিবে, যে আর জীবিত অবস্থা লোকালয়ে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। 

অহল্যা! কেন বাছ?, আমরা তহাদ্দেক কি কবিয়াছি? আর যদি 
মধিতে্ হয়, তাতেই বাকি? পতিত হইয়া থাকা অপেক্ষা বরং মৃতু 
দ্বাগায় গ্রায়শ্চিত করাও মঙ্গল । 

ত্বাহাদদেব কথা ঞেষ হইতে না হইতেই মহাত্মা! গৌতম ফিরিয়া আসিলেন। 

শিধ্য ও অহল্য। উভায়ই তাহার চরণ বন্দনা করিলেন । অহল্যা জল 
লইয়। পদ প্রক্ষাগন কবিয়া দিলেন ও মহাত্মা গৌতমকে ধীবে বাজন কবিতে 
কবিতে প্রায়শ্চিন্তের কথা উত্থাপন করিলেন । 

মহাত্মা গৌতমের চিত্ত তখন অতিশয় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল ) অহলা! ও শিষাকে 
দাদরে সম্ভাষণ কবিয়া খপিতে লাগিলেন, আজ ভগবান্‌ আমার্দের প্রতি প্রসন্ন 
হইলেন-_ত্রাঙ্গগণ সকলে একবাকে। অন্থমতি ও প্রায়শ্চিত্তেব বিধি দিলেন। 
আমাকে একা দশবার ব্রদ্ধগিরি প্রদক্ষিণ করিয়া শত কলসে ্নান ও কোটা শিব 
পূজা করিতে হইবে, বা গঙ্গা আনয়ন করিতে হইবে, তাহা হইগেই আমর! 
পাপমুক্ত হুইঠে পাবিব। মাহা ব্রাঙ্মঘণগণ আজ অতিশয় সদয় ব্যবহার 
করিলেন! তাহাপের এতাদৃশ অন্থমাততে আজ আমার মনে অতিশয় আনন্দ 
বোধ হইতেছে । বল অহল্যা, তুমি ণিরুত্তর কেন এত বিমর্ষ কেন ?” 

শিষ্য। কন বিমর্ষ? হায় লরলচিত্ত পাধুগণ আসন্ন বিপ্দকে যে মঙ্গল 
বলিয়া! বোধ করিয়! থাকেন-__.তাছা কেবল বিধির বিভৃম্বনা মাত্র। মাতঃ, লেই 
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শ্রন্মগিরিব সাহুদেশ দিংহব্যান্্ প্রতি হিং জন্ততে পরিপূর্ণ । অহো কপট 
খাঁষিগণ তোমাদের মনে এই ছিল। হে ছুরাত্মগণ,। তোঁমরা আজ এই দয়ার 
অধীব মহাত্মাকে ও এই দেবীপ্রতিম। সাধবী অহল্যাকে আজ স্বহন্তে বধ করিতে 
ন। পাবিয়া, প্রকারান্তরে বন্তজন্তর মুখে তুলিয়! দিলে! | আর এই কুস্থুম- 
কোমলাঙ্গী জননী অংল্যা সেই কণ্ঠকাকীর্ণ বনভূমি, উত্তপ্ত প্রস্তবময় পথ ও 
বস্ভজস্থপরিপূর্ণ নিবিড জঙ্গল কেমন করিয়া! অতিক্রম করিবেন 1” 

দেখিতে দেখিতে মঙ্থায্মা গৌতমেব শিষা, প্রশিষা সকলে দলে দলে তাহাদের 
অনুগমন করিবার জন্ত সজ্জিত হইয়। উপস্থিত হইলেন, এবং সকলেই 'এক মছান্‌ 
হাহাকার শবে দরিত্মগুল প্রতিধবনিত করিয়া তুলিল। কি অহল্যা, কি শিষাগণ 
সকলেরই নয়ন হইতে দব্‌ দব্‌ করিয়া অশ্রু প্রনাহিত হইতেছে । মহাত্মা 
গৌতম কিংকর্তবাবিমূঢ হইয়া সেই করুণ দৃম্ত পানে ক্ষণকাল নিস্তন্ধ ভাবে 
চাহিয়। রছিগেন। শেষে বলিতে লাগিলেন “হে বতসগণ, তোমরা এই আনন্দের 
সংবাদে এতদৃশ শোক করিতেছ কেন? আমবা কখনও আত্মরক্ষা করিতে 
সমর্থ নহি, একমাত্র ভগবানই আমাদিগকে রক্ষা কবিয্া থাকেন । এখনই 
প্রবল বাধু আসিঘ্লা, এই সকল বৃক্ষ ভগ্ন ও উৎপাটন করিয়া আমাদিগে ধ্বংস 
করির! ফেলিতে পারে । অকম্মাৎ উক্ক।পিও তৃপুষ্ঠে পতিত হইয়া, আমাদিগকে 
ও বনস্থল ভল্মীতৃত করিয়া ফেলিতে পারে । আচম্বিতে ভূমিকম্প উপস্থিত 
হইলে, এই পৃথিবী এখনই বিদীর্ণ হইতে পাবে অথবা পাতালে প্রবেশ করিতে 
পারে। এহ সকল দৈবশ্দুর্ঘটন! দৈবাঁধীন, যাহ! দৈবাধীন তাহার জন্য অসংথা 
কেন? আমাদের মৃত্যুও সেইরূপ দৈবাধীন, এই দেখ বৎদগণ, কত পিংহ 
ব্যা্বের পদচিহ্ন এখানে দেখ! যাইতেছে , এখনও যে অহুল্যা ৪ আমি জীবিত 
আছি, 'এখন৭৪ যে আমাদিগকে বন্তজস্ততে ভক্ষণ করে নাই তাহ! ৩কবল ভগ- 
বানের অনুগ্রহ মাত্র । যাবৎ লোকের পরমাযু থাকে তাবৎ ভগবান্‌ স্বয়ং তাহাকে 
রক্ষা করিয়া থাকেল, কেহই বিনাশ করিতে পারে 711” তখন মহাত্মা গৌতম 
সাঁদরে অহগ্যাকে সন্তাষণ করিয়া কহিলেন “অফি, কোমলাঙ্গি অহলোয তুমি 
এত বিষঞ্জ কেন ?- তোমার কি আমার অন্থগমন করিতে ভীত হইতেছে ?? 

অহলা! অতি ধীর গাবে উত্তর করিলেন, “দেহ গমন করিলে ছায়া অনুগমন 
করিয় থাকে, তাহাতে ছায়ার কি কষ্ট উপলব্ধি হয় ? হে খাষিশ্রেক্ঠ, আশীর্বাদ 
করুন, যেন আপনাতে অচল! ভক্তি রাখিয়া, এই অধম স্ত্রীজাতি এ দেহের মমতা 
পরিত্যাগ করিতে পারে ।”” 
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শিষ্যগণ, গৌতম ও অংল্যাঁকে সেই প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে কৃতবন্ধর 
বুঝিতে পারিয়া অকারণ শোক পরিত্যাগ করিলেন ও সকলেই তাহাদের 
অনুগমনের জন্য প্রার্থনা করিলেন। মহাত্বী গৌতম প্রছুল্পহৃদয়ে সকলকেই 
অন্থুগমানব জন্ত অনুমতি প্রদান করিয়।, স্বয়ং শ্রেণীর অগ্রতাগে গমন 
করিলেন; তৎপশ্চাৎ্থ ম্বাধবী অহল্যা, তৎপশ্চাৎ শিষ্য প্রশিষ্য সকলে গমন 
করিতে লাগিলেন । 

শ্্রীতগবানের ক্লুপায় একাদশ বাব ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ নির্ধিত্বে ও নিরাপদে 
শসম্পর হইল। তথন সেই মহাম্সা গোতমের দেহ হইতে এক পবিত্র ভাৰ 
স্বতঃই স্কুরিত হইতে লাগিল। যেমন কৃম্থমের সৌরভ, কুসুম হইতে বাধুবক্ষে 
প্রবাহিত হইয়া চতুদ্দিকের দুর্গন্ধ বিনষ্ট করে, তেমনই সে কৃত প্রায়শ্চিত্ত 
গোতমের পবিত্র শরীব হইতে, এক পাপ-বিনাশন-শঞ্জি, যেন তরঙ্গে তরঙ্গে 
প্রবাহিত হইয়া জগতেব পাপ,_ প্রতি পতিত জীবের পাপ, বিধৌত করিবার জন্য 
চতুদ্িকে বিকীর্ণ হইল। বেমন স্রোতন্থিনীর জল বর্ধাগমে কুণ প্লাবিত করিয়! 
উততয় পার্খের ক্ষেত্র সকল সেই জলে প্রাবিত কার, তেমনই সেই মহাস্মার পুণ্য- 
পবিএত। তাহার সেই ক্ষুদ্র দেহে ও হৃদয়ে, স্থান না পাইয়া আপামর সকলের 
হৃদয়ে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সাধ্বী অঠলা। ও ফ্নাঙ্গার সুশীল শিষা সকল দেখিলেন 
_ বৃক্ষ লতা, পশ্ত পক্ষী,__কি গিবি, কি প্রন্তর সকলই এক ভগবন্তাবে পবিপুর্ণ 
হইয়া উঠ্িয়াছে। গাই এই প্রাকৃতিক সৌন্দধ্যের মধ্যে কেমন একটা আহ।-মবি 
ভাব_কেমন একটী মধুর ভাৰ সর্বদাই হৃদয়কে অতুল আনন্দে প্রাবিত করিয়া 
দিতেছে। ব্যাধ, পক্ষী দেখিস তাহার সীন্দর্যো তাহাব সঙ্গীতে আত্মহার! 
হইয়া লক্ষাব্রষ্ট। এই অদ্ভূত পবিত্রতায় সেই বনগ্থল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। 
তাহার পব সেই অক্লিষ্টকম্ম! গৌতম শত কলসে স্নান করিলেন। তখন 
দিক্‌ সকল অতিশয় প্রসন্ন হইয়া উঠিল । বাধু ও ূর্গার্দেব অতি ্গিগ্ধ ও প্রশান্ত 
মৃদ্তি ধারণ করিলেন! সেই বনস্থলীর শব্দও, সেই সৌন্দ্যেব অন্থকুল হই! 
সুমিষ্ট ভগবৎ মহিম! কীর্তনের স্তায় অতি মধুর ভাবে প্রতিহ্নদন় প্লাবিত করিল। 
মছাত্ম। গৌতম সেই খানে আসন-বন্ধন পূর্বক সমাহিত হুইয়! দেবদেব মহেশ্বরের 
পৃজ। আরম্ভ করিলেন। অল্পকাল মধ্যেই মহাত্মা গৌতম “শিবম্‌ অদ্বৈতম্ঠ 
ভাবের সাধনায় বিশ্ব প্লাবিত কবিয়া ফেলিলেন। একদিকে প্রাকৃতিক 
নৌন্দর্ধের বধ্যে পবিত্রতা লহরে লহরে থেলিয়া যাইতেছে--প্রতি পাপী ও 
পাষ্ডের মনেকেও, ক্ষণ কালের অন্ত আত্মবিস্থৃতির স্রোতে ফেলিয়, ষেন কোন্‌ 
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'অজানাদেশে ভাসাইয়া লইর! যাইতেছে । তাহাতে আবার অন্যদিকে, _হাদয় 
মধ্যে এক অভডেদ জ্ঞান। আসনে উপবেশন, পুজা, তৎপর অঙ্গ প্রত্াঙ্গের 
পরিচালনায়, নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে, ধ্যান ধারণায়, স্তব স্ততিতে এক অভেদ জ্ঞান--. 
গশিবম্‌ অসৈতস্‌।” মুহুম্মহছু প্রণিপাত-নিরত হৃদয় হইতে এক মন্থান্‌ সঙ্গীত 
গীত হইতেছে_“৩ নমঃ শিবার”” , সেই সঙ্গীতে আমি তন্ময়,-তুমি তন্ময়, 
তাই জগৎ তন্মর় | এই কি সেই সঙ্গীত ?-_যখন প্রলয়েব জল ভালে তালে 
নাচিতেছিল। পথহাব! ব্রহ্ম! “কে আমি ”৮ “কোথাইতে আদিনু* এই এই প্রশ্থ 
সমাধান করিতে না পারি! হতবুদ্ধি হইলে. এক মঙান্‌ সঙ্গীত শুনিলেন! একি 
নেই সঙ্গীত ?-_যে সঙ্গীতে স্থষ্টি হয়__যে সঙ্গীতে প্রলয় হয়-_যে মঙ্চান্‌ সঙ্গীতের 
উপর এই বিশ্ব নিত্য প্রতিষিত,_একি সেট সঙ্গীত? তাহা জানি না; 
কিন্ত কি ক্ষিতি, কি অপ, কি তেজ, কি বাধু, কি আকাশ, সব দেই 
একই সঙ্গীতে এক সমন্ুরে মিশিয়! যাইতেছে । নাপিকাব আন্ব।ণ, জিহ্বার 
আস্বাদ, চক্ষুর দৃষ্টি, ত্বকের স্পর্শান্বভূতি ও কর্ণেব শ্রবণ,_-সবই সেই এক 
অনুভূতিতে, এক মহান্‌ সঙ্গীতের আনন্দরসে, মিশিয়া যাইতেছে । আর 
স্ব ন্ব স্বাতন্ত্রা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিতেছে না। বিক্ষিপ্ত চিত্তের গতি 
ধেন এক আননময় স্রোতে পড়িয়া কোথায় ভাপিয়া যাইঠেছে। আর 
তত্রস্থ কাননবাসী সকণে শুনি যেন__ভ্রষশীল ভ্রমরেব গুন্‌ গুন্‌ শব্দে সেই 
সগীত ,--"৩ নম: শিবায়'ত মধুমত্ত মক্ষিকাব ঝঙ্কাবে সেই গীত -ণত 
নমঃ শিবায়” | বাধু ষেন কর্ণকুঃরে অতি মধুব ভাব গাভিয়া যাইতেছে__ 
শু নমঃ শিবায়”। আর সেই পরমযেগীব হৃদয়েব নিভতনিলয়ে, মহান্‌ 
সঙ্গীত)” নমঃ শিবার””। দে সশীত কে শুনিল1_-সে সঙ্গীতে 
কাহার প্রাণ মাতিল? গৌতমেব প্রাণ সেই মহান্‌ সঙ্গীতে তাতে ভাপিতে 
কোথায় গেল, তাহা কে জানে! 

সেই মছান্‌ সঙ্গীত অতি মধুর স্বরে গীত হইয়া দেবদেব মছাদেবের 
শ্রীচরণপ্রাস্ত্বে উপনীত হইল। নেই ভক্তাধীন দেবত! সেই দঙ্গীত গুনিলেন _. 
সেই করুণার আধার পবমপুরুষের প্রাণ সেই সঙ্গীতে বিচলিত হুইল। 
দেবাদিঘধেব যহাঁদেব, দেবী পার্বতীর সহিত, বুষভ-বাঁছন আরোহণ করিয়া 
স্থল দৃশ্ঠ শরীর গ্রহণ পূর্বক মহাত্মা গৌতমের সন্ুথে আবিভূতি হুইলেন। 
কি সুন্দর ূপ।-_একদিকে কোটা চকন্জপম-প্রভ, রজত গিরি-সন্নিভ, বর-বপু, 
যেন সন্ব, রজঃ, তম এই ত্রিগুপের সাম্যাবস্থার নিপিগড ও আনশাময় 
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অনুভূতি, শুত্র-জ্যোতি রূপে, চতুর্দিকে সঞ্চারিত করিতেছে; আর অন্তদিকে 
বিছ্বান্মালাঁর স্তায় স্বর্ণ-বর্ণ- প্রভ চম্পক-কুন্থমোপম মনোরম তন্থ, এই বিশ্বকে, 
ন্িগ্ধ জ্যোতিতে গুণ-রাগ-রঞ্িতি ও সেই আনন্দময় প্রকাশশীল করিয়া 
তুলিতেছেন; একদিকে ফণি-ফণাবিরাজিত রুক্ষ জটা-জাল যেন বিষয়-দোষ- 
দূষিত'ব্যক্ত বিশ্বকে অন্তর্ম খী করিয়! লইয়। যাইতেছে, আর অন্ত দিকে মপিমালা- 
বিভূষিত চিকুর-টাচর-কেশ যেন চঞ্চল ও উন্মত্ত বিশ্বকে বিষয়সম্পর্কে সম্পর্কিত 
করিয়া ষম-নিয়মাদির বশীভৃত করিয়া আনন্দতৎপব করিয়া রাখিক্সাছেন। 
একদিকে ভাবে ঢুলু চ,লু ছুলু বিলোল-নক্পন নিলিপ্র দৃষ্টিতে বিশ্বকে লক্ষ্যহীন 
ও উদ্ভাস্ত করিয়া দিতেছেন ; আবার অন্তদিকে প্রেম-মাথা লঙ্জাবনত আঁধি- 
যুগল হইতে দয়, মায়া, ভক্তি, গ্রীতি প্রভৃতি কোমল ভাবরাশি প্রঙ্থবণের স্তায় 
বিশ্ব প্লাবিত কবিয়া দিতেছে । মহায্মা গৌতম নির্বাক্‌-_নিম্তব্ধ! মহাত্মা 
গৌতমেব সর্বশরীর বোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, পুলকে প্রতিরোমকূপ কণ্টকিত 
হইয় উঠিণ--সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাঁত করিয়া একান্ত অস্তবে তন্ময় হইয়া চাহিয়া রহি- 
লেন--আনন্দে সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন রুদ্ধ হইয়া গেল,__অতৃপ্ত পিপাসায় আকুল-নম্বন 
ছুটী কেবণ নাত্র উন্ুক্ক রহিল। আর দব্‌ দব্‌ ধারে অবিরল অশ্রধার! বহিতে 
লাগিল। তখন দয়ার অবতাব দেবাদিধেব মহাদব মধুর স্বরে বলিলেন, “বৎস, 
বর গ্রহণ কর” গৌতম তেমনই একাগ্র-হ্বদয়ে সেই মনোরম মুর্তি দেখিতে 
দেখিতে অতি দীন ভাবে বলিলেন “দেব, আমাম্ পবিত্র ককন'» সেই 
প্রেমের দেবত! মধুর হাসি হাসিয়া অতিশয় স্েহভরে উত্তব করিলেন, “বৎস, 
তপোধন, তুমি চিরকালই নিষ্পাপ-তোমাকে দর্শন করিলে পাপীর পাপ 
দুরে যায়।” গৌতম পুনবাঁয় বলিগেন, “আমাকে গো-হত্যাজনিত পাপ হইতে 
মুক্ত করুন।” 

দেবাদিদেব মহাদেব পুনরায় বলিতে আরম্ত করিলেন, “তুমি ত* গো-হত্যা 
কর নাই। ভগবান্‌ ছলনার জন্য গো-খপ ধারণ করিয়াছিলেন । সেই স্ত্রীপরায়ণ 
খধিগণ বিদ্বরাঁজ গণেশের আরাধনা করিয়া এই প্রকাব বব গাভ করিয়া তোমায় 
এতদুর নিধ্যাতন করিয়াছেন। তোমাকে দেখিলে লোকে নিষ্পাপ হইবে, কিন্ত 
সেই ছষ্ট খষিগণ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও শুদ্ধ হইতে পাঁবিবে ন11” 

মহাত্মা গৌতমের হৃদয় প্বন্ময়ে ও আনন্দে দ্রবীভূত হইল। একান্ত অন্তরে 
অশ্রপূর্ণ নেত্রে চাহিয়৷ স্তত্তিত হইয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, “হে দেব! সেই 
খধিগণই ধন্ত ; কেন ন! ত্াহাপ্দর কূপাতেই আজ আমি আপনার প্রসাদ লাভ 
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করিয়া কৃতার্থ হইলাম, সেই খষিগণের প্রতি সদয় হউন।” তথন মহাত্মা 
গৌতম-হৃদয়ে যেন অপার-জীব করুণা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন ধীরে ধীরে 
বলিলেন, “হে দেব! যখন জগতে আমার পাপ প্রচারিত হইয়াছে, তখন তাহ! 
ক্ষালন করা উচিত, আমায় গঙ্গা প্রদান ককন।” মহাত্মা গৌতমের এই 
প্রার্থনায় যেন এজগতের সমুদয় বন্ধ ও পতিত জীবের কাতরোক্তি একম্ুরে 
বাঞজিরা উঠিল । 

মহাত্মা গৌতমের এতাদৃশ কথা শ্রবণ করিয়া সেই করুণাময় দেবতার সম্মিত 
ব্ধন আনন্দে মেঘমুক পূর্ণ চন্দ্রের স্যাস উদ্ভাষিত হইয়া উঠিল। তখন 
দেবাদিদেব মহাদেব, এই পৃথিবীর যাহ! সার,__সমুদয় স্বর্গের যাহ শ্রেষ্ঠাংশ,__ 
মহেশ্বরের বিবাঁহ কালে--মাহা, চৈতন্য-জননী যখন যখন নিগুণ ঈশ্বরের সহিত 
মংমিলিত হইয়া লীগ-তরঙ্গ বিস্তার করিলেন, তখন সে গঙ্গাঁবারি মহেশ্বরের 
নিকট হইতে ব্রহ্মা লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই অবশিষ্ট গল্গাবারি হস্তে 
লইয়! মহত্ব! গৌতমকে প্রদান করিলেন। তখন সেই সকলের তত্বার্থ-রূপিণী 
গঙ্জাদদেবী সৌম্য মূর্তি পরিগ্রহ পূর্বক আকাশ মণ্ডল মনোরম জ্যোতিতে 
আলোকিত করিয়! বিবাক্ষমানা হইলেন। মহাত্মা গৌতম দেখিলেন “মুক্ূপ 
সুন্দর তন্ু মালা-গন্ধ-বিভূষিত , গুপ্রসন্ন স্থবদনে " সুন্দৰ নয়ন মুগল করুণার 
উৎসে, বিশ্বমাতাইয়া দিতেছে ১, কোটী-চন্ত্র-সমপ্রভা জ্যোতিশ্বী-তন্থু হইতে 
বিচাশিত সুধা ধারার ধরাতল অভিষিক্ত হইতেছে; মস্তকে শ্বেত ছত্র,_-স্বেত 
চামর উভয় পার্খে আন্দোলিত; স্্রাম্থর খধিমগ্ল ও ত্রৈলোক্যবানা সকলে 
অবিশ্রান্ত প্রণিপাত করিয় কৃতার্থ হইতেছে __ত্রিনস্বন! চতুভূর্জীর রত্নালঙ্কার 
ভূষিতা, বরাভয় নৃত্তি বিরাজমানা। কলি-কলুষ বিনাশ করিবার জন্য 
মহাদেবের আজ্ঞায়, সেই করুণাময়া দেবী নদারূপ ধারণ কক্রিয়া, ব্রহ্মগিরি 
হইতে অবতীর্ণ হইলেন, ও সেই খধিকে পবিত্র করিলেন , আর যাবৎ কলিযুগ 
থাকিবে তাব পাপিগণের পাপ মোচনের জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সেই 
পুণ্য প্রবাছিনী গোঁদাবরী যেন শল্ভু-আরধনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতেই 
ধরাঙল প্লাবিত করিলেন। তখন প্ররেমাধীন দেবতা গঙ্গার কাতরোক্তিতে 
তাহার শন্তু-বিরহ-সস্তাপ নিবারণ করিবার জন্য, সেই গোদাবরী-কোলে লিঙ্গসুত্তি 
ধারণ করির় 'ত্রান্বকেস্বর নামে বিখ্যাত হইয়! বিরাঞ্রমান| হইলেন । অপার দেব- 
করুণার স্থৃল প্রকাশে অতিশয় আশ্চধ্যা্িত ও আনন্দিত হুইয়! লিদ্ধগণ, দেবগণ, 
খাষগ সকলেই সেইখানে সমবেত হুইর। স্তব করিতে লাগিলেন। তথন সেই 
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তীর্থ, স্বর্গ অপেক্ষাও মনোরম হইয়া উঠিল ;_ কেন না স্বগগবাসী ও মর্ভাবাসী 
এমন কি পাপী ও পতিত জীব পর্যান্ত আজ একত্র হইয়া একই আনন্দে ও একই 
স্তব-স্তুতিতে যোগদান করিলেন। 

মহাত্মা গৌতমের শিষ্গণ ও অহল্যা, সকলে আসিয়া! মহাত্মা গৌতমের 
চরণ বন্দনা করিজেন। গৌতম সকলকেই সাদরে সম্ভাষণ করিয়া! কহিলেন, 
“তোমাদের শ্রম ও পরিচ্ধ্য| সার্থক হইল । সেই তপোবনবাসী খধিগণই ধন্য। 
তাহাদের পুণ্যেই আজ জগৎ পবিত্র হইল” 

অহল্যা। যখন খষি খাষ-পত্বীগণ তিরস্কার করিলেন ও লো প্রহার 
করিয়া অপমান করিলেন, কেন তখন কাদিয়াছিণাম ?_-কেন তখন তাহাদের 
উপর অত ছুঃথ করিয়াছিপাম? কে জানিত তাহার মধ্যে ভগবানের এত দয়া, 
এত করুণ! লুক্কায়িত ছিল! 

শিষ্গণ কহিলেন । “আহা, ভগবান্‌ তোমার মহিমা! কে বুঝিতে পারে? 
সেই শ্ত্বীপরায়ণ খধিগণের আচরণে জগতের এতদূর মঙ্গল সাধিত হইবে 
তাহ। কে জানিত। আজ বুঝিলীম কাহারও প্রতি বিদ্বেষ ব। অবজ্ঞা কর! 
উচিত নয়। সকলে জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই ভগবৎ-মহিম1 প্রচার করিবাঁব জন্তই 
কর্ম-নিরত রহিয়াছে ।” 

সকলে এই প্রকার কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় সেই তপোবনবাসী 
খ্বধি সকল প্ীগণের সহিত নান করিবাব জন্ত আগমন করিলেন। তাহার! 
আসিঞা যেমন সেই পৰি গঙ্গাবারি স্পর্শ করিলেন, হরি! হরি! অমনি' 
গঙ্গাদেবী অন্তহিতা হইলেন। আর সেই খাঁষ ও খাধিপত্বীগণের সর্ধাজগ ও হদয় 
ছক ছুরু করিয়া কীপিয়! উঠিল। কেন খধিগণ?-_-কি জন্য এত বিহ্বল 
হইয়া পড়িলে?__কোথায় তোমাদের বিদ্ধা-বুদ্ধি?_-কোথায় তোমাঞ্গের 
আত্মাতিমান? কিযেন এক মহান্‌ দর্পণ তাহাদের সন্ুথে আর সেই 
দর্পণে, তাহাদের প্রক্কৃত *্প্রতিমুত্তি প্রতিফলিত হইতে লাগিল !- স্ত্রীগণের 
কপটত।, খধিগণের স্ত্রেণতা, সরল-চিত্ত গৌতমের উপর অত্যাচার--ভোগ- 
স্থথের মমতা-_তীহাদের বৃথা গর্ব ও আত্মাভিমান। সৰ এ ককালে তাহার্দের 
সন্ুখে প্রতিভাত হইল; শত কর্মের অন্ুশোঁচন! ধেন শত সহত্র বুশ্চিকের স্ার 
ংশন করিতে লাগিল। আর সেই লদাশয় খষি গৌতম, সম্পুখে দণ্ডারমান__ 
তাহাদের উদ্ধার়ের অন্ত গঙাদেবীর স্ততি করিতেছেন। এ দৃশ্ত তীহাদের পক্ষে 
আরও ভয়ানক ! আজ যদি গৌতম খধিদিগকে ছব্ণাক্য বলিতেন, আজ ধরি 
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তিনি তাহাদিগকে লোষ্টপ্রহার করিতেন, তবে তাহাদের এই চিত্তরেশের বোধ 
হয় কিছু লাঘব হইত কিন্তু সেই অপরুত, অবমানিত, তিরস্কৃত ও লাঞ্ছিত 
গৌতমের এই সদয় ব্যবহারে তাহারা যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দর্শন করিতে 
লাগিলেন--ষেন নবকের বিভীষিকাময় চিত্র দেখিয়া মুহুমুছ ত্রাসিত হইতে 
লাগিলেন। কেন মা গঙ্গে পতিতজীবের প্রতি তোমার এত নিগ্রহ ! !__ না নাঁ_ 
ইহাই জগতের নিয়ম ;১--যে অগ্রিতে স্বর্ণ সুন্দর হয়, সেই অগ্থিতে কার্ট অঙ্গারত্‌ 
প্রাপ্ত হয়। তথন দৈববাণী হইল “উহাবা রুতত্ব। বৃথা তাপস-বেশধারী, 
অভিমানী ও অসমীক্ষকারী, আমি উহাদের মুখ-দর্শন করিব না।% মভাত্ম! 
গৌতম ভক্তিগদ্গদ শ্ববে ও স্ততি-পূর্ণ-বাক্যে উত্তর করিলেন, *মাতঃ1 প্রসন্ন 
হউন? শ্বয়ং মহাদেব আপনাকে, সকলকেই উদ্ধীর করিবার জন্য প্রেরণ 
করিলেন; আপনার তাহার বাক্য মিথ্যা করা উচিত হয় না।” এদিক 
সর্বতত্বার্থরূপিণী ও তপঃ সিদ্ধিব ফলম্বরূপিণী গগ! এ প্রকারে বিমুখ হইলে 
ব্রাহ্মণগণ যেন হতণ্রী ও লক্ষীত্রষ্ট হইয়। গেলেন-_সাহস, উৎসাহ, উদ্যম, 9 তৃপ্ডি 
তীহাদ্দিগকে পরিত্যাগ করিল। এই স্থুল দেহেই যম-যাতনা ভোগ হইতে 
লাগিল। তখন পুনরায় দৈববাণী হইল, “হে গৌতম, উহ্ারা তোমার প্রতি 
যে আচরণ করিয়াছে, তজ্জন্ত একশত একবার ব্রহ্মগিরি প্রদক্ষিণ করিলে, 
তবে আমার অনুগ্রহ লাভ করিতে পাবিবে।”” তখন মহাত্মা গৌতম তাহা- 
দিকে সেই প্রকার উপদেশ দিলেন। ভখন সকলেই বলিতে লাগিলেন “ঘন্ত 
মহাত্মা গৌতম! তৃমিই ধন্য পতিত ও নারকী জীবের যে গঙ্গস্পর্শে 
অধিকার, আজ আমরা জপ, হোম ও ত্রিসন্ধ্যাপরায়ণ ব্রাহ্মণ হুইয়াও সেই 
গঙ্গা-ম্পর্শের অধিকারী হইতে পারিলাম ন1। হায় ইহা আমাদেরই ছুষষ্মের 
ফল!” তথন ব্রাচ্ষণগণ অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে পত্বীগণের হস্ত ধারণ 
করিলেন। সেই খধিপত্বীগ তখন অধোবদনে নিরন্তর অঞু বিলর্জন 
করিতেছেন, আর অহল্যার প্রতি মিথ্যা-দোষারোগে, তাহাদের হৃদয় মধ্যে 
এক নিদারুণ ব্যথা উপস্থিত করিয়াছে। অবশেষে অতিশয় ব্যাকুল চিত্তে 
তাহারা ব্রহ্ষগিরি প্রদক্ষিণ করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন। তখন সেই 
খাবি ও খষিপত্বীগণের চিত্ত লজ্জায়, ছুঃখে ও ভয়ে বিকল হুইয়৷ উঠিল। এক 
শত এক বার ব্রহ্ষ-গিরি প্রদক্ষিণ করিয়া আবার যে ফিরিয়া আলিবেন_- 
আবার যে এই গোদাবরীর পূর্ণ-সলিল স্পর্শে পবিত্র হইবেন, সে আশা! 
কাহারও হায়ে স্থান পাইল না। তবে, আপামর-চগ্জাল ও মনুষ্যগণ যে 
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অধিকারে অধিকারী--যে গঙ্গা-বারি স্পর্শ করিয়! পবিত্র হইতেছে,__আজ 
তাহারা সেই অধমদ্দিগের অধিকার হুইতে চ্যুত হুইলেন,_-তাই ভাবিয়া 
প্রাণের আশ! পরিত্যাগ করিয়া! প্রায়শ্চিত্ত আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন? 

সেই কোমলাঙ্গী রমণী-গণের সহিত গমন করিতে করিতে, তাহাদিগকে 
অশেষ-বিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল। বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশে গমন করিতে 
করিতে, সেই রমণী গণের চরণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। স্বামিগণের অন্ুবন্তিনী 
হইয়া প্রতি পদ-বিক্ষেপে, প্রতি শোণিতাক্ত পদে, দেহাত্ম-বুদ্ধিকে পদ-দলিত 
করিতে লাগিলেন। কথন প্রচ বৌদ্রের উত্তাপে মৃতবৎ, কখন বা অনাহারে 
ও তৃষ্ণায় মুমূষুর স্তায় হইয়া পড়িলেন। যতই সেই সকল বিদ্ব ও বিপত্তির মধ্যে 
পতিত হইতে লাগিলেন, ততই শ্রীভগবানে ভক্তি ও বিশ্বাস বুদ্ধি পাইতে লাগিল। 
আবার রজনীতে সিংহ ব্যাপ্ত্রের গভীর গঞ্জন ! জীবনের আশা ও আত্ম- 
রক্ষার উৎসাহ তাহাদিগকে একবারে পরিত্যাগ করিল। দৈব দুর্ঘটনার 
এই সকল করাল মৃত্তি দেখিয়া ও অনাহারে, অনিদ্রায় গ্তাহাদের জীবন 
ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আদিল । উদ্যম, উৎসাহ ও সহিষ্ণুতা মুসুযুর জীবনী- 
শক্তির ন্যায় ক্ষীণ হইন্না পড়িল। তখন নিরুপায়ের উপায়, অগতির গতি, 
ভগবানকে স্মরণ করিয়া লানা প্রকার অ্তব-স্তরতি করিতে লাগিলেন। 
অতীত জীবনের ঘটন! সকল ন্মরণ করিয়া বারংবার ক্ষম! ভিক্ষা করিতে 
লাগিলেন। 

মহাখ্বাঁ গৌতম গর্শীদেবীর আদেশে কুশাবর্ত নামে এক তীর্থ নিম্াণ 
করিলেন। সেই তীর্থ অতিশয় মনোরম হইল। সেই স্থানে গৌতম ও শিষ্যগণ 
কি্দ্দিন বাস করিলেন। একদিন অহল্যা ও গৌতম গোদাবরী তটে স্নান ও 
শিবপৃজাদি ক্রিয়া সম্পক্প করিয়া সেই নদীতটে অবস্থান করিতেছেন ; এমন 
সময় অহল্যা, মহাত্মা গৌতমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন “হে খ্াষিশ্রেষ্ট, 
এই গোদাবরী সলিলে বহুলোক স্নান ও শিন আরাধন! করিয়া কৃতার্থ 
হইতেছে, কিন্তু সেই তপোবন-বাসী খধি ও খধিপড়ীদিগকে অগ্তাপি ফিরিয়া 
আমিতে দেখিলাম ন1। আহা, একশত একবার গিরি প্রদক্ষিণ করিয়! 
আর কি তাহারা ফিরিয়। আাসিবেন? আর কি তাহাদিগকে দেখিতে 
পাইব? কেন গঙ্গাদেবীকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের প্রারশ্চিত্তের বিধি লঘু 
করিলেন না ?” 

গৌতম। “দেবতারা আমাদের অপেক্ষাও দয়ানু। কাহার কেমন করি!» 
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হিত-সাঁধন করিতে হয় তাক তাহারাই জানেন। আমাদের তাহাতে হস্তক্ষেপ 
করা উচিত হয় না।” 

অহল্যা। “আহ তাদের কি অপরাধ ?-_বিদ্বরাঞ্জ গণেশ যদি বর-দান 
ন। করিতেন-_-ভগবান ঘদ্দি সেরূপ ছলনা না! করিতেন, তবে এই তুর্ঘটন! কেন 
ক্ঘটিবে। যদি তাহাদের একজন পথ-ক্লেশে প্রাণত্যাগ করেন, তবে আমাদের 
চিরকালের জন্ত দুঃখ থাকিয়! যাইবে । লঘুপাপে গুরু দণ্ড তোমার বিধান কর! 
উচিত হয় না। গঙ্গাদেবী এই গুরুদণ্ড বিধান করিয়া! তোমাকেই পরীক্ষা 
করিয়াছেন ।* 

গৌতম। “না৷ অহল্য। । ব্রাঙ্মণের পাপ কখন লঘু হয় ন!। শ্রাক্মণ ভগবানের 
হৃদয়-_ ব্রাহ্মণ সর্বদাই অগ্নির ন্যায় বিশুদ্ধ হইবেন। ব্রাহ্মণের উপরই জগৎ 
প্রতিপালন ও পতিতের পাপ মোচনের ভার স্তস্ত রুহিক়্াছে । যেমন ধনীর ধর্ম 
ধন বিতরণ কর, যেমন প্রবলেব ধর্ম হুর্বালকে রক্ষা করা স্বামীর ধন্ম স্ত্রীকে 
প্রতিপালন করা, তেমনই ব্রাহ্মণেব ধর্ম হৃদয়ে হুদয়ে ধর্মবুদ্ধি ও ভগবং-ভাঁবকে 
উত্তমরূপে পরিস্ফুট করান। একদিকে দেবগণ ও অন্তদিকে আচগ্ডাল বিশ্ববাসী, 
মধ্যে ব্রাহ্মণগণ দেব ও বিশ্ববাসীর সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়! দপ্তায়মান। সুতরাং 
তাহাদের দায়িত্ব শুরুতব, পাপও গুরুতর এবং দণ্ড 9 গুরুতর । তীছারা যে 
সকল কর্ম করিয়াছেন, ভোগের দ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে; এবং তজ্জন্ত 
কিছুকাল অতিবাহিত হইবে। কালপুর্ণ না হইলে বান্ছিত বন্তলাভ হয় না। 
প্রিয়ে ! বুথ! উদ্বিগ্ন হওয়া! উচিত হয় না” 

অহল্য!। “এঞ্জগতে ভগবানের নিয়ম ও উদ্দেস্ঠ বুঝিতে পারিলাম না। যে 
ব্রাঙ্মণগণকেই এই মহামঙ্গলের মুল কারণ করিলেন, আবার তাঁহ।দেরই এই 
গুরুতর প্রায়শিত ! 

গৌতম । গুন অহল্যা,_ 

মাহত্বা গৌতম দ্েখিলন সেই তখোৌবনবাসী খধি ও খধিপত্বীগণ নকলে 
ল্লান করিয়া তাহাদিগের নিকট আগমন করিতেছেন। মাহাত্বা গৌতম তাহাদের 
নিকট গমন করিয়া যথাবিধি অভার্থন। করিয়া! কহিলেন “হে খধিগণ; অক 
খ্বধিপত্তীগণ! এই হতভাগ্য গৌতমই আপনাদের এই ক্লেশের কারণ। অপরাধ 
মার্জন। কর্ন ।” 

তখন সেই খধিগণ আর অস্রসংবরণ করিতে পারিলেন না; জ্ানন্দে ও 
একাস্ত কৃতজ্ঞতার দ্রবীভূত হইয়া বাম্পগদ্গদ স্বরে কহিতে লাগিলেন, “ছে 
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মহাত্বন্‌! তোমার স্টার মহৎ ভির এরূপ বাকা আমাদের স্তান়্ অধমের প্রতি 
আঁর কেহ কখনও বলেন না। শ্বর্গীতিলাধী দেবগণও ছেষ করিয়! থাকেন) 
কিন্তু ভবদীর চরিত্রে ত্বেষ বা! রাগের লেশ মাত্র নাই । হে মহাত্মবন্‌, আপনার চরিত্র 
ব্থস্ধ দেবত1 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র । আপনাকে ধন্ত ! আপনার সহিষুট- 
তাকে ধন্ত ! আমর! ধে আপনার সহিত শক্রতা করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাদের 
ও আমাদেব্‌ পত়ীগণের অপরাধ মীর্ভন। করুন| এই ক্ষমা ভিক্ষা এখন নিশ্রয়ো- 
জন। কারণ আগ্রেই আপনি আমাদিগকে মার্জনা করিয়াছেন । আবার, এই 
অধম ব্রাঙ্মণগণকে পাপ যুক্ত করিবার জন্ত--শক্রগণের পরম মঙ্গল সাধনের জন্য 
আপনার সমস্ত তপস্যার ফলকে যে প্রয়োগ করিলেন.-তাহাতেই এই তপঃ- 
সিদ্ধিূপিণী পতিত-পাবনী গোদাধরী-গঙ্গা-_প্রবাহিত হইল ) আর আচগ্াল- 
নর লোক নিষ্পাপ হইয়া আপনার স্তরতি গান করিল! আর, যাবৎ চন্দ্র-দিবাকর 
বি্মান থাকিবেন, তাবৎ এই ত্রান্বকেশ্বর লিঙ্গ গোঁদাবরী-কোলে বিরাজমান 
ধাকিবেন, তাবৎ এই অধম ব্রাহ্গণগণের ন্কৃতি ঘোষণ। করিবে । ইহাই আমাদের 
সারা জীবনের ৩পস্যার ফল--ইহাই আমাদের এখন একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত | হে- 
গৌতম, হে অহলা, অ'ম'দের অপরাধ মার্জন1 করুন ।” 

তখন খাঁষপত্বীগণ খলিলেন, “হে অহণ্যা, তোমাকে কত তিরস্কার 
করিয়াছি--কত উপহাস করিয়াছি, কত শক্রতা করিয়াছি_-তুঁমি তাছার উপর 
আমাদের প্রতি দৃব্যবহার করিতেছ- কিন্তু এখন আমরা তাহাতে সুখী নই-_ 
তুমি একবার আমাদের তিরস্কার কর-- আমাদের গাত্রে লোষ্র নিক্ষেপ কর-_ 
এ দেখ অহলা।। এষ্ট ব্রহ্গগিরির প্রস্তরাথাতে আমাদের চরণ ছিন্ন ভিন্ন 
হইয়াছে, দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে , কিন্তু মনে হয় তাহাতেও প্রায়শ্চিত্ত 
হয় নাই।' 

অহল্যা। “ভে ভগিনীগণ ! আমি তোমাদের জন্ঠ এ বুক্ষ তলে কতদিন 
আসিয়া অগ্র-বিদর্জন করিয়। গিয়াছি। মনে হইত তোনরা এই পথশ্রমে আর 
জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া আমিতে পারিবে না -আর দেখা হইবে নাঁ-কেন 
তোমাদের উপর দু:খ করিয়াছিলাম--কেন তখন লোষ্ট্ প্রহারে ব্যথিত হুইয়া- 
ছিলাম ; কে জানিত যে মেই তিরস্কারের মধ্যে জগতের এত থানি মঙ্গল লুকান 
ছিল। তাই দেই তিরস্কার, দেই-লোষ্্র প্রহার- সর্বস্ব ত্যাগ করিয়! নির্জন 
বাস--ব্রহ্গগিরি প্রদক্ষিণ আজ এত ন্ুখের বলিয়া মনে হইতেছে । তন্নীগণ! 
আজ আমর|। অকপট স্বদয়ে ও ওক্তি ভাবে এই পুণাপ্রবাহিনীকে ও ক্রযস্বকে- 


২৪৮ পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 
ছ্বয়কে প্রণাম করি। আর আমাদের স্বদয়ে যেন চিরকাল এই ভ্ঞান থাকে 
যে এই গোদাবরীর আবির্ভাব ও মহেশ্বরের লিজরূপে অধিষ্ঠান তোমাদের পুণ্যের 
ভন নয়, মহাত্মা গৌতমের তপন্তার জন্তও নয়, ইহ1 কেবল গ্ীতগ- 
বানের পতিতোদ্ধারিণী শক্তির লীল! ও মহিম। বিস্তারের জন্য 
_-ইহা তক্তবাঞ্চ।-কল্পতরু পতিত-পাঁবন ভগবানের অনন্ত- 
জীব-করুণার অক্ষয়-কীর্ডি-স্তভ। 
“দিশেহারা 


প্রার্থনা । 


ধদি কছু মোহের সে রঞ্জিত বিচিত্র 

- রূপে, হুতভাগ! মন ভুলিয়! পবিত্র 
_সে প্রেম-মধুর দুটি, ধায় অন্ত পানে 
হে প্রভূ বিশ্বের নাথ! ক্ষমিও অধীনে। 
সংসার-“সাহারা+ মাঝে যদি বারিভ্রমে 
মায়া-মরীচিকা হেরি সতৃষ্চ নয়নে 

যদি ধাই , অসংষত চপল মনের 
অবিবেক কর ক্ষমা এ দীন্হীনের | 

তবু জেনো, মহারাজ ! তোমারেই খুঁজি 
বিপথে হারাই পথ, দুরাশয় মজি ; 
তোমারি লাগিয়া ফিরি, না পাষ্ট সন্ধান; 
অজ্ঞান-তমসা আছে আববিষ়্া প্রাথ। 
তা'হ নাথ! ক্ষমা কর, ধবি পদ ছুটা 
কত মিথ্যা মোহ মাঁয। অপরাধ-ক্রুটি ৷ 


শ্রীলীলাদেবী । 
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ইতি সলনি ্ ্ল্্শ্ট্্্শ্ঠ্্ললশ্শল উর 








এগ] 


এসগেো. এস মাজি ফুলরাজ নতশির 
তোমার আগমনে শুভক্ষণে সববস্থির, 
ত্রিদিব আলো ক'রে তবতরে শশধর 
সমীর বহে ধীরে থরেখরে সুখকর । 
তোমার তরেএযে ফুললাজে পথ-ঘাঁট 
নাচিছে ধাঁনভব! দিয়ে সাড। ক্ষেতমাঠ |" 
কলসী কাথে লয়ে নারীধেয়ে আঁগুলিতে 
*ঢোলক কাশীরবে শিশু সবে একচিতে। 


বসন নব পৰি হাত ধরি ছাসে বি 
তোমার তরেএযষে এদেসেজে নাচে শিশু। 
আজিকে জাগরিত মুখরিত সবস্থান 


গুনিছে একচিতে হরধিতে তব গান 

এসগে। এপস, তারা ছুঃখ-হরা ভাঙ্গাখরে 

পতিবে নবপ্রাণ সবজন তব বৰে। 
শ্রীকমলাকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। 


১০১০ 


এস-ই। 


'ছদয় দেবত। আদিল কি মোর 
শঙ্খ বাজে কি তাই? 
"আরতির দীপ থাঁকিন্তা থাকিয়া 
জলিয়া উঠে কি তাই? 
ইঁপের গন্ধে দিগ্‌ দিগন্ত 
ভরি! উঠেছে আঞ্জ 
জাত্র-মুকুল গন্ধে আকুল 
কুহরে বিহগরাজ ॥ 
চৌদিকে আজি ফুটে উঠে ফুল 
কাহার পাইয়া সাডা, 
গগনে অগণ্য দীপালির মত 
চমকে চন্ত্র-তার! ? 
সকল হৃদয়ে বসন্ত উদ্দিল 
মলয় বছিছে ধীরে, 
এতদিন পরে প্রবাস হইতে 
সথ! কি আদিল ফিরে 
দি এসে থাকে, বন্ধু আমার, 
মাধুরী নয়নে মাথা 
গৌগিন আবাদে ডেকে নিয়ে তা'রে 
(সেথা)-_ প্রাণে প্রাণে হক দেখা ॥ 





জুটায়ে পড়রে হৃদয় আমার 
নুটাঁও চরণতলে 
সথা যে এসেছে লইতে আমায় 
আপন বক্ষে তুলে 
ফেলে দেবে আঞ্জি, দুরে ফেলে দেরে 
সকল চিন্তা কর 
কি করুণ স্থুরে বেজে উঠে হাশী 
ছিড়িয়! সকল মর্শ ॥ 
অশ্রধোত হৃদয়ে তীহানে 
বদাও আদর করে 
কতদিনকার কত যে বেদনা 
সব যাক্‌ দূরে সরে। 
মধু হয়ে উঠুক্‌ অনল অনিল 
মধু ক্ষরে যেন সলিলে 
ফুলে ফুলে মধু ভরিয়া! উঠুক্‌' 
গন্ধে ব্যাকুল মুকুলে । 
(সব) হৃদয়ে হর্দয়ে মধু বরধণ 
হউক অজঅ ধারে 
মাতৃম্তন্তে সুথে ও দৈন্ে 
ঝরুক অমৃত অবরে ॥ 


ধনী ও নির্ধন। 


€*%) 
তোমার সকর্ণি আছে। 


আঁছে ধন জন, মান, নাম, 
উক্তি, মুক্তি, শক্তি, আরাম, 
বূপ-মহিম1, জান-গরিম! 
প্রভু হে! সকলি আছে। 
(২) 
তোমার সকল আছে। 
"দশ দ্িশে হাসি, আধারে আলোক, 
বিশ্বে শান্তি, দৃষ্তে পুলক, 
পলকে সৃষ্টি, সকলে দৃষ্টি, 
আছে ত” সকল আছে। 
(৩) 
তোমার সকল আছে। 
বিনীত দগ্নিত, শক্ত সেবক, 
ভূত্য বিনৃত, ভক্ত সাধক, 
ৰলিতে, “কাঙাল তরিতে দয়াল,” 
প্রভৃহে! সকলে আছে ॥ 


(১) 
আমার কিছুই নাই। 


নাহিক অর্থ, নাহিক জ্ঞান, 

রূপ, গুণ নাহি, ফুল, শীল, মান, ! 

নাহিক শক্তি, নাহিক ভাক্তি, 
নাই গো! কিছুই নাই। 


(২) 
আমার কিছুই ত” নাই। 
মরমে সরম, জর্গতে জর, 
জীবনে তৃপ্তি, অন্তরে নয়, 
সাঁধনে পিদ্ধি, কর্মে খা্ি, 
নাই ত, কিছুই নাই । 
(৩) 
আমার কেহই নাই। 
সহৃদয় সথা, সহায় পোসর, 
বিপদে সম্পদ, শ্নেছের দোদর, 
ছঃখী বলিতে, দুঃখ করিতে, 
আমার কেহ যে নাই!! 
প্রসাদ" 


ভাগবতের উপদেশ । 
( পুর্ব প্রকাঁশিতের পর) 
তাগবতের ভগবান্‌।--১ 
আমরা দোখক়াছ যে 'ভাঁগবত শাস্ত্র নামক অধিকারে উপনীত হইলে 
জীব গ্রীভগবানকেই পরম তত্ব বলিয়া! জানিতে পারে। সেইজন্য তাগরত 
শান্ত এমন কৌশলে উপদেশ দিয়াছেন, যে শান্ত হ্বদয়ে তদ্দারা তগবানেরই স্বপ্নপ- 
স্কুরপ আঃভ্ত হইবে। আর এখন জীব "মথাতো ধর্মজিত্ঞাস” বলি! ধর্শোক 


ইহ পন্থা [ নবপর্ষ্যায়, ১১২২ 


রূপ জানিতে চাহে ন) সে বুঝিয়াছে ঘে বিশ্ব একটা অবন্নব মীত্র,_উহ 
প্রক্ষেরই অভিব্যক্তি, একেরই খেলা । 'ধন্ধুট শবে শান্থ ভগবানের মহার্‌ অবয়বী 
ভাবের ইঙ্গিত করেন। পাঠক বুঝিয়। দেখুন হিন্দু- অভিধানগ্ভিমানী আমাদের 
এই স্তরের শিক্ষালাঁভ হইয়াছে কি ন1? বলুন সামান্য চট পঙ্ষীর মৃত্া হইতে 
হূর্ধ্যমগুলের প্রলয় পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই একের অভিব্যক্তি কেখিতে সমর্থ 
ছইঙ্কাছেন কি? আহারের সময় কি বুঝিতে পাঁবেন যে উহ! একেরই জন্য ? 
দস্তান উৎপাঁনকালে কি বুঝিতে পারেন যে “গ্রজনশ্চান্মি কন্দর্প” € যেমন 
মাপনার শরীরের প্রত্োক কার্য ভিতরেব অবস্জবী ভাবের প্রাণে দ্বার। সাধিত 
চ়, ফেমন প্রত্যেক অঙ্জেব যাহা কিছু কব! হয় বা সাধিত হয় সকলই 
একমাত্র আপনার “আমি”'ব ইন্গিত কবে, তন্রপ প্রত্যেক জাগতিক ব্যাপারে 
সেই একের অভিব্যক্তি হয়। যেভাবে গ্রত্যেক ব্যাপারেও সেই একেরই 
বিলাম বলিদ্া৷ দেখিতে পাওয়া যায় এবং যাহাতে অবস্থিত হইলে আর জগতে 
কোনও ক্ষুদ্রাপি ক্ষুদ্র ভাবটাও অদংশ্লিষ্ট ও সম্বন্ধবিহীন বিয়া অনুভূত না হর 
সেই ধারধনীল ও বহর খেলাম একের প্রক/শশীল ভাবকে ধণন্ম বলে। পক্ষান্তরে 
শরই ভাবটা স্কর্মরত করিবাব জনা, বিপবীত ক্রমে হিন্দুর জীবনকে পগবানময় 
কুরিবার জন্য, নিষেক হইতে শ্মশান পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপাবে ভগবানকে আনিবার. 
নিমিত্ত যে শাসনের প্রগান তাহাকে ধর্মশান্ত্র' বলে । নিষেকের পুর্বে গর্ভাধান 
অহ্ষ্টানের মন্ত্রগুলি একবাব পড়ন, দেখিবেন কেবল ভোগের জন্যই প্রযুক্ত 
আসংঘত কামভোগ হিন্দুব গ্রহণীর নহে । সংসারের জীবস্োত রক্ষার জন্য, 
আপনাতে প্রজাপতির অধিষ্ঠান সীধনপূর্ববক, ভগবত প্রসাদে সম্তানোঁৎপাদনের 
নামই"গর্ভাধান। এই প্রক্কাে অন্ু্ানসমূহ সম্পাদিত হইলে জীব বুঝিতে পারে 
যে তাঁছার সমস্ত চেষ্ট1, অভিব্যক্তি, ক্রিয়া, সকলই ভগবংভাবে তাহার প্রকাশ- 
ভাবের মহিম! সংরক্ষণের জন্ত প্রয়োগ কবাই হিন্দুব ধর্ম। আর লোভের 
বশে খাঁইলে চলিবে না_-তমসাচ্ছন্ন হইয়া ঘুমাইলে চলিবে না। আহারের 
মময় আপনাকে বৈশ্বানররূপে কল্পনা কব! চাই ও সেই বৈশ্বানরে সর্ক্বের জন্ত 
আছতি দেওয়া ,চাই। বিন বিশ্ব ও নর ( ড/০71এ 200 0১6 100%110081 ) 
সরে প্রকটিত হয়েন, ভিনিই বৈশ্বানর | স্থৃতরাং এমন করিয়া আহার করিতে 
হইবে যাহাতে বিশ্বের এতটুকু মঙ্গল সাধিত হয়। গীতামুখে শ্রীভগবান্‌ 
ঝলিলেন__“তে পচস্তোহঘং পাপাঃ যে পচস্তযাত্মকারণ!ৎ।” অর্থাৎ হাঁহারা 
ক্ষেবল নিজের জন্য অন্স পচন করে, সেই পাপাস্মাগণ কেবল ও পাঁপময় 'অপ্ই 


ভাঞ্জ ও ্ান্িন ) ভাগবতের উপদেশ । ২৫৩ 


ভক্ষণ করিরা থাকে । আর মোহবশে ঘুমাইলে চলিবে'না,_যদি সমান্ত শক্তি- 
গুলিকে আপনার ভিতরে মির সহিত মিশাইয়া দিয়া, তোমায় জগতের ত্র 
স্বরূপ হইয়া ঘুমাইতে পার, তবেই বলিব তুমি আধ্যের স্তাদ্র ঘুমাইতে শিখিয্াছ4 
ইহাই 'শয়নে পদ্মনাভ' শবে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। 

পরে যোগশাস্ত্রের সাহায্যে আত্মতত্ব পিদ্ধ কবিতে হইবে। আজকান 
তোমরা লকলেই যোগী। কিন্তু যোগের মুল ভাষ!টি কি জান? আমির 
ঠিতর যে 'দ্রষ্টা আমি” আছে, যে ফুটিলে একমাত্র পুত্রবিয়োগ ও তোমার 
বাজ্যাভিষেক কেবল স্বপ্ন-দ্রষ্ট খেলার মত মনে হয়, সেই আমিকে আত্মা বলে। 
আর বাহিরে সুখশান্তি ও অস্তিত্বেষ কণ! খু'জ্লে চলিবে না। যিনি আমির 
বাহিরে স্থিত কোনও বস্ত খা শক্তিব উপব স্থখ ও অগ্তিত্বের আশা ন্তন্ত 
করেন, তিনি এখনও যোগী হইবাব উপযোগী হয়েন নাই।  বাহাদৃষ্টি ও অনন্ত 
হইলে স্থিত প্রজ্ঞ যোগী হইবার উপায় নাই। ধম্মের সাহায্যে বাহিরের থেন! 
সমুহকে দেহ অবয়বীবহ ভাবমাত্র বলিয়া বুঝ। গেল; খেলাব ভিতর, সার্বজনীন 
শৃঙ্খলা ও একত্বের আভান পাওয়া গেল। কাযেই ব্যস্ত ও চঞ্চল হইবারু কোন 
কারণ নাই। যোগের সাহায্যে বুঝিতে পার! গেল যে, মেই অবয়বী €কবল 
অবয়বের থেলা লইয়াই থাকেন না, তিনি আমাৰ আম-স্বরূপ,২তিনি আমার 
হৃদয় সর্ধস্ব_-তিনি আমার নিতান্ত শাস্মায় কুটু্থ। অথচ আমার আমিটা 
সশীম, তিনি যে অসীন; আমাৰ মামিটা আনন্দমন্জ বটে, বিকাবার্থে, আর ঠিমি 
যে প্রকৃত ও ঘন আনন্দের সনাতন উতৎপ। তখন প্রাণেব তি৩র এক জা কাজ 
জাঁগিয়া উঠে ; এমন কি স্থৃতপ্রজ্র আনিব এহ শান্ত পরিপূর্ণ ভাব দেখিছ্া মনে 
হয়, সেনা জানি কতই মধুর “কতই শান্ত”, তথনই জীব ভগবত তত্ব সম্বপ্ধে 
জিজ্ঞাদা করিবার অধিকারী হয়। 

তবে ভাগবতের ভগবান কে ? জলদগস্তভীব স্ববে ভাগবত বলিলেন” 


“বদস্তি তত্তত্ববিদস্তত্* যজ,প্রানমদ্বয়ম। 
ব্রঙ্গেতি পরমা"ত্মৃতি ভগবানদতি শব্দাতে ॥% ১২১১ 


শীতাগুখে ভগবান্‌ বলিলেন-- 
“জ্ঞানং জ্েয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্ত বিষ্টিতম্‌ ॥ ১৩1১৭ । 


বঙ্গের নদিয়! নগর হইতে মহাপ্রভু বলিলেন -“অদ্বয় জ্ঞান্তত্ব ব্রজেজঃ 
নান 17 স্কৃতরাং সকলের উক্তি এই যে “চিদানন্দঘন অদ্বপ্ন*” *এক মত্তা' 


২৫৪ পন্থা! [ নবপত্ধ্যাক্স, ১৩২৯, 


আছে ও .তাহাকেই ভগবাঁন্‌ বলে। তাহাত' হইবার কথাও বটটে। জ্ঞানই 
এক্ষমান্র নিত্যসিদ্ধ, জ্বানই (০075010050655 ) সর্ববস্্র সর্ধন্ভাবের পরি- 
সগ্তাপ্তি। কিন্ত ইহাতেও কিছু বেশী বুঝা গেল না! দেখা যাউক শ্রীজীব 
গোস্বামীপাদ এ বিষয়ে কি বলেন। তিনি বলিলেন, “ভগবান্‌ জ্ঞান,-স্বরূপ ব 
চিদেকরূপ ) উহা অন্য কেন না স্বত£িদ্ধ এবং তজপ বা তাহা বিপরীত আর 
কোনও তত্ব নাই । এই একতত্বকেই ব্রহ্ম, পবম।আ! ও ভগবান্‌ শবে লক্ষিত 
করা হয়। যাহা! 'পারমেষ্ঠাদিঃ অধিক ও অধিকতব আনন্দময় পদ সকল 
অকিঞ্চিংকর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, সেই পর্মহংসগণের সাধনে ভগবানের 
সহিত তাদাত্ম্যতাব হইলে, ভগবানের শক্তির অ'শ ও তাহাব বৈচিত্তা গ্ুভৃতির 
অভিমুখে যখন দৃষ্টি না থাকে, তখন সর্বশক্তর আশ্রয়ন্ধপ ভগবানের যে 
বিশেষ ভাব আছে সেই ভাব গ্রহণ না কবিলে-_সুধু একত্ব অংশে চিত্ত স্থিব 
হইলে, ত্রীহাকে ব্রক্ষ'রূপে বু'ঝতে গাবা যায়। অর্থাৎ চৈতস্তের সমন্ধ ভাবের 
উপর ধাঁহাদের চিত্ত পরিনিষ্টি* ৬ইর়াছে, ধাহাদের হৃদয়ে আর বিশেষের 
পিপাপ। নাই, তাহারা দেখিতে পান বে তাহাদেব আত্মাকে ওতপ্রোত করিয়। 
একঘন একবস সত্তা আছে। “জ্ঞানং চিদদেকরূপং » অহয়ত্বরধাস্ত ন্বরংসিদ্ধ- 
তাদুশ-মগাদূশ তত্ব'ন্তব অভাবাৎ্। * +* * তাদকমেবাধণ্ডাস্বদপং তত্বং 
থুৎক্কৎপাবমেষ্ট্যাদি কার্দিকানপ্দপমুদয্লানাম্‌ পবমহংসানাং সাধনবশ'ৎ তন্তাদাস্মা- 
মাপন্নে সতি তদদীয় স্বরূপশক্তি-বৈচিত্র্য গ্রহণাসদর্থে চেতসি * * * ব্রন্গেতি 
শুবাতে 1৮» আব বীহাবা ব্র্ধানন্দপরায়ণ ভাগবতপরমহংসগণ, সেই সামান্য 
ভাবের অভ্যন্তবে শক্তিব মারা সংবক্ষণ কবত হইন্তি প্রভৃতির বাহিরে ও 
ভিতরে প্রকাশিত, অথচ স্বশক্তির সহিত অভেদ ভাবে স্থিত, বিশেষভাবে চিত্ত 
স্থির করেন, তাহারা দেখিতে পান যে তিনি জীবেব আমি-স্বরূপ হইলেও 
পরিপূর্ণ সর্বশক্তি বাঁলয়া আমি হইতে বিশিষ্ট, এইভাবে তাহাকে তগবান্‌- 
শব্দে লক্ষিন্ত করা হয়। “তাদৃ্ব্রহ্ষানন্বাণাং ভাগবত পবমহংসানাং তথানু- 
ভবৈকমাধক তম তীর ন্বরূপাননশক্তিবিশেষাত্মক তক্তিতাবিতেঘস্তরহির- 
গীন্দ্িয়েহু পরিস্কুবৃবিবিজ্ঞ তাদুশণক্িশক্তিমন্থতেদেন প্রতিপাগ্তমানং ভগবানিতি 
শব্যতে ইতি।” শক্তিবর্গ লক্ষণের ধর্ম বা অবদ্ধবী ভাবের অতিরিক্ত, 
কেবল, জঞানরূপ ভাবকে ব্রহ্ম কছে, আর অন্তধ্যামী মায়শক্তিবিশিষ্ 
চিৎশক্তি ভাবকে পরমাত্ন। কছে, আব পরিপূর্ণ সর্বশক্তিবিশিষ্ট ভাবকে 
ভগবান *লে। “তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্বর্দীতিকিন্তং কেবলং জঞানং ব্রদ্মেতি 


ভাছে ও আশ্বিন] ভাগবতের উপদেশী | ২৫. 


শব্দ্যতে। ন্তরধ্যামিত্বময়মায়া শক্তি প্রচুরচিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ 
সর্ধশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি 1৮ (ভাগবত-ভাষ্য )। 
ভাগবত অন্তত্র এবিষয়ে যা! বলিয়াছেন তাহ! হইতে ধাক্যসণৃহের অর্থোপ- 

লব্ষির সাহায্য হইতে পাবে। একাদশ ক্কন্ধে, উন্ধবের প্রতি উপদেশ নময়ে, 
শ্রীভগবান্‌ কহিলেন £- 

বিষ্জৌ ত্র্যধীশ্বরে চিত্বং ধাঁবয়েৎ কালবিগ্র্ে। 

সঈশিত্রমবাপ্লোতি ন্সেঅন্ঞক্ষেত্রচোদনাম্‌ ॥ ১৫ 

নাবাঁয়ণে তরীয়াখ্যে ভগবচ্ছবশব্দিতে | 

মনোমধ্যাদধদবোগী মন্ধপ্মা বশিতামিয়াৎ 0১৩ 

নিগুণে ব্রহ্মণ মদধি ধারয়ন্‌ বিশদং মনঃ। 

পবমানন্দমাঞ্োতি যত্র কাণমাইবসীয়তে ॥ ১৭ [ভাগ ১১১৫] 
চিত্ত ত্রিগুণাত্মিকা 'সর্ব'ভাব-প্রবণা মায়ার অধীশ্বরবপ বিষুভাবে স্থির করিলে 
সাধক জীবভীব ও জীবের উপাধি সকলের গ্রেবণাপক্তি গাভ বরিতে পায়েন, 
কিন্তু বিশ্বস্থষ্টি কবিবার অধিকাঁব লাভ করিতে পাবেন না। তুরীয় নারারণ- 
কপ ভগবৎ শব্দদ্ব'বা ই ক্ত পরম ভাবে চিত্তস্থির কবিলে যোগী বদীতা-দিদ্ধি লাভ 
করেন , এবং মায়ার সহিত সম্বগহীন নিপুণ ব্রন্মভাবে চিত্ত ধাবণা করিলে 
সাধকের পরমানন্দ ও কামাবসানীতা দিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

আমাদিগের গ্রামা ভাবের টিতত্স দিয়া তন্বগী বুঝিবার চেষ্টা কবা যাউক"। 

সকল জীবই আপনাকে “আমি” বলে, কিন্ত নকপেই একতত্বকে 'আমি*শকে 
লক্ষিত করে ন1| 'আমি অমুক” ইত্যাকার ভাবেই, আমাদের 'আ্িন্ান থাকে । 
'আমি অমুক” একথায় আমবা কি বুঝি ? শরীব প্রসৃতিব অবয়বীভাব আপনানত 
আরোপ করিয়া আমিটিকে দেখিতে যাই । ইচাই ধর্মের স্তর। এই স্তরে 
থাকিলে বাহিবের সর্রবের সহিত ভিতরের 'আমি'ব সম্বন্ধ থাকে, সুতবাং এ অব- 
'স্থায় 'জীবের উন্নতি” শব্দে শক্তিব বিকাশই বুঝার | এই শক্তির সাহায্যে সর্কের' 
সহিত'সম্বপ্ধ স্থাপিত হয় ) এবং য'হার ষত অধিক শক্তি তাহাকে সাধারণ জীব 
তত উচ্চ বলিয়া! বিবেচনা করে। সনাতন ধর্ম এ ভাবের পোষকতা৷ করেন 
না। সর্কের সহিত সন্বন্ধ থাকে, থাকুক্‌, তাহাতে ঝড় আসে যায় না। তবে এঁ 
সম্বন্ধের ফলে কোন্‌ তত্ব ফুটিনন! উঠে, তাহা লইয়াই উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিচার, 
“আমি যোগী', 'আমি ইন্ত্” “আখি ব্রহ্ধা” ইত্যাকার বুদ্ধির উদ্মেষ হইলে সেই 
জীবকে নিক সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। কিন্তু 'আমি ও জগৎ এতছ্ভয়ের 
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ক্রীড়াসমূছেব অত্রান্তরে, জীব যদি এক মহত্ব জ্ঞান্ঘন কতকটা 'আমি'র 
মত অথচ 'আমি'ব পরিপোঁষক বডৈথর্য/পূর্ণ “বড় আমির” সত্বান্থভব করিতে 
সমর্থ হয়, তখনই ভগবানের আভাষ প্রাপ্ত হয়। এই আভাষের উন্মেষ 
কবিবার নিমিতুই ক্ন্দশান্ত্রে অনুষ্ঠানসমূতেব ব্যবস্থা। দয়ার কার্য করিলে 
সাধারণ জীব আপনাকে দয়ালু বলিয়া বুঝতে পাবে। দয়াঁটা যে তাহার আমির- 
ধন্ধ ও সেই জন্ত তাহার আহিটা যে সাধারণ জীব হইতে উচ্চে উাঠয়াছে, তাহ! 
দেখিয়াই সামান্ত সাঁধকেবা ক্ষান্ত হয়। সে ক্ষুদ্র অহঙ্কাবেব ₹শে দয়াব ভিতরে 
সর্বাত্মিকাঁভাবের বিকাশ (দখিতে না পাইয়।, দয়াটীকে ছিন্ন আনিব সছিত যোগ- 
কবিয়াই গবিবিত হয়, “আমি ভোগী”' “মামি যোগী, “আমি দয়ালু প্রভৃতি ভাবে 
ছোট আমিকে লইয়াই বাস্ত। সে ভগবানব আবাধন! কবিতে পাবে) তাহাব 
সেই আবাধনা কেবল ক্ষুদ্র আমিটাকে ফুটাইবাব জগ, কিন্তু যে বমিক সে বুঝিতে 
পারে যে দয়া অর্থে_ সকল জীবের সহিত তাহার আমিব এক্ত্ববাচক তত্বকেই 
বুঝায়। বামের “আামি' আমাব মতনই , এইন্ন্তই আমি ক্ষতি স্বীকাব কবিয়াও 
রামকে বিপদ হইতে উদ্ধার কাবতে যাই, এবং অষ্পষ্টন্পে বুঝিয়া ফেলি ষে ব'মেব 
আমি ও আমাব “আমি” এবং বাস্থবস্ত ও শক্রিনিচয়কে ব্যাপ্ত »রত কি এক 
প্রকাণ্ড, সর্কব্যাগা, কিয়ৎপবিগাণে 'আমিব” মত, অথচ আমির প্রেরক কি এক 
তত্ব আছে) তাহার থেনার বাহিবভিতব এক হইয়া কি জানি কেমন ঘন 
আনন্দময় হইয়া যাযস। নেই ঘন আনন্দে ক্ষণকালেব জন্যও ছোট "আমি, সমুহ 
ডুবিয়া যায়। এই তত্বকেই শাস্ত্রে ভগবান্ত শব্দে ইসিত করেন। এই তথ্বে অনন্ত 
জ্ঞান, শক্তি, বল, বীর্দা ও *তজ নিহিত আছে বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 
চিরকাঁল বুক্ষ হইতে আপেল পড়িম্না মাসিতভেছিল , কিন্তু নিউটনের হৃদয়ে কাহার 
খেলার বশে সেই এই সামান্ত আপেল. পতনে তিনি একটী বিশ্বঙগনীন শক্তির 
ইঙ্জত পাইলেন? এরূপ তন্থ ন! খাকিলে, বল কি করিয়! বাহিরের বস্তনিচয় 
তোমার জ্ঞান আনন্দ ও শঞ্ষি প্রভৃতির উৎকর্ষ সাধন করিতে পারে? সে 
বাহিরে আছে বলিয়াই, বাহিরের বস্ত্র ভিতবে আসিতে পারে । সে ভিশুরে আছে 
বলিয়াই বাহিরের বস্ত ভিতরে মিশিয়া যাইতে পারে । সে আমার আমির অভিন্ন 
বলিয়াঁই, আমাঁব রামরূপ জ্ঞানটাকে শাস্ত শিবময় আমিরূপে লইয়া যাইতে পারে। 
তাহাকে বাদ দিলে, বস্ত আর আমি কখনই মিশিতে পারে না; আর স্ত্খ ব 
আনন্দরূপ কখনই প্রকাশিত হয় ন'। যখন তিনি প্রসন্ন না হন বা প্ররুষ্টরূপে 
তোমার স্বদয়ে না থেলেন, তথন স্থখকর বস্তর উপভোগ করিতে যাইয়াও 
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দেখিবে, যে তাহাতে সুথের লেশমাত্র নাই। গলের চাষার ন্যায় শিশ্তমানব বুঝিতে 
পারে না প্যদুর বাছুরটী কুপে পতিত হওয়ায় দড়ি ধাধিয়। টানাতে অনায়াসেই 
তাঁহা উপরে আনয়নকরা গেল ; আঁর নারিকেল বৃক্ষ হইতে বাঁমকে বদ্ধ-দড়ি 
টানিয়! নামাইতে যাইয়া সে পড়িয়। মরিয়া গেল? উভয়ইত দড়ির টান।” 
হে ইন্দ্রিয়লোলুপ, বল দেখি তোমার ভিতরে কাহার অধিষ্ঠান বশতঃ কতস্থৃখ 
পাইয়াছিলে? আর আজ দে পেই ইন্ত্রিক্-আবাদ পবিত্যাগ পুর্ব্বক বুদ্ধিতে 
অবস্থিত আছেন বলিয়া, মমগ্র ইন্দরিয্বেব ভোগ্য উপাদানে পরিব্যাপ্ত থাকিয়াও 
তোমার সেই সুখ নাই !! বল কে ভিতর বাহির ব্যাপ্ত করিয়া আছেন বলিয়া, 
দেহ ইন্দ্রিয় গ্রভৃতির সহিত বাহ্‌ বস্তৃব মিলন সাধিত হইতেছে? যে তত্ব 
প্রভাবে ইহা! সাধিত হয়, তাহাই ভগবান শব্দে লক্ষিত। বৈষ্ব শাস্ত্রে ভগবানের 
এইরূপকে খশ্বর্ধ্যময় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, কারণ এই ভাবে তিনি 
ভিতর ও বাহিরের নিয়ন্ত্া , তাঁহারই ইচ্ছাশক্তি প্রভাবে ভিতর ও বাহিরের 
মিলন সংসাধিত হয়! 

ত্র ভাবেই মিলন সাধন কবিলাম, ঈশ্বরজ্ঞানে ভগবানের শ্র্্য্যমুস্তিতে 
ডুবিতে যাইল।ম, কিন্তু ডুবিতে ত পাবিলাম না! বাহ্‌ ৪ অত্তান্তরের মিলন হইল 
প্রত্যেক ভাবেব মিলনেব মধ্যদিয়াই তাহাব ইঙ্গিত পাইলাম, কিন্তু তৃষ্ণ! মিটিল 
না, প্রত্যেক তত্বেই তাহাব বিভূতি নির্দেশ হইল, কিন্তু পরক্ষণেই দেখিলাম 
উহা “বিভূতি” মাত্র! ! দগ্ধবস্ত্রাবভাসেব সায় আভালমান্র লাত হইল। আমার 
আমিত গেল না! বাহিরেব খেলাও গেল নাঁ!! হিরণ্যকশিপু বধ হইল, 
রাবণ বধ হইল, কিন্তু আস্ম ও অনান্মেব থেলার নিবুত্তি হইল না! একট! 
থটুক! লাগিল। স্থির ভাবে ভিতরে চাহিয়! দেখিলাম যে যোগক্ষেম-বহনকারী 
ঈশ্বরকে চিনিতে পাবিয়াছি বটে কিন্তু ঠিনি ত বুদ্ধিগত হয়েন নাই ! বুদ্ধিব ধর্ম 
খেলার অবসান বা শাস্তি, আমি যে খেলাতেই বহিয়াছি, কৈ অবসান ত 
দেখি নাই! দৃষ্টি যে খেলার দিকেই রহিয়া গিক্সাছে? অন্তরধ্যামী অমৃতরূপ 
ভগবানকে ত দেখিতে পাই নাই । বিপদে সম্পদে ত' তাহার সাড়া পাইয়াছি, 
কিন্তু বিপদ্‌-সম্পদ্‌-বিরহিত শান্ত ভাঁবেভ তাহাকে দেখি নাই! যিনি অন্তরে 
থাকিয়া বুদ্ধির ক্রীড়াসমূহ নিঙ্মিত করেন, ঘিনি আছেন বলিয়া মাঝে মাঝে 
চঞ্চল, কর্শা-ভাবপুষ্ট জীবনের ইউ্-কে।লাহলের মধ্যে এক শান্ত, জনহীন, নিশ্পন্দ, 
নীরবতার স্তায় একটা কি জানি কি অনুভূত হয় সেই তত্বকেই আত্মা বলে) 
সৈই প্রকৃত 'আমি ৮ সেই আঁমিতে বস্ত ও জগৎ লাই । কারণ উহ্থাতেই 

চি 


২৫৮ দ্থা। [ নবপর্্যাধ, ১৩২২ 


সর্বপ্রকার গতির অবদান হয়। তোমাদিগের ভাষায় খুব একট। হৈ, চৈ-- 
ফয়েকথানি মাত্র রুটীতে হাজার হাজার লোঁকেব তুষ্টি, প্রভৃতি একটা অমানুষিক 
খেলা হইলেই যেন ভগবানের অস্তিত্ব সাব্যস্ত হইল। আগে আমিও তাহাই 
বলিতাম। কিন্তু এখন দেখি সেততা”নয়! সেযেশান্ত। সেআর শঙ্খ, 
চক্র, গদা, পদ্ম ধাঁবণ কবিয়! গরুডাসনে ভিতব বাহিরে মিলাইয়াই ক্ষান্ত 
নছে, মে এথন শেষশম়নে যেন নিদ্রিতবং,--যেন সমস্ত জাগতিক খেলায় 
সূর্ভিমান্‌ অবসানরপে অবস্থিত। 'একবার ভাব দেখি, সে কি প্রকার 
শান্ত!! তোমার ভগতে মহান্‌ অন্থবের আবির্ভাব হইরাছে। তাহার 
প্রভাবে মন বুদ্ধি সমস্ত বিক্ষিপ্ত, ও সময়ে সময়ে সেই অস্থরকর্তক কবলিত; 
প্রাণরূপী হিরণ্যগর্ডেক শত চেষ্টায়ও জগতের শাস্তি হইল না), তখন 
তোমার ত্রহ্ধ। প্রত্যাহারের দাহাযো দেবতাদিগকে সম্মিলিত করিয়া সেই 
মধুময় ক্ষীবোদ সিস্কুতটে উপনীত, সকলেবই মনে চাঞ্চল্য--সকলেই 
ভাবিতেছে কোন উপায়ে সেই পবমোপশাস্ত দেবকে দুঃখের বার্তা নিবেদন 
করিতেই হইবে, তীহাঁকে আনিতেই হইবে । সকলেই ভাঁবিতেছে নেই 
পরদ্ব্তাও বোধহয় ধর্ম বাঁঅবযনবী ভাবে গ্রানিতে মা জানি কতই ব্যন্ত- 
সমস্ত হইয়া আছেন। কিন্তু তীহার সমীপগত ভইয়া কি দেখিলেন 1- সেই 
ভোগি-ভোগাসনাশীন, অবয়বী ভাবেব অবয্নবন্বজপ, অনন্তপ্দেবেব সহত্রশীর্ষ, 
সহম্রাক্ষ সহস্রপাৎ অঙ্ক।সনে সেই কর্ত।টী দিব্য ঘুমায়ে আছেন । তোমাদের 
্রক্মাটী মাথ। চুলকাইতে আবস্তভ কবিলেন 'তাইত ! তাইত--[” বিশ্বের 
আলয়, আশ্রন্ন পরমপুরুষ স্ুধুপ্ত। দেকি কথা! তা'কে ত জাগাতেই 
পারা যাইতেছে না।” তাব পব, যদ্দি কোনও কৌশলে জাগংইতে পারিলে, 
তখন শান্তাকাঁর ঠাকু৫টা সশ্মিত বদনে বলিলেন---“দেবগণ, তোমাদের বিপদের 
কথ! আমি পূর্ব হইতেই জানিতে পাবিয়াছিঃ তাহা প্রতিকারের বিধান 
হইতেছে ৮ এই বলিয়! মস্তরকের এক গাছি কেশ উৎপাটন করিয়া দিলেন। 

* ভাই সাধকগণ, একটা কথ! জিজ্ঞাসা করি, কোনও প্রকার সাধন 
ক্রিয়া কি এই শ্রান্ত পুরুষটীকে দেখিতে পাইয়াছ? ক্রিয়া, জগন্,দ্ধি 
অহষ্কারাদি লইয়া! সাধনা কবিলে ইহার সাক্ষাৎ বা লাড়। পাওয়া যাঁয় না । 
ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া জলদগন্তীর স্বরে উপনিষৎ বলিলেন “অন্তর্ধ্যামী 
অমৃত । ইহার সাক্ষান্দর্শন লাভ করিতে হইলে তোমার শুদ্ধ আমিটাকেও 
ক্ষেত্রমাত্র বা গোপীক্নপে চিনিতে পারা চাই ;- বাহিরের সহিত, ক্রিয়ার 
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সহিত, এ্বর্য্যের সহিত আর সম্বন্ধ রাখিলে চলিবে না। এীদেখ যোঁগমায়া, 
মহামায়া-সমাবৃত শাস্ত-হদয়ের নিহত নিকুপ্গে তাহাব লিত্য রাসলীলা 
অভিনীত হইতেছে। দেঁখতারাঁও এই খেলায় যোগদান করিতে অসমর্চ) 
তাহারা কেবল বাহিব হইতে এই খেলার একটুকু আভাস. মাত্র দেখিতে 
পান; বাহিবে থাকিয়া এক আধটু উঁকি ঝুঁকি মারেন। উহা ধর্ম বা 
অবয়বী ভাবের ক্ষেত্র নহে। প্রকৃত সমাধি ভাবে যেরূপ ইন্ত্রিয়-মনোবুদ্ধি 
প্রতি আর থেলিতে পারে না, সেই প্রকাব ব্রহ্মা ও তাভাঁর অধস্তন দেবতাগণ 
এ খেলাম যোগদান করিতে পাবেন না। কেবল আম্মারাম নিগ্রন্থ,। অকৈতবৰ 
শুদ্ধ আত্ম! বা আমিতে দেই পরম-দেবের বিলাম হুয়। ধর্মের কষ্টি পাথরে 
এই খেলার পরিমাণ করিতে যাওয়া বাতুলেৰ প্রয়াদ। কন্মপ্রবণ পাশ্চাত্য 
জাতীয়েবা যেমন হিন্দু যোগীব সমাধির কথ! বুঝিতে পারে না, কম্মের মানদণ্ড 
গইয়! যোগীর অবস্থ। মাপিতে যাইয়া, তাহারা যেমন সমাধিব অবস্থাকে বৃক্ষ 
প্রস্তরের জীবনেব স্তাপ্ মনে কবেন,_-ধণ্ম ও কাধ্য-কাঁরণ বোঁধের মোঁ 
লইয়া আত্মারামেব অপ্রাকৃতপীগাব পরিচয় কবিতে যাওয়াও তদ্রপ বিপজ্জনক । 
ভাই তোমাব আপনার “স্থিত প্রজ্ঞ” অবস্থা হইতে কি বুঝিতে পার না, যখন 
জগতের প্রজ্ঞান্বরূপিণী মহামায়া প্রত্যাবৃন্তা হইয়া যোগমায়া কাত্যায়নীরূপে 
দ্বপ্রহত জীব-সমূছের ছিন্ন পুরুষ বুদ্ধির আপলাপ সাধণপূর্ধক তাহাদিগক 
কুমারীরূপে সেই আম্মারামের সহিত মিলাইয়। দেন, সেই “নৈৰ কিঞ্চিদপি- 
চিন্তপ্েখ” অবস্থা দ্বারা ঈঙ্গিতীকৃত অবস্থাপ্ন যে স্থির শান্ত ঘন আনন্দৈকরস পরম'- 
ত্বার প্রকাশ হয় তাহাই ত প্রকৃত "স্বরূপে স্থিতপ্রজ্ঞ। এই অবস্থার আভাঁদ 
পাইলে সত্য সত্যই আয্মারাম, নিগ্রন্থ মুনিগণ ব্যাকুল হইয়া উঠেন। 
যে স্থিতপ্রক্ত অবস্থায় আমিত্বে জগৎকে বিলীন করিয়াছ, দেই নিবিড়, 
নিস্তন্ধতার মধ্যে কি এক বাঁশী বাজিয়া উঠিবে, যাহাব আকুল নিঃস্বনে এত 
সাপের সাধনপুষ্ট আমিটাকে বিনামূলে বিকাইতে পথ গাইবে না। তখন 
দেখিবে যে সেখানেও এক নায়ক আছেন। সে তৃমিও-বটে অথচ তুমি ছাড়াও 
বটে, ত্বাহার কথা না শুনিম্া থাকিতে পারা যাঁর নাঁ। তাই ম্যাডাম 
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শ্তাম। ত্রিভঙ্গ, ত্রিগুণের খেলা, ত্রয়ীবিগ্ভার বিলাপ, ত্রিপুরার বিকাশ 
আঁর বাহিবে বহিল না, ত্াহারই রূপে মিশিয়া তণ্ভাবে ভাবিত হইয়া গেল। 
আর জন্মস্থিতি-ভঙ্গ, জাগ্রৎস্বপ্ন-ন্থযুপ্তি নাই। এই তিনের ভিতর দিয়া 
অনুস্থাত এক মহান্‌ স্ঈথচ শান্ত সন্তাব আভাসে, ছিন্ন'বোধসমূহ ভাদিয়। 
গেল। ব্যজ্জ জীবনের অবশ্যন্তাবী মৃত্যুক্ূপ অবদান বা যমুনার গতি 
বিপরীত প্রবাছে প্রবাহিত হইল। ইহাই ভগবা/নব পবম-মধু অমৃত-মন্ত 
পরমাত্বা স্ববপ। 

আমরা দেখিলাম কি আশ্যর্দ্য কৌশলে শ্রীভগবানের বাহিরে বা সর্ব- 
ক্ূপে অবস্থিত প্রহু, নিয়ন্তা, ও ঈশ্ববর্ূপ মৃহাঁভাবেব মধ্য দিয়া অবশেষে 
পরিশুদ্ধা বুদ্ধির সাহায্যে ভাগবতেব ভগবান্_-মস্তর্মামী অমৃত পুরুষোত্তমরূপে 
প্রকাশিত হইলেন। ভিতর ও বাহিবেব ছুইটা আোত মিলিয়া গেল, 
ও তাহার ফলে অহঙ্কার ও জগগ্ভাব ছুইটাই দ্রব হইয়া গেল। বাহিরের 
নিয়স্তাবূপে তাহাকে 'যাবান' বলিয়া চিনা গেশ, ভিতরে আত্মাব আসম্মারূপে 
গ্যশ্চ' বলিয়া জান। গেল। কাজেই দেহ দেহী ও বিভিন্ন অর্থ প্রভৃতি ভাৰ 
পড়িয়া গেল। এইবার তাহার পরম-বিশেষ রূপ প্রকট হইবে। বুদ্ধি 
পর্য্যন্ত লইয়! ঈশ্ববের খেলা । তিনি বুদ্ধিব প্রেবকরূপে বাহিবে ও ভিতরে 
প্রকাশিত হন। বুদ্ধির অবদানে-যখন-_যখন বাহিরের প্রবণতা ও 
ভেদজ্ঞান একেবারে পড়িয়া যায়, যখন আত্মন্যাত্মন| তুষ্ট হওয়াতে বাহিরের 
প্রতি আনন্দ আর থাকে না_যখন আমর অভ্যন্তরে অধিকরণরূপে 
তাহার অল্প আনাস পাইয়া সাধক 'অধ্যাশ্মনিতা” হয় এবং চাওয়া পাওয়া” 
ভুলিয়া যায় বলিয়া বিনিবর্তকাঁম হয়, তখন আত্মাকে অবণম্বন করিয়! 
আমির ভিতর দিঘ্না যে খেলাব আরম্ভ হয় তাহারই নাম ভাগবতের 
রানলীলা_-,। ভিতবেব ভাষায়__-যখন ভীব--পবীক্ষ্য লোকন কর্মমচিতান- 
--কর্মচিত সুতবাং অহঙ্কাবেব রচিত লোকসকল হইতে বিভৃষ্ণ 
হুইয়া কেবল আত্মা বা আর্মর ভাষায় তাহার অনুসন্ধানতত্পর হয়--যথন 
শ্রীমতির মত সে বলিয়া উঠে__ 

পভাবিয়া দেখিন্ু এ তিন ভুবনে 
€কাথা আমার আছে 

যখন ধর্মাদত্তাত্র, অধর্্াদস্তত্র -ধর্ম হইতে ও অন্ত ও অধন্দ হুইতেও 

কন্ত এক স্থির "আমির, আভাস প্রাপ্ত হইয়! তাহার মর্শ ব্যাকুল হইযু 
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উঠে তখনই রাঁদলীলাব আরম্ত। আমর! ভুলিয়া! যাই যে আ|মিটি প্রবৃততি- 
স্রোতের পরিসমাপ্তিশাত্র বিশিষ্ট বস্ত নহে। সে জাগিলে আব কুল থাকে 
না, জাতি থাকে না) কাবণ কুল ও জাতি'ত অবয়বী ভাবের খেল! 
আর শীর্ণ বা প্রবলতা থাকে না, কাবণ যাহার জনা বাছিবে ধাবমান হই 
মন্মথ-মর্ন তখন ভিতবে আসিয়া বশিয়াছে। বাহিরের বছ ঘন হইয়া সর্ব 
মিশিয়াছে, সর্ধ ঘন হইয়া সর্ঝাত্মিকা আনন্দনয়ীর অঙ্গে মিশিয়াছে! 
আছে কেবল শুদ্ধ 'অহং প্রতায়ের কাবণ প্রত্যগায্রাব বিলাস মূত্তি; গুরু নাই, 
তিনিও হঙ্গম হইয়া একমাত্র যোগমাারূপে অবস্থিন, আব আছে কেবল সেই 
আমি-কণার, কি বলিব,_-পাঁণের ভিতর এক আকুল পিয়াসা_-এক মহান 
আকর্ষণ! যোগমায়া সর্ধকে হীংরপে আহরণ করিয়া_হায়! হায়! তাই 
বুঝি কৃষ্ণরূপে মিশিয়া গেলেন? 

দেই অপ্রাণ, অমন, ইন্দ্রিক্বিহীন বুদ্ধির অবদানের পবপারে স্থিত সেই 
আকুল আকর্ষণের আকুলাঁপয়াসাব ক্ষেত্রে ভগবান শ্যামনুন্দর মূর্ভিতে 
বির'জিত। 

তার পর, এইবার বৈষ্ণব ভ্রাতাগণ ক্ষমা করিবেন, যখন এই আমিতে আর 
সেই আমিতে রাস-বিহাবেব হিল্লোলে পুর্বরাগ মিলন, বিব প্রভৃতি বিবিধ 
দশার মধ্যদিয়া ছুই আমির ঘন এঁক্য তবোধগত হইরা যায়, তখন হঠাৎ আর 
জীব আমির আমিত্বটৃকু বক্ষা কবিতে পাবে না। এত সাধের আমির 
বিশেষত্বটুকু, হঠাৎ সেই পরম বিশষে আমিতে মিশিখী যায়! তাই বুঝি 
ভগবানের সেই গুণাতীত ভাববশে তদ্গতপ্রাণা গোপিকাগণ আপনা আপনি 
আপনাদিগকে শ্রীরুষ্ণভাবে অন্প্রাণিত করিয়! শ্রীকৃষ্ণ-কত লীলাঁবলীর অন্ধু- 
করণ করিয়া! ফেলে। আকুল পিপাসাব বশে ব্রজগোপীগণ যখন কুষ্ণচলীলা- 
ভিনয় করিত), তখন তাহাদের বান্ত আমি জ্ঞান কোথায় থাঁকিত ? ব্যক্ত 
আমিকে নির্দেশ করিবার শক্তিও তখন এক মহান্‌ আমির মধ্যে লীন হইয়! 
যাঁয়। ছোট আমিসীকে বাখিয় নাট্যকাবের স্তায় ভগবত্চবিত্রের অনুকরণ 
ইহ! নহে । এ অবন্থায বাহ জগতেব জ্ঞান থাকে না, তাহা হইলে কি সামান্ত 
উপজ্খও ধারণ করিয্া গোবদনধাবণ লীলা অভিনয় কৰা যায়। ইহ 
সাধন-জন্ত জ্ঞান নহে। এখানে কেবল “আমি' ও 'আমির আমি" থাকে) আর 
কিছুই থাকে না । মনে কর তোমার এমন একটি অবস্থা আসিয়াছে যাহাতে 
তুমি যাহাই কেন না দেখ দকলই “আমি' হইয়া যাইতেছে; ইহা রাদলীলার 


২৬২ পস্থ?। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


অবস্থা নহে, তাহা হইতে অনেক নিয়াবস্থা; কারণ ইহাতে “পর্ব” আমি হুই- 
তেছে; কিন্তু ফলের হিসাবে দেখিতে গেলে এ অবস্থায় যেমন জগৎ আমিতে 
মিশিয়া যায়,_-যেমন স্পন্দন থাকিলেও আব দ্বিতীয় ভাঁব থাকে না, তদ্রপ 
ভিগবানেৰ আমিঃ যখন ভক্তের আমিটাচক অনুগৃগীত করিয়া মিশাইয়া লয়েন, 
তখন স্পপ্রন-বিলাস থাকিতে পারে, কিন্তু ্ৈত আব থাকে না। তখন এক- 
বার “এ আমি”, একবার সেই 'পৰ আমি, ফুটিতে ফুটিতে এ আমিটি সেই 
পরের সহিত স্বীয় স্বব্ধপগত এক চিনিয়া ফেলে। ইহাই “ভন্বঃ জ্ঞাত্বা” 
শব্ষে গীতায় অভিহিত। ভাগবত এই জ্ঞান-ঘন, আনন্দঘন, পরম অদ্দবিত 
তত্বকে প্রহ্ষাদ্বৈভমবশিষাতে” গ্রাভৃতি শবে উল্লেখ কবিয়াছেন। ইহাই ব্রন্ম বা 
অদ্বয জ্ঞান-ম্বরূপ ব্রজেব ব্রজন্ত্রনন্দন | ইভাই ভগবানের নিন রূপ 
বা শ্বরূপ। ইহা শৃন্ঠ অন্ধকাথবৎ অভাববাচক শদ মাত্র নহে, ইহাতে অন্তি- 
ত্বের অভাব নাই_ভবপুর অন্থিত আছে। ইহা ভ্াঁনের বিরোধী অন্ঞান 
নহে-জ্ঞানের ঘনতম চিদেকবপ-বপ। হহাতে আনন্দের আব চাওয়! 
পাওয়া নাই, ইহাব সবটাই আনন্দ, এত আনন্দ যে তোঁমার সাধেব আমিটি 
পধ্যন্ত আনন্দ হইয়া গিয়ছে। দুইটা আমি রাখিয়া লীলার-বিলাঁসই যদি 
ভাগবতেধ সার উপদেশ হইত, তাহা হইলে শশুকদেব গোস্বামী রাসলীল! 
বর্ণনার অস্তেও পরীক্ষিতকে এ উপদেশ দিবেন কেন? 

অহং বর্গ পবং ধাম ব্রদ্জাং পরমং পদম্‌। 

এবং সমীক্ষ্য চাতআ্মাননাত্মগ্াধায় নিষ্ষলে ॥ ১১। 

দশন্তং তক্ষকং পাদ্দে লেলিহানং বিষাননৈঃ | 

ন দ্রক্ষ্যদি শরীরঞ্চ বিশ্বঞ্চ পৃথগাত্মনঃ ॥ ১২। ভাগ । ৫। ১২ 
“অহংই ব্রহ্ধ, অহংই পরমধাম ও পরমপদ, এইরূপ ধারণায় তোমার আত্মাকে 
নিল আত্মীতে যোজনা কর, দেখাব যে লেলিহান বিষমুখ তক্ষক, তোমার 
শরীর ও বিশ্ব, সকণই, আত্মাতে মিশিয়া গিয়াছে, আত্মা হইতে স্বতন্ত্র নহে ।» 
তাহাই আরে বিশদ ভাবে শুকর্দেব কহিলেন-__ 

স্নেহাধিষ্ঠীনবর্ত্যাগ্রি-সংযোগো যাবদীয়তে। 

তাবদ্‌ দীপন্ত দীপত্বমেবং দেহ কতোভবঃ। 

রজঃ সত্বতমো বৃত্ত জায়তেহ্র্থ বিনশ্তাতি ॥ ৭। 

ন তত্রাত্ম। হ্বয়ং জ্যোতির্ষে! ব্যক্তাব্যক্তয়োঃ পরঃং ৷ 

আকাশ ইব চাধারে| ফ্ুবোহনস্তোপম স্ততঃ ॥ ৮ 


ভাদ্র, আশ্বিন] ভাগবতের উপদেশ । ২৬৩ 


এবমাম্মানমাত্মস্থমাত্মানেবামুশ গ্রভে! | 

বুদ্ধানুমানগ্তিণা বাগ্দেবাহুচিত্তয়া ॥ ৯। ভাগ ১২। ৫। 
স্নেহ বা মমতা তৈল স্বরূপ, তাহাঁব অধিষ্ঠান বা জগত, তাহার বর্তিকা বা 
অহংজ্ঞাঁন, ইহাতে অগ্নিরূপ ভগবৎ সত্বাব সংযোগ হইলে তাহ! প্রদীপ বলিয়! 
অভিহিত হয় । জীব ভাব ও গুণপয়েব জন্মও নাশ পাইয়া থাকে । জ্যোতি 
স্বরূপ স্বপ্রকাশ আত্মা জন্মেন না। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্তের পর দেহ ও 
আকাশের ন্যায় সর্ব বা মায়। শাঁক্তব আস্পদ বাঁ আধার, কিন্তু স্বরূপতঃ 
নির্ণিকার, অন্তহীন ও উপমা বিহ।ন। বুদ্ধিব অনুমান ব। অবস।নরূপ গতির 
সাহাযো এইপপ বুদ্দিকে আধার বা গণ্ঠরূপে কমন! করিয়া তাহাতে 
বানুদেব রূপ ভগবৎ-ভাবেব অন্ুচিন্তন বা বীর্দা প্রদান কবত তোমার আমি- 
টিকে সেই আমিতে নিতা অবস্থিত বলিয়া! বুঝিয়া দেখ। ভাগবত পুণরায় 


বলিলেন_- 
ন বত স্থজ্যং স্থজতোভয় পরং 


শ্রেয়শ্চ জাব স্ত্রীভিবন্ধিতস্তহম্। 

তদেতহ্ৎসাধিত বাধ্যবাধকং 

নিষিধ্য চান্মীন্‌ বিবদেত হল্ুনিঃ ॥ 

পবংপনং বৈষ্ণবমামনপ্তি তদ্‌ 

বন্েতি নেতীত্যতদুতৎ পিশ্যক্ষিবঃ | 

বিশ্জ্য দৌরায্্যমনন্ঠসৌহৃদ। 

দোপগ্তহ্থাবসিতং সমাভিতৈঃ ॥ 
“তাহাতে স্যঙ্গা কর্ম, স্থজতা বা কারক ও উভয়ের পর বা সাধ্য শ্রেয় ফল 
নাই। জীব ও তাহার তিন ভাবে ব্যবস্থিত অহঙ্কাব নাই। এই তিন 
ভাবের অহঞ্কাবকে জীবের জাগ্রৎ এপ্রাদি তিনটি কেন্দ্র বলে) উহারা 
স্জযাদ্দি ভাবাম্মক। তাহাতে বাধা ও বাধক-_কর্মম ও ফল, জ্ঞান ও জ্ত্রেয়, 
ভাবগুলি--নিরস্ত হইনা গিয়াছ। মননশীল যোৌগিগণ তাহাতে চৈতন্তের 
উদ্মি অর্থাৎ অহঙ্কারাদি তাৰ সকল ত্যাগ কিয়া বিবাম প্রাপ্ত হন্‌, বা বিশেষ 
ভাঁবে ক্রীড়া কবেন। তীহারা প্রার্কতিক তত্বগুণিব সামান্তভাব ত্যাগ করিয়া, 
আত্মার বিশেষ ভাবে অবস্থিত হন। ইহাই পরম বৈষ্ণব পদ। “তদ্বিুঃ 
পরম পদং শবে লক্ষিত হয়। নেতি নেতি তাবে আত্ম! ব্যতিরিক্ত যাহা কিছু 
আছে বলিয়া মনে হয়, সেই সন্ধল উৎসর্গ করিয়া দৌরায্ময বা যাহাতে, 


২৬২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


আত্মার প্রকৃত ভাবের অপলাপ হয়, এই রূপ দেহ'দিতে 'অহংভাব 
ত্যাগ করিয়া! এবং ভগবানের প্রতি অনন্য-সৌহস্ভ হইয়? হু চৈতন্তের 
ভিতব প্রকাশিত সেই পরম পদের জক্ত ধাহাদের চিত্ত আকুল হইয়াছে, 
ভাহাবা এই পবম পদ জানিতে পারেন ও প্রাপ্ত হন। ইহাই জ্তাগবতের 
ভগবানে স্বরূপে শুদ্ধতম আঁভাঁদ ব1 ইঙ্গিত এই ভাঁব আনিবার জন্তই 
ভাগবতের উপদেশ। ইহ! যে শুদ্ধ জ্ঞান-স্ববপ, তান আগামী বাবে বুবিবার 
চেষ্টা করিব । (ক্রমশঃ) 
্রীযোগানন্দ ভারতী । 


বিহবলত। 

কথনে! তোমাবে জানিনি দেবতা । 

বুঝি নাই তব প্রেম। 
মজিয়া বয়েছি তোমায় ভুলিয়ে, 

নিয়ে তু মুক্তা ভেম ॥ 
সমুজ্জল গ্রভা নেহারি কভু, 

হৃদয়ে লাগেনি প্রীতি । 
পুণ্য প্রতিভা অ!লোক ছট'য়, 

দেখিনি স্ববূপ জ্যোতিঃ ॥ 
পবম দ্বনপ পূর্ণ বঙ্গ'রূপে, 

হেবিতে তোমায় প্রভু! 
জাঁগেনি পবাঁণে ব্যাকুলতা হায় । 

ডাকিনি তোমারে কভু ॥ 
তবু” মর্মস্থলে অলক্ষো উলেঃ 

পৃ স্পন্দন তব। 
হৃদয় সেতাব উচ্ছাসে ধীবে, 

বেজে উঠে অভিনব ॥ 
কি ষেন কেমন অচেনা স্থুতানে, 

পরাণ কাড়িয়! লয় । 


ভাদ্র, জাশ্বিন ] আমার ক্ষেপা। ২৬৫ 


উর্ধ-অধঃ হেরি সতৃষ্ণ নয়নে 
তবু' হদি স্থির নয় ॥ 
এই বিহ্বলত! ভাঙ্গিওনা, শ্বামি 1 
_-তোমাতে আবেশে মজি। 
ভাঙ্গিব আমার মোহের ম্বপন, 
নিশিদিন তোম] ভজি ॥ 
ীরমণীরঞ্জন সেনগুপ্ু 


আমার ক্ষেপ! 


রসেব ক্ষ্যাপার গতিক বুঝা ভার। 
(সে)হাসলে কাদে কাদলে হাসে 
হাঁসি কানা! উলটো! তাৰ ॥ 
অকর্ম্ম হায়। কর্ম করে, উলঙ্গ বয়, পোষাক পবে। 
শৃন্যে চরে থেকে ঘরে বক্তা, তবু মৌনাচার ॥ 
সঙ্গে দাবা, তবু যোগী ভোগ করে না তবু ভোগ 
(তার ) ঘুমে চেতন চেতনে ঘুম দেহী তবু নিরাকার ॥ 
বদ্ধ, তবু সদাই মুক্ত, ভিন্ন, তবু সদা! যুক্ত, 
ব্যক্ত, সদ তবু গুপ্ত ভাবে তবু নির্বিকার ॥ 
জাত থাকিতে বারো জেতে, ভূত, তবু না ভূতের ধেতে, 
তা"র রেতে দিবা, দ্িবায় বাতি, আত্মহার! অহঙ্কার ॥ 
গুণে তবু নয় সে তালে, কালের কাল সে থেকে কালে, 
(তার) লয়ে উদয়, উদয়ে লয় স্থিতি আছে নাই আধাঁরে ॥ 
দেবা” 


ভিখারী । 


( একান্ব নাটিকা ) 


১ম দৃপ্ত বাজপথ,- ভিথাবী ব্রাহ্মণ । 


ব্রাহ্মণ ।-_নারায়ণ মোর সাথে একি অভিনয়, 

আমার অদৃষ্ট সাথে একি পবিহাঁ 

আব্দি তিন দিন ধরি পথে পথে, হায়! 
প্রতি গৃষ্ক দ্বারে দ্বারে করিস ভ্রমণ 
ভিক্ষাঝুলি স্বন্ধে লয়ে, 

নারায়ণ, নারাফণ) রবে 

মুষ্টি ভিক্ষা করিচু প্রাথনা, 

কহিলাম সকাতবে, 

“উপবাসী, ক্ষুধাতুন্র বুভ্ৃক্ষু ব্রাহ্মণ 

আমি, দেহ মোরে মুষ্টি ভিক্ষা্দান। 
তবুওতে। কেহ, হায়, চাহিল ন ফিরি 
আমার মুখের পানে! কেহবা সরোষে 
দুর, দূব, দূর বলি দিল তাড়াইম্স।। 
নারয়ণ ! নাবায়ণ ! একি পরিহাস । 

না, না প্রভু ; তুমিতো নি্টুর নহ কড় ,₹_ 
তোমারি ভুবন মাঝে নিভুরতা নাহি পায় স্থান ! 
মঙ্গলনিলয় তুমি, প্রভূ, দয়াময় । 

বিশ্বের নিয়ন্ত! তুমি , 

কি মহা-মলল ইচ্ছা হৃদয়ে বহিয়া 

তুমি, প্রভু, এ বিশ্বেরে কর নিয়ান্তরত। 
অধম অজ্ঞান মোরা, 

বুঝিতে শকতি কোথা তোমার কৌতুক ? 
দয়াময় নারায়ণ, 

তোমারি করম তুমি কর সম্পাদন, 


ভান্্র, আশ্বিন ] ভিখারী ৷ ২৬৭ 


আঁমি তারে বুঝিবারে না করি কামনা । 
দাও শক্তি, দাও বল, 

তোমাপরে স্থাপিতে নির্ভর । 

মোর প্রাণে এনে দেও অটল বিশ্বাস, 
প্রভূ, তুমি নারায়ণ 

ইচ্ছা তব মজগলনিলয়, 

আর শুধু তব ইচ্ছা হইবে পৃবণ) 
আমি শুধু গাব দিবা নিশি 

নাবায়ণ, নাবারণ, নারায়ণ নাম । 


দ্বিতীয় দৃশ্ত নগব-প্রান্তে জীর্ণ কুটাব--ত্রাহ্মপেব আগমন। 


ব্রাঙ্গণ।-__ 
নারায়ণ । নারায়ণ ! 
(কুটীরাভ্যন্তব হইতে গৃহস্বামীর আগমন ) 
গৃহস্বামী__ 
নারায়ণ । নাবায়ণ। কে বটে আপনি ? 
ব্রাহ্মণ 2-- 


ভিথাবী-ব্রাঙ্মণ আমি, মুষ্টভিক্ষা আশে 

আজি তিন দ্রিন ধবি মহানগরীর 

প্রতি-গৃহ দ্বাবে দ্বারে কবিন্তু ভ্রমণ, 

কিন্তু কেহ কুপাদান কবি, মুষ্টিমেয় 

তওুল-কণিক! মোবে করে নাই দান। 

আজি তিন দিন ধরি অনাহ,রা আমি, 

কূপা করি মুষ্টি তিক্ষা কবহ পদান। 
গৃহস্বামী। ১ 

তিন দিন ধবি উপবাসী। 

হে বান্গণ, এস যোর গৃহে, 





£ ৬কবিগুণাকর, বিদ্যাপতি নবীন চন্ত্র দা ৬ 4৯, 73. 1, কাবা রত্বাকব মহাশয়ের অমর 
স্থৃতিতে উৎসর্গিত।-_-গুণানুরক্ঞ লেখক 


২৬৮ 
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(শ্বগতঃ) নিষ্ঠুরতা ব্যাপিছে ধরণী 
সুবিশাল নগরীর প্রতিগৃহ আজি 
বিলাসের রঙ্গভূমি 9 দয়া-মায়! প্রীতি-_ 
হেথা হতে বিসঙ্জিত আঙ্জি। 

বুতুক্ষু ব্রাহ্মণ ৷ 

নাবারণ নাম গাহি ফিরি দ্বারে দ্বারে 
মুষ্টিভিক্ষা পারেনি লভিতে । 

নাবায়ণ ধ্বনি বিনিময়ে 

লভেছে ভ্রকুটা হাস্ত উপেক্ষা কেবল। 
(প্রকান্তে ) এস তুমি মম গৃহে । 
ক্ষুধাতুব তুমি, নররূপে নাবায়ণ, 

বুতৃক্ষ ভিথ!বী রূপে, এস তুমি হে ত্রাঙ্গণ। 
মুহপ্ত বিশ্রাম কবি দটনের ভবনে 
নারায়ণ, ভিক্ষা পবে করিও গ্রহণ । 


রাঙ্ধণ £- 


নাবায়ণ,! নারায়ণ । 
জীব বৎস, চিরজীবী হও । কি সৌভাগ্য মম 
তোমার কুটারে আমি করিব বিশ্রাম । 

( খুহ-অলিন্দায় উপবেশন ) 

এ বিশাল নগবীব সর্ব পুণ্যে প্রেমে 
এ জীর্ণকুটাব তব আছে প্রতিষ্ঠিত 
কুটীব! কুটীব এ নহে, 
এবে মছাঁদেব তাব প্রেমে মন্দির 
তুমি তার পৃজারী সেবক, তা” নছিলে 
দ্ররিদ্র ভিখারী প্রতি কেন এ যতন! 


(গৃহস্থামীর প্রস্থান ও ভিক্ষাসমেত পুনরাগমন--) 
গৃহস্বামী £_ 


হে ভিথারী, নারায়ণ, হে ব্রাঙ্ষণ। 
লহ ভিক্ষা! দীনহীন আমি, ততোধিক 
দ্বীনহীন ভাগার আমার ! (ডিক্ষা্দান) 


ভাদ্র, আশ্বিন] ভিখারী । ২৬১ 
ত্রাহ্মণ £-_ ( উর্ধপানে চাহিয়া ) 


নারায়ণ! নারায়ণ। হোক্‌ জয্মী বাসনা তোমার! 


( গৃহস্বামীর প্রতি ) 


ব্রাহ্মণ 


ব্রাহ্মণ 


ধন্ঠ তুমি দয়াময়, লহ আশীর্ব্বাদ, 

প্রেমেব পবিত্র পীঠ তবন তোমার 

শৌকৃ চির জয়যুক্ত দেব-মাশীর্ব্বাদে । (প্রস্থান ) 
তৃতীয় দৃশ্ত__রাজপথ, 

।-_নারায়ণ। নাবায়ণ । 

মোব জীবনের আজি মহা শুভক্ষণে 

ভ্রান্তি মোব গিয়াছে টুটিয়া, 

বুঝেছি, পভ, 'ইগর্ধ্য যেথায় 

সেথা নাহি তব সান, 

সেথা শুধু অহঙ্কার, 

দেবতাব নামে বিকট তাওব্লীলা, 

আব পরিহাস, 

সেখা নাহি দয় মায়া, সেথ। নাহি প্রেম, 

তাই বুঝি ৭ বিশ!ল মহানগবীব 

অনন্ত উশ্বর্য ছাড়ি, 

নগরেব এক প্রানে ক্ষদ্র দীন হীন 

জীর্ণ বর্ণ ক'ব মাঝাবে 

'প্রীতি প্রেষে কবেছ স্থাপন ? 

ইচ্ছা তব কব পৃবণ | (প্রস্থান) 





চতুর্থ দৃশ্ত ত্রাঙ্গণেব কুটাব-__ত্রাঙ্গণ, 
নারায়ণ । নাধায়ণ। 
দরিদ্রতা দিয়াছ আমারে, 
তাই বুঝি, তব নাম হতেছে ধ্বনিত 
মোর মুখে অহরহ: 
সম্পদ দাওনি প্রভূ, তা”ই ভালো; 


২৭৪ 


পন্থা | নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


ন| চাহি সম্পদ্‌, যাহা 
তোমারে ভুলায়ে দে 
হৃদয় হইতে দেয় মুছা ইয়া 
মানবের প্রতি মানবেব প্রেম, ভালবাসা । 
দবিদ্রতা তাই ভালো । মৃত্া-শেষে যদ 
তোমার চরণে নাতি লয় ভয়ে যাই, 
এ ভুবনে পুনবাঁয় হয় জনমিতে 
নাবায়ণ, নাবায়ণ, 
দিও তবে দবিদের বুটাবে জনম ,₹ 
যেথ! নাহি সংসারেব বার্থ কোলাহল 
নরত্বেব, ভ্রাড়ৃত্েব আহুতি ন্সনল 
যেথা নাঠি টঠে প্রজলিয়া 
বিলাসেব বাসনেব নাভিক কামনা, 
যেথা উাঠ নিতি নিতি বোম বিকম্পিম্বা 
নাবায়ুণ নারায়ণ নাবাঘণ নাম । 

( নেপথ্য স্মতিথিকপী নাবায়ণ। ) 

_নাবায়ণ, নাবায়ণ। (অভিথিব প্রবেশ) 


ব্রাহ্মণ £- 


নাবায়ণ, নাবাম়ুণ, 
নাবায়ণ নাম গাঠি কে তুথি দেবতা ' 


অথিথি -- 


আজি কতধুগ হাত উপবাঁসী আমি. 
বিশ্বের স্বাব ছ্বাব মেগেছি আহার । 
কিন্তু ভার, 'দুব দূৰ কবি সবে দেছে 
তাঁডাইয় ; যগ্ঠপি কেহব! 

কোন দিন কিছু মোবে কবেছে প্রদান 
করেছি গ্রহণ , কিন্তু তৃপ্তি কোথা তাহে ; 
হে ্রা্ষণ, নারায়ণ-সেবক উত্তম, 

দয়া করে কিছু বর্দি এনে দেহ মোরে, 
বুতৃক্ষারে তৃপ্ত করি তৃপ্ত হই তবে। 


তাদ্রে, আশ্বিন ] ভিখারী । ২৭১ 


ব্রাহ্মণ £ (স্বগতঃ ) 
নারায়ণ, নারায়ণ, একি ইচ্ছ1 তব 
হৌক্‌ পূণ বাসনা তোমার । 
দিনত্রয় উপবাসী বৃভুক্ষা-কাতর 
বটে আমি, প্রভু, কিন্তু হায় এ অতিথি__ 
শান্ত্র যারে কহে নাবায়ণ, কতদিন ধরি 
কত দিন কেবা জানে, অনএন-কিষ্ট 
ক্ষুধাতুর ব্রাহ্মণ যে বলিতেছে খুগ- 
কতদিন পায় নাই করিতে আহাব 
নারায়ণ, নাবায়ণ, 
হবন ঘুবায়ে তাবে 
অবশেষে আনিয়াছ আমাব দ্ুয়াবে। 
ক ইচ্ছা তব সুমঙ্গল, 
কল্যাণ-নিলয়, নাবায়ণ? আমি তব 
ভিখারী সেবক, ভিক্ষাণনধ অন্নদানে 
এ অতিথি নাবায়ণে কবিব অচ্চন1। 
( প্রকান্ঠে ) এস এদ হে অতিথি, 
নাবামণ দয়া করে 
তোমাবে এনেছে যদি গাঁমাব ছুয়ারে, 
আজি তোমা কবিব ঈচ্চন। 
সামান্। ব' দ্রব্য আছে আমার ভাগাবে, 
তা'ই দিয়ে কব তব উপবাস দূৰ! 
হে অতিথি, 
আর্ধ্য গুহস্থেব তুমি দেব নারাক়ণ, 
তোমারে করিব পুরা সাধ্য কি আমাব। 
এস এন গৃহ-অত্যান্তরে 
(অতিথিকে সঙ্গে লইয়! ব্রাহ্মণের 
কুটাব্রাভ্যন্তরে গমন | ) 


২২ পন্থা [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


৫ম দৃশ্ঠ কুটীরাত্যন্তর- ত্রাঙ্মণ ও অতিথি । 
ব্রাহ্মণ-_ 
( অতিথিকে থাদ্য প্রদানাস্তর ) 

অযোগা এ পূজ। উপচার 

নারায়ণ, তবু তারে কবহ গ্রহণ! 
আতিথি - 

€(আহাবান্তে ) 

তৃপ্তি, তৃপ্তি, হে ত্রাঙ্গণ, 

নারায়ণ-সেবি-শ্রেষ্ঠ। দেহ আলিঙ্গন, 

আমি বং উপাস্ত তোমার, 

বুভূক্ষু অতিথি নহি, আমি নারাষণ 

নর অনিথির ৰপে তোমাৰ হুয়াবে। 

( শ্রীনারাম্ণ কপ ধারণ) 
হে ভক্ত। সাধক শ্রেষ্ঠ । দেহ আলিঙ্গন__ 
আমি বংস প্রেষেব ভিখারী, 
প্রেমে পুত খাছ্য মাগি 
স্থট্টিব আদিম হতেঃ 
ভিথারী ক্ষুধার্ভ রূপে ঘুবিতেছি আমি 
হেন কপে, বিশ্ব মানবের দ্বাবে। 
কিন্তু হায়, কোথা প্রেম পরিপূর্ণ ? 
কোথাও লভেছি থাগ্ঠ, বিন্দুমাত্র করণাব স্ঙ্গে! 
কোথা হতে এসেছি ফিবিয়! 
অত্যাচার, অনাদর উপেক্ষা হিয়া , 
বিন্দু তঙুল-কণিকা টুকু প্রেমে স্ুপবিত্র 
রাজারও ভাগার হতে বেশী আগ্রহেব। 
প্রেম-পৃত অন্গরাশি, হে ভক্ত ব্রাহ্মণ! 
যে মহতী তৃপ্ডি মোরে প্রদানিলে আজ, 
ভ্রিভুবনও দান লয়ে বলি-রাঁজ হতে 
লভিবারে পারি নাই তেমনি সন্তোষ! 
ধন্ তুমি সাধক উত্তম ! 


ভাদ্র, আশ্বিন ] ভিখারী । ২৭৩ 


আমি বিঞু নাবাযপ, 

তোম! আজি যাচিতেছি কোল। 

তোর লাগি গোলোক দয়ার 

মুক্ত আজি, হে ব্রাহ্মণ । 

ভিখারী, ভিথারী তুমি নহ, 

করুণার তুমি মহ!রাজ, 

পরাজিত আমি, 

বন্দী আমি নারায়ণ তোর করুণায় ! 
বাহ্ষণ £-- (সবিম্ময়ে ) 

নারায়ণ! নারায়ণ! তুমি নারায়ণ !! 

আপনি এসেছ প্রভু আমার আলয়ে, 

একি লীলা তব, লীলাময়, 

মোর সাথে এ কেমন ছল ? 

বৃভৃক্ষু অতিথি রূপে, নরবূপে 

নারায়ণ, তুমি আজি আমার ছুয়ারে 

ইচ্ছা তব হউক পুবণ, নাথ নারারণ। 

দয়া করে মোবে ঘি দিয়াছ দর্শন, 

তবে মোরে ওই তব চরণ যুগলে 

উত্সগিত পুষ্প সম করহ গ্রহণ, 

তোমার চরণে মোব দাও নাথ স্থান! 
নারায়ণ £-- 

চরণে, চরণে কিছে? হে ব্রাহ্মণ ! 

বৈকুষ্ঠের হৈষ-গৃহে হবর্ণ-সিংহাসন 

তোমারে হাদয়ে বহি হইবে সার্থক! 

নিজে নারায়ণ বন্দী যাহার নির্ভরে 

সে কিরে পড়িয়া রবে চরণে আমার 

পাখিব কুস্থম সম? 

( আকাশের পানে নির্দেশ করিয়া ) 
হের ওই জ্যোতিঃ ধারে দিক্‌ উজ লিমা, 
জ্যোতির্ময় হৈম-রখ আসিতেছে নামি 
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তোমারে বহিয়! নিতে বৈকুণ্ ভুবনে, 
হে ব্রাহ্মণ বৈকৃঠ-বিহারী 
আপনি করিবে সেথা তোমারে বরণ! 
(ভৃতলে জ্যোতিঃ রথ স্থাপন, নারায়ণ ও ব্রাহ্ষণকে লইয়। 
আকাশ পথে রথে বিলীন ) 
(ববনিক1 ) 
শীহরিক্কপা চৌধুরী । 


পাশপাশি 


বন্ত্রহরণ । 


শরীককষ্ণের গোগীদিগের বস্ত্রহরণ বৃত্থান্ত শুনিয়া আধুনিক নব্যশিক্ষিতগণ 
শিহরিয়া উঠেন। যেরূপভাঁবে টহাকে প্রকাশ করিলে ঠিক হইত, সেই ভাবে 
প্রকাশিত ন! হওয়ায়, লৌকে ইভার বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিবে তাহাতে আর 
আশ্র্যা কি? সভ্যলোকে এই ব্যাপাবটাকে যে একট! খেউড মাত্র মনে 
করিয়! নাসিক! কুঞ্চিত করবেন, তাহ! সহজেই অনুমেয় । আমরাও ইহার 
কোন সহত্বর দিতে পারি না, সুতরাং প্রতিপক্ষেরা যখন বলেন, “তোমাদের 
ধর্মসংস্থাপন বর্তীরই যখন এই দশা তখন আঁব তোমাদের ধর্ম ও নীতিবল 
ধে কতট। শিথিল তাহাতো। বুঝাই যাইতেছে'”-_একথার উপর বাস্তবিক কথ! 
কহা যায় না। স্থতরাং অনেক সময় লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়াই থাঁকিতে 
হুয়। তাঁহার ফলে ভারতবর্ষীয় লোকেরা ভারতবর্ষের ধর্ম ও আচরণের প্রতি 
শ্রন্ধা হারাইয়াছেন! কৃতবিগ্চ ভারতসন্তান অনেকেই আর তাহার দেশের 
শান্্র ও মনীষীদিগের প্রতি তাদুশ শরদ্ধানু নহেন? অবশ এজন্। দোষী তীহা- 
দিগকে করা যায় না! 

এই থেকে একটা কথা পুনঃ পুনঃ আমার মনে উদয় হয়, কেন আমাদের 
দেশে শাস্ত্র গুরুমুখে শুনিবার ও বুঝিবার ব্যবস্থা ছিল। সদ্‌ৃগুরু ব্যতীত অন্তের 
নিকট শাস্্াধায়ন মহাপাপ বলিয়া গণ্য, একথা তাহারা কেন প্রচার করিয়া- 
ছিলেন, এবং কেন ব্রাঙ্মণই শান্ত পড়িবেন, শুদ্র পড়িবেন না, ইহার মূলে কি 
সত্য আছে তাহা বুঝিতেও আর বিল্ব হয় না। অবশ্ত আমরা আজকাল 
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একথা বড় আর মানিতে চাহি ন। কাজে কাজেই নিজেদের বিকৃত মস্তি 
লইয়! শান্্ান্থশীলনে রত হইয়া, শাস্ত্রের গৃঢ়ার্থ অবগত হইতে পারি না। তা”ই 
বেদপাঠ করিতে করিতে বেদের ভেকগীতে মোহিত হুইর! পিতামহদিগের 
সরলতা এবং সরল বরধার প্ররুতির সৌন্দর্যে মুগ্ধ বালকের স্তায় তাহাদের 
বালকোচিত সরল সঙ্গীত রচনার প্রয়াস দেখিয়া, উহা! আদিম অসভ্য মানবের 
প্রথম হৃদয়োচ্ছাান বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করি না। সায়ণ-ভাব্য পড়ি! 
বেদের প্রকৃত মন্ম সায়াহেব অন্ধকারেব মতই তীহাদের হৃদয় দেশকে আরও 
নিবি তমসাঁতেই আচ্ছাদিত করিয়া রাখে । যুগে ঘুগে বেদবাণী ভারতবধীনর 
আর্ধাজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ব বলিয়া পর্গিত ছিল, যেবেদোক্ত সাধনা অবলম্বন 
করিয়া ব্রাঙ্মণদিগের ব্রন্মণ্যশক্তি স্কুরিত হইয়া উঠিত, অধুনা কাল প্রভাবে 
তাহ! আমাদের হদর হইতে ক্রমশই অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে! সুতরাং 
শ্রীযপ্তাগবতের এবং পুবাণ সমূহে বিক্ষিপ্ত ও প্রক্ষিপ্ত রচনার মধো শ্রীরুষ্ণের 
মহান্‌ চরিত্র যে কাব্য উপন্তাসের অলীক কথার সহিত তুলিত হইবে, তাহাতে 
আর বিস্মিত হইবার কারণ কি? আমাদের এই একটা দোষ যে আমর! 
সমগ্র শান্ত্রখানাকে সম্মুথে বাঁধিয়া বিচার করি না। শাস্ত্রের কোন একটি শ্লোক 
দেখিয়া বিচার করিতে গেলে ভ্রম সিদ্ধান্ত হইবার সম্ভাবনা, সের্দিকে আমাদের 
দৃষ্টি নাই । আমবা কোন স্থানে সামান্ত অংশ টুকু শুনিয়া, শাস্ত্র সম্বন্ধে যে 
ধারণ! কবি, তাহা! অনেক সময়েই বিরুত সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে । ইহার ফলে 
হৃদয়ে যে সংস্কার জন্মিয়৷ যায়, তাহা আর সহস! মুছিয়৷ ফেলাও য়ায় না। 
বাহার শ্রীমস্তভাগবতের দশম স্কন্ধ খুব মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছেন, তাহাদিগের 
নিকট এই সত্যটি আবিষ্কৃত না হইয়া থাকিতে পাবিবে না! শ্রীকুষ্জ যে 
সাক্ষাৎ ভগ্রবান্‌ একথা এখন মনে নাই করিলাম । গোপীগণের বস্ত্রহরণেক্র 
সময় শ্রীকৃষ্ণের বস দ্শমবর্ধকে অতিক্রম করে নাই। কারণ তিনি ব্রঙ্জেই 
একাদশবর্ষ বয়স পধ্যস্ত অবস্থান কবিয়াছিলেন। ভাগবতে তাহার প্রমাণ 
আছে। 
“ততোনন্দত্রজমি এ পিত্রা কংসাদ্ধি বিভ্যতা । 
একাদশ সমাস্তত্র গুচাচ্চিঃ সকলোইবসৎ।” 

এ বয়স সাধারণতঃ কাঁমোদ্দীপনার সময়ই নয়, স্থতরাং ব্রজ-যোষিৎদের 
মহিত শ্রীকৃষ্ণের কোন প্রকার অবৈধপ্রণয় কল্পনা করা নিতান্তই অস্ত, 
এবং যুবতীদের পক্ষেও একটি দশম বা একাদশবর্ষ বয়স্ক বালকের প্রদ্ধি 
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কামভাবে আসক্ত হওয়া সম্পূর্ণ অন্থা$াবিক ব্যাপার! বিশেষতঃ পলী- 
বাষীদের পক্ষে, ষেখানকাঁর পাবিপাশ্বিক অবস্থা অকাল যৌন সম্বন্ধের অনুকূল 
স্থান নহে) স্থৃতরাং গোপিকাদের বন্ত্রচরণ বালম্থলভচপলত| বলিম্না উপেক্ষিত 
হইতে পারে। গোপিকাবাও, ধাহাদের ধন্ত্রহত হইয়াছিল, তাহাদের 
'আধিকাংশই তখন অবিবাহিতা কুমাবী, তাহার! কাত্যায়ানী ব্রত সমাপন করিয়। 
দেবীর নিক্ষট মনোমত স্বামী লাভের অভিলাষ জানাইতেছেন। এখনও কুমারীরা 
ব্রত করিয়া 'বামের মত ন্বামী পাই, লক্ষণে মত্ত দেবর পাই+ ইত্যাদি বর 
প্রার্থনা করে। শ্রীরু্জ ব্রঙ্গভূমে ব্রজরাজন্ননের একমাত্র পুত্র। তার 
বলিষ্ঠ সুগঠিত নুন্দর শরীর, নয়নে অলৌকিক প্রতিভার বিকাঁশ, সমস্ত মুখ- 
অগ্ডুল অপাধিব জ্যোতিবিমণ্ডিত, মাথার কেশগুলি পর্যন্ত শৌভনশ্রী-সম্পন্ 
খভভূতকর্মা, বুদ্ধিমান ও মিষ্ট ভাধী এমন রমণীঞ বালককে কোন্‌ বালিকা আপনার 
চিরজীবনের সহচররূপে প্রার্থন। না৷ করিবে? কাঁজে কাজেই তাহারা সকলে 
শরীরকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করিগ্জাছিল। ইহাতে দোষের কিছুই হয় নাই, 
সন্দ্ জিনিষফকে সকলেই আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে। এখলও 
মকলেই আমরা সুনগারের পক্ষপাতী? ্রীকৃষ্জ অদাধারণ ধীশভ্িসম্পন্ন, 
তাছান্স বুদ্ধি নিরতিণয় তীক্ষ ও উজ্জ্বল। গোপকারা ব্রতধারিণী অথচ বিবস্ত্র 
হইয়া! জলে স্নান করিতেছে, ইহাতে দেবতার অবমাননা হয়| স্থৃতরাংধে ব্রতের 
জন্ত তাহারা এত কষ্ট স্বাকার করিয়া! আছে। একটু অনভিজ্ঞতার জন্ত দেব- 
আবহেলাক্ পাছে ব্রনের ফললাত না হয়, দেইজন্ শ্রীকৃষ্ণ বন্ত্রহরণ করিয়] 
তাহাদ্দিগকে একটু বিপন্ন কবিয়া শিক্ষা দান করিলেন; উদ্দেপ্ত ভবিষাতে 
তাহারা সতকৃতা অবলম্বন কারবে। ভাগবতে স্পষ্টই আছে, শ্রীকুঞ্চ 
বলিতেছেন--- 

“্যুরং বিবস্ত্র যপোধৃতব্রত্তা, 

বাগাহতৈতৎ তদুদ্দেব হেলনম্‌। 

বন্ধাঞ্জলিং মুধন্ত/পন্থতয়েহয়ঃ 

কৃত নমোহধো বসনং প্রগৃহতীম্‌ ॥”" 

*তোমর! ভ্রুত আচরণ কলিতে করিতে বিবস্ত্র হইয়। জলে দ্নান করিয়াছ। 
ইন্থীতে নিশ্চনষ্ট দেবতাকে অবহেলা করা হইয়্াছে। অতএব এই পাঁপ দুর 
করিষার নিমিত্ত মস্তফে অঞ্জলি ধারণপুর্বক অবনত মস্তকে নগন্কার কবির! 
বস্তপ্রহণ ক্র” | বিবস্া হইয়া ্গান করার পন্ধতি কোন কোন দেশে গ্রচলিত 
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আছে, এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশে এ প্রথার অস্তিত্ব দেখা যায! 
ইন! যে আপা্তজনক আচরণ তাহা শ্রীকৃষ্ণের সুতীগ্ প্রতিভার নিকট প্রতিভাত 
হইকাছিল। এ প্রথ! যাহাতে তাহার দেশ হইতে উঠিয়া যার, হয়ত সে দিকেও 
তাহার দৃষ্টি ছিল না কে বলিবে? নয় দশ বৎসরের শিশুর এতখানি দৃরদর্শিতা 
হয়ত অনেকের নিকট কেমন অসম্ভব বলিয়া মনে হইবে! কিন্তু ঠাহাদেব জান! 
উচিত প্রতিভার নিকট কিছুই অসন্ভব নহে। যাহা সাধারণ মানুষে ধারণ! 
করিতে পারে না বা! বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তাহ! ফাহাদের বুদ্ধির নিকট 
প্রকাশিত হয়, আমরা সেই সকল লোকোত্তর যনীষিবর্ধকে মহাপুরুষ বা 
ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষর্দিগকে আপ্বকাম খধি শ্রেণীর মধ্যে গণ্য করিয়া থাকি! 
সম্রাট আকবর তো! ১৪1১৫ বৎসরেরই বালক ছিলেন , কিন্তু সেই অবস্থাতেই 
তারতবর্ষের রাজনীতিব গভীর মর্মস্থানকে উপলব্ধি করিতে তাহার পক্ষে 
বিশেষ কঠিন হয় নাই। অসাধারণ প্রতিভা থাকিলে এইক্পই হইয়া! থাকে ! 
অদ্বিতীয় প্রতিভা-সম্পন্ন শ্রীরুষ্ণ বাল্যকাল হইতেই যে ভারতের তৎকালীন 
সামাজিক আঁটার ব্যবহার নীতিধর্দ্দের অবস্থা বুঝিনা তাভাঁর সংশোধনে সচেষ্ট 
হইবেন, ইছা আদৌ বিল্ময়কব নছে। এত সব গেল বাহিরের কথা। 
বারা শ্রীকৃষ্ণকে পুর্ণবহ্ধ, মায়া-মন্ধ্য বিগ্রশ্রূপে অবতীর্ণ বলির বিশ্বাস 
কবেন, তাহাদের আর একট| কথা চিন্তা করিবার আছে। তিনি মায়া 
অবলম্বন করিয়া! মন্তুষ্য-দেহ ধাবণ কবিলেও দেহেব মারায় আবদ্ধ নহেন। 
স্থৃতরাং বুঝিতে হইবে তাহার পবিপূর্ণ জ্ঞান, কোন দিন কোন খানে, বাধ! 
প্রাপ্ত হয় নাই, হইবার ন.হছ। এই মাক্সা-মনুষা বিগ্রহটিকে নারদাদি খধিগণ, 
ইদ্ধবাদ্দিতক্তগণ এবং ব্যাসাদি দিবাদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানিগণ দেখিয়াই চিনিতে 
পারিয়াছিলেন ! ভৃভার-হবণের জগ্য তিনিও না কি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; 
কাজে কাঁজেই ব্রজবাসীরা অনেকেই বিন্মফ়েব সহিত এই অসাধারণ মানবক- 
টির কার্যকলাপ পর্যালোচনা কবিতেছিলেন। তাহাব শিশুকাল হইতেই 
অড়ূত কর্ম সকল নিবীক্ষণ কবিয়া, তাহাব অসাধারণত্বে ব্রজবাী সকলেই 
প্রার বিগত-সন্দেহ হইয়াছিল? অনেকে তাহাকে দেব মনুষ্য, কেহ কেহ ভাগ্য- 
বান্‌ াহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ বলির! বুঝিতে পারিয়াছিলেন ! শ্রীকষ্ণ বখন 
রাখাল বালকগণের সহিত নন্দগোপের ধেনু রক্ষার্থ বনে বনে ভ্রমণ করিতেন, 
তখনও রাখাল বালকের তাহার অমানুষিক শক্তি দেখিয়া বিশ্ময়াতিতৃত 
হইদ়াছিপ। কিন্ধ সর্বাপেক্ষা তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়াছিল,_-ভাকার 
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অমায়িক ব্যবহার, বন্ধুবর্গের প্রতি অকুত্তিম প্রণয়, এবং তাহার সুন্দর সরল 
মুখখানি। গোপ-বালিকাঁবাও সবলতা প্রুক্তই হক ৰা তাহাদের জম্মাজন্মাঞ্জিত 
কন্ম্ফলে অন্তঃকরণের নির্খ্লতাব স্বতঃসিদ্ধ অন্তৃতৃতি 17631007 দ্বারাই হ'ক, 
তাহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পুর্ণবর্গ বলিয়া! ঠিক করিতে পাবিয়াছিল। তিনিই 
যে জগতের একমাত্র আশ্রয় এবং জীবমাত্রেবই পবমগতি, তাহাদের হৃদয় 
তাহা! কেমন টের পাইয়াছিল। তাই তাহারা সর্ধাস্তঃকবণে তীহাকে ভাঁল- 
বাসিয়া প্রেমাকুল-চিত্তে আপনাদের জীবন মন শরীর সমস্তই তাহার পাঁদপঞ্সে 
লুটাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাহারা বলেন শ্রীক্কষে তাহাদের ভগবদ্ুদ্ধি 
আদ ছিল নল, জাব-বুদ্ধিমাত্র ছিল, তীহারা ভ্রাস্ত। আমি এইটুকু মাত্র 
তাহাদিগকে অন্ুবোধ কবি তাহারা শ্রীমন্তাগবতের দশমস্ন্ধটি যেন ভাল 
করিয়া পভিয়া দেখেন! কয়েকটি শ্লোক মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম ! 


ধন্যা অহে৷ অমী আল্য! গোবিন্দাজ্ব,যজরেণবঃ | 
যান্‌ ব্রহ্মেশে! বম! দেবা দধুমূর্দিন্যঘমুত্তয়ে ॥ 
গোবিন্দের পদরেণু অতি পবিভ্র, ব্রহ্মা মহেশ্বর ও লক্ষ্মী দেবী পাপস্থালনের 
নিমিত্ত এই সকল মস্তকে ধাবণ করেন, আইস আমরা এই সকল পুণ্যপ্রদ 
চরণরেণুতে স্নান করি । গোপীগণ বলিতেছেন £₹_ 
ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্‌ অখিলদেহিনামস্তরাত্মদৃক্‌। 
বিখনসার্থিতো বিশ্ব গুপুয়ে সথ উদেয়িবান সাত্বতাংকুলে ॥ 
বিরচিতাভয়ং বু ধুর্ধ্যতে চবণমীযুষাং সংস্থস্থতৈভয়াৎ। 
করসরোকহং কান্তকাঁমদং শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্‌ ॥ 
ব্রজনাত্তিছন্‌ বীর যোধিতাত, নিজজনম্মর ধ্বংসনন্মিত। 
ভজসাথভবৎ কিন্করীন্মনে!, জলকহাঁনন্ং চারু দয় ॥ 


'তুমি ঘশোদাব লন নহ, যাবতীস় প্রাণীর বুদ্ধিব সাক্ষী তুমি, ব্দ্ধার প্রার্থনীয় 
বিশ্বের পালনের নিমিত্ব যদুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমরা তোমার ভক্ত, 
অতএব আমাদের প্রার্থনা পুরণ কর। হে যছুকুলধুরদ্ধব! ধাহার! সংসার 
ভয়ে তোমার চরণে শরণ লন, তোমার করপদ্ তাহাদিগকে অভয়দাঁন করিয়া 
অভিলাষ পুরণ করে; তরী করকমল আবার কমলার হস্তধারণ করিয়া থাকে, 
তুমি আমাদের মন্তকে প্র করপক্স দান কর'। কেবলমাত্র জার-বুদ্ধিতে 
লোকের এতটা অনুরাগ হইতে পারে না; যদিই বা হয় তাহা সুচিরকাপ 
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স্থায়ী হয় না। শরীর মাত্র সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে নির্মল অনুরাগ আসিবে 
নাত! হৃদয় নির্মল না হইলে জ্ঞানোদয় হয় না। 
পজ্ঞানং তত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কক্ষ! । 
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্মবলাত্মনাম্‌ ॥৮ 

“তত্ব বিচার সহ নিষ্কাম কর্মদ্বারা তমেব ক্ষয়প্রাপ্ত ও চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞান 
আপনিই উদয় হয়| অজ্ঞানীর অনুবাগ কামান্ধত। মাত্র! চিরদিন একটা 
মানুষের গুণ থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্ত রূপ তো চিরকাল থাকে ন!। 
স্থৃতরাং রূপের মোছে যাহার! ভালবাসে, বূপ ফুরাইলেই তাহাদের ভালবাদ৷ 
ফুরাইয়া যায়| কিন্তু এই দেহতটে যে রূপেব ঢেউ আদিয়! লাগিয়াছে, 
বাহার! সেই অন্রপ-সমুদ্রের রূপ-তবঙ্গকে দেখিতে পায়, তাহাদের কাছে আর 
সেরূপ কোন দিন ফুবাঁয় না| সে অফুরন্ত নবীনতা সে অনন্ত যৌবন ১ সুতরাং 
অফুরন্ত উপভোগ, তথায় বর্তমান! মনঃগ্রাপ সেখানে কিছুতেই ক্লান্তি অন্ত 
করিতে চাহে ন।। 

অনেকবার যে জিনিষটাকে আমরা পাই, বা ইচ্ছা] মাত্রেই যে জিনিষট! 
আমাদের আয়ত্তের মধ্যে আমিতে পারে, তাহার প্রতি আর আমাদের তেমন 
অন্রাগ থাকে নাঁ, কিন্তু ধাহাকে আমবা পাইয়াও সবখানি পাই না, ধাহাকে 
ধরিয়াও সবখানি ধরা যায় না_- নাতং মন্তে সুবেদেতি, নান বেদেতি বে ট+ 
বাহার শ্রীঅঙ্গের রূপ কাঁপাদি কর্তৃক বিধ্বংসিত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্য 
ধাহার মধ্যে নিত্য নব নব ভাবে বিস্ফুরিত, মাধুর্্যবসেব সীমা নির্ধারণ যাহার 
মধ্যে কেহ কবিতে পারে না, সেই অ-্ধর অ-বপ চির-স্ুকুমার চির-যৌবন- 
সম্পন্ন অপূর্ব বূপবান্‌ চিন্ময় পুরুষটিকে চিরকাল পাইয়াও আবার চিরকালই 
পাইতে ইচ্ছা করে! সরোবরে কমল ফুটিয়া আছে, বা বাগানে গোলাপ 
ফুলটি ফুটিযা আছে দেখিলে জ্ঞাঁনহীন বিচাঁর্হীন শিশুরও এ কুন্ুমের পানে 
লোভ না হইয়া যায় না। যাহাদের বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল, কিংব! যাহাদের চিত্ত 
অত্যন্ত বিষয়-বিজড়িত, তাহার! সক্ষম সৌন্দর্য তেমন কবিয়া উপলব্ধি করিতে 
না! পারিলেও, সন্মুথে এ যে ফুটস্ত ফুলের সৌন্দধ্য ও স্থরভি তাহার প্রাণের 
মধোও কি এক অপূর্ব মাধুরী ছড়াইয়া দেয়, যেন তাহাদের কোন সুপ্ত 
চেতনাকে জাগ্রত করিয়! দেয়, যেন তাহাদের প্রাণের কোণ ভুলে বাওয়া 
কথ। মনে পড়িয়। যাক! যখন প্রকৃতির অন্থর্যের মধ্যেই এতটা! আকর্ষণ 
অঙ্ুভব করা যার, তখন বিদি এই বিশ্ব প্রকৃতির অধীম্বর, সমস্ত সৌন্দর্য্য 
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মাধূর্যোর নিতা নব নিঝ'র, বাহাকে দেখিয়! পঞ্ত পক্ষীরও আননলাভ হওয়া 
সম্ভব, সুতরাং মানবী গোপিকার। যে তাহাকে দেখিয়া তাহার রূপে উন্মাদিনী 
হইয়াছিল ইহা তো নিতান্তই স্বাভাবিক! ভক্ত তো সেই জন্তই কীদিয়া 
বলেন। 
“্ূপ লাগি আখি ঝুরে গুণে মন ভোব। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর!” 
তাহার নাম ও রূপ এই বিষয্ব বিশালী চিত্তকে এত প্রবলবেগে তাহার 
ফিকে আকর্ষণ করে, যে তথন “আমি কে* একথা! যেন ভুলিয়। যাইতে হয়। 
“নথি কেবা শুনাইল শ্যাম নাম, 
কানেব ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো, 
আকুল কবিল মোর প্রাণ” । 
তক্তের তখন এইবূপ অবস্থা, এ সময়েকি আব জাতি কুল ম'নের কথা 
মনে থাকে ? 
আর এক কথ", যিনি সর্ব জীবের মধ্যে “একোবশী সর্বভৃতাস্তগ।খু।,” 
ধিনি আমার মার মধ্যে মা, পতার মধো পিতা, স্বামীর সধ্যে পতি রূপে 
বিরাজিত, যিনি সর্ব দেহের মধ্যেই সেই আসল মানুষটি, তাহাকে যদি কেহ 
ভালবাসে তবে তাহাতে তাহাব নৈতিক আধ্যাত্মিক কোন দোষই ঘটে না। 
আমর] সকলেই তো! তা'ই কবিয়৷ থাকি। সকলেই ভগবানকে স্থহৃদ্‌, পতি, 
প্রভূ, ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করেন, এবং তাহাকে প্রত্যহ পুজা করেন, ও 
তাহার পার্দপন্মে আত্ম-নিবেদন করেন। আর গোপবালাগণ মনঃপ্রাণ তাহাকে 
সমর্পণ করিয়াই একবারে জঘন্ঠ কার্য্য করিয়া ফেলিল তবে কিরূুপে? যা! 
আমাদের বেলায় ঠিকই হয়, তাহ! তাহাদের পক্ষেই বা উল্টা হইবে কেন? 
অতএব তাহারা পিকে উপেক্ষা করিয়াও যে তাহাকে ভর্জন1! করিয়াছিল, 
ইহাতে দোষের কিছুই হয় নাই, এবং পতির নিকটেও তাহাদিগকে অবিশ্বাসিনী 
হইতে হয় নাই। বিবাহিত পরতিকে লঙ্ঘন করিয়া উপপতির প্রতি প্রণয়নের 
স্ভার। ইহ! ব্যভিচার নহে! ইহা সকলকে ছাভিয়া ধন, জন, গু, মান, স্বজন, 
বান্ধব, পতি, পুত্র সমস্ত ছাভিয়া--এক তাহাকে চাওয়া! এরূপ চাহিতে 
পারিলে তো হয়! তিনি যে পরণাত্বা--তিনি যে ভূবন-জন-মনোমোহুন 
শ্রীরুঞ্ণ*--তিনি যে সকলের মধ্যেই সব হুইয় বসিয়া! আছেন। পতির মধ্যেও 
যে তিনি আসল পতি-_ 


ভাদ্র, আশ্বিন ] বন্ত্রহরণ। ২৮১, 


গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্কেষামেব দেহিনাম্‌। 
যোহস্তশ্চরতি সোহধ্যক্ষঃ ভ্রীড়ণেনেহ দেহভাক্‌ ॥ 
একথা ভূলিলে চলিবে কেন ষে তিনিই সর্ব যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর, তিনিই একমাত্র 
*সর্ব্যজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রতৃরেব ৮*। গোপিকারা তাহাকে সাক্ষাৎ ভগবান্‌ 
বলিয়া জানিত ; তাহার! শুধুই রূপে মুগ্ধ হইয়) পরপুরুষ বোধে তাহাকে 
ভজনা করে নাই! গোপিকাব! বলিয়াছে ন-_- 
"কান্স্যল তে কলপদায়তমুচ্ছিতেন 
সম্মোহিতাধ্য চরিতান্ন চলেৎ ভ্রিলোক্যাম্‌। 
ব্রেলৌক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষাব্ূপং 
যদ্ধো' ছ্িবা দ্রম মুগ! পুলকান্য বিভ্রন* ॥ 
তব কথামৃতং তণ্তজীবনং, 
কবিভিরীড়িতং কলুষাপহম্। 
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদণাততং 
ভুবিণস্তি তে ভূরিদ] জনাঃ ॥ 
প্রহদিতং প্রিষ প্রেমবীক্ষনং 
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্। 
রহসি সংবিদে! ঘা হৃদিস্পৃশঃ 
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়স্তি হি ॥ 
আর একটা কথা গোপিকার্দের স্বপক্ষে বলিবাব আছে। আপনাকে আপনি 
সকলেই ভাল বাসে। আপন আত্মার অধিক প্রিয় জগতে আব কিছুই নাই 
শ্রীরুষ্ণ সাক্ষাৎ 'পবমাত্মা”; তাহাকে মানুষ মনে করিয়। দেখিলে চলিবে না, 
তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন-_ 
“অবজানস্তি মাং মুঢ় মান্ুষীং তন্নমাশ্রিতং। 
পরং ভাবমজানপ্তো মম ভূতমকেশ্বরম্‌ ॥” 
তিমি যখন আত্মা তখন তো তিনি সর্ব জীবেরই অতাস্ত প্রি্থ। সুতরাং 
গোপিকারা যে সর্বাপেক্ষা কৃষ্ণান্গতা হইবে, ইহা তো অত্যন্তই স্বাভাবিক ! 
ইহাতে বরং তাহাদের বরণীয় চরিত্রকে আরও বরেণ্য করিয়াই তুলিয়াছে! 
বস্ত্ররণের মধ্যে একটা অপুর্ব রহস্ত আছে। এইবার বস্ত্রহরণের সেই' 
আধ্যাত্মিক সৌনদ্ধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিব! 
পঞ্ু-গ্রক্কৃতি জঘন্য ইঞ্জি়াসক্ত পুরুষ বাহার!, তাহাদেরই স্ত্রীর উলঙগবেশ 
৫ 
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অনাবৃত গান্র দেখিলে আনন্দ হইলেও হইতে পারে। কিন্ত ধিনি লোক-শিক্ষক 
জগদগ,ক, পৃর্ণাবতাব, আপ্ত-কাম তাহাব আবার ইহাতে কি আনন্দ হইবে? 
তিনিই যে “রূপং রূপং প্রতিন্ূপে। বহিশ্ঠ” তিনিই যে প্রত্যেক রূপের সদৃশরূপ 
ধারণ করিয়া আছেন এবং তাহার বহির্দেশেও বিদ্যমান আছেন”-_যিনি সকলের 
অন্তরে বাহিরে বিরাঁজমান, তাহীৰ আবার এ কৌতুকের আবশ্তক কি? 
কিন্তু ভাগবতের এই শ্রোকটি পডিলে মনে হয়, বুঝিবা গোপবালাদের উলঙ্গ 
বেশে তাহার কিছু তৃপ্তি হইয়া থাকিবে। 
“ভবত্যো যদি মে দাস্তো ময়োক্তং বা করিষ্যথ। 
অত্রাগত্য স্ববাসাংসি প্রতীচ্ছন্ত শুচিশ্মিতাঃ” ॥ 

ভগবান্‌ কহিলেন “হে স্থহাসিনীগণ! যদি তোমরা আমার দাসী, আমার 
আজ্ঞা তো প্রতিপালন করিবে। তাহা হইলে আমি আন্ঞা করিতেছি, এই স্থানে 
উঠিয়া আপিয়! আপন আপন বস্ত্রগ্রহণ কর”! শ্রদ্ধাব চক্ষে এ কথাগুলি না 
দেখিয়া যদি বাহারর দৃষ্টিত দেখা যায়, তবে যেন কেমন কেমন ঠ্যা্চে 
দেহাত্ব-বুদ্ধি বন্ধজীব আমবা, আমাদের দে'হর কথাই মনে পডে। ভুলা 
যাই যে শ্রীক্কষ্$, ভগবান্‌, সকল জনগণেব জদয়বল্লভ পবমাত্মা। আমরা যেমন 
আপনাদের কাছে লজ্জিত হই ন!, সব দেভেই যে তিনি তাহারই বাকেন 
ইহাতে সঙ্কোচ আসিবে? ইহাতে যে তাহাব আনন্দ হইয়াছিল, তাহ! সত্য। 
কিন্ত দে আনন্দ সম্পূর্ণ আধা ত্বিক, তাাতে ইন্ত্রিয়জনিত আনন্দের গন্ধও নাই। 
সেই জন্ঠই বন্ত্রঠরণের গভীব সত্যটিব আভাষ মাত্র দিতে চেষ্টা করিব! ভগবান্‌ 
শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীল!। এ রাঁজ্যের কথা; নভে, উহ? পৰুম্‌ পুরুষের নিত্য চিন্ময় 
লীলা স্থলভাঁবে ইহাকে দেখিলে স্থুলশরীব ও তাহার ভোগের কথাই মনে 
হুইবে। তাই এ লীলার কথা সর্বত্র প্রকান্ত নহে। কেন না উহা মকলের 
বুদ্ধগম্য নহে। গুরু-কুপা ও সাধনবুল ধাহার দোষ-দৃষ্টি অপগত হইয়াছে, 
স্থলদেহাদিতে ধাহার1 অভিমান শৃন্ধ, ধাহাদের হর্দরোগ বিনই-প্রায় হইয়াছে 
তাহাদেরই এ লাল। শ্রবণের অধিকার আছে! অধিকার তত্ব না মানিয়া 
ধাহারা শ্রীকৃষ্ণের লীলারসান্থাদনে প্রস্তুত হইয়াছেন তাহারা অমৃতের সাক্ষাৎ 
পাইবেন না? পরন্ত [ব্ষ-তক্ষণে জর্জরিত হইয়া! আপনার ইহকাল ও পরকাল 
নষ্ট করিবেন! 

আমাদের মন রজন্তমো গুণে বাসনা-বিক্ষোভিত এবং নিদ্রালন্তের বশবর্তী হুয়া 
হুইরা আপনাকে আপনি বুঝিতে না পারিয়! উন্মত্বের মত বিষর হইতে বিষক্লাস্তরে 
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প্রধাবিভ হইতেছে । সংসার-.নাহ বিসুপ্ধী হইয়া! কেবল স্ত্রী পুত্র পরিজল ও 
অর্থ সম্পদের চিন্তা সে ব্যাকুল। জন্ম মৃত্যুর জরাব্যাধির প্রচণ্ড দাহনে নিরস্তপ্ 
মন্তন্ত ! তবুও সংলারের মায়! কাটাইয়, যিনি এই বিচিত্র সংসার-লীলার 
প্রবর্ধক ও অধিনেতা তাহার চরণাশ্রয় করিতেছে না; এমনই মোহ !! পদে পদ্দে 
ব্যর্থমনোরথ হইম্া রোদন করিতেছে, তথাপি বিষয়াস:ক্তব হ্রাস হইতেছে ন1। 
এমনই নিদারুণ বিষয়তৃষ্ণা । সাধাবণতঃ সকল মানুষেরই এই অবস্থা! এই 
মানুষই আবার যখন অচিন্তানী॥ ভাগাফলে তত্বাুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়, নিরবচ্ছিপ্ন 
হঃথ সন্তাপ ভোগ কবিক্া তাহার অগ্রিময়ী জ্বালা হইতে পবিভ্রাণ পাইবার জন্য 
ব্যাকুল হুইয়া ফিরে, তখন এই সমস্ত বিষয়াদির অভ্তীত একটি অবিষয় অবস্তর 
পানে তাহার প্রাণ ছুটিয়া যাইতে চাহে। নিবস্তর ছঃখ-দাবাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া 
একটু শান্তিময় স্থানে প্রবেশ লাভ কবিতে তাহাব স্বাভাবিকই আকাজঙ্ষা প্রবল 
হইয়া উঠে। অবদাদময়ী মৃত্রার দাকণ ছৃঃখময়ী অবস্থা প্রবণ করিয়া, অযুত 
লাঙ্ের জন্য ব্যাকুলতা স্বতঃই জীবের প্রাণ পরিস্ফুট হইতে থাকে । তখনই ষে 
কাদিয়। বলে “সর্বহঃখ-মোচনকাবী সর্বানন্দ-নিলয় কোথা তুমি ভগবান্‌ আমাকে 
পবিভ্রাণ কর”'। বাকুলভাবে এইকগ ডাঁকিতে ডাকিতে ক্রমশঃ অন্ধাদি- 
সম্পত্তি লাভ কবে। তাঁরপব ভগবৎ €প্ররণাঞ্গ সাধু মহাজনের সাক্ষাৎকার 
লাভ করে। তখন তাহার উপদেশে মনের ভ্রম বিদুবিত ভয়, নিত্যবস্ত লাভের 
জন্ প্র'ণে আকাজ্ষ| জাগ্রত হইয়! উঠে এবং মাধুপদিষ্ট পন্থায় ভগবন্র্শনের দ্বারা 
ধীরে ধারে অগ্রসর হইয়া! মাঁয়াপাশ কাটাইবার সম্বল সংগ্রহ করিতে থাকে ! 
কিন্তু যে সংসারকে সে এগদিন ভজন। কবিরা আসিয়াছে তাহাব মায়াগণ্তী ও 
আকর্ষণ অতিক্রম কর! প্রথম প্রথম তত সহজ বলিয়া বোধ হয় না! কারণ 
পূর্ববাত্যন্ত বিষয়গুলির চিন্তা মন এবে বাবে ছাড়িতে পারে না। তাই অনিচ্ছা 
সত্তেও পুনঃ পুনঃ বিক্ষেপ আনয়ন কবিয়া চিত্তকে ব্যাকুল করিয়া তুলে ! 

কিন্তু পুনঃ পুনঃ স্মরণ কার্তন, শ্রবণ মনন নিদিধ্যানন ও তৎপার্দাতিবাদন 
করিতে করিতে চিত্ত সরস ও সবল হইয়া উঠে! এইবপে মনে সত্বগুণের 
বুদ্ধি হর। তখন জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রেমের সঞ্চার হইতে থাকে, এবং মান 
যবনিকাধীরে ধীরে অপসারিত হইতে থাকে । 

এইরূপে ভক্ত সাধক যখন ভগবানের কাছাকাছি হন ও নিতান্ত অন্তরতর 
রূপে তাঁহাকে বুঝিতে পারেন, তখন 'এক অজান! দেশ হইতে আনন্দের শীতল 
বাষু বহিতে থাকে, কে যেন সেই আনন্দ-রসসিদ্ধুকে বুঝিবার জন্ত চিত্বকে 
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উন্মুখ করিয়া দে়। এইরূপে লাধকের চিত্ত, সীমাকে ছাড়ির! অনীমের মধ্যে 
আপিয়! প্রবেশ করে, তখন ভগবান্‌ স্বয়ং আসিয়া কাগ্ডাঁরী হন। তখন চৈতা- 
গুরুর 'আবির্ভাবে ভক্ত সাধকের হৃদয় নির্মল শুদ্ধজ্ঞান ও প্রেমে পূর্ণ হইয়! 
উঠে! কোথাও তখন অপূর্ণতা থাকে না, সকলের মধোই ত্রাহার সাড়া 
পাওয় যায়, সমস্ত অভাব অভিযোগ, হৃদয়ের ধুকধুকানি মিটিগা যায়! বিশুদ্ধ 
আনন্দ ও জ্ঞান তথন ভক্ত সাধকের চিত্বকে বেষ্টন করিয়া থাকে, এবং তাহাকে 
পরমানন্দ ব্রন্মানন্দের অধিকাবী করে। 

গোপিকার! সেই ব্রঙ্গান্বেষমানা ভক্ত-সাধকা! বনু জম্মের স্ুকৃতি কালে 
তাহারা পরমাত্ম। শ্রীকুষ্ণকে চৈতা-গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে । ব্হুজন্ম ধরিয়! 
এই কামনা ( পরমাত্ম সঙ্গলাভ ) তাহাদের চিত্তে প্রস্ফুটিত হইতেছিল। এইবার 
তাহাদের সাধন! সিদ্ধিলাভের সমীপবর্তী ভইয়াছে। অবশ্তই তাহাদের মন 
তাহ! হইলে, পরিচ্ছন্ন ও নি'্মল হুইয়া গিয়াছে । তবেকি এভদিনে তাহাদের 
সায়ার বন সক খপিয়া গডিল 2 আনের কোন ফিক, কোন কু কোরে 
একটু অভিমান আবর্জনা অহং-বৃদ্ধিত' আর লাগিয়া নাই? লাগি আছে; 
সেইটুকু ঘুচাইবাৰ জন্যই ভগবানের এই অদ্ভুত লীলা । সত্যব্রত ও শুদ্ধসতব 
না হইতে পারিলে কেহ তাহাকে পাইতে পারে না। কারণ তিনি বে 
সতা-স্বরূপ, সত্য ও তশস্াদ্ধারাই ঠিনি লত্য। আমাব মধ্যে এতটুকুও 
অসত্য থাকিতে তিনি ধরা দিবেন না। ভে সতাস্বরূপ! (তোমাকে নমস্কার, 
আমার প্রাণের মধ্যে তুমিত তোমাব সত্য-মুণ্তিটিকে প্রকাশ কর। হে পরম 
সত্য, তুমি কৃপা না কবিলে কে মই অসত্য হইতে আমাকে বক্ষা করিবে? 
“অনতো। মা সদগময়” 1. তমত।1 মা জোতিময় | 

গোঁপীদিগের গুরু পরম-সথা শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে কৃতার্থ করিবার জন্য 
পুনঃ পুনঃ বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন! অনন্তকাল হইতে তিনি চিদ্‌ বিমুখ 
জীবকে তাঁহার পানে আহ্বান করিতেছেন ) জীব তাহা শুনিয়াও শুনে না! 
নিজের অহং অভিমানে মত্ত হইয়া তাহার বাঞ্িতের পানে বিমুখ হইয়া সে. 
বদিয়া। আছে! কিন্তযে একবার মন্‌ দিয়া সেই বাশী শুনিল তখন, তাঁহার 
কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া যার, আর তাব সংসার মুখ হইবার উপায় নাই। 
এই বাণীর স্থরে মনঃ প্রাণ ভরিয়! উঠে, চিত্ত হইতে বিষয় বাঁপন! থসিগ়া পড়ে, 
সেই অপুর্ব বংশীবাদকের নিকটস্থ হইবার জন্ত,__ তাহার সুচারু চরণে ধন মান 
জীবন যৌবন সমস্তই লুটাইয়া দ্রিবার জন্ত,_এক প্রবল ইচ্ছা জাগ্রত হব! 
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যাহার সৌভাগ্যের উদয় হয়, সেই তার বংশীধ্বনি শুনিতে পার়। যোগীরা 
আপনাদের হৃদয় গৃহার মধ্যে এক মধুর ধ্বনি শুনিতে পান ; তাহাকে প্রণব্বনি 
বলে। সে ধ্বনি যখন শ্রুঁত হয় তখন চিত্তের বহিন্মুেবৃত্তি রুদ্ধ হইয়া থাকে । 
অব্যক্ত হইতে সে ধ্বনির উত্থান এবং অবাক্তে যেমন লয় হইতে থাকে, তেমনি 
মনও সঙ্গে সঙ্গে অব্যক্তে প্রবেশ কবে । প্রণবর এমনই মধুর নিক্ণ যে শুনিলেই 
অন্য কিছু আর ভাল লাগে না, সেই মধুবধ্বনি শুনিতে শুনিতে চিত্ত লয় হইয়া 
যাঁয়। এই বংশীরব সর্বদাই শুনিত ইচ্ছা করে, কিন্ত বাঁশী তো সকল 
সময়ে শুনা যাঁয় না! স্ৃতবাং ষে সময় বাশী শুন! ন! যাইবে, সে সময় আবার 
চিত্ত সংস্কারাচ্ছন্ন হইতে থাকে । ভক্ত সাধক দমন্ত সংস্কার তইতে আপনার 
চিত্তকে মুক্ত করিবাব পয়ান পান, এবং তঞ্জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টার ব্যাপৃত হ'ন। 
কিন্তু তথাপি স্তংস্কার সম্পূর্ণ বিদুপ্িত হয় না। ভগবান্‌ যখন দেখেন সাধ্য 
সাধনা কবিয়াও ভক্ত আর পারিয়া উঠিতেছে না, তখন সংস্কারের সেই আবরণ 
টকু তিনি স্বয়ং আসিয়া হরণ কবেন। এতই তাব দয়া । একবার ষে তাহার 
শবণ গ্রহণ করিয়াছে, আব তাহাব দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি থাকিতে পারেন 
না! এই জন্যই ভগবানকে লোকে পতিতপাবন বলে। 

গোপিকাদেরও ঠিক তাহাই হইরাছিল। অন্ত কোন আচরণ না থাকিলেও) 
বু দিনের সংস্কারগুলিকে ত্যাগ করা ত' সহজ নজে। বভুদিনের সেই সংস্কার- 
গুলিকে দেখিতে না পাইলে আপনাকে যেন নিবাশ্রয় বলয়! মনে হয়। আবার 
সেগুলিক পাইতে ইচ্ছা করে ১ মারাকে ছাড়িতে যেন কিছুতেই ইচ্ছা! হয় না। 
এখনও তাহাদের সমস্ত সংস্কাব তো উন্মলিত হয় নাই, পবমা্মার স্গ-লাভের 
যোগ্যতা হয় নাই। এখন৪ আপনাকে ভুলিতে পাবে নাই! আপন! ভুলিয়া 
শ্রীক্ৃষ্ণে আত্মসমর্পণ আর তবে কবে হইবে 9 এখনও শবীব বন্ধন, লঙ্জা ভয় 
উদ্বেগ অভিমান তো নিরস্ত হয় নাই । এখনও যে সম্পূর্ণরূপে তাহাকে চাহিতে 
পারে নাই, আবরণ মুক্ত হইয়া নিরাববণ হইতে পারে নাই । তখন দেই জগদগ রু 
প্রেমময়ী একবাব জীবের একান্ত পিয় বান্ধব শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন-_ 
“ওগো সী, ওগো আপনাকে তুলিয়া আমার কাছে এস দেখি।” প্প্রভু! 
আপনাকে কিছুতেই তে! ভুলিতে পাবিতেছি না, কি কবিয়া সব ছাড়িয়া মনকে 
উলঙ্গ করিয়া তোমার কাছে যাইব? সংসার-হ্রদে আঁক নিমজ্জিত থাকিয়া 
ক্লেশ পাইব, তবু আপনাকে ভুলি তোমাকে আত্মলমর্পণ করি, এ শক্কিতো 
এখনও হয় নাই। তবেকি হইবে নাথ! তবে জন্ম জীবন সবই ষে বার্থ 
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হইল! জীবের এইরূপ আকুলতা দেখিলে ভগবানই তাহার উপাক 
করিয়াছেন। 

মনের অবস্থা এইক্প ঠীড়ায়্ ! ভগবানকে না পাইলেও নয়, অথচ সংসারের 
প্রতি সবখানি টান একবাবে যাইতেছে না! এ সময় সাধকের প্রাণাস্তকর 
যাতনা হইতে থাকে ! গোপিকারা ও কাতরকগে তাই বলিয়াঁছিল “হে শ্তামসুনদর 
আমর! তোমার দাসী, আমাদিগের শীতে কষ্ট হইতেছে, বস্ত্রগুলি আমাদিগকে 
প্রত্যর্পণ কব।” অর্থাৎ ভগবানও থাক, আবরণও থাক এই জীবের ইচ্ছা! 
কিন্তু তগবাঁন্‌ ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন “তোমরা আমাকে চাও, 
না আপনাকে চাও? যদি আমাকে চাওতো আমার আজ। পালন কর। 
এস, একবার নিরভিমান হয়ে আমাব নিকটে এস, একবাব সব ভূলিয়' চরাঁচর 
বন্ধাওকে বিস্বতির জলে ভাগাইয়া সংস্কাব-শৃস্ত নিবাবরণ হইয়া আমাৰ কাছে 
আসিয়! দঈাডাও। তোমায় চিরদিন যে আমাকে কামনা করিতেছে, তাহা হইলে 
তোমাদের চিরবাঞ্িত চিরসঞ্চিত আকাজ্ষা আজ পরিপূর্ণ হইবে ।» 

অন্ত কাঙ্ারও নিকট নহে, তাহাব নিকট হইতে যখন এই আহ্বান জীবের 
অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আদিয়া পৌছায়, তখন সে অভিসার-মুখী প্রবৃত্তিকে 
কেহ আর নিবৃত্ত করিতে পাবে না। প্রাকৃত মানব মদন-শরে আহত হইয়া 
যেমন উন্মত্তের ন্যায় দিকৃবিদিক্‌ জ্ঞানশৃহ্য হয়, আজ ইহাঁবাও তদ্রুপ মদনমোহনের 
মদনশরাহত । আজ কি আব তাহারা হ্বাহাকে ফেলির! সংসারকে ভজন করিতে 
পারে? তাই কৃষ্ক-কামিনী প্রেমমগ্সী গোঁপীবা কুষ্প্রেমে বিভোরা হইয়া, 
সব ফেলিয়া, সর্বশূন্ত হইয়া সর্ধপূর্ণকে হাত কবিবার জন্য, তাহার চরণতলে 
ছুটিয়া৷ আদিল। তাহাবা উলঙ্গ হইয়া তাহার কাছে ব্রীডাবনতমুখে আসিয়া 
ঈাড়াইল বটে, কিন্তু তবু যে নংস্কাব মনের কোন এক নিঙ্গুত কোগে বুঝি একটু 
লাগিয়৷ রহিল । তাই প্রেমময় সাহাস্যে বলিলেন “ওটুকু সংস্কারও ছাড়িতে হইবে; 
কোনও আশ্রয়কে সেই ধরিতে পাইবে না, অনন্তচিনু, হইলে তবে আমাতে 
পরিপূর্ণ আশ্রয় লাভ করিবে ।” তখন মুগ্ধা গোপীরা তাহার মধুরবাণীতে 
মোহিত হইয়া একবার দেই নবনীরদনবীনকান্ত শ্রীরুষ্ণের মুখের দিকে 
তাঁকাইয়! সহসা সমস্ত সঙ্কোচ পরিহার করিয়া, নিঃসঙ্গ হুইরা, ছুই হাঁত 
তুলিয়া হাহার প্রসাদ ভিক্ষা করিল! তখন করুণাময় ভগবান্‌ প্রেমতয়ে 
গোপিক্কাদের আদর করিয়া বলিলেন “তে সাঁধবী সকল, আমি জানিতে পারিয়াছি 
থে আমীর.অর্চনা করাই তোমাদের সঙ্কল্প ; উহা! আমার অহ্মোদিত ! অতএব 
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উহ। নফল হওয়। উচিত হইতেছে। ধীহাদিগের চিন্ত আমাতে নিবিষ্ট, তাহা" 
দিগের আর বাসনাজনিত ফল ভোগ করিতে হয় না। ভর্জিত বা! পকুবীজ্ের 
প্রায়ই অস্থুর উদশত হয় না! হে অবলাগণ। তোমর! ব্রজে গমন কর? সিদ্ধ 
হইয়াছ।” 
তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্‌ স্বপাঁদম্পর্শকাম্যয়া । 
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্প মাহদামোদরোইবলাঃ ॥ 
সঙ্করো বিদিতঃ সাধেব্যা ভবতীনাং মদর্চনম্‌। 
ময়ান্থমোদিতঃ সোহসৌ সত্য ভবিতুমর্তি ॥ 
ন ম্য্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামার কল্পতে। 
ভর্জিত। ককাথতা ধান্ত প্রায়ো বীজায়নেষ্যতে ॥ 
যাতাবলা বরজং সিদ্ধাময়েমাবংস্তথক্ষপাঃ। 
ষছুচ্ছিন্ত ব্রতামিদং চেরুরান্যাঙ্চনং সতীঃ॥৮ 
কিন্তু একটা গোলের কথা! আছে ? 
ভাগবতে আছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে সেইপ্রকারে অবনত হইতে 
দেখিয়া সন্তুষ্ট হলেন, এবং সদয় হইয়া বন্ত্রদান করিলেন ? 
তবে তো মায়া-বসন আবাব তাহাদিগকে পরিতে হইল । এত মাখ্য-, 
সাধনার পর এত কষ্ট বহিয়া কি শোষ এই ফল ফালল ? 
না লেফল ফলে নাই। “ত্যগাচ্ছান্তি নিবন্তবম্চ_-গোপিকারা ত্যাগ ফল 
শাস্তি, তাহা পাইফ়্াছিল! তাহারা মায়া ফি'বয়! পাইল বটে, কিন্তু তাহ! 
সঈ্কষ্ণাপিত হওয়ায় বিশুদ্ধা বিদ্া হইয়। গেল,যাহ। বন্ধনের কারণ ছিল তাহা আনন্দ 
অমৃতরসে পূর্ণ হইয়া! গেল? ভগবৎ পদ্দে অপিত কম্মের স্তায় তাহা মুক্তির 
পৌভাগ্যলাভ করিল। ভক্ত তখন বন্ধনকে আর ভয় করে না, সে তখন মায়াকে 
ভগবৎ্প্রসাদরূপে গ্রহণ করে? এই মার! অতিমান ভগবানে নিবেদিত হইলে 
তাহাই লইয়া ভক্তরা গ্রান্কৃত লোকের মত সংপার্যাত্র৷ নির্বাহ করেন? 
কিন্ত তৈলত্রক্ষিত গাত্রের ন্যায় তাহাতে মায়া-জল আর লাগিতে পাবে না 
“নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ, স্ুতরাং নির্ভয়ে, তাহারা সংসারে তাহার ভৃত্যের 
বেশে বিচরণ করেন, এবং ভবিষ্যৎ পথ-বাত্রীদদের জন্ত কালের পাষাণগাত্রে 
আপনাদের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া যান; এই লীলাই বাহিরের সহিত অন্তরের 
সসীমের সহিত অসীমের, অধিভূতের সহিত অধ্যাত্মের, জীবের সহিত শিবের, 
আম্মার সহিত পরনাতআ্মার (মলন বিলাস। অস্তর বাহির এক করিয়। সর্ব 
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জীবকে শিবজ্ঞান করিয়া সমস্ত আত্মার মধ্যে, সমস্ত বস্তর মধ্যে, সেই “'সর্সমকে* 
পুরমাত্ম]বূপে সাক্ষাৎ করিয়া সাধক পরম! তৃপ্তিকে লাভ করিরা ধন্য ও কৃতক্কত্য 
হন। যতদিন এই মিলন না হয়, ততদিন অভিমান-মাবরণে আমর! আচ্ছাদিত 
হইয়া থাকিতে ভাল থাকি, নিজেকে অনাবৃত নিঃসঙ্গ করিয়া তাহার নিকটে 
আসিতে সঙ্কোচ অনুভব করি। ততদিনই অপৃবণীয্প কামনা পুনঃ পুনঃ আঁমা- 
দিগকে জজ্ঞরিত করে, ততদিন সমস্ত এ বিশ্ব-রহস্ত আমাব নিকুট অস্পষ্ট 
অজ্ঞাত ও অন্ুপলন্ধ থাকে, ততদিন মান, অভিমান, সহশ্র ভেদ-সাগরে উত্তাল- 
তরনের গ্ায় বৃত্য করিতে থাকে । যখন জীব সংসারে সুখশান্তি না পাইয়৷ 
কামনানলে দগ্ধ হইয়া রোদন কবিতে থাকে, মখন মে এক পৰমাম্মা ব্যতীত 
আর কিছুই তৃপ্তিকর শান্তিদায়ক বলিয়া মনে করিবে না, তখন সে সব ফেলিয়া 
আপনাকে তুলিয়া কেবল তাহাব প্রেমের ভিখারী হয়-_-তখন সে পরিপূর্ণ 
নির্ভরতার সহিত তাাব চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া করযোড়ে আর্তস্থরে তাহাকে 
নিবেদন করে। 
“একুলে ওকুলে দুকুলে গোকুলে আপন বলিব! কায়? 
আঁপন বলিয়া শবণ লইন্ু ও ঢুটি কমল পাঁয়।” 

“প্রভু দেখ যেন আমাকে চরণে এঠল না, দাপী বলে মনে রেখ ।» ভক্তের মনের 
যখন এইব্প অবস্থা হয়, তথনই সে মায়াবরণ ভেদ করিবার উপযুক্ত হয়! 
পরমাতআ্মার সহিত বাঁসরস-সন্তোগের তথনই যোগ্যতা লাভ হয়! যতক্ষণ আমি 
স্তাহাকে আপনা হইতে পব মনে করিব, ততক্ষণ তাহার নিকট সঙ্কোচতো 
থাঁকিবেই। যেমনি তাহাকে আত্মা হইতে অভিন্ন শনে কবিব, তেমনি তার 
সহিত নিরস্তর যোগ অন্কুভব করিতে পারিব । আব তীাকে পর বোধ হইবে 
না, পরমাত্মীয় বোধ হইবে। তখন ভিতর বাহির সমান, অভিমান তিরোহিত ; 
আত্মাপরমাস্রায়.তথন একাঁকার-- ইহাই মহাতীর্৫ঘ সাগরসঙগম। 

এস আমরা সেই পরমাটজৈকনিষ্ঠা, প্রণতচিত্তা, কুষ্প্রাণ৷ গোপিকাদের 
প্রণাম করি, এবং তাহাদেব শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়। মুক্তি পথে অগ্রসর হই !! 

ও শ্রুকুষ্ণার্পণমন্ত। 


পর সস 


নীরব সাঁধক। 

অসীম তোমার মন্দির হুয়ারে 

নীরব সাধক আমি, 
নাই কিছু মোর দিতে হে তোমারে 

পুজা-উপহার, স্বামি । 
অসংখ্য তোমাৰ ভকত সকল 

কবে কত আমেোজন 
তোমাবে পুজিতে তুষিতে তোমারে 

কবিছে জীবন পণ। 
সাধের বীণাঁয় কেহবা তুলিছে 

তোমার মহিমা গীতি 
আঁজীবন কেহ জগতে ঢাঁলিছে 

তোমাব করুণ! গ্রীতি । 
কত সাধুজন সকলি দিতেছে 

ধবার কল্যাণ ওরে 7--. 
হিয়ার শোণিত সপিতেছে বীর 

পূজার অর্থ্য ভরে। 
আঁমিই শুধুগে একাকী দীভায়ে 

লাজ অবনত শিরে 
কিছু নাই দিতে-_তাই প্রাণ মোর 

ভরিছে নয়ন-নীরে। 
ভগ্ন বীণাঁর ছিন্ন তারে মোন 

নাহি উঠে তৰ গাঁন 
কখনও তোমার সাধনা সাধিতে 

জাগিয়া উঠেনি প্রাণ । 
নীবস নিষ্ঠুর পরাশে আমার 

দেখি নাই বিশ্বপ্রীতি 
তোমার মহান্‌ আদেশ ঠেলিয়। 

সেখেছি স্বার্থের নীতি | 


২৯৫ পন্থা [ নবপধ্যায়, ১৬২২ 


সাধিতেছি তাই নীরবে অন্তরে 
জড়ায়ে মন্দির-তলে 
দয়া করে অসি করছে গ্রহণ 
আমায় নয়ন জলে। 
শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল । 


চূড়ালার উপাখ্যান । 


( পূর্বপ্রকাশিতের পর |) 


একদিন চূড়ালা স্বপ্ন দেখিল যে, তাহার উপান্ত কুলদেবত! আলিয়! শিয়রে 
ফাড়াইরাছেন। তাহার অঙ্গপ্রভায় গৃহটি আলোকিত, দেহ-সৌগন্ধে চতু্দিক্‌ 
আমোদ্দিত। চূড়াল প্রণাম করিল। ইষ্টদেবতা ধীরে ধীরে কহিলেন-_ 

“সতি! তোমার কামনা আজ ফলবতী, সাধনা আজ মৃত্তিমতী হইয়া 
তোঘার সন্মুধে আদিয়াছে। আমার আশীর্ববাদে, তোমার সংকল্প মুহূর্তের মধ্যে 
ফল দিবে; তোমার বাসনা সম্পূর্ণ নির্বধি, অভিপ্রায় সম্পূর্ণ দিদ্ধ, কার্য নির্বি্ 
হুইবে। তুমি পতির নিকটে এক্ষণে যাইতে পার) তুমি যাইলে তাহার তবজ্ঞান 
সফল হুইবে। তোমার পাহাব্য ব্যতীত, তাহার বাসনা নিবৃত্তির সম্পূর্ণ সস্ভাবনা 
নাই) এ দেখ, মনদরতটেতে তরুকোটরে' তোমার স্বামী মহাঁরাঁজ শিখিধবজ 
পদ্মাসনে তপন্তা-রত | তাহার চিত্ত পরমানন্দে লীন। নিম্তরঞ্গ মহালাগরের 
মত শিখিধবজ আজ অক্ষুন্ধ, নির্ধাত দেশস্থ প্রদীপের মত আল নিশ্চল। কিন্তু 
প্রারন্ধ তোগের এখনও বাকী আছে। তাই চুড়াল!, বসকে আমার তী ভোগের 
শেষ না হও! পর্ধাস্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। যথা সময্বে তোমাদের অভীষ্ট 
সিদ্ধি হইবে ।” 

দেখ কাটিয়! গেল? চূড়াল! সবিস্মপ্নে দেখিতে পাইল মধ্য আকাশে পুরণচন্্র 
গমুদিত। জ্যোৎস্বা-সলিলে মুহূর্তেই আকাশপথ পৃথিবীতল প্লাবিত হইঞ্জ। উঠিল । 
চড়ালার ইচ্ছা হইল সে একবার সুনীল আকাপ-পথে বাযুস্তর ভেদ করিয়া, 
ঘেখের উপর পাড়ি দিয়া, একবার বিচরণ করে। সংকল্পমা্র চুড়াল' দেখিল 
সে জাকাশপথে চলিয়াছে। চতুদ্দিকে নীলাঞ্জলাবৃত গান্র। সিঙ্গাভিনারিকার 


ভাগ্র, আশ্গিন ] প্রেমহমণি | ২৯১ 


দল পীঁকে পাকে শুন্তের উপর নীলপথ হাঁল। ফুটাইয়া দির! কাস্তাভিসারে 
বাইতেছে। চূড়ালার সর্বাঙগ জ্যোৎনা পড়িয়া শুভ্রতর হইন্বা উঠিতেছিল, 
্র্ণালঙ্কারগুলি বিছ্যুৎপ্রভায় ঝলমল করিয়া দ্ীতি পাইতেছিল, ক্ষৌমবাঁস 
বাতাসের মৃছুমদা চলনে শৃল্ুপথে ব্জনের কার্ধ্য করিতেছিল। চূড়ালা ক্রমেই 
যেন উদ্বেে উঠিতে লাগিল। তাঁহার পদতলে পৃথিবী একখামি মানচিত্র মত 
দেখাইতেছিল। ইন্দ্রজাল স্পর্শে চূড়াঁলার কি যেন পরিবর্তন সাধিত হইল । 
রঙ্গমঞ্চ নিমিষের মধ্যে দৃশ্তাপট অন্তহিত হইয়া গেল। নূতন অপুর্ব দৃ্ট- 
পথের সেই স্থানে অবতারণা দেখা দিল। ধৈর্ধ্যশীল সহদয় পাঠক একে একে 
তাহার পরিচয় পাইবেন। ধীর মন্থর গতি দেখিক্না হতাশ্বাদ হইবৈন না, ঘটনার 
ঘাত প্রতিঘাত না পাইয়া ক্ষুব্ধ হইবেন না। (ক্রমশঃ) 
শ্ররামসহায় স্কাব্যতীর্ঘ। 


প্রেমমণি ৷ 


প্রেম কল্পতরু খু'ঁজিতে খুঁজিতে ছুটি মরুর পথে, 

গরল তথিনু, প্রেম মধু আর মিলিল না কোন মতে । 

নিজ নাভিবাসে আকুল পিয়াশে মৃগ সে ছুটিয়৷ মরে__ 

সভত যা! পাঁশে যায় তারই আশে দূর স্দুরেতে সরে ! 

মরমে বিরাজ তুমি প্রেমমণি, নাহি চাহি সে হৃদয়, 

মুগ্ধ মুগসম ঘুরিয়! মরিস্থ জীবন-কানন ময়! 

কাদিলাম কত হাহকার করি_-কোথায় বাঞ্চিত ধন? 

বিফলে যায়রে জীবন জনম, বিফল সকল শ্রম! 

আজি দেখিলাম তোমার জগতে ব্যর্থ কিছুই নহে 

পরাজয় প্রভো', পশ্চাতে থাকিয়া! বিজয্ন-গৌরব বছে। 
শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ। 


শ্রীভান্তশন্মনার পত্র। 


(১ম পত্র) 

সবিনয় নিবেদনমেতৎ পৰে সমাচার এই যে ামি শ্রীকমলাত্রান্ত শর্মা, 
৯৮কমলাকাগ্ের বৈমাত্রেয় কনিষ্ট ভ্রাতা । আমাব নামটা কিছু আপনার কেমন 
কেমন লাগিবে। তা” লাঁগ্তক্‌, কি করিৰ ; অর্থশূন্য নাম গ্রহণ ও টাকার তোঁড়ার 
বদলে ভিঙ্গার ঝুলি গ্রহণ সমান। বিশেষ5ঃ পিতামাতা আমার অতি শৈশবে, 
ধখন আমব দ্রীঁত হয় নাই, আমি কথা বলিতে পাবি না, চলিতে পারি না, কেবল 
সয়ে গুয়ে হাত পা নাঁড়াচাডা করি,-তখন যে নাম করিয়াছিলেন, সেই পরা- 
ধীনতার ধ্বজ। উড়াইয়া এখন আমি লোক-সমাজে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করি 
না। এখন আমি চলিতে পাবি, বলিতে পারি, শক্তদন্তপাতিতে কচি পাটার 
ছাড় চিবাইয়া ভাঞ্জিতে পাবি। সুন্দর দাডি গোঁফ আমার এই সুন্দর ঘোর 
কৃষ্ণবর্ণ বদনকমলে এখন শোভা পাইতেছে, এ অবস্থায়, যখন সে কালের 
মকলই বদলিয়! গিয়া”ছ, দেই অবস্থার সেই পুরাতন “থোকা” নামটা কোলে 
করিয়। কেন বেডাইব? এ নামটা আমার পক্ষে নিবর্থক হুইয়! পড়ি” 
য়াছে। এ নামটা মনে পডিলে আমাকে আবাব খোক!1 বলিয়াই বোধ হয়, কিন্তু 
এত বড় হইয়! খোকা হইতে আমি নাবাজ। তা'ই উহা আমি ত্যাগ করিয়া 
নৃতন নাম লইয়ছি। বিশেষতঃ দেশের বড বড কৃতিমান্‌ ব্যক্তিগণ সেকেলে 
নাম রাখাটা ঘ্বণা কবেন।-_বেমন দ্রেখুন এই একটু ইংরাজি-ধরণে, সেকালের 
“কুঙ্চজীবন বিশ্বাস' মহাশয় কেমন হগন্দপ “কে জে বিশব্যশ- হইয়াছেন , বশ নূতন 
হইলেও অনেকট। পুরাতনের গদ্ধ আছে। আমি কিন্তু সেই গন্ধটুকও রাখিতে 
চাই না। কিন্তু একটা গোপন, অত গোপন, কথা হচ্ছে এই যে, নামই ব্দলাই 
আর চেহারাহ ব্দলাই, কিন্ত আনি সেই খোকাই ষে এই কমলাভ্রান্ত শর্ম। 
(আজকালকার হাল ফ্যাদানে ) বাবু হইয়াছি। এই দারুণ অন্ধবিশ্বাসটা কোন 
রূপেই ছাড়াইতে পারিতেছি না', ও পাপ সর্বদাই আমায় পেছলে গেলেই আছে। 
আপনি *থিয় সফিকেল সোসাইটাব” সভা ; আপনাব পন্থা”৪ আগে থিয়সফিক্যাল 
মভার কাগদ্ ছিল। সেও এখন নাম ন। ব্দলাইয়াও তিন বৎসর যাবৎ 'ভেল 
বদলাইয়া বসিয়াছেন দেখিয়া! আমার একটু একটু আশ! হচ্ছে, আপনার নিকট 
ন অর্থ সহযোগে বি, বিশেষ ক্ধপে (নয়) নী প্রাপণে অর্থাৎ বিশেষরূপে আনুগত্য 
সহযোগে (ণি+বিদ, নির+অনট) নিই বেদন, অর্থাৎ ধে বের্দন আমাকে 
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কোনও রূপেই ছাঁড়িতেছে না, এই যে আমি সেই থোঁকাঁও আমি, ,ছ্ধার এই 
পঁচিশ বৎসরের যুবকও আমি. সেই এক আমিই আছি, ইহা, আমীর এই ভে'লটা 
পেস্থার' মত করিয়া! বদলাইয়া দিন। আমার সেই পুরাণ লাম নেওয়া দরকান 
হইলে তাহাতে নারাজ নই | তবে কিন! জানেন এ নামটা থেকেই সেই 'ধোক! 
থোকা” ভাবটা জেগে উঠে, এই ব' €দাষ। 
আমার সঙ্গে কমলার সঙ্গে চিরকালের বিবাদ । যেমন চাদ সাগর আর 
পদ্মাবতী ছিল । কমল! বড় চঞ্চল, চপল! ! আমি ওট। আদে। ভাল বাদিনা। 
তিনিও আমার কছে এসে কোন দিন উদয় হন নাই, তাই আমা কর্তৃক 
কমলা ভ্রান্ত বলিয়া না হইলেও কমলা কর্তৃক আমি ভ্রান্ত, যে ভাবেই সমাস 
করুন অর্থটা বেশ নিষ্পন্ন হয়, আমারও এইটা বেশ সার্থক নাম হয়। দেখুন 
অনর্থক নাম রাখা ভাল নয়। ওগুপি মিথ্যা কথা । আর অর্থশুন্ত কথাটা 
কথাই নয়, বাবা মায়ের অর্থ/ৎ হরগৌবীব মিলনের ন্ায় বাগার্থ মিলিত। 
বাব! মহাশয় হচ্ছেন বাক ও মা হচ্ছেন অর্থ; অর্থ শুষ্ত হ'লে বাব। মায়ের 
মিলনট। ভাঙ্গিয়া দিলে বিষম অনর্থ ঘটিবে যে। 
এই সংসারে কত নিদ্ধন পুত্রের “ধনপত়ি” নাম, 

কত 'অমর+ যে মরিল তাঁও দেখিলাম। 

কত যে “লক্ষ্মী” কুড়ায় নুড়া। 

কত কাণা কন্তার নাম "আসমান তারা” ॥ 

ইহ'ভিন্ন ও কত নিরেট বোকা 'জ্ঞানেন্ত্র”, কত পর্ণকুটাববাসী 'রাজেন্্র”, 

কত উন্মাদ “চিন্তাহরণ”,কত “অলন্ধ বেদান্ত খগেন্দ্রনাথ” দেখিলাম তার সীম! নাই। 
তবে দুই একটা সার্থক নামও দেখিয়াছি যেমন 'প্রমদ্াচবগ*, “বামাঁচরণ+ ; বেশ 
নাম গুলি। ঠাদের কাছে আমার জিজ্ঞাস্য এই যে একি তাদের পিতামাতার 
দেওয়া নাম, না ম্বৃত? কিন্ত “ভূজঙ্গধর্ের নামটার একটু সন্দেহ রহিল) 
সমাসটা ও ব্যানবাকাট। ঠিক হচ্ছে না। ভুজঙগধর অর্থে যদি মহাদেব হন, তবে 
নামটার সহিত কাষের মিল পাই না, কারণ উহা গ্ঘপদ্থ লেখাগুলি, পড়িয়া! 
'বংশীধর' নাম হওয়া উচিৎ ছিল মনে লয় । যা হ'ক, কথাটা এই আমার “আমি, 
বদলান চাই। আপনি যদি পারেন তবে আপনাকে গুরু শ্বীকার ক'রে অনন্ত- 
শরণ ছইতে রাজি আছি। দেখুন এই 'আমি'-বদলানর জন্ত আমি বাক 
সদানদদের সেব। আরস্ত করিক্নাছি। প্রথমতঃ মায়ের সেবা করিয়াছিলাম, অর্থাৎ 
জলপথে চলিতাম ; মায়ের কূপ! যতক্ষণ থাকিত, ততক্ষণ আমিট! বদলাইত বটে, 
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কিন্ত অত পয়্ী যোগাড় করিতে পারিলাম ন!। বাবা আশুতোষ অর্গ ও 
সময় উভয় দিক্‌ দিয়! আগুতোয,__ আমার পরম দয়াল আগুতোব তৎক্ষণাৎ দয়া 
করেন) ছুইটী পল্পা হইলেই পুর! এক ছিলীম হয়। বেশ দম চড়াইয়৷ বসিলে 
'আমি' একেবারে ছাড়ে ন! বটে, কিন্তু নানারূপের খেলা করে। কতৃ পঞ্ত হয়ে 
বনে বনে ঘুরি, কতু আকাশ' হয়ে অনেক জীব বৃক্ষ পর্বত নদ কোলে করিয়া 
বসি, কখনও বা ক্ষুদ্র পরমাণু হয়ে তুর তুর কঃরে নেচে বেড়াই। রাজ! 
রাঘসা হুওয়ার্ত সহজ কথা, ওতে ত আমি যেমন তেমনই থাকে। বাব! 
মহাদ্ধেবের কলাণে মাঝে মাঝে আমি “তুমি” ভয়ে যায়। আমার গাল চুলকাইতে 
পুবীমেনীর পিঠ চুলকাইয়া বসি)_-পুধী বেটা নচ্ছার, এক অশচড়ে আমার. 
“আমি আমাকে ফিরাইয়! দেয়। বলবকি বেটী পিরীত জানে না। কিন্ত 
আমি যখন 'পুষী হইয়া বসি, তখন বেটা বড় জব্দ থাকে, সে আমার পাশে ঘুর 
ঘুর ক'রে ঘুরে বেড়ায়। 

একদিন আমি আমার 'আমি? ব্দলাইতে যায় তারি মুস্কিলে পড়িয়াছিলাম। 
জামার ফটোতে আমাকে যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ দেখায়। আমি ওরূপ কৃষ্ণব্ণ নক । 
আমি বেশ মসি-বিনিন্দিত রূপবান, ঘের কৃষ্তবর্ণ। অমাবস্তা-নিশিতে গা+ ঢাক! 
দিয়া দেখেছি সহজে আমাকে কে ঠাহর করিতে পারে না। আমার 
সুরুবিব,--হরেণবাবুর দেওয়ান মহাশয় আমাকে রোদে দীড় করায়ে আমার 
গায়ের ঘামে মমির অভাবট! সেরে নিয়েছেন; নিজের কাযে যে দোকানে 
মাই না, সেটা বলাই বাহুলা । আপনারা আলোতে লুকাতে পারেন না, আমি 
কিন্ধ আধারে বেশ ডুবে মিশে যেতে পারি। মায়ের এটাও বেশ দয়) তাই 
মাঝে মাঝে মনে হয় ষেআমিও এখনও মায়ের গর্ভেই আছি। একদিন বাব] 
ভোলানাথের সেবার, ধথন দম্‌ পুরামাত্রায় চড়াইয়া গ্যাটু হয়ে বসে আছি,- সমস্ত 
ছনিয়াময় হূরধয, চন্দ্র, আকাশ, পাতাল, নদীনালা, পাছাড়, পর্বত, সব ঘুরে ঘুরে 
একাকার হয়ে গেল; কিন্তু আমি ঠিক আমিই আছি। তখন দেখলাম 
জগতের আলো নিবে গেল, আমার রংটাই জগতের স্থায়ী রং,--আর আমার 
শরীরটাই সংসার দেহ। আর আমি এই সংসার দেহের একটা লোমকৃপের 
গ্রায়ে একটা কিম্ভৃত-কি-জীব। হুঠাৎ সেই লোমকৃপট1 একট! মহ! সমুদ্র বলে 
বোধ হল, আর আঁমি এ সমুদ্রের মধ্যে ভাদছি। অনবরত ভাসছিই ; কতকাল 
সাব যে ভীঁসছি, তার সীম! নাই, সংখ্যাও লাই; আমি কেবল ভাসছিই। যাই 
মনে হল 'কেবল কি ভাসছিই দেখিত উপরে আকাশ আছে কিন11? ওমা 
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দেখি আকাশ নাই, জল নাই, অথবা সবই আকাশ, অথবা সবই 'জল ৰা 
জলাকাশ,--কেমন বলতে পারব না, তবু কেবল ভাসছিই। এ কেমন ভাস! ! 
আমার উপরেও যা” নীচেও তা” চারিদিকেও তা” । সে জল বটে, কিন্তু এই পৃথিবীর 
কোনও জলের সঙ্গে মিলে না) সে আকাশ বটে কিন্ত এ আকাশের সঙ্গে রিল 
নাই। আমি আছি। যাই বোধ হওয়া 'আমি', অমনি দেখি সবই 'আমি” | দুর ও 
আমি নিকট ও আমি। যাই যাহা পুর বোধ হচ্ছে, এ বোধ হচ্ছে এই আমি । যাঁই 
যাহা কাছ বোধ হচ্ছে, এ বোধ হচ্ছে আমি একটুখানি, একবারে কিছুই ন! 
হয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমিট! ঠিক আমি আছি। বাবার ক্কপায় যাহার ভাগ্যে 
থাকিলে যে বুঝে সে বুঝে । সবটা আপনাকে বলে বুঝাতে পারব না. 
আমার চেহারাটা তথন কি ছিল, তা” ঠিক বলতে পারৰ না) কারণ কোনও 
আফ্কনা কিংবা পরিস্কার জল, কি কিছুই ছিল না, যে চেহারাট! ঠিক করে দেখি। 
তবে আমি ঠিক আমিই ছিলাম। যখন থাকবার মধ্যে আমি একাই সব, তখন 
ভেবে নিন্‌ আমার চেহারাই সব,দবই আমার চেহার1; পণু,মানুষ, দৈত্য দেবতা, 
কোন চেহারাতে বন্ধ হওয়াটা আমি পছন্দ কবি নাই। ওত ছোট হওয়া! । 
মনে করে নিন্‌, দেখতে, শুনতে, কল্পনা! করতে, বুদ্ধিতে যাহা একটা আসে 
সেটা বা কিছুই ন! অবাত্মনসগম্য একটা কিছু । যা”ক, এইক্ূপে কত শত সহ্ত্র 
কোটা কোটী বৎসর চলিয়া! গেল। যখনই বোধ হচ্ছে অনেক সময়, তখনই 
বড় অনেক বোধ হয়। আর যখন বোধ হ'ল, না এইত ক্ষণমাত্র, তখন কিছুই 
নাই। অতীত আর ভবিষ্যৎ নাই | সবটাই একটা বর্তমান, যাঁকে ইংরাজি শিক্ষিত 
কর্তারা একি [67791 ৩ বলে থাকেন। সেই একট! অকাল কুম্।গু 
তা” যা”ক। শর্মা ও সবার কোনও ধার ধারে না; আমি আছিত আমিই । বম্‌। 
বাই বোধ হল আমি এক, অমনি দেখি সবই আমি) আমি একাই আমি। বাই 
বোধ হুল এ কে", বলে ষাই তাকাইলাম, ওমা দেখি একটা খুব ছোট থোকা । 
ওঃ কত ছোট। ওম| এই ষেসে কত বড়! সেই খোকাটী আমায় টুক করে 
রসগোল্লার মত গিলে ফেলে । | আমি খোকার পেটের ভিতরে এলাম। 
না, এও দেখি সেই ) আগে যেমন ছিলাম, ঠিক তেমনই ভাসছি। ডুবে ডুবে 
ভাসছিইঃ খোঁক! যে আমাকে খেয়ে ফেল্লে তাওত ঠিক) তবুও ঠিক তেমনই 
আছি। হতে হতে দেখি না একট! মস্ত বট পাতা ; সেটাও ঠিক আছে,--তেসে 
কি ডুবে বলার সাধ্য নাই,_এর গোড়াও নাই মাথাও নাই। তবু পাতাট! 
আছে। আমি এরপাতার এক জায়গায় একটা “আমি হয়ে আছি। এ পাতা 
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রসও ছাল খাচ্ছি, বেশ আছি খুব নেচে কু'দে বেড়াই ; ভারি মজা । হঠাৎ একটা 
পাখীই বোধ হয় আমাকে খেয়ে ফেল্লে। আমি মরিলাম ন'! পাখীর পেটেই 
না কোথায়-:তা'ত বলতে পাবি না,_গেলেম। আমি সেই ভাস্ছিই! জলে 
না আকাশে, জানি না। তাস্ছিই। এখন কতবার কত কি হই, আর আঁমাকে 
খেয়ে ফেলে ) বেশ আমি মবি না। ও আমাকে মারবেই, আমিও মরব নাই। 
বস্‌, চলুক । এবার আমি সেই আমিই আছি আমি দ্রেখলাম আমি একটা 
প্রকাণ্ড অণ্ড আপনার! যাকে ডিম বলেন তাহ, অর্থাৎবাওযা! ভিন্ন, হয়ে 
আছি--; তার কেনো মাতাও নাই, পিতাগড নাই বলেন বাওয়াডিম্ব। কিন্তু 
ডিম বলে আমাকে হাস, মুবশগী, ঘোডা বা হাতীর ডিম বা বসগোল্ার মত 
গোলাকার কিছু মনে করবেন্‌ না । এ-__-একটা অথণ্ড মগুলাকার ডিম্ব। 
ফটুকরে আমি ফেটে ছুথানা হয়ে গেলাম। তা” কিন্তু ঠিক আরম ফাটা 
নয়, ডিম ফাট1-_। ছুখানা হয়েও, আমি ঠিক আমিই আছি। মহাশয় গো, 
যাই একবার ফ'ট ধরা ত আর যাবে কোথা? ফব্‌. র-র-এ--কেবল 
ফাটছে- ত' ফাটছেই। জন্মণ যুদ্ধে কামান ফোটাব মত ফব্বব্ব্, মিনিটে 
তিন লাথ। আমিব এই ফাট! ব্যাপার, জশ্মণসংগ্রাম থেকে অনেক বড় কিন! । 
এত ফুটা ফুটিতেও, কিন্তু তোমাদেব জন্মণ কণ্তাদের মত খুন খারাপি নাই; 
আছে কেবল আনন্দ তামাসা আব মজা, দেদাব মজা। প্রথম যাই ফ্ষাটা, 
অমনি ফোট|। প্রথমত দুই, তারপর ছুই থেকেই দশ, দশ থেকে শত সহজ 
নিধুত কোটা অসংখ্য (৮০116) ) ভলি কে ভলি গোলা (গোলকার ) বেড়িয়ে 
যাঁচ্ছ'ত যাচ্ছেই। আমি কিন্ত ঠিক আমিই আছি। 'এত যে বেরুচ্ছে, কিন্ত আমির 
গণ্ডি ছেড়ে কেউ ষেতে পাচ্ছেন ন1) সবগুলিই আমি ; আর সবগুলি নিয়ে 
আমি-_একট! আমি। এই যে ছুই, দশ, শত, সহত্র, এ কিন্ত আপনাদের এক, 
ছুই, তিন, চারের মত নহে । এটা আমাদের গোরব গণেশের ঘড়িগণার মত। 
রাত বারটার সমক্স গোবর! মাণিক, চুর্চুরে হয়ে ঘড়ি গণছেন, 'টং-এক”টং 
এক-টং-এক+ সবই এক__একে একে ছুই নাই। তেমন মবই আমি। একও 
আমি, সবও আমি, অনেকও আমি, সকলই আমি, আমি কেবশ আমিই আমি। 
সে এক বিরাট আমি। অনেকগুলি জায়গা নিয়ে যে আপনাদের ঞকটা-- 
বিরাট মন্ত--এ তা নয়। আপনার! সুধ্য-চন্জ্রের গতি দিয়ে যে কাল গণনা 
করেন সেরূপ--সুর্ধ্যের অনেক ঘুরপাক খাওয়া কালের অনেকগুলি ঘুরণি নিয়ে 
থে একটা মন্ত কিছু __তাও নয়। তবে একটা বিরাট আমি, তা'তে আপনাদের 
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এ স্থান, পর কাল, নিঃশেষে ডুবে যায়_-কিছু থাকে ন1। তা'তে ছুই বলেও কিছু 
নাই,-“একও ষে আছে তা নয়) আপনাদের কাছে কথায় বলছি বলে “এক, 
“ই” প্রস্তুতি কথাগুলি ব্যবহার না করলে চলছে না । কোন এক ষুনি ঠাকুরের 
কাছে কে এক জন ব্রহ্ম-জিজ্ঞানা করতে গিয়েছিল । মুনিঠাকুব তার সঙ্গে আলাপ 
য1” করেছিলেন তা+ বেশ, তার পব যাই সে জিজ্ঞাস করলে 'ব্রহ্ম কেমন? ? মুনি-" 
ঠাকুর অমনি চুপ। মুনিঠাকুরের উত্তরটি বেশ হল; মানে কথার তো বল! যায় 
না। আমার আমির কথাও কথায় বলা যার না, ঠিক ব্রহ্ম-জিড্ঞাসার মত ॥ 
তবে কি নাঁ_ আমার অনেক দায়!! দায়ে পডে বলতে হয়। “সাধেকি আর 
বাবা বলি, গুতোর চোটে বাঁবা বলায় । আপনারা এত “তত্ব-সভা, “মত্সভ!” 
করছেন তাঁর মধ্যে আমার এই “সিদ্িপ্রাপ্তিব” ততটা না থাকলে সবই যে বৃথা 
হয়। তাই আপনাদের প্রতি দয়াব দাঁয়ে পড়ে বলতে হচ্চে । যাক মহাশর, 
বলব কি এত ছুটে ফুটে, ভেঙ্গেচুরেও, আমি আমিই আছি। 

সেই আমির মধ্যে কত কি যে উঠছে, পড়ছে, ভাঙ্গছে, চূর্ছে ) কিছুতেই সে 
আমি ভাঙ্ছছে না । কত চতুরানন-_-কত শতানন, সহত্রানন,--ছোট ছোট, 
বুদ্বুদের মত উঠছে, পড়ছে, ডুবছে, ভাসছে, হাস্ছে, খেলছে) কিন্তু আমিটি 
ঠিক আমিই আছে। বাহবা! এ সব ক্ষুদে বুদবুদ্‌গুলি কি না তার্ধের এক 
একটা আমি গড়িয়ে সেই ক্ষুদে আমিটুকু দিয়ে এই বিরাট আমির মাপ করতে 
যাচ্ছে! পূর্ববঙ্গের হেঁয়ালির কথায় আছে £-_ 

এউধানি পোলাগুন্‌ ছধে ভাতে খায় 
বড় বড় গাছের লগে যুদ্ধ, করতে যায়। 

বাহ বাৎকি মন্সা!! ওরে কেবল উঠছে, ফুটছে, ভান্ছে, ভাঙছে )__যার! নাই 
বলেই হয়, তাঁরা কি না, যা আছে তারষ্ট মাপ করতে ছুটছে !!1 বাঁহ্‌ব! 
কি বাহবা!!! 

কেবল তাই নয় আবো মজ1) আবো মজ| কি শুন্বেন_ী যে আমি ভেঙ্গে 
ছুখানা হলেম, সেই একথানা আমি বেশ একটা মজাদার সুরী স্ত্রী_আপনাদের 
গৃহিমীর মত তার সবই আছে,__কাঁজ লা চোখের ঠার, হাব, ভাব, ভঙ্গী সব.। 
কিন্তু যদি চেহারাটার কথা বলেন তবেই মুস্কিল সে কেমন, তা” বলতে পারৰ 
ন। লে আমার আমির মতই বটে__তবে সেও আমি, আমিও আমি--এক-- 
ভেদ নাই। মোটের উপর একটা কথা সর্বদার জঙ্ত খেয়াল রাখিবেন, যে এসৰ 


* এজন পূর্বদেশীয় বন্ধু বলিলেন এই হেয়ালির উত্তর “কুঠার” ৷ পংসং 
পু 
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বলার কথ! নয়; বাবা সদানন্দের দয়ায় যে বুঝে সে বুঝে । বৈষ্ণব কবির 
ভাষায় :__ 


কহিবার কথা নয়। তথাপি বাউলে কল্প, 


বাউল মানে বাতুল। অথবা যে এ কথা বলে, মে পাঁগল। লোকে কারে! 
মুখে এমন ধারা কথা শুনলে, তা”কে পাগল না ভেবে থাকৃতে পারে না। 
ক্ষারণ এক যায়গায় “হা? ও 'না'র মিলন,-_সংসাবে পাওয়া যায় না কিনা? 

যাক যা” বলছিলাম--আমি ও আমার প্রকৃতি (তাঁকে শক্তি বলেন, পর্বী 
ৰলের-_অর্দাঙ্গিনী বলেন, আপনাদ্দেব কথায় গৃহিণী বলেন-- ) উভয়ে এক-_ 
অতেদর--এক অচিস্তা ভেদ্দাভেদ-স্ববপ। অর্থাৎ, আপনাদের তাষান্ব ভেদ, 
আমার আমির ভাষায় অভেদ। সেই ঠাকুরাণীটি-_ঠাকুরাণীই। বল্ছি, আপনাদের 
বুঝবার জন্ত ; তিনি ঠাঁকৃব কি ঠাকুরাণী, তা তিনিও জানেন না, আমিও জানি 
না, কেহই জানে না ;- তবে ভেদের ভাষায়-_ঠাকুরাণী, দেবী, প্রভৃতি কথ!গুলি 
বেশ মনোবম বলেই 'ঠাকুরাণী।” তিনি যেন ঠিক আমার ইচ্ছাটুকু,_-খাস ইচ্ছা! 
আমার ইচ্ছাই যেন তিনি হয়ে আছেন। আমার সেই ইচ্ছা বা ইচ্ছাময়ী আমি 
এই ভাঁঙ্গাগড়া খেলা! আরম্ভ করলেন। ফট. ফট. করে তাঙ্ছছেন, আবার খুঁট, 
খুট, ক'বে গডছেন। মোটে কিন্তু তাঙ্গা গড়া ছুটা নয়, ভাঙ্গাঁও 1 গড়াঁও তাই। 
আমার বা আমিব ইচ্ছা আর আমি বেশ আছি? সেই ইচ্ছা আমি বললেন 'দেখ,* 
আমি-আমি দেখছি । তিনি সাগরের অনন্ত তরঙ্গ, লহরী, উত্মি হয়ে তোঁফ। 
গুড়,ম গুম, সন্‌সন্ কল, কল্‌, কুল, কুল, গান গাচ্ছেন--মাব কত নাঁচ 
নাঁচছেন_কত বঙ্গ। কত ভঙ্গ! সেই তাহার অর্থাৎ ইচ্ছা-আমির 
রকমটা যে কেমন, তা৷ বলা ঘাঁ্ না। তবু লাঁজের মাথ| খেয়ে বলতে হয়, নইলে 
আপনাদের এ মহা-ত্ত্বটা বুঝান যায় নাঁ_-তাই আমার এত ক্লেশ। যদ্দি কেহ 
আমায় এই দরগার এসে, কিছু প্রণামি দিয়ে, আশুতোষের সেবা গ্রহণ করেন, 
তবে সিদ্ধি যে তাহাঁব করতলগত বে, তাতে সন্দেহ একেবারেই নাই। থাক 
ইচ্ছা-আমি আর আমি-আমি ত এক আমিই । খেলার খাতিরে ইচ্ছা-অ!মি 
যেন নাঁন৷ রকমের ডায়মন্কাট! একখান! আঁয়ন। হয়ে আছেন, ও নানা রঙ্গে- 
ভঙ্গে হাস্ছেন, নাচছেন, কত কি করছেন, আমি-আ'মি তার ডায়মনকটা গুলির 
ভিতর দিয়া, ও তাব গে।টাটার ভিতর দিয় আমি-আমিকে দেখছি, হাস্ছি ; 
আঁা কত লীল!! কতবিলাস!! কত আনন!!! 
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এই মজাদার খেলা খেল্তে খেলতে দেখতে পেলেম, একট! মস্ত জগৎ 
হয়েছে । কত সুর্য চন্দ্র তার! নক্ষত্র, কত পাহাড় পর্বত, কত নদী, হুদ, বন, 
জঙ্গল, কত কি সীমা নাই। আমি তাদের মধ্যে খুব বড় একটা কিছু। সেই 
চেহারাটা আমার মনে নাই, তবে আমি ঠিক আমিই। আমি একটা প্রকাণ্ড 
আমি। আমার মত কতজন আমার সঙ্গে কত আমোদ আহ্লাদ করছে। কতকি 
বলব? আমি রাজার রাঁজা মহারাজ! । যাই হক, আমি আমিই আমি। আমি 
একটা মস্ত খুব বড় শক্তিমান্‌ কিছু । ওমা কথ নাই বার্তা নাই। ছুই দল মত্ত 
সিপাহি আমাকে মারতে এল। সেই ছুই দল ছুই দিক্‌ থেকে আমার দল শুদ্ধ 
আমাকে ঘিরে ফেলেছে । ক্রমে আমাঁকে এখন চেপে এনেছে যে, আমি মরি আর 
কি? ঘুস্করে কেমন একটা শব্দ ছল) ওমা দেখি কি আমি আমারই গায়ে 
একটা ক্ষুদ্র ব্রণ হয়ে ছিলাম, আমিই সেই ব্রণটাকে টুলকাইয়! ভাঙ্গিয় দিয়াছি। 

মহাশয় আমাব নিজের দেহের ব্রণ হয়েও যখন আমি মরিয়াও মবিতে 
পারিলাম না; বাবার কৃপায় কতবার মরিয়াও মরিতে পারিলাম না। এই আমার 
আমিকে মানেন না বদলাইতে পারিবেন কি? আজ এই পর্যন্ত, আপনার 
পত্র পাইলে পরে যাহা হয় জানাইব। মোট কথ! আমাব সদ্দানন্দের সেবার ও 
ক্রটি হইয়া উঠিতেছে। দাদার “নদিবাবু, ছিল, “প্রসন্ন ছিল, আর কাল!ঠাদ 
ছিল। আমার যদিও হরেণবাবু আছেন, কিন্তু তিনি আজকাল বড় বে-আদবি 
আরম্ভ করিয়াছেন; কথায় কথায় চোঁথ রাঙ্গাণ। বলেন কি ধরাইয়া দ্রিব। 
ৰাবা, তোমার ধরাধরির ধার ত্রান্তশন্মা ধাবেন না । যাক আপনি পন্থা-নায়ক,__ 
আপনার পন্থার বহুনায়ক, বিশেষ ত্রিমৃত্তি খন, তখন কেহ না কেহ নিশ্চয়ই 
ভোলানাথ আছেনই। কাবণ কালাটাদ, ভে!লানাথ না থাকলে ত, ত্রিমুত্তির 
কিছুই হয় না; এই চৌমুখো বাটে ছেলেটাকে বাদ্‌ দিন, ওটা কোন কাঞ্জেরই 
নয়। ওর ত সম্পদেব মধ্যে একটু কমুগুনুর জল) বড় বেশী দরে বিক্রী হয়, 
আর অল্পেতেও কিছু হয় না। ভোলানাথের ঝুলি খাস্ত হইলে, না হয় কালাটাদই 
কিছু দয়! করিবেন। তবে কিন! তার সঙ্গে প্রসন্ন গোয়্ালিনীকে হুটান বড় দায় 
হইবে। বেশী নয় রোজ ছুই পয়দা হিসাবে ত্রিশ দিনের রসদ ত্রিশ খান! অর্থ 
আনার ভাকটিকেট রেজেষ্টরী করিয়া! পাঠাইলে কম ডাক-ধরচ'তেই চলিবে । 
আমার প্রাপ্তি সংবাদের জন্তও যেন আপনিই খরচট! দিয়ে দিবেন। হাতি-_ 


শীকমলাভ্রাস্ত শর্মা । 
ঠিকানী__নিশ্চিস্তপুর। 


একা । 


সবাই গেছে ফেলে আমা 
সবাই গেছে ঠেলে' 
আপন ভেবে যাদের তরে 
বেধেছিলাম হৃদয়-ডোরে,__ 
সবাই গেল অচিন দেশে 
খানিক হেসে খেলে ॥ 


মেঘ কবেছে চারি পাশে 
আঁধা'ব এলো ছেয়ে 
সম্মুথেতে সিদ্ধুবারি ঝঞ্ধাবাঁতে গর্জে ভারি 
ঘোর তুফানে নাইক তরী । 
নাই কি কোন নেয়ে” ? 
(আমায়) আধার এলো ছেয়ে। 


আশাব আলো নিভে গেছে 
প্রাণের গেছে বল, 
কেমন করে যাব পারে 
অঞ্জানা এ অন্ধকারে 
কে আছ গো আপন জন! 
কারে শ্ুধাই বল, । 


কেটে গেছে বৃথায় জীবন 
আকাশ-কুস্থম গড়ি; 
সম্বল যাঁ ছিল ওরে 
নিয়েছে সব ছয়টা চোরে 
কেমন করে যাব পারে 
দিয়ে খেয়ার কড়ি। 


ভাদ্র, আশ্বিন? প্ীর্ঘন। সঈীতি। ৩০৯১ 


আপন যার1 তারাও গেছে 
পরও নাহি আর ;-- 
পারের বেল! সবাই ফেলে, 
কোন্‌ দেশে সব গেছে চলে, 
সামনে গর্জে মহান্‌ সাগর 
মরণ অন্ধকার। 
নরেশ? 


প্রার্থনা । 


সব হতে মোরে বঞ্চিত করে 
তোমার চরণে রেখো গো। 
»চব আশ! প্রভূ! ভেঙ্গে যাক মোৰ 
সুধু তব আঁশ! যেন হে গো। 
মম) সব অহঙ্কাব লুটায়ে দিয়ে 
তোমাব চরণ ধুলিতে 
অজ্ঞান মোহ হইতে আম!রে 
তুলে লহ তৰ জ্যোতিতে । 
অন্ধ-নয়নে দেখাও তোমার 
শ্সুখ-চন্ত্রমা খানি ; 
(মম। বধির শ্রবণে  উনলাও তোমার 
আশাব ভূষিত বাণী। 
(অমি) পাগলের মত ছুটে চলে যাই 
তোমার চরণ হতে গো! 
জোর করে তারে রাখ তুমি ধরে 
দিয়ে! না ছুটিয়া যেতে গো । 
শোক রোগ হতে ছুর্কৃতি হইতে 
আবরিয়া মোরে রেখেছ, 
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মোর গ্লানি তব চরণ জ্যোতিতে 
ধুইরা মুছিযা ফেলেছ। 

সর্থক আজি জীবন আমার 
তোমার পুণ্য প্রেমে গো 

তুমি যেআমার কত আপনার 

জানি তা? যে,_ আমি জানি গো । 


সানুবাদ বৈয়াসিক শ্যায়মালা । 


পঞ্চমীধিকবণ মারচয়তি-_ 
৩দৈক্ষতেতি বাঁক্যেন গ্রধানং বহ্ধবোধ্যতে। 
জ্ঞানক্রিয়! শক্তিমজাৎ প্রধানং সর্বকারণং ॥ 
ঈক্ষণাচ্চেতনং ব্রন্ ক্রিয়াজ্ঞানে তু মায়য়। 
আত্মশকাগ্মতাঁদায্যে প্রধানসা বিরোধিনী ॥ ৫ ॥ 


অন্ুবাদ--ছান্দোগোর যষাধ্যায়ে-“যদ্দেব সৌম্য ইদমগ্র আপীদেকমেবা- 
দ্বিতীয়” “তদৈক্ষত বইন্তাঁং গ্রজায়েয় ইতি তত্ভোজাহস্থজত*। “হে সৌম্য! 
সৃষ্টির পূর্বে এক অন্বিতীয় সৎই ছিল, সেই সৎ "আমি বনু হইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিব? এইরূপ দেখিয়াছিলেন ; এরূপ দেখিয়া সেই সংত্র্গ তেজের সৃষ্টি 
করিলেন” এই বাক্য এই অধিকরণের বিষয়। এই বাক্যে জগৎ কারণত্বের 
গ্রতিপাদক “সং, শব্ধ প্রধান-পর, কি ব্রঙ্গপর, এই সন্দেহ। এই স্থলে 
প্রধান-কারণ-বাদি সাংখাগণ বলেন স্তশব্দ-বাচা জগৎ-কারণ প্রধান ব্রহ্ম নহে। 
কারণ প্রধান সব্বগুণ যুক্ত, অতএব তাহার জ্ঞানশক্তি আছে, আর পরিণাম 
বিশিষ্ট অতএব ক্রিয়া শক্তিও আছে; ব্রহ্ম নিগুগ নির্বশেষ কুটস্থ তাহার 
জ্ঞানশত্তি এবং ক্রিয়াশক্তি কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব সংশবাবাচা 
জগৎকারণ প্রধান , ব্রহ্ধ নহে। ইহা! পূর্বপক্ষ। 

জগৎকা'রণের ঈক্ষিতৃত্ব উক্ত থাকায় চেতন ব্রহ্ম জগৎকারপ। সংশহা বাঁচা, 
অচেতন প্রধান নহে; কাঁরণ অচেতনের ঈক্ষিতৃত্ব হইতে পারে না। জ্ঞান ক্রিয়া 


ভাদ্র, আশ্বিন] বৈয়াসিক ন্যায়মাল! । ২৩০৩ 


শক্তি, ব্রঙ্ছে মায়! দ্বারা সম্ভব হইতে পারে । অপিচ শ্রুতি আরও বলিয়াছেন 
«অনেন ভীবেনাত্মনান্ুপ্রবিষ্ট নামন্ধপে ব্যাকববাণি*", জগৎকারণ দেব! 
জীবে স্ব প্রীবিষ্ট হইয়া নাম ও দ্ূপ প্রকাশ, করিয়াছেন অর্থাৎ চেতন জীবের 
মছিত অভেদ দেখাইয়াছেন। এবং “তত্বম ” এই বাক্যে গুরু শ্বেতক্লেতুর 
সহিত জগৎ-কারণ তাদাত্মোৰ উপদেশ কবিয়াছেন। এই বাকা অচেতন প্রধান 
জগতকারণ হইলে অপঙ্গত ভয়; কারণ অচেতনের সহিত চেতনের তাদাত্ময 
কখনই হইতে পারে না। অতএব চেতন ব্রহ্ম জগতেব কারণ, £সৎশব্- 
প্রতিপান্ভ ইহ! সিদ্ধান্ত । ৫॥ 

ভাবার্৫থ__'তদৈক্ষত” এই বাক্য প্রথান-পব, অথবা ব্রহ্মপর ? জ্ঞান ব্যক্তি ও 
ক্রিয়াশক্তি গ্রধানেরই সম্ভব, অতএব প্রধানই তচ্ছন্দবাচ্য জগৎ কারণ এই 
পূর্বপক্ষ। দিদ্ধান্তী বলিতেছেন ঈক্ষণ চেতনেবই হইতে পারে অচেতনের 
ঈক্ষণ অসম্ভব । অতএব চেতন ব্রদ্ম জগৎ কারণ, ক্রিয়া জ্ঞান শক্তি মায়াকল্পিত। 
আত্মশব এবং আত্ম-তাদাত্ম্য বিষয়ে শি যে বলিয়াছেন তাহাও চেতন ব্রক্ষেই 
সঙ্গত হয়, প্রধানে সঙ্গত হয়না । ॥৫॥ 


ষ্ঠাধিকরণ মেকদেশিমতে নহে__ 
সংসাবী ব্র্মবানন্মময়ঃ স"সাধ্যয়ং ভবেৎ। 
বিকারার্থময়ট শব্দাৎ প্রিযাদ্চবয়বোক্তিতঃ ॥ 
অভ্যাসোপক্রমাদিভ্যে। ব্রহ্মানন্দময়োভবেৎ। 
প্রাচু্ার্থো ময়ট্‌ শব প্রিয়াগ্া!ঃ স্থারুপাধিগাঃ ॥ ৬ ॥ 


অনুবাদ-_-তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ দেহপ্রাণ মন বুদ্ধি ও আননরূপ পঞ্চকোব 
ক্রমে বলিয়াছেন। এই স্থলে সন্দেহ এই সর্বাস্তব আনন্দময়, সংস'বী অথবা 
পরমাত্মা । আনন্দমক়্” শব্দবাচ্য সংসারী, কংবণ 'আনন্দস্য বিকাবঃ আনন্দময়ঃ, 
এই ব্যুৎপত্তি সংসারী জীবেই সম্ভব, অবিদিত ব্রন্দেতে সম্ভব নহে । এবং শ্তিস্ত 
প্রিযমেবশিরঃ” ইত্যাদি অবয়ব কল্পনা সংসাবীরই সম্তব। নিরংশ পরয্মস্থার 
অবয়ব বঝপ্ননা কখনও হইতে পারে না, অতএব আনন্দময় শব্দে সংসারীকেই 
বল! হইয়াছে) ইহা! পূর্ববপক্ষ। আনন্দময় পবমাত্মাঁ সংসারী নহে , কারণ পুরসঃ 
পুনঃ আনন্দময় বলিয়া! ব্রহ্গের নির্দেশ কবা হইয়াছে, পুনঃপুনঃ একবিষয়ের কথ্ধন 
তাৎপর্য্ের নির্ণায়ক হয়। বেদীাস্তের তাংপর্য্য ব্রদ্দেতে, ইহাও বলিয়াছি। ণসত্যং 
জালমনত্তং ব্রহ্ম,” এই উপক্রমে ঘে সর্কনতত্বাদি বলা হইয়াছে তাহ! মংসা্মীর 
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সস্ভব হয় না, অতএব আনন্দময় শবে ব্রক্ষকেই ৰলা হইয়াছে। বিকারার্থ ময়ট, 
প্রত্যয় ব্রন্ধে যুক্ত হয় না)_তাহাও বলিতে পার না। কারণ প্রাচ্রার্থেও ময় 
প্রত্যয় হইয়া থাকে । ব্রহ্ম সকল, হইতে প্রচুর, এই জন্ত প্রাূর্যঘর্ঘক মযট 
প্রতান্্র ভীহাতে হইতে পারে । এবং প্রিক্লাদি অবয়ব কল্পন! উপাধিককত, নিরংশ 
বন্ষেরও হইতে পারে। অতএব পরমাতআ্বাই আনন্দময় ইহা! দিদ্ধান্ত ॥ ৬৪ 

ভাবার্থ-_তৈত্তিরিয়োপনিষদে 'মানন্দময়” শবে জীব, কি পরমাত্মা? 
“্সানন্বস্ত বিকারঃ এই অর্থে ময়ট্‌ প্রত্যপ্র হওয়ায় এবং প্রিয়ার্দি অবয়ব উক্ত 
থাকায় আনন্দময় শব্দে জীবকে বল! হইয়াছে এই সন্দেহ । “আনন্দময়মাত্বানমুপ- 
সংক্রামতি” ইত্যাদি শ্রুতি পুনঃপুনঃ আনন্দমঞ্জ শবে ব্রদ্মের উপদেশ করিয়াছেন, 
এবং ব্রহ্গের উপ ক্রমেই আনন্দময় শব্দ বলা হইয়াছে । ময়ট্‌ প্রত্যয় প্রাচূর্্যার্থে 
হুইয়াছে, বিকারার্ধে নহে। প্রিয়াদি অবয়ব ও পরমাত্মাব উপাধিক্কত হইতে 
পারে; অত এব আনন্দময় পরমাত্মা! । জীব নহে ॥ ৬ ॥ 


স্বমতানুসারেণ ষষ্ঠাধিকরণং__ 
অন্তাঙ্গং স্ব প্রধানং ব| ত্রহ্গপুচ্ছমিতিশ্রতং | 
স্তাদানন্বময়স্তাঙ্গং পুচ্ছেহঙ্গত্ব প্রসিদ্ধিতঃ ॥ 
লাঙ্গুলাসস্তবাদত্র পুচ্ছেলাধার লক্ষণা | * 
আনন্দময় জীবোহ্রিন্নাশ্রিতোহতঃ প্রধানত! ॥ ৬॥ 


“ত্রন্ধপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই শ্রুতিতে যে বন্ধের উল্লেখ কর! হইয়াছে তাহ! 
কি আনন্দময়ের অঙ্গ রূপে নির্দেশ করা হইয়াছে অথবা স্বপ্রধানরূপে, ইহ 
সংশয়। পপুঙ্ছ' শব্দ অবয়ব বাঁচক ইহা ব্যবহাব-প্রসিদ্ধ থাকায়, ব্রঙ্গ শব্ব আঁনন্দ- 
ময়ের অবয়ব রূপেই এই বাক্যে বল! হইয়াছে, ইহ? পৃর্ববপক্ষ । 

স্ঈ “লক্ষণাবাকা সম্বদ্ধত্বাৎ পধ্যান্ুপপত্ভিত.” বাক্যের সহিত যে সম্বন্ধ তাহার নাম লক্ষণ, 
বাক্য দ্বারা তাৎপর্য্যের বোধ না হইলে কিংব। অন্বয়ের বোধ ন] হইলে, সেই স্থলে লক্ষণ! হয়, 
যথ। পগিশয়াং ঘোষ, ঘোষ শব্দে গোপপলী বুঝায়, গঞ্গ। শব্দের শব্ধি' জলপ্রবহে ! জলপ্রবাহে 
গে]পপলী এইরপ অর্থ শব্দার্থ দ্বারা হইতে পারে কিন্ত তাহা হইলে জলপ্রবাহে গোপপন্দী অসম্ভব 
বলিয়া অপ্যয়ও হয় না এবং তাৎপর্ধ্যও কিছু থাকে না; অতএব গঙ্গা! পদের তীণর লক্ষণ । 
সেইরূপ পুচ্ছ শব্দের শক্তি লাুলে ; কিন্ত লাঙ্গুলার্ঘ এই স্থলে হইলে আনন্দময়ের সহিত তাহার 
অস্বপ্ন হইতে পারে ন| এবং তাৎপথাও সিদ্ধ হয় না, অতএব পুচ্ছ শব্দের আধারে লক্ষপ।। 
অর্থাথ অ।নন্নময়াধ!রে ব্রহ্ম | 





ভাদ্র ও আখ্িন] বৈয়াঁসিক শ্যায়মালা। ৬০৫ 


পুচ্ছশ অবয়ব-বাচক নে কিন্তু লাঙ্গুলের ( লেজের ) বাঁচক ) আনন্মময়ের 
কখনও লাম্ুলসম্তব হইতে পারে না, কারণ লাঙ্গল গবাদি পণ্ডরই থাকে ॥ 
অতএব পুঙ্ছু শবের মুখ্যার্থ আনন্দমর়ে অসম্ভব হওয়ায়, পুচ্ছশবের আধায়ে 
লক্ষণ। অর্থাৎ আনন্দময্প জীবের অধিকরণ বর্গ, জীব ব্রন্মে কল্পিত, অজ্ঞএব 
তাহার অধিকরণ ব্রদ্গ হইতে পারে। আনন্দময় শবে পরমুত্ম। (ব্রচ্ছ) বলিতে 
পার না; কারণ প্রাচু্্যার্থে 'ময়ট্‌” প্রশ্যুর হইলেও অল্প দুঃখের সম্ভাবনা থাকে, 
এই জন্ত আনন্দময় শৰ্ষে জীব বলিতে হইবে। অতএব “ত্রঙ্গপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 
এই এতি জীবাধার ব্রচ্ধের স্বপ্রধানরূপে নির্দেশ করিয়াছেন ইহা সিদ্ধান্ত ।৬। 
ভাবার্থ--পত্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” এই শ্রুতি স্ব প্রধান ব্রন্গের নির্দেশ করিয়াছেন 
কিংবা অন্তের (আন্ন্দময়েব ) অঙ্গরূপে ব্রহ্গেব নির্দেশ করিয়াছেন ? এই সন্দেহ 
হওয়ার আনন্দময়ের অঙ্গরূপেই ব্রহ্ষের নির্দেশ করিয়াছেন! কারণ পুচ্ছ শব 
অঙ্গেই প্রসিদ্ধ ,_-এই পূর্ববপক্ষে দিদ্ধান্তী বলিতেছেন,__পুচ্ছশবব অঙ্গে প্রনিদ্ধ 
নহে কিন্তু লাঙ্গুলে (লেজ) প্রসিদ্ধ । মানন্দময়েব লাঙল সম্ভব নাই, অতএব 
পুচ্ছ শব্দের আধারে লক্ষণ। আনন্দময় জীব এই ব্রঙ্গেতে আশ্রিত, অতএব 
্বপ্রধানরূপে ব্রঙ্গের নির্দেশ করিয়াছে। ৬। 
সপ্ুমাধিকরণং__ 
হিরণয়ে। দেবতাত্ব। কিন্বাসৌ পরমেশ্বরঃ | 
মর্ষাদাধাব বপেধক্রের্6দেবতা্মৈব নেশ্বরঃ ॥ 
সাব্বাগ্স্যাৎ সর্ব ছুরিতবাহিত্যাচ্চেশ্বরো৷ মতঃ। 
মধ্ধ্যাদাগ্ঠা উপাস্তার্থমীশেহপি স্থ্যরূপাধিগাঃ ॥ ৭1 
অন্ুবাদ- 
ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমাধায়ে উদগীথ উপাদন। প্রসঙ্গে ইহা বল! হই- 
য়াছে “অথ যএযোহস্তরাদিত্যে হিবগ্ময়ঃ পু্ষষো দৃশ্ততে” এই যে আদিতোর 
মধ্যে জ্যোতিমর়্ু পুকষ দেখা যাইতেছে_-( ইহাকে উদ্দগীথ বলিয়া উপাসনা 
করিবে )। এই শ্রুতি এই অধিকরণের বিষয়। এই স্থলে হিরগ্ময় শবে দেবত। 
অথব ঈশ্বর, ইহা সংশয়। হিরগাযের মর্যযাদ1 অর্থাৎ সীম! আধার এবং বূপাদি 
বল! হুইয্াছে, সর্বেশ্বর সর্বাধার নীব্ূপ। পরমেশ্বরের লীমা আধার 
বূপাঙ্গি অসম্ভব। অতএব হিরগ্মন্ন শবে' দেবতা বাচ্য, ইহা! পূর্ববপক্ষ। 
“সৈবথক্‌ ততদাম, তছুক্থং, তদ্যস্ুঃ তদ্বরক্ষ/' সেই হিরগায় খক্‌, সাফ, 
উকৃথ, অর্থাৎ স্তোত্রাত্মক সাম, ধ্তুঃ এক ব্রহ্গ, এই শ্রুতি তদ্‌ শব বাচ্য হিরশায়ের 
৮ 


৩৯৬ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


সর্ষাত্মকত্ব দেখাইয়াছেন। ইহা পরমেশ্বরেই হইতে পারে, কিন্তু দেবতায় হইতে 
পারে না) এবং “সএষঃ সর্কেভ্যঃ পাঁপুভ্য উদ্দিতঃ” “সেই হিরগ্নয় সর্ব পাঁপরহিত+ 
এই বাক্যোক্ত সর্ব-পাপ-রাহিত্যও পরমেশ্বরেই সম্ভব । যদি বল 'দেবতাদিগের ও 
কর্মে অধিকার না থাকায়, পাপ হুইবার সম্ভাবনা নাই? তাহা বপিতে পার না-_ 
কারণ তাহাদের কর্মে অধিকার না থাকিলেও অন্থরাদ-জনিত ছুঃখ দেখ। যায়। 
তাহান্বার! জন্মাস্তরীয় পাপ আছে বুঝিতে হইবে , কারণ পাপ না থাকিলে দুঃখ 
হইতে পারে না। অতএব হিবধয় শব্দে পরমেশ্বব। মধ্যাদা আধাবরূপাদি তাঁহার 
উপাধিক্কৃত হইতে পাবে, অতএব কোনও অসামঞ্তস্ত নাই )- ইহা সিদ্ধাত্ত । ৭। 
ভাবার্থ__হিরগ্নয় শব্দে দেবতা! কিম্বা ঈশ্বব এই সন্দেহ। মর্যযাদ! সীমা আধার 
ও রূপার্দি বল! হইয়াছে, ইা পরমেশ্বরের সম্ভব হয় না, অতএব ঠিবগয় শবে-_ 
দেবতা, ঈশ্বর নহে। এই পূর্ববপক্ষে,__সিদ্ধাস্তী বলিতেছেন,__হিবগ্নয় সর্বাত্মক এবং 
সর্বপাপমুক্ত ইহা শ্রুতি বশিয়াছেন। দেবতা -_সর্ধাম্মক ও সর্ব পাপমুক্ত হইতে 
পারে না, অহএব হিবপ্মর শন্দে পরমেশ্বর । মর্যাদা রূপাদি উপাধিকৃত উপাসনার 
জন্ত বল! হইয়াছে । কাবণ দর্বব্যাপক নীরূপের উপাসন! হইতে পাবে না ।৭। 
অষ্টমাধিকরণং-_ 

আকাশ ইতি হোবাচেত্যন্র খংব্রহ্মবাত্রথং | 

শজন্ত তত্র কঢত্বাদৃবাক্যাদেঃ সর্জনাদপি ॥ 

আকাশ জগছুৎপত্তি-হেতৃত্বাৎ শ্রোতরূটিতঃ। 

এবকারাদিনাচাত্র ব্রদ্ধেবাকাশশবন্দিতং ॥ ৮ ॥ 
অনুবাদ 

পুর্ববাধিকরগ্নোক্ত “হিরণায়”” বাকোব পব শালাবত্য নামক মহষি 'দর্বজগদা- 

ধার কি” ইহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । তাহার উন্তুর প্রবাহন রাজ! এই বাক্য 
ছার দিতেছেন__-“আকাশ ইতিহোবাচি সর্ধাণি হবা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব- 
সমুৎ্পদ্ান্তে” ইত্যাদি “অংকাশই সর্বজগদাধাব £ই সকল বাষু জল তেজ প্রভৃতি 
আকাশ হইতেই উৎপল্ন তইয়াছে,”? এই বাক্যে আকাশ শবার্থ কি ভূৃতাকাশ 
(ব্যবহীর্য্য আকাশ) অধবা ব্রহ্ম এই সন্দেহ । আকাশ শন্দ ভূৃতাকাশেই কব 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ) এবং সর্ব ভূতের উৎপত্তি এবং লয়েব কারণ ভৃতাঁকীশের 
হইতে পারে, আকাশ হইতে বায়ু--বাধু হইতে অগি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা শ্রুতিই 
*আফাশাদৃবাধুঃ। বায়োরগ্লিঃ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বলিক্লাছেন। অতএব আফাশ 
শব্দার্থ ভূতাঁকাশি ;-_-ইহা! পূর্ব্বপক্ষ । 


ভাদ্র ও আশ্বিন] বৈয়াসিক ন্যায়মালা। ৩০৭ 


“সর্বানিহবৈ” এই বাক্যে 'সর্ধ'শব্দ দ্বারা ভূতাকাশ সহিত সর্বতৃতের 
উৎপত্তি এবং লয়-হেতুত্ব বলা হইয়াছে । ভূতাকাশ কখনও নিজের উৎপত্তি ও 
লয়ের হেতু হইতে পারে না। লৌকিক আকাশে আকাশ শবের প্রিদ্ধি 
থাকিলেও, শ্রোত-প্রয়োগে রঙ্গকে অনেক স্থানে আকাশ বলা হইয়াছে। 
এবং “আকাশাদেব” এই “এব? শব্া্বারা কারণান্তরের নিষেধ কর! হুইয়াছে। 
লৌকিক আকাশ এই বাকোর প্রতিপাগ্ভ হইলে, কাঁরণাস্তরের নিষেধ কখনও 
হইতে পারে না। যেহেতু ঘটাদি কার্ধেতে মৃত্তিক প্রভৃতি কারণের গকলেই 
উপলব্ধি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মপক্ষে কারণান্তরের নিষেধ সঙ্গত হয়, ব্রঙ্গলৎরূপ, 
অতএব নকল বস্তুর সহিত তাহার অভেদ। ব্রহ্ম কারণ বলিলে, আর কোন কারণ 
বলিবার আবশ্তক নাই; অতএব ব্রহ্মহই আকাশ শব্দবাচ্য ; ইহা দিদ্ধাপ্ত। ৮। 

ভাবার্থ__ 

“আকাশ ইতিহোবাঁ'* এই বাক্যে আকাশ শবের অর্থ ব্রহ্ম অথবা লৌকিক 
আকাশ, এই সন্দেহ। আকাশ শব্ধ লৌকিক আকাশে প্রসিদ্ধ এবং “আকা শা 
বাঘুঃ', এই বাক্যে আকাশ হইতে বাধূআদির সৃষ্টি বল! হইয়াছে ; অতএব 
লৌকিক আকাশই “আকাশ” শব্দের প্রতিপাগ্ধ এই পুর্ববপক্ষ ৷ সিদ্ধান্তী বলিতে- 
ছেন '“পর্ব্বান হব” এই বাক্যে 'সর্ব”শব্বদ্বাবা আকাশেব দহিত জগৎ-উৎপত্তির 
কারণ বল! হইয়াছে । তাহা লৌকিক আকাশের হইতে পারে না। আকাশ 
শঙ্কের প্রসিদ্ধি লৌকিক আকাশে থাকিলেও শ্রুতি অনেক স্থলেই আকাশ শবে 
ব্রন্মের উল্লেখ করিয়াছেন যথ'__-“আকাঁশো বৈ নামবপয়োনির্ব্বহি তা আকাশই 
নাম ও রূপে নির্বাহক, অর্থাৎ আকাশ হইতেই নাম ও রূপের সৃষ্টি হইম্জাছে। 
এবং “আকাশাদেব” এই এব শবদ্বাবা কারণাস্তরেব নিষেধ করা হইয়াছে। 
ইহা ব্রহ্ম পক্ষেই সঙ্গত হয়, লৌকিক আকাশ পক্ষে হয় না। অতএব ব্রক্ধই 
আকাশ শব্দ প্রতিপাছ্য । ৮7 


নবমাধিক রণং-_ 
মুখস্থো বাঁদুরীশো বা প্রাণঃ প্রস্তাবন্দেবতা। 
বাধুর্ভবেত্তত্র স্থৃপ্তৌ ভূতসারেন্দরিয়ক্ষয়াৎ ॥ 
সঙ্কোচোহক্ষপরত্বে স্যাৎ দর্বভূতলয়ক্রতেঃ। 
আকাশশব্দবৎ প্রাণশন্দস্তনেশবাচকঃ | ৯॥ 
অন্গবাদ-_ 


আকাশ বাক্যের পর প্রাণ ইতিহোবাচি সর্বানিহবা ইমানিতৃতানি প্রাণ- 


৩০৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


মেবাভিদন্বিশস্তি” এই বাক্য বলা হইয়াছে । এই স্থলে প্রাণশবেব প্রতিপান্ধ 
সুখস্থিত বাযু অথবা ব্রহ্ম ? এই সংশয়। ইন্্রিপ্নগণ পঞ্চভৃত হইতে উৎপন্ন । স্ুযুপ্তি 
কালে ইন্দরিয়গণ মুখস্থিত প্রাণবাধুতে লয় হয়। অতএব প্রাণশব্দের প্রতিপাস্ত 
মুখস্থিত প্রাণবায়ু ঃ--ইহা পুর্বপক্ষ | 

“সর্ব্বানিহবা” এই বাঁক্যে সর্ব শবদার! সকল ভৃতেবই প্রাণে লয় হয় বল! 
হইয়াছে মাত্র, ইন্জিয় লয় বলিলে তাহার সঙ্কোচ করা হয়। কোনবূপে অর্থের 
প্রতীতি না হইলে, শব্দার্থের সঙ্কোঁচ হইয়৷ থাকে । এইস্থলে 'প্রাণ'শব বন্ধ পর 
বলিলে আর সঙ্কোচ করিতে হয়না। অতএব সঙ্কোচ না করিয়াও অর্থের 
উপপত্তি হয় । এই স্থলেও আকাশ শবের ম্যান “প্রাণ শব্দ ব্র্গেতে শতক 
অর্থাৎ শ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে, এবং “প্রাণমেবাতিসংবিশন্তি', এই “এব শব্ধ দারা 
কারণান্থর নিষেধ কব! হইয়াছে | অতএব আকাশ শন্দেব মত প্রস্তাব-দেবত' 
প্রাণশবেব অর্থও ব্রহ্ম বলিতে হইবে; ইহা সিদ্ধান্ত । 

ভাবার্থ_ প্রস্তাব দেবতা প্রাণশকেব অর্থ কি মুখস্থিত বাধু অগবা ঈশ্বর 
(ব্রক্ম ৷ এই সংশয়, স্থযুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়গণেব লয় হয় মুখস্থিত বাধুতি। অতএব 
মুখস্থিত বায়ু প্রাণ শব্ষেব অর্থ এই পূর্বপক্ষে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন- সর্ব ভূতলয় 
প্রাণে ইহা! শ্রুতি বলিয়াছেন অতএব তাঠার ইন্ত্রিয-পরত্ব মাত্র অর্থ কবিল 
সন্কোচ করা হয়। এবং আকাশ শব্ধ যেসকল কা'বণে ব্রহ্গপর বল! হইয়াছে 
সেই সকল কারণ এইগ্লেও আছে এইজন্য এই বাক প্রাণশব্দের অর্থ ঈশ্বব 


(বঙ্গ)। 

দশমাধিকরণং__ 
কার্ধ্যং জ্যোতিরুতত্রন্ম জ্যোতিদীপাত ইত্যদঃ । 
ব্রহ্মণোহ্সন্গিধেঃ কার্ধ্যং তেজোলিগ বলাদপি ॥ 
চত্ম্পাৎপ্রক্কৃতং ব্রন্গ যচ্ছব্দেনানবর্ুতে । 
জ্যোতিঃস্তাদ্ভাদকং ব্রহ্মলিঙ্স্ত,পাধিষোগতঃ ॥ ১০ ॥ 

ঘঅন্বাদ-_ 


ছান্দোগ্যোপনিষদেব তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে_-"অথযদতঃপরোদিবো- 
জ্যোতিদ্রীপাতে' “এই ছ্যুলোকের পর যেই জ্যোতিঃ প্রকাশিত দেখা যাইতৈছে*। 
এই বাক্য বিষয়। এই বাক্যে জ্্যোতিঃশব্দদ্বারা কার্ধজ্যোতিঃ অথবা নিত্য 
জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম বলা হইয়াছে ইহা! সংশয় । এই বাক্যে কোথাও ব্রহ্ম বলা 
হয় নাই, অত এব 'জ্যোতি'শব ব্রহ্ধপর বলা যায় না। কিন্তু “ইদং বাবতদ্ধদিদ- 


ভাদ্র ও আশ্বিন] বৈয়াসিক ন্যাযমাল! | ৩০৯ 


মন্মিহিতং পুরুষেঙ্গোতিঃ” ইহাঁও সেই জ্যোতি: যাহা পুরুষের অন্তরে 
(গঠরাগ্রিরাপ আছে) এই শ্রুতি পুর্ববাক্যের অন্তর্গত, সেই জন্য জোোতিঃশষ 
কার্যযজ্যোতিঃ বাচক; কারণ জঠরাপ্নি কখনও ব্রঙ্গ হইতে পারে না। ইহা 
পূর্্বপক্ষ | 

এই বাকো ব্রহ্ম ন) বলিলেও, ইহাব পুর্বে গায্রত্রীথণ্ডে “পাদে হস্ত সর্বাভৃতানি 
অর্থাৎ এই পরমপুবষের তেঞ্জঃ অপ, অন্র প্রভৃতি স্থাবরজঙ্গনাম্ক ভূত সকল 
একপদ (চতুর্থাংশের একাংশ ) এইবাকাঘ্ীর! ব্রহ্ম বল! হইয়াছে; সেই ত্রদ্গেরেই 
'এই স্থলে “যদতঃপবে”” এই যদ্‌ শবদ্বাবা গ্রহণ করা হইয়াছে । ব্রহ্ম সর্বাবভাসক 
অঠএব প্রকাশবাচক জ্যোতি: শব্ধ ব্রদ্দেত উপপন্ন হইতে পারে। ব্রঙ্গে 
জঠরাগ্রির কল্পনা! উসাধিক, এইজন্ত অপঙ্গত নহে। অতএব জ্যোতিঃশব 
্রঞ্ধবাচক ইহা! সিদ্ধান্ত । 

ভাবার্থ_ 

'জ্যোতির্দীপ্তে” এইবাক্যে জ্যোতিঃশন্দ অন্ততেজোবাচক, অথবা ব্রঙ্গ- 
বাচক ইহ সংশম্, এই বাক্যে বরহ্ষেব প্রতিপাদন করা হয় নাই, বরং অন্ত 
জঠবাগ্রর প্রতিপাদন করা হইয়াছে, অত৭্ব অন্ত তেজই জ্যোতিঃশব্দ প্রতি- 
পাদ্য,_-এই পুর্বপক্ষে দিদ্ধান্তী বপিত্ছেন-_পূর্বে গায়ত্রী খণ্ডে চতুষ্পাদ্ত্হ্ম বল! 
হইয়াছে, এই স্থলে ও “যদ” শন্দনাবা সেই ব্রদ্ধের অন্ধুবন্তি হইক়্াছে, এবং 
জ্যোতিঃ' শব্দও সর্ধপ্রকাশক বন্ধে যুক্ত হয়, উপাধিবশাৎ জঠবাগ্রির সহিত 
অভেদও হইতে পাবে, অতএব জ্যোভিঃ শন্দবাচা ব্রহ্ম। 

একাদশাধিক বণং__ 

প্রাণোইম্মী হ্াত্রবযিন্ত্রজীব বরন্মন্থ সংশ্য়ঃ | 
চতুর্ণাংলিঙ্গ মদ্ভাবাৎ পূর্ববপক্ষত্থ নির্ণয় ॥ 
ব্রহ্মণোহনেকলিঙ্গানি তানি [গিগ্ধান্তনথা | 
অন্তেষামন্যথাসিদ্ধে ঝুযুৎপান্তং ব্রহ্মনেতবৎ ॥ ১১ ॥ 
ইতি বৈয়াসিকন্ঠামালায়াং প্রথমাধ্যাযশ্ত প্রথম: পাদ: 1 

অন্থবাদ__ 

ইন্দ্র প্রতর্দনকে বলিয়াছেন__প্রাণোইশ্মি প্রজ্ঞাম্মা তং মামাযুরমূতম্‌ ইত্যু- 
পাস্ব”” আমি প্রাণ প্রপ্জাত্মা, মেই আমাকে আযু এবং অমৃত ( মরণ ধরন রহিত, 
নিত্য ) ব্ধপে উপাদন। কর। এই বাক্যে ইন্দ্র প্রতর্দিনকে প্রাণ বাধুব উপাসন৷ 
করিতে বলিমনছেন, অথব! জীবের উপাসনা করিতে বলিয়াছেন, কিংবা ইন্দ্রের 


৩১০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


উপাসনা করিতে বপিয়্াছেন, অথবা ব্রন্গের উপাপন! করিতে বলিয়াছেন, এই 
চারিপ্রকাঁর সংশয় ( চাতুক্ষোটক সন্দেহ )। এই চীতুষ্ষোটিক সংশয়েরই 
হেতু আছে। “ইদং শরীয়ং পবিগৃহ্হ উত্থাপয়তি” শরীরের উত্থাপক প্রাণ 
বাযু অতএব এই বাঁকাদ্বাবা প্রাণবাষু বুঝা যায়, “অস্মি” এই অহংকারবাদ, 
অর্থাৎ আমাকে (ইন্দ্রকে) উপাপনা কর! ইহা এই বাক্যদ্বারা বুঝায়, 
“বক্তারং বিগ্ঞাৎ+ এইবাক্য দ্বারা জীবের উপাপন! বুঝায়, «আনন্দ 
২পবোইমৃতঃ', এই বাকাদ্বাবা ত্রন্মেব উপাসনা বুঝায়। ইহার কোন কেডু 
দুর্বল এবং কোন হেতু প্রবল, তাহা বুঝা বাঁয় না, অনুএব এই স্থলে কাহার 
উপাসনা! বশ! হইয়াছেন হাহা নির্ণয় করা যায় না। ই পূর্ব্বপক্ষ__ 

প্রতর্দন বলিয়াছে 'ত্বমেবমেবুণীঘ যং ত্বং মন্গষায়হিততমং মন্তসে” তুমি 
তাহা আমাকে বল যাহ! মান্ঠষের পবমহিতকব বলিয়া মনে কর। পরমহিত 
আত্মজ্ঞান ভিন্ন অন্যবিষয়ক জ্ঞানদ্বারা হইতে পাঁবে না! “যোমাং বিজানীয়।ৎ 
নান্ত কেন চন কর্ণ লোকোমীয়সত, ন মাতবধেন ন পিতৃবধেন” যে আমাকে 
জানে তাহার মাতৃবধ পিতৃবধ প্রভৃতি কর্মদ্বারাও পাঁপসংস্পশ তয় না। ইহাও 
্রহ্গজ্ঞানেবই প্রশংসা, আত্মন্রানীরই মহাপাঁতদকর স্পশ হয় না, কিন্তু প্রাণ, 
ইন্দ্র, জীব, বিষয়ক গ্ঞান থাঁকি'ল৪ তাঠার পাপ ম্পর্ণ হইবে । কারণ যে 
রহ্ধজ্ঞানী তাহার ভদ জ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন কিছুই তাহার পক্ষে 
থাকে না, অতএব পাপ পুণা কিছুই তাঙাকে স্পর্শ করিতে পার না? যাহার 
ভেদজ্ঞান আছে তাহাব পাপপুণা সকলই আছে, অতএব পাণ|দির উপাসনা 
বলিলে এই দকল হেতু উপপন্ন হয় ন'। প্রাণাদি বিষয়ক যে সকল হেতু তান্না 
্রহ্ধপক্ষেও যুক্ত হয়, কাবণ প্রাণাদি ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারন্নবপ। ব্রঙ্গবোধক হেতুর 
আধিক্য নিবন্ধন এবং অন্ত গ্রকাবে সিদ্ধ হয় না বলিয়া তাহার প্রাবল্য। 
অতএব ব্রহ্ধই এই বাক্যে উপান্ত, প্রাথ ইন্দ্র বা জীব নহে, ইহা সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥ 

তাঁবার্থ-_ 

“প্রাপোহন্দিপ্রজ্ঞাত্বা” ইতাদিবাকো প্রাণবাধু জীব, ইন্দ্র, অথব! ব্রক্ষ 
উপান্ত, ইহা সংশয়, ( ইহাকে চাতফোটিক সংশয় বলে) সকল পক্ষেই হেতু 
আছে অতএব কোন্‌ পক্ষ প্রবল কোন্‌ দুর্বল তাহা অনিশ্চিত। এই পূর্বপক্ষে 
সিদ্ধাস্তী বলিতেছেন,__মান্ষের পরমহিতকর ত্রদ্ষজ্ঞান ভিন্ন কিছু হইতে পারেনা, 
এধং পাপের অসংস্পর্শও ব্রহ্ধচ্ঞানীর ভিন্ন অন্টের হইতে পারেনা । কিন্তু ত্রহ্মপাক্ষে 
বহু হেতু বলা! হইয়াছে এবং তাহা অন্তপ্রকারে সিদ্ধ হয় না, কিন্তু প্রাণাদি 





ভার ও আশ্বিন ] মহিন্ন-স্তব। ৩৬১১ 


প্রতিপাদক হেতু ব্রহ্ম পক্ষেও সংলগ্ন হয় অতএব এই বাক্যে ব্রহ্মই উপান্ত। ১। 
প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদের ভাষা অনুবাদ সমাপ্ত ॥ 


শ্রীরামচন্ত্র শান্বী। 
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আর্ধ্য জাতির দেবারাধনাঁব স্তব কবচ একটা অঙ্গ, পুজাবাধনকালে কিনা 
উপাধনার সময় অভীষ্ট দেবতাঁব পৃজাব নস্তর জপ ও স্তবেব প্রথা শাগ্রে বিশেষ 
ভাবে উল্লেখিত আছে, সম্প্রতি খষিমহধি প্রভতিব (প্রণীত বু সহ দেবতার 
ভব ও কবচ পাওয়া যায়। এই ভিন্ন অনি প্রাচীন কাল হইত বিবিধ গ্রস্থ 
প্রণেতৃ-গণ গ্রন্থের আবান্ত এবং অবপানে স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার স্তব পূর্বক 
শ্লোক লিখিয়া থাকেন। ইহা ছুই ভাগে বতভ্ত কবাহর়। প্রথম সতবনীয় 
দেবের শ্বাভাবিক গুণ বর্ণনা, দ্বিতীয় দেবতাব আবোপিত গুণ বর্ণন। এতাদৃশ 
স্তব কবচ দ্বারা সাধকের মনেব একাগ্রতা বৃদ্ধি, ও অভীষ্ট দেবের বিশেষ তৃপ্তি 
সাঁধনপূর্ববক স্বীয়মনেব অভিলাষ, পুর্ণ করা । মানিক স্তব ও বাচনিক স্তব__ 
এই উভয়বিধ স্তব ছ্বাবা সাধকের হদয়ে দেবভাবেব বিকাশ হইয়া শ্ীভগবৎ 
সাক্ষাৎকাব সংঘটিত হয়| স্তব ও কবচ নানাবিধ ছন্দে নিবন্ধ; সুমধুর সংস্কৃত 
স্বরে উচ্চারিত হইলে পাঠক এবং শ্রোতৃবর্েব মানসিক কালিমা, চাঞ্চল্য, 
অবসাদ, প্রভৃতি যুগপৎ বিদুরিত করিয়া এশ-ভাঁবের উন্মেষ করিয়া দেয়। 

শ্তবপমূহের মধ্যে শ্রীশিবের আরাধনাক্স মহিন স্তব মতি প্রসিদ্ধ মহিমন্ঠ এই 
শব্দমাহাত্ম্য অর্থে গ. ও যজুর্কেদেব স্থক্তে একাধিক বার উজ্জ আছে। অতএব 
মছিমন্‌ শবা যে খুব প্রাচীন তাহা কোন সংশয় নাই। সাধারণতঃ শিবপৃজার 
সময় সম্পূর্ণ স্তোত্র আবৃত্তি করিতে না পাবিলে অন্ততঃ প্রথমে তিনটা স্তব 
অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে, ভট্রপল্লী, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, 
চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি স্থলে প্রার সব ব্রাহ্গণই শিব-পৃজান্তে এই স্তব বিশেষ 


* “লরনম্বতী" এরপ্রেল | 
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ভাবে পাঠ করেন। তদ্দারা তাহারা শ্রীভগবদ্‌ বিষয়ে একাগ্রতা অভীষ্ট এক, পরম 
শান্তি লাভ করেন। দক্ষিণাপথে ও মহারাষ্্ী দেশে মহিয় স্তব সহযোগে, শত 
রুদ্র বা রুদ্রাধ্যায়। শিবপুজার সময় পাঠ করেন। আমাদের অনেক পণ্ডিতের 
ধারণ! আছে যে “কদ্রাধ]ায” (শত কদ্ী) কেবল যজুর্বেদীয় বুষোৎসর্গেই পাঠ 
কবিতে হয়। কিন্তু দক্ষিণাপথ ও মহারাষ্ দেশে ( আমাদের ) শ্রীদেবী মাহাম্স্য 
চণ্তীর স্ঠায় রোগে, বিপদে, ব্রিবিধ উৎপাতে ( দিব্য, আস্তীক্ষ, ভৌম) গ্রহ 
দোষে, শান্তি স্বস্তযয়নে “'রুধাধ্যা্” পাঠ কবা হয়। এই বিষয়ে কুদ্রাধ্যায়ের 
ভাষ্য ভূমিকায় শাস্ত্রীয় নানা প্রমাণ প্রদশনপূর্বক ইমতসায়ন, মহীধর, ভট্রভান্ক- 
রাচাধ্য তাহাব মাহাত্ম্য খ্যাপন কবিয়াছেন। প্রতীচ্য-দেশীয় কোন কোনও 
পণ্ডিত শিবকে অশ্তবেব উপাস্ত দেবতা বলিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা 
তাহাদের যছুর্বেদের শতরুদ্রী, বেদান্ত দশনের শৈবভাষ্য, শিবার্কমণি দ'পিকা, 
শিবতত্ববিবেক, শিব-রহ্স্ত, কৈবল্যোপনিষৎ, সত 3 ঈশান সংহিতার ভাষ্য 
প্রভৃতি গ্রন্থের গুঢ আশয় না জানাই হেতু । থাহারা চিন্সয়ী পরমা শক্তি জগদ- 
স্বার মাহাত্ম্য অবগত হইতে ইচ্ছা কবেন, তীহা'দর বস্বেব মুদ্রিত সাতটা টীকাপহ 
দেবী মাহাআ্্য চণ্ডী, ছুগোপাসনা কলদ্রম, ভ/মৎ শঙ্কবাঁচাধ্য প্রণীত ৭ প্রপঞ্চ 
মার,” লক্ষ্ণাচাধ্যের নারদ তিলক, তন্ত্রবাজ, দেবী-তাগবত পাঠ করা উচিৎ 
মনে করি। দেবআবাধনায় সিদ্ধ ও কলাথী আধ্্য তক্তগণেব ধাবণা1,__-“মহিয়- 
স্তব” দ্বারা শরীশঙ্কর অতিশর প্রসন্ন হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত পুজা আরাধনা 
সময়ে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে উক্ত স্তবপাঠ করা হ্য়। ইহা! অতি 
প্রাচীন সংস্কৃতে সন্নিবদ্ধ ও বচিত হইয়াছে, এমন কি পৌবাঁণিক সংস্কৃত ভাষা 
হইতেওও প্রাচীন স'স্কতে লিখিত, এবং “শাদ্দ,ল বিক্রীড়িত” ছন্দঃধাবা প্রধিত। 
ইহা যেমন ভাবগন্তির, তদ্রপ বিবিধ তন্বপূর্ণ, ও অপূর্ধব পা্ডিত্য গাথা । ইহা! যে 
কেবল শৈবগণের পাঠ্য তাহা নয়, ভক্তি-স্ুধার্ণব ভাগবতের স্তায় বৈষ্বগণের 
ও পাঠা । স্তবের সপ্তম শ্রোকে নকল সম্প্রদায়, সকল দার্শনিক, এবং পর্ব 
শাস্ত্রের সার ও তাভার একমাত্র প্রতিপাস্ যে জগদীশ শ্রাভগবান্‌ তাহ! অতি 
বিশদরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। 

এই তত্ব ফরিদপুর জেলার বৈদিক শ্রেণীতে লব্বজন্মা, নান! শাস্ত্র বিশারদ 
বঙ্গের প্রধান বেদাস্তী শ্রামৎ মধুন্থদন সরম্বতী মহোদয়, শিব ও বিষুরপক্ষে বীর 
বিশেষ পাগ্ডিত্য ও দার্শনিক তন্বপূর্ণ ব্যাখ্যায় সুব্যক্ত করিয়াছেন। তিনিই কল 
শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও সপ্তম শ্লোকের ব্যাথ্যায় «প্রস্থান ভেদ” বলিয়া লিখিয়া 
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গিয়াছেন। শ্রীমৎ সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাথায় শিব ও বিষ্ণু প্রতি প্লোকে যেন 
বদিত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা বায় । অতএব তদীয় ব্যাখ্যা উতয় সম্প্রদায়ের 
শ্রদ্ধার সামগ্রী । তিনি ব্যাখ্যারস্তে বলিয়াছেন যে “তাহার পূর্বে ঘে সকল 
আচার্ধ্য ব্যাখ্য/ করিয়া গিয়াছেন তিনি তাহাদেরই উক্তি সংগ্রহ করিতেছেন 
মাত্র” । 

অনেকে বলিয়! থাকেন-_-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ধেমন সকল গীতার সারাংশ 
স্বরূপ একটা শ্লোক আছে, তদ্রুপ মহিম্নস্তবেরও সারাংশ এই গ্লোকটী। 
গীতার সারাংশ শ্রোক “মৎকর্মনকন্মৎপরমঃ ইত্যাদি; মহিয়স্তবের সারাংস 
পত্রয়ী সাংখ্যং যোৌগঃ” এই শ্রোকটী, ইহার ব্যাখ্যার নাম সকল শাস্ত্র সারাংস 
“প্রস্থান! ভেদ ভ্তবের * ব্যাথ্যাত সরস্বতী মছোদয়কে দক্ষিণ ভারত ও উত্তর 
ভারতের লোকে তদেশীর্‌ মুনি বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। আমি প্রস্থান 
ভেদের ব্যাখ্যায় তাঁহার জীবনের ইতিবৃত্ত অচিরে বাহির করিব । একটা ভ্ভবের 
হেতু নির্দেশ করিতে যাই সরস্বতী মহোদয় টাকার প্রারস্তে লিখিয়াছেন,-- 

“কোন এক গন্ধবর্ররাজ, জনৈক নরপতির প্রমোদ-কেলি-কাঁননের মনোহর 
কুন্ুমাবলী প্রতি রাত্রে প্রহরী সন্বেও অলক্ষিত ভাবে অপহরণ করিত । রাজা 
বিশেষ অনুসন্ধানে ও দৈবজ্ঞ দ্বারা তাহ! জানিতে পারিয়া উদ্যানের চতুম্পার্থখে 
শিব-নিন্মাল্য নিক্ষেপ করিয়। রাখিতে অনুমতি দিলেন! পর রাত্রিতে 
যে সময় গন্ধর্বরাক্ত ফুল অপহরণ করিতে আসেন, সে সময় শিব-নির্মালা- 
পাদম্পর্শে খেচরত্ব হারাইক্স! যাওয়াতে, প্রতিহারী দ্বারা চোবরূপে আবদ্ধ হইয়া 
কারাগৃছে নীত হন। সে সময় গন্ধর্বরাজ স্থীক্ধ শিব-নিন্াল্য-লঙ্ঘন-জনিত 
অপরাধে খেচরত্ব হাঁরাইয়া! যাওয়ার কথ! ম্মরণ করিয়! কারামুক্তি ও অপরাধ 
পরিমার্জনার নিমিত্ত দেবাদিদেব মহাদেবের স্তব করিতে থাকেন। ইহাই পুম্প- 
দত্ত-গন্ধর্বরাজের মহিয়স্তব। এই স্তব সমাপ্ত হওয়ার পর পুনর্ববার তাহার 
খেচরত্ব লাভ হয়, এবং তিনি অলক্ষিত ভাবে আকাশপথে চলিয়া যান” | 

ইহার পনের খানি টাকার কথ! শুনিতে পাওয়া ধায়, মহিন স্তব গ্রওস্কারনাথ 
শিবের মন্দিরের নিকট অমরেশ্বর নামক মহাদেবের মন্দিরে ৮** বৎসর পুর্বে 
খোদিত হইয়াছে । দক্ষিণাপথের নর্মমদ! নদীর দক্ষিণপার্থ্ে উক্ত অহরেশ্বরনাথ 
মহাদেবের মনির বর্তমান। ইহার সমীপে উত্তর দিকে অপর তীয়ে ওক্কার- 





»গন্থা”৮১৩২০ ১ ভ্ক্টবা। 
ঈ 


৩১৪ পন্থা । [ নবপর্ষ]ায়, ১৩২২ 


নাথের মন্দির। সম্প্রতি সেই দেশীয় কেহ কেহ এই মন্দিবকে “মমলেশ্বর- 
নাথের মন্দির'”ও বলিয়া থাকে । এই স্থান মালব দেশের মধ্যে পরিগণিত। 
মহারাজ ইন্দৌরাধিপতি হোলকারের ষ্টেট, রেলওয়ের মোরচক্ক। নামক একটা 
ষ্টেশন আছে। এই মোরঢককা ষ্টেশন হইতে প্রায় ৮ মাইল পূর্বে নম্মদ। 
পুত সলিলপার্্দেশে এই পবিত্র স্থান বিদ্ধঘান। এইখানে নশ্ম্দ| নদীর উপর 
এক বিশাল সেতুও বিদ্যমান রহিয়াছে, অমরেশ্বর এবং তাহার নিকটবর্তী স্থান 
সমূহ অতিশয় রষণীয় দৃত্তে পরিপূর্ণ। তথা হইতে নৌকারোহণে পার্শ্ববর্তী দৃশ্ত 
অৰণোকন পৃর্ববক, বাত্রীগণ ওক্কারনাথ দর্শনে যাইয়! থাকেন। উক্ত সুরম্য 
মন্দিরের মধ্যস্থানে সভামগুপের মধ্যে একটী ছোট প্রকোষ্ঠ আছে। এই স্থান 
অনেক সময় অন্ধকারে আবৃত থাকে। 

প্রাতে ষে সময় হুর্য্যোদয় হয়, সে সময়ে ভিতের কোন কোন স্থান আলোকিত 
হয়। এই হুর্যালোকে বিশেষ প্রণিধান সহকারে দেখিলে বুঝা বায যে, যেন 
ভিতের মধ্যে কিছু লেখা আছে, ইহাতে মহিম্ন স্তব (৯) অমরেশ্বরের অষ্টক /২) 
হুলামুধ প্রণীত মহাদেবের অষ্টক (৩) ও নম্মদাষ্টক (8) খোদিত আছে। উক্ত স্তব 
দমূ্ের নীচে সম্ং ৯১২* শকাব্দ অস্কিত বহিয়াছে। বোধ হয়, মন্দির নির্মাণের 
সময়ে স্থপতির দ্বারা উল্লিখিত শ্লোক সকল ভক্ত ও দর্শনার্থাদের যাহাতে প্রবেশ 
ৃষ্টিপথে পতিত হয়,এবং পাঠ করিতে পারে, এইভাবে খোদান হইয়াছে। মন্দিরের 
মধ্যবন্বী সভামগুপ, স্বনামধন্য! মহারাণী স্বর্গীা অহল্যাবাঈর আদেশে প্রস্তত 
হইয়াছিল। এই মণ্ডপ নির্মাণেব পর হইতেই এ প্রকোষ্ঠে কিছু অধ্চকার 
হুইয়াছে। যদিও মন্দিরের তিন্তিতে গকো।নও রাজ।, মহারাজার সনয়ের উল্লেখ 
নাই থাকুক, তথাপি অনুমান করা যায যে, উক্ত লিপি রাজা উদয়াদিত্যের 
মদে বোপ্িত হইয়াছিল। উদয়াদিত্য পরমার বংশে প্রসিদ্ধ রাজ। ছিলেন। 
তিনি ভোজ নৃপতির পরে ধার! নগরীর সিংহাসনে সমারূঢ ছিলেন। ইহাতে 
অনুমান হুম যে, এই স্তব ৮০* বৎসর পূর্বে খোদিত হইয়াছিল। 

কথা সরিত-সাগরে লিখিত আছে ১--পু্পদন্ত” নামক গন্ধ শিবের অন্ুচর 
ছিল/ এই অন্ুচর গোপনে শিব-পার্ধভীর কথোপকথন শ্রব্ণ করাতে মহাদেব 
জুদ্ধ হইয়। ইহাকে শাপ দেন, সেই শাপে পুষ্পদস্ত মর্ত্যলোকে কাত্যায়ন বরকচী 
নামে কৌশাস্বী (বর্তমান আরানগরী) নগরে ব্রাহ্মপণকুলে জন্ম পরিগ্রহ 
করেন। তাহার জন্মের পরই আকাশবাণী হয়। “এই বালক শ্রুতিধর 
এবং বর্ষ পণ্ডিত হইতে বিভ্ালাঁভ করিবে ।” ইহার প্রণীত মহিয় স্ব কিনা! বলিতে 


ভাদ্র ও আশ্বিন] মহিন্বস্তব | ৩১৫ 


পারি না। যন্দিরে খোঁদিত স্তব, প্রচলিত ব্তবের গ্লোকাঁবলীর মধ্যে কতিপয় 
শ্লোকের পাঠের অনৈক্য দেখা যায়। তাহাতে কেবল একত্রিশটা শ্লোক আছে, 
স্তবের মাহাত্মা-স্থচক নয়টা শ্লোক থোদিত হয় নাই। তাহাতে অনুমিত হয় 
যে, পরিশেষ শী নয়টা শ্লোক স্তবের মাহাত্ম্য পরিচায়করূপে পপ্ডিতগণ ষোগ 
করিয়া দিয়াছেন। সরস্বতী মহোদয় উক্ত একত্রিশটা শ্লোকেরই ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছেন, শেষ নয়টার কোন ব্যাখা! করেন নাই | 

মাহাত্ব্-পরিচায়ক শ্লোকের মধ্যেও কোন কোন পুস্তকে সংখ্যার তারতম্য 
দেখ! যায়। কোথাও পাঁচটা, কোথাও সাতটা, কোথান্ধ বা নম্টী । মন্দিরের 
খোর্দিত শ্লোকাবলীর শেষে স্তব-রচয়িতা পুষ্পদস্ত গন্ধর্তবের নাম উতৎকীর্ণ হয় 
নাই। যেষে শোকে শিলা-লিপির পাঠেব সঙ্গে প্রচলিত গ্লোকের পাঠের ভেদ 


আছে, তাহ! নিয়ে প্রদত্ত হইল। বথা-_ 

৯। প্রচলিত পাঠ শ্লোক সংখ্যা ২। শিলালিপির পাঠ, 
ষথ1-_- যথা যথা-_ 

গিরিশ যৎন্বস়ং তস্থেশ ১০-৩-০৪ “গিরিশয় স্বয়ং তস্থেশ 

“নফন্ত। পু্ত্যৈ” ১৩৪ “নকন্তা উন্নত্যে” 

«“দৌগ্ঠাং যাত্যনিভূত” ১৬০৩ “দৌস্থাং যাত্য নতৃত” 

“নখলু পর তস্ত্রাঃ, ১৮৪ “নখলু কল তন্ত্র”? 

দৃঢ়-পরিকরঃ, ২5৪ “কৃত পরিক রঃ” 

ক্রতু ভ্রংশঃ, ২১০৩ ক্রতুঃ ভ্রেষঃ” 

ধৃত ধনুষং, ২৩১ “ভূত ধন্থষ১” 

নক রোটা, ২৪-২ “নৃক রোড়ী” 

সুতি রূপি, ২৭০১ শ্রুতি রপি, 

বধিষ্ঠায়, ২৯-৩ “বহিষ্টার়, 


শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাখ্যবেদাস্তদর্শনতীথ। 


জলে, 
কিবা স্থলে, 
বায়ু ব্যোমে, 
হুর্ধ্-সৌমে, 
কার-_ 
রূপ-রাশি 
টালে 
সুধা-রাশি, 
ভুলে 
প্রেম-গীতি, 
নিতি নিতি ? 
রবি, 
তারি আখি, 
তাঁর ছবি, 
প্রেম-মাখি 
দেখি-_ 
বিরাজে 
নান! সাজে 
বিশ্ব মাঝে ১ 
ধীর-হিল্লোলে, 
নদী-কল্লোলে, 
ক্ষুদ্র পল্পলে, 
পুষ্পে, 
হাম শশ্পে, 
লতা-সলমে 
বন-জজমে, 
ভূলে 


নব গীতি 
ঢালে 
ন্ধা-শ্রীতি 
নিতি নিতি। 
মায়েতে_-তীরি* স্নেহ, 
জায়াতে__ 
তারি মোহ, 
জীবেতে-- 
ভালবাসা, 
মনেতে-_- 
নুখ-আশা!. 
সে যে অখিতে 
সে যে প্রাণেতে 
নারি দেখিতে ১ 
থাকে 
সাথে সাথে, 
ডাকিতে 
শত ইঙ্গিতে 
প্রেম-সঙ্কেতে 
দিয়ে-_ 
রূপ-তৃষা, 
স্ুখ-আশা, 
ভালবাসা । 
মুদদি' নয়নে 
নমি+ চরণে 
রাম শরণে-_ 
চির-জীবনে। 


ভাদ্র ও আঙ্গিন ] ৩১৭ 
কুলে তুমি অর্ক 
বি্ব-দলে ধর অর্থয। 
পাপ-হারী তুমি তা 
দুর্বা-তওুলে গ্রতিবিদ্বে 
ধরি? আমি অণু) 
বাহিরে তুমি সিদ্ধ 
ন্মরি জল-বিদ্বে 
অস্তরে-_ আমি বিন্দু; 
দেব, বাচ্গণ দাও মিশায়ে 
বিশ্ব-নয়ন পাপ বিনাশি, 
দীপ্ত তপন। তবু চরণে 
ওই জ্যোতি চির-শরণে। 
বন্ধ-ছাতি , বিতো,-_ 
শিবে ধর অর্ধ্য 
কিবা জীবে দাও তাপ 
বিরাজে তুমি স্্ধয 
বিষুণতেজে ; হর পাপ? 
ওই বিধাতা প্রভো, 
বিশ্ব-সবিত৷ থাকি তোমাতে 
পর-দেবতা। তুমি আমাতে 
এস কিব! ধেয়ানে 
মরমে কিৰ! চেয়ানে 
প্রতি করমে ) চির-মিলনে। 
হে নাথ শাস্তি । 


পূজার গান। 
সোপার খালে শোণিত ঢেলে 

এসেছি মা, বলি হ'তে। 
বর-অভয়ে-- দুহাত দিয়ে 

কেটে তোল মা পেটের পুতে ॥ 


৬১৮ পন্থা [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


হৃদয় ফেটে কুধির ছুটে 
ভয় করে মা তোরে দিতে। 
কামের ঝুটো। মনের এ'ঠে! 
নিবি কি মা, দুহাত পেতে ? 


হীরা, মুক্তো, মাগ্বিক ফত 
সাগর-জলে ডুবে গেল। 

বুকের আালা_- হাড়ের মালা 
পরিয়ে দি'মা যদ ণল॥ 


(২) 


সোণার থালে শোণিত ঢেলে 
এসেছি-মা, বলি হ”তে। 

শোণিত বেয়ে পড়লে ভুঁয়ে 
অস্থর শত উঠে তা'তে ॥ 


নাচচে তারা, শোন্‌ মা, তারা, 
বুকের রক্ত গুঁষে খেতে। 
সইতে নারি জুলুম্‌ ভাবি 
প্রাণ কাদ মা, দিনে রেতে। 


তুইও ষেমা- নাচিস্‌ শ্তামা 
বুকের মাঝে থেকে থেকে। 

পায়ের ঘায়ে ভাঙ্গিস্নি মা 
নাচিস্নি মা ছেলের বুকে ॥ 


(৩) 


সোণার থালে শোণিত ঢেলে 
পান কর মামু কেটে__ 

নাও মাবলি। যাই মাচলি' 
জগৎ ভুলে তোমার পেটে-_ 
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দেয় নাধরা পলান, তার! 
বলির পণ্ড রিপু ছট!। 

আমার “আমি*__ীড়িয়ে “বলি* 
কেটে দাও মা মু, যেটা ॥ 


“দিশেহারা? 


সাধক সর্বানন্দ | 


(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


ভূবনেশ্বরী । 


পর্ণানন পরিপ্লুত 
সর্বানন্দ পুলকিত 
আনন্দ আবেশে রসে যে রাস লীলায় 
সৈন্ধব পুতলি যথা, 
তারি মাঝে গলে তথ, 
দেহ কাম মন বুদ্ধি তা&াতে মিলায়। 
সে রস-তরঙগ ভঙগে, 
দেখে সর্বানশ রঙ্গে 
মর্ধাভূত, প্রেমপুত নয়ন খুলিয়! 
দেই আদি কাম মাঝে, 
ভুবন ঈশ্বরী সাজে, 
কি খেলা খেলছে মাত ভূবন ভরিয়া 
সর্ব. গলিত হিরণময়, 
লোছিত কিরণ চয়, 
লঙ্জ! বিজড়িত কিবা! অরুণ আভায়,-_ 
রঞ্জিত লোহিত রলে 


পশ্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


অন্থরাগ রাস অঙ্গে, 
'লঙ্জা'বীজেরই যে লোহিত প্রভায়,-_ 
মহামায়া মায়! রঙ্গে 
আধার শ্রী অঙ-রঙগে 
সেই 'পর, প্রাণধনে লুকায়ে গোপনে 
হৃদয়ের গুগুপুরে 
যতনে রেখেছ পরে 
হিরণ পেটিকার চার আবরণে । 
মরি কিবা মনোহর 
রক্ত শতদল পর, 
লোছিত-বরণী শিবে রক্তবাস পরা, 
বরাভয় ছুই করে 
ছগয়ে পাশান্কুশ ধরে, 
রক্ত শতদলে কিবা রাজিছে অপর ॥ 
স্পশি তার পদপ্রাস্ত 
অনন্তে ভাতিছে সাস্ত 
উদ্ধ অধ স্তরে স্তরে অসংখ্য ভূবন 
অস্বিক1 তাহার মাঝে 
বসিয়া ঈশ্বরী সাজে 
সকল স্তরেতে সবে ক'রে আলিজন। 
কত ব্যোম চরাচর 
ভাঙ্গি গড়ি নির্ভর 
তাহার চৌদিকে ঘিরে করে কত খেলা, 
কত বিধি বিষুঃ হর 
কিবা রূপ মনোহর 
পরান্ধ মাতার কঠে পন্জের মাল । 
বিশ্ব ভ্রণ মাঝে বসি 
সর্ধন্নপা ভূবনেশী 
'অজাত জাতক" ধরি শ্রীঅন্ব-আধারে )-- 
গর্তোদক হুধানীরে 
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১৩ 


দোলাইয়! ধীরে ধীরে 
বুলায়ে কল্যাণ-কর তুলিতেছে গড়ে । 


লয়ে কোটা জড অণু, 
জড়ে গড়ে জীব তনু, 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারে সাজায়ে যতনে 
কামের কোমল “শেষে 
রদিক! রঙ্গিণী সেজে 
পর সঙ্গে রজে রাজে প্রেম আলিজনে। 


নবীন ভূবন কত 
পেয়ে জীব পত শত 
অভিনব ভাব, বোধ, কল্পন! মালান্প 
নব নব কত বিশ্বে, 
কত অভিনব দৃষ্তে, 
খেলে কি আশ্চর্য্য খেল৷ অদ্ভূত লীলায়। 
স-কল ভূবন জুড়ি 
গড়ি কি অদ্ভূত পুরী 
পরম! জননীব্পে বসে আঁছ সেক্তে ,_ 
নাঁথের “স্ব” স্বত্ব লয়ে, 
নিজ 'অন্তঃ,সত্বা হয়ে 
ধরিয্াা তাহার সত্তা জরাযৃপঙ্কজে। 
সকল বিলাসে ভোগে, 
নিজ তন্ু-আণুযোগে 
আপন “সর্ববন্ব”' দিয়! সোখছ তাহারে। 
বিশ্বরূপা বিশ্ব মাঝে, 
ভূবন-ঈশ্বরী সাজে, 
আপনারে ছড়াইয়! দিয়া বিশাধারে !। 


নব নৰ নবরসে 
ভূবন চতুরদশে 
অমিয়া-সাগর-সুধা-মলিন-সিঞ্িত। 


৩২২ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


জীব অণুকণ| যত 
অনুরাগ-স্থরসিত 
স্থধার মদন তব অধর চুথিত-- 
ধর্ম-অর্থ জর কামে, 
ত্রিবর্গ পুটিত ধামে, 
ভি্ন ক্ষুদ্র “আমি,রূপ কোটী জীবকুলে, 
যার ভাণ্ডে যাহা ধরে 
তা” দিয়া তন করে, 
পোঁষিছ বসাঁয়ে তারে স্সেহময় কোলে। 
প্রতিজীব মাঝে মাগো! 
প্রবৃত্তিম্বরূপে জাগ, 
কামনা, মানস, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারে। 
ভবনের কণা অণু 
লয়ে গড় জীবত্গ, 
জীবেতে বিশ্বেতে “সম অনুপাত করে। 
জগতে--'চৈতন্' সাজে, 
“কাম'রূপে- জীব মাঝে, 
সৃখে, ধর্শে, অথ, কামে ছড়াইয়। নিজে, 
হ'য়ে 'তৃপ্তিরূপে ঘন, 
করি সর্ব" আহরণ, 
মহতে, অগুতে সর্ব সাজি ভ্রীং বীজে ! 
মায়াতে চতুরদশ 
ভূবন করিছ বশ, 
আনন্দ-সিঞ্চনে তব-_স্থধার আধার, 
সর্বত্র ছড়ান তাই, 
তোমারি মাধুরি পাই, 
পুটিত মমত্ব রসে পীযুষ তোমার । 
আনন্দ করিয়া ঘন, 
“স্ব করি আহরণ, 
বাহিরে ঢাকিয়। দিয়! মায়ার বদন, 
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হইয়। অন্তর মুখী, 
“লাজ, সর্ব অঙ্গে মাখি 
নাথের নিভৃত কুজজে ত্যজ আবরণ ॥ 
জড়িয়ে ধরিয়ে সবে, 
গড়িতেছ অনুভবে, 
হরতন্থু বরবপু জবাযু কমলে ) 
বিশ্ব হৃদি-পদ্মাসনে 
লজ্জাবতী লঙ্জাঁননে, 
লজ্জাবীজরূপ মাতা ধরিয়া! কৌশলে । 
অপরা সাজেতে পর! 
নাথেরে জঠরে ধবা ! 
সে লজ্জা রাখিতে ঠাই আছে বা কোথায় ? 
তাহে এ লজ্জা! বীজে 
স্বরূপ ঢেকেছ নিজে, 
তোর লাজে জগান্বে লাজ মরে যায় ॥ 
শর্ব-অংশে সর্ববমরি 
আপন জঠরে অই 
গভিছ কি মনোহর ক্ষিতি মূর্তিখানি 
আবার সে ক্ষিতি অণু 
লয়ে গড়ি সর্ব্ধ তন 
জডে দেখাইছ হরে, হরে জড়ে আনি। 
সমূদ্রমেথলা ধর! 
স্তামল কাঁচুলি পর! 
ধরাধর পয়োধরা নভঃ কিরীটিনী 
(এষে) মূর্তিমান্‌ বোমকেশ, 
নীলকণ্ঠ সে মহেশ, 
তারি রূপ জ্যোতি লয়ে স্কোতিত মেদিনী। 
রমিত বাঁসনা রসে, 
মলীন সলিল-রসে 
মাধূ্্য রূসেতভে ভরা এ ভব সংসার 


৩২৪ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায় ১৩২২ 


এবে ভব মূর্তি তার 
সকল সারের সার, 
প্রাবিনী পাবনী সুধা) বিশ্বের আধার । 
যে রসে রমিতা মতি, 
ভান্ু-সুতা রসবতী, 
প্রেম বৃন্দাবনে কবে রাস অভিসার 
সে রস ধরিয়! কায়। 
জল রূপে যোগমায়,₹ 
তাচারি প্রকট তন্থু বিশ্ব জলাধর। 
তুমি বিশ্ব, তিনি নর, 
তুমি পবা, তিনি পর 
বদর রূপে ভদ্বে বিশ্ব কবিষ্! দহন 
ইন্দ্রিয় বাসনাচর, 
করি তাহে তন্ময়, 
নাথ অঙ্গে কব সেই খিস্ৃতি লেপন। 
তা'রে দ্বেখাইছ বিশ্ব 
সুধু মুষ্টিমের ভ্ম 
পরশি ভ্রী-অঙ্গ তাঁব করে ঝলমল, 
বিশ্বে দেখাইছ রূজে 
সেযে লিপ্ত তারি অঙ্গে, 
ঠাঙাবি বিভূতি সেত'__সে তার “সকল?! 
খব, মুছু স্থতীঘনে 
গরশেতে সমীরণে, 
উগ্র ব্ধপে বায়, মূর্তি করাও দর্শন 
বাধুর বাঘুত্ব ধরি 
তা্দকক। তুলিছ গড়ি, 
শিবের সে উগ্রমূর্তি মরি কি মোহন ! 
মাতৃপ্রায় মাতরিশ্ব 
শ্রীঅন্কে লইয়া বিশ্ব, 
উর্ধ পর অভিমুখে কর যে গমন। 
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উড়াইর! রজ ধূলি, 
প্রেমময় কোলে তুলি, 
অরূপ রূপের কুলে করয়ে গ্রহণ। 
“উতৎ-গ্রহ” স্বভাব তার 
তাই উগ্র নমে তা*র 
উদ্ধব সে উগ্থ কহে বার্তা ছবারকাঁর, 
সেই উগ্রদেন কুলে, 
সুবুদ্ধি-দৈবকী কোলে, 
বাসথুদেবে পেয়ে ধন্ত কংস-কারাগার ॥ 
বিশ্বীকাশে হদাকাশে, 
তাহারি মূরতি হাসে 
আকাশে শবেতে সেই ভীম রূপে রাজে। 
সেই আত্মারাম বলী 
ভীম সঙ্কর্ষণ হলী, 
সেইত রাজিত বিশ্বে সর্ব্ব অণুমাঝে ! 
রোহছিণীনন্দন যেই 
নিত্যানন্ন কূপ সেই 
সেই ভীমন্ূপে নভঃ অনস্ত গগন ! 
নেই ভোগ, তাৰ অঙ্কে, 
শায়িত সুযুণ্তি রঙ্গে 
যক্জ জীব তত্র শিব অস্কে জনার্দ্স। 
তাছাবি পত্তস্তি বাণী 
সকল জ্যোতির খানি, 
বারুণী সমুদ্র মাঝে আপন্দ আগ।র, 
ভোগাসনে তারি কোলে, 
রম৷ যাঁর পদ তলে, 
স্থৃগ্ত লে পুক্রষ, হীন-বিকক্প-বিকার ! 
আকাশ বিকাশ তা'রি 
এই হব, ওই হরি, 
সেই ভীম,-_সব্ধ ভয় যাছে পায় ভয়) 


৩২৬ 


গচ্ছা। [নবপর্য্যায়,। ১৩২২ 


ভীষণ সে ভীষণের 
গতি সেই ভবনের 
শিব রূপে সে আকাশ ব্যাপ্ত বিশ্বময় । 
বিশ্ব ষে বিভূতি তারি 
সে-ই সর্ব অধিকারী, 
তাহারে দেখাতে, সর্ব্ব তুমি সর্বমাঝে 
সেই তরঙগিত মনে 
সন্কল্প বিকল্প সনে 
যজমান মৃতি ধরি পণুপতি রাজে। 
জ্ঞান-মুত্তি নিরমল, 
ঘন, শুদ্ধ, অচঞ্চল, 
শান্ত ব্রহ্মানন্দ গুরু যজমান বেশে, 
আসিরা কালিন্দী কূলে, 
ভ্রান্ত জীব পশুকুলে, 
গোকুলে চালায়ে লয় রাখালের বেশে। 
মানসে 'মনন+ যেই 
“বিশাখা? দূতী যে সেই, 
“শাখা চন্দ্র ন্তায়ে দূতী গুরুকে দেখায়, 
গোচারণ ছলে এ যে, 
পরদেব এই ব্রজে, 
সঙ্কেত তোমারে নিতে বাঁশরী বাজায় । 
শুনি সে বাশীর স্বর 
বিশ্বের সকল স্তর, 
আকুল আনন্দে তা”র অভিমুখে ধায় 
দেখাইছ ভূবনেশী 
নিজে সাজি পৌর্ণমাসী, 
যজমান ব্বপে পঞুপতি শোভা পায়। 
ঢল ঢল সমুজ্দল, 
জ্ঞান কল! নিরমল 
'সুধার আধার সোম মৃত্তি সথধাময়, 


ভাদ্র ও জাশ্বিন] সাধক সর্ববানন্দ। ৬২৭ 


মহাদেব মনোহর 
তাহারি যে কলেবর 

তিনি হ'য়ে সোযরূপে সর্ব জ্ঞানালয়। 
দেই সোমরস পানে 
আনন্দ উধাও প্রাণে 

গোপীরূপে শুদ্ধ জীব ধায় অভিসারে, 
সোমে খাব রস সুধা 
পিয়ে মিটে সর্বব ক্ষুধা, 

সথর্যযরূপে সেই পর নিকুঞ্জ আগারে। 
আদি কাম-রূপ হর, 
সর্বাতীত পরাৎপব 

ঈশান মুরতি শিব সুর্য রূপে রাজে, 
লয়ে কোটা সুধা অণু 
গড়িছ তীহারি তন্ত 

ভূবন ঈশ্বরী বসি ব্রহ্ম ভ্রণ-মাঝে । 
কোথা সৃষ্টি । কোথা নাশ। 
সধই তব পরকাঁশঃ 

সর্ধবমগ়ি। সকলি ত” তোমাৰ বিলাস) 
“ভাঙ্গা গড” কোথা কার? 
একি লীলা চমৎকার 

তুমিই যে সবে সব তোমাবৰি প্রকাশ |! 
“আমি' রব তুলি বিশ্বে, 
সর্বত্ত সকল দৃশ্যে, 

লইয়া! নাথেরে কিবা থেলিছ সর্ক্বাণি, 
উছলিত কত রঙ্গে, 
অসংখ্য অযুত ভঙ্ে, 

“তারে দেখাইছ লীল! রঙ্গালয়ে আনি । 
আমি কোথা ক্ষুদ্রবিন্দু, 
তুই যে না মহালিকু-_- 

সিন্ধু তুমি, বিন্দু তুমি, তুমিই সকল 


২৮ পন্থা [ নবপর্য্যায, ১৩২২ 


আমার এ আমি রব 
তোঁরি লীলা কলরব, 

আদি, মধ্য, অস্ত সর্ব তুমিই কেবল? 
তবে কেন মাগে। আর, 
লয়ে ক্ষুদ্র অহঙ্কার, 

ভাল মন্দ নান! ছন্দে সাজাইয়া ডালা 
ছিন্ বোধে হয়ে ভিন্ন 
আপনারে করে ক্ষি্ 

সহি কত সংসাব্বে শোক দ্বঃখ জ্বাল! 
সত্য যদি হয় ভব 
তা'ও ত তোমারি সব 

তোমারই সকল, তুমি যাঃকর ভা”হয়, 
আমার বা” ভালমন্দ 
স্থথ ছুঃথ ক্লেশদ্বন্দ, 

তোমার কল মা।গা হো'হে হক লয়; 
“আমি নাঃ আমি না” আব 
সুমি তুমি মন্ত্র সার, 

* আমি-তুমি, তুমি-তুমি তুমিই সকল 
সংসাব ভবের হাটে-_ 
তোমার লীলার নাটে-_ 

সর্বত্র সর্বত তুমি , তুমিই কেবল ॥ 
্রীচিস্তা-_ 


ত্বমেক ভবানি! 
চি 
পিতা মাতা বন্ধু সথা যত কেহ রয়, 
সময় বিরূপ হলে কেহ কারো নয়; 
মাতৃদ্বেহ ডোরে যারে ন! পারে বাধিতে, 
স্থৃদ ৰান্থাবে যারে না! চাহে আখিতে, 


ভাদ্র ও আশ্বিন] ত্বমেকা ভবানি। ৬২৯ 


১১ 


এ হেন পতিত জনে পরম আদরে 
যতনে লহগে! তুলি তব অস্কোপরে 
প্রণমি অভয়পদে ওমা নারায়ণি। 
অগতির গতি মাগো-ত্বমেক1 ভবানি! 


ংসার-সমুদ্র মাঝে বত বিশ্ব বয়, 
তোমারি প্রসাদে মাগো ! সব হয় ক্ষয়) 
কত ছলে কত রূপে, উদ্ধার কাহাবে, 
কেমনে বলিব মাগো । কে বুঝে তোমারে ? 
তুমি কৃপাময়ি! তব করুণার ধার, 
জুড়াতে ত্রিতাঁপ জালা ঝরে অনিবার ! 
সবার জননী তুমি, সবাব পালিনী, 
দীন হীনে দয়াবতী__ত্বমেকা। ভবানি ! 


বিপদে পড়িয়া ডি লইলে শরণ, 

তুমি আদি কর তাব ভয় নিবারণ ! 

তাইতে। “অভয়াঃ নাম হয়েছে তোমার, 

না ডাকি তোমারে শুধু কবি ভাহাকাঁব! 

যমদ্ধারে মহাঘোরে বৈতরশীতীরে, 

তোমা বিনা আব কেব! উদ্ধারে পাগীরে ? 

তুমি শক্তিরূপা মাগো । শান্তিবিধারিনি, 

অনাথে আশ্রয়দাত্রী_ত্বমেকা ভবাঁনি ! 
৪ 

ভব ভয়ে ভীত হয়ে যে তোমায় ডাকে, 

তুমিই প্রম পথ দেখাও তাহাকে ; 

পার কর ত্বরা তারে এই ভব-নদী, 

পায় সে পরমপদ্ না রহে দুর্গতি, 

আমিও যে মহাপাগী ছষ্কৃত অধম, 

যাঁচি মা করুণা তব-_হয়োন। নিশ্মম, 

পার কর ওম! শ্তাম)! ছুর্গে নিস্তারিণি, 

দুর্মতিহারিণি তবে-ত্বমেক! ভবানি ! 


৩৩০ পচ্ছ। [ নবপর্ধ্যায়, ১৬২২ 
৫ 
বিচিত্র এই বিশ্ব মাগো ! তোমারি প্রস্থত, 
রবি সোম গ্রহ তাঁরা আদেশে চালিত ! 
অণু হতে অণু তুমি পরমা প্রকৃতি, 
গুরু হতে গরীয়সী তুমি বিশ্বমৃত্তি ! 
অনন্ত অন্দরে হোমনা কে পাবে চিনিতে, 
না চিনালে আপনায় ওমা অচিস্তিতে ? 
দয়া কব দাসে ওমা ! আনন্দদায়িনি ! 
সিদ্ধিমুক্তি তক্তিদাত্রী-_হ্বমেকা ভবানি! 
ঙ 
অগতির গতি তুমি পরম কারণ, 
না পায় তোমার তত্ব মোহমুপ্ধ মন । 
সংস!র অনলে মাগো ! পুডিক্কা পড়িয়া, 
ভক্তি প্রীতি সব হায়! গিয়াছে জলিয়া) 
মিথ্যা আশা মায়া মোহ ঘিবি চারিধার, 
উদ্ভ্রান্ত বাসনা বলে 'আমাব আমার, 
দুর কর মিথ্যা চিন্তা ওমা চিন্তামণি! 
বাদনা-বিকার-হরা-_ত্বমেক1 ভবানি ! 
শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র। 


মহাপ্রভু শ্্রীগৌরাঙ্গ। 


প্রশ্ফুটিতমল্লিকামধুর শারদীয়া বঙ্জনীতে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ রাসমগ্ডলে ব্রজ- 
যুবতীগণের সহিত মিলিত হইন্না যে লীলার আচরণ করিয়াছিলেন, আত্মারাম 
হইয়া ও তিনি স্বেচ্ছায় আত্মায় অবস্থিত গোগীকাগণের সহিত যুগপৎ রমণক্রীড়া 
হার! কামগন্ধহীন প্রেমলীলার অভিনয়ে অপরিজ্ঞাত প্রায় অভিনব যে প্রেমভক্তি- 
মার্গের ইঙ্গিত করিলেন, সেই মিলনচিত্র ্রদ্ধান্থিতচিত্তে স্মরণ করিতে করিতে 
কত সাধক হৃদগত কাম বিসর্জন দিয়], ধন জন মান ও প্রতিষ্ঠা চরণতলে ঠেলিয়া 


ভাত্র ও আশ্বিন] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। ৩৩১ 


স্বদয়মধ্যে কি এক দিব্যভাঁবের আভাষ প1ইয়াছে সতা, এই প্রেমের নদী বহিষ্ন। 
বহিরা। কত কত সাধককুলকে সেই শোতে ভাসাইয়! শ্লোতের পরমনিবুত্তি স্থান 
অচলপ্রতিষ্ঠ মহাসাগরে লইয়। গিয়াছে সত্য,_ কিন্ত প্রেমাবতার শ্রীমন্মহা প্রত 
ষেদিপস এই প্রেমনদীতে মহাবন্তার সঞ্চার কবিলেন, আবেগমরী উত্তাল তরঙ্ষময় 
সে জোয়ারে ব্যবহার-রস মত্ত নবদ্বীপ ভামিয়া গেল, শাস্তিপুবও ডুবিবার উপক্রম 
আর দেই প্রেমিক"চুড়ামণি স্বয্[ং কলসে কলসে সে প্রেম যাচিয়া যাচিয়া আপমুক্্র 
হিমাচল রিতরণ করিলেন । সে নদীতে সাতাব দিতে দিতে স্রোতে গ'' তাসাইয়! 
কতজন সেই প্রেমবসেৰ মিলনস্থান প্রাণবধুর চরণতলে নীত হইল, এমন কি 
বাহার ইহার বিন্দুমাত্রও স্পর্শ কবিতে সক্ষম হইল, তাহারা ব্রজ-সেবার অধিকার 
পাইল ;_-সংসারতাপ আর তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিল ন1। 

গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণেব মিলন পরমাত্মাব দহিত আত্মার মিলন, স্ীন্ 
অভিন্বাগ্রক্ূতির সহিত পুরুষোত্তম ভগবানেব মিলন, এ ক্রীড়া! থালকের দর্পণস্থ 
স্বীয় প্রতিবিদ্বে্ধ সহিত ক্রীড়ার সভায়, * ত্বংরূপী জীবের সহিত “তৎ্রূপী 
শ্রীকৃষ্ণের মিলন। 

এ মিলনের অন্তস্থলে কেবল অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা! প্রেম-মন্দাকিনী 
প্রবাহিতা। হিমাদ্রি-বক্ষবিদারী বেগবতী এই ্রেমনদী শ্বভাবত£ই সাগরাঁভি- 
পারিণী,_এরাবত ইহার গতিতে বাধা দিতে গিরা ভাসিয় যায়। চিত্তের এই 
গতি স্বাতাবিক,__ক্রিয়-বহুল সাধনামূলক অহঙ্কার-প্রণোদিত কর্ধদ্বারা এই গতি 
সিদ্ধ হয় না-চিত্তের গতি “আমি” রূপ জীবভাবে সিদ্ধ হইলে পর,সিন্ধুর আহ্বান- 
মুগ্ধ শর তম্থিণীবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোগতি জন্মায়--তখন এই মনোগতি শ্ীভগবানের 
গু৭ শুনিবামাত্র আপনাপনি সেই দর্বগুহাশয় ভগবানে সমাপ্ত হইতে চার । (1) 
তখন 'মে যে কে* তাই তুল হইয়া যায়__সে প্রেমে নামর্ূপের দিকে দৃষ্টি থাকে 
না পৃষ্টি থাকে কেবল শ্তামন্তন্দীরের অপ্রকুত রূপে, 

আপনার নাম মোর নাহি পড়ে শনে। 
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন নাচনে ॥ 
এমনই আত্মতে'ল! জগৎ-ভোলা ভাবে -আদল ভক্তির টালে গোপীগণ 


শশী শশা শী শিশ্ী শশী শশা লাশটি 


(৯) রেমে রমেশে রজন্ন্দরীতি 
ধার্তকঃ হ্বপ্রতিবিদ্ববিভ্রমঃ ॥ ভাগ ১* | ৩৩। ১৬ 

(1) মদৃগুপশ্রুতিমাত্রেণ মক্ষি সর্ব্বগুহাশয়ে | র 
যনোগতিরবিচ্ছিন্ন। যখ। গঙ্গা স্তন হুধৌ ॥ ভাগ ৩। ২৯। ১১ 


৩৩২ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


শ্রীতগবানের অচিন্ত শক্তি যোগমায়া কাত্যায়নীদেবীর প্রপাদে এই স্বাভাবিক 
গতিতে আপনাকে ভাসাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

গোপীরা দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া, সংসারস্থখে জলাঞ্জলি দিয়। শ্রাকুষেঃ 
স্বাভাবিক আবিষ্টতার যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আশ্রকাম! হইক়াও প্রেম" 
স্বভাবে তাহার! গ্রীরুঞ্চকে যে ভাবে ভজন! করিয়াছেন * সেই নিঃস্বার্থ 
আত্মহার সর্ধ-ধর্ম-পরিত্যাগ রূপ ভিত্তিতে মহাপ্রভু রাগান্থগ! বা গোপী-অনুগ! 
ভজন স্থাপন করিয়াছেন। 

গোপীদদিগের শ্রীকৃষ্ণ স্বাভাবিক পরমাবিষ্টতাই রাগাঁত্সিক! ভক্তি, তাহার 
অনুগত ভক্তির নাম রাগানুগ। | 

রাগাত্মিকামন্থৃশ্থতা য! স| রাগাম্বগোচ্যতে ॥ 
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু। 

এই রাগাম্থগা ভজনই ভাগবতোক্ত “প্রাজ ঝিতকৈ তব ধর্ম” “সর্ধ/ত্যাগের 
জলস্তনৃটাস্ত দেবাইবাৰ জগ্ঠ, আমাদেব গৌরহরি প্রেমেব পাগশ সাজিয়! সংসার 
পারত্যাগ করিলেন--শচীদেবীর অকৃত্রিম স্নেহবন্ধন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে 
অদমর্থ হইল, দৌন্দর্যযময়ী কণকপ্রতিমা বিষ্ুপ্রিয়ার রূপ ত্বাহাকে আকর্ষণ 
করিতে পারিল না, বৈধীভক্তির ক্ষুদ্রগণ্ডী তাহার গতিবোধ করিতে সক্ষম ছইল 
না। তখন ভাবিবার অবকাশ নাই, চিন্তার অবপর নাই ; প্রাণবধুর মধুর আহ্বান 
মদ্দে প্রবেশ করিয়াছে, তখন কেন বাঁধা, কোন বিপত্তি, কোন প্রতিবন্ধক, 
তাহার সে গতিরোধ করিতে পারিল নাঁ। এ থে অবিচ্ছিন্না মনোগতি-_-এ 
গতি দেই রসসিদ্ধুব দিকে চলির্তছে। 

তিনি তখন অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহাবা , অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ কত বুঝাইলেন, 
কত যুক্তি প্রদর্শন করিলেন, কিন্ধু তিনি যেন শ্রীমতীর গ্তায় বলেন-_- 

“মুখাহে ফিরিয়। আপন ঘরে যাও । 
জীবন্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে 
তারে তুমি কি আর বুঝাও ।” 

“সেই নব-নীল-নীরদকান্তি আমার নপ্নন-পুতলি * হৃদয়ের মধ্যে সেই আমার 
গ্রাণ চিরনুন্দরের নিম্মলরূপে আমার মন ডুবিষ্বা গিস্সাছে, সংদারের কথ! 
আর আমায় বলিও না। ভাই! নবশু'নক্াছি আমার অন্তরস্থিত এই প্রাণধধু 


+ নয়ন পুতলি করি লয়্যাছি মোহন প 
হিয়ার মাঝারে হি প্রাগ। 


ভাঙ্ ও আশ্বিন] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ । ৩৩৩ 


নাকি শ্রীক্ষেত্রে প্রকটরূপে চিন্বয়মূত্তিতে সাঁগরতটে বসিয়া আছেন, সেই বূপ- 
সমুদ্রে একবার অবগাহন করিগে। ছি ছি--তোমর! আমায় জাতি কুলের কথা 
বুঝাইতেছ ১--মামার আমার আর যে কিছুই নাই-_ 
পিরীতি আগুন জালি সকল পোড়ায়াছি 
জাতি কুল শীল অভিমান ।+, 
তখন ত সর্ধের মোহ নাই-_সর্বঘন হুইয়! “আমিতে” মিশিয়! গিয়াছে-_কুলের 
বন্ধন তখন লুপ্ব, সাধন ভজনাদি শীলতা লুপ ,_ ক্ষুত্র আমির মাপকাটি বা অতিমান 
তখন ভাগিয়। যাঞ্ন। এ আকর্ষণে যে পড়িবে তাহার জাতি যাইবে, কুল যাইবে 
সব যাইবে )১--তাহাকে সর্বত্যাগী হইতে হইবে, মহাপ্রভু স্তায় তাহাকে বলিতে 
হইবে-_ 
কালশশী বাজালে বাণী, ছিন্থ গৃহবাসী করলে উদ্ধানী 
এখন কুল ত্েজে হে অকুলে ভাসি। 
হৃদগ়বিহারী ! কোথা হরি! পিপাসু প্রাণ তোমায় চায় ॥”" 
তাই মহাপ্রভু বলিলেন-_ 
“তোমরা আমাকে কুলের দোহাই দিও না-_ 
স্রোত বিথার জলে এ তন্থু ভাসায়েছি 
কি করিবে কুলের কুকুরে । 
মুটলৌক ন| বুঝিয়া আমাকে কত কি বলিতেছে, বলুক আমার তা শুনিয়া 
আবশ্তক কি-_ 


না জানিয়। মুঢলোকে ক জানি কি বলে মোকে 
না করি এ শ্রবণ-গোচরে | 
“মধু বনে থান নাহি তায় ॥” 


মহা! প্রভুর উপদিষ্ট রাগান্জগা ভজন পরাভাবে পিদ্ধ হওয়ার পর সেই সিদ্ধ 
দেহে অখিল রসামৃত মৃত্তির সহিত মিলন। 
মনে নিন্গ সিদ্ধ দেহ করিয়া ভাবন 
রাব্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেন । 
চিন্তার স্বারা নিজের সেই শ্বরূপ বা সিঞ্চ দেহ ভাবনা করিয়া নিরস্তর 
অন্তর্শনা হুইয়। সতত ত্র্জে $ষের সেবা করিতে হইবে। অন্ত্মুখী মনই 
এই সেবার অধিকারী । এভজন চিন্ত্র স্বভাবিক বা সহজ ভাব হইলেও বহির্ঘখী 
চিত্তে ইহার সাধন! হয় ন!। স্ত্রীলোকের ন্যায় বসন ভূঘণে সজ্জিত হইয়্! বিশিষ্ট 


৩৩৪ পম্থ। | [ নব পর্য্যায়। ১৩২২ 


মান অভিমান এবং অহংকার আবর্জনার মধো অবস্থান করিয়া,কেবণ মুখে “ভুমি 
হাদক স্বামী” বলিলে শ্রীভগবানকে লাত কর! যায় না। 

ভাই | যদি গোপীভাবের সাধন! করিতে চাঁও, বে আপনার শ্বরূপ্টা বুঝিয়া 
ল। স্বরূপ বুঝিলে ব! ধে “আমিব সহি হ ভগবানের মিলন হইতে পারে, তাহাকে 
চিনিলে,তবে তখন সেই'আমি” হী ুগবানেব রাপাভিদার কবিতে দমর্থ হইবে। 
তবে এক স্থ'বধা এই যে সেই নন্দ নন্দন ও স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত অনম্ত জন্মে 
অনন্ত যোনির ভিতর দিয়া আকর্ষণ করিয়! লইয়া যাইতেছেন। শ্তষ্ধ বাহ্‌ 
অনুভূতিতে আমার উত্ভিদজন্ম, মগ্টস্থৃতিব ভিতব সুখ বোধে আমার পশ্তজন্ম। 
এইরূপ মমুযাজন্স, দেবজন্ম যোনি হইতে যোনি ভ্রমণ গতির কিন্ধ নিবৃত্তি 
নাই। এই রূপে যখন ভ্রমণ কবিতে করিতে গুরুকপাতে জীব দেই পরম 
একত্বের আভাদ পায়, তখন তাঙাব লক্ষ্য বাঁ গতি স্থির হয় সে বুঝিতে পারে 
যেজীব ভগবানের শক্তি_£ই আমি বা জীব শ্রীভগবানের প্রকাশধন্ম বা 
তটস্থ তাঁব তখন আর ছীব ভ্রান্তি থাকে না। আগ্নর রূপাংশের দৃষ্টি করিলে 
দাবানলের অগ্রি এবং ক্ষুদ্র কাঠ্ঠস্থিত আগ্রতে ভেদ থাকে না-_অগ্রির বুদ্ধি বা 
ক্ষুদত্বব ভ্রাপ্তি হইতে পাবে কিন্ধু অগ্নির স্বর্ূপঞ্ঞানে সে ভ্রান্তি থাকে না। 
এই স্বরূপাংশে যেই দৃষ্টি পড়িবে অমনি দেখিবে, 

জীবেব স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। 
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 

জীবের এই স্বরূপ ভাবকে না বুঝিস্ন, অনধিকারী ব্যক্তির! জোর করিয়া & 
সাধন! করিতে গিয়া, মহাপ্রভু কর্তৃক নিষিদ্ধ ইন্জিয়-স্থখ-তাৎপধ্য-মুলক ধর্থ 
'সম্প্রদায়ের স্থষ্টি কবিয়া ফেলিয়াছে। তাহাবা ভূশিয়া যান যে এস'সারে প্রককৃতি- 
প্রস্থত জীবমাত্রই নাবী -পুরুষ কেবল শ্রীভগবান। সেই পুরুষ প্রতি হৃদয়ে 
অধিঠিত হইয়া বাঁশী বাঁজাইতেছেন | জীব-ভাবে এ সাধনা চলে না । যতক্ষণ জীব 
প্রকৃতির ক্ষেঞ্জে ত্রিগুণের মধ্যে হাবুডুবু খাব, ততক্ষণ কাম, ততক্ষণ বহির্ধ 
ভাব ভাহাকে ঘ্িবিয়া বাখিবে, ততক্ষণ আত্মন্থথ। 

গোপীদিগের কাম কাম নহে, প্রেম । আখেরি প্রীতি ইচ্ছার নমইত কাম, 
এধে কুষ্চেন্দ্ির প্রীতি । কামেব তাতপর্য্য আত্মস্থথসস্তোগ, প্রেম কেবল কৃষ্ক- 
সুখ তাৎপর্যা মূলক | কাঁম যেন অন্ধকার, প্রেম যেন নির্মগ সুরধয স্বরূপ, গোঁপীর। 


পা 





প্রেমৈৰ গোপরামাণাং কাম ইহাগমৎ প্রথাং। 
ইত্যুন্ধবাগদয়োহপো তং বাসি ভগবতপ্রিয়ঃ | তকিরসমূতসিল্ধু । 


তাদ্রে ও আশ্বিন] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ। ৬৩৫ 


“বিনিবর্তিত সর্বকাঁমা, তাঁভারা কৃষ্ণ কর্তৃক "গৃহীত-মাঁনসা” তাহার! 
অন্তাভিলাগিত! শৃন্তা । তাহারা আপনহারা, জগৎভোলা, ভেদশূৃন্য দৈতশৃন্ত, 
তাহাদের কায় মন বাক্য কেবল কৃষ্ণ লইয়!। সকল ব্যবহার, সকল আচরণ, 
সকল সেব! কৃষ্ণ-স্থথনিমিত্ত। গোপীরা জগতে ত্যাগের আদর্শ) জগতের গুরু । 

একবার এদ দেখি এই পথে যাইতে পারি কিন! | আপনাকে একবারে ভাল 
করিয়। পরীক্ষা কবিয়! দেখি সর্বত্যাগন কবিয়া সর্বধন্্ম পরিত্যাগ কবিয়া সেই 
গোপীবল্লভের চরণে ছাঁডিয়! দিতে পরি কিনা,-যাহ] কিছু নিজন্ব বলিয়া মনে 
কবি, তিনি ডাকিবা মাত্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম 
করিয়া! সেই রাসমগ্ডলের নায়কসমীপে গমন করিতে পাখি কিনা? 

ভাই সব। গোপীগণ শ্বর্য চাহে না, কিন্তু ব্যক্ত জগতে যাহা কিছু আছে 
লবই যে তাহার শব্ধ, সবই ষে তাহার বিভূতি,-- 

পতরশ্ব্ষ্য জ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত” । 

প্রকাশ মাত্রই শ্বধ্য সাঁপেক্ষ ) ব্যক্ত জগতেব মোহ একেবারে অপস্থত না 
হইলে কেহ বলিতে পারে না “আমি শ্রপব্ঘ্য চাহি ন” । আমরা সংসাবে পুরা-দস্তর 
কারবার করিয়া, প্রিয়তমাঁব সুন্দৰ মুখখানি বেশ করিয়া অঙ্কিত কবিয়!, শিশুর 
টা্বদনে ঘন্ম দর্শনে বাস্ত হইয়া, সঙ্গে সঙ্গে অটকৈতব 'গাপী-প্রেমের সাধনা 
করিতে চাই, তা কি হয়! বাপাভিসারিণী গোপিকাগণের অবস্থা একবার ভাবিয়া 
দেখ ক্বেখি। যেই সেই বনমালা__- 

নাম সমেতং কৃত্সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদ্ুবেণুং_ (জয়দেব) 

অমনি ষে যে অবস্থায় ছিল তৎক্দণাং তাহা পবিত্যাগ করিয়া ঘোর-সত্ব- 
নিষেবিতা গহন বনে প্রবেশ করিল । কেহ বা গাতী দোহন করিতেছিল, কেহ 
বা! পরিবেশন করিতেছিল, কেহ ব শিশ্পগণকে ছুগ্ধ পাঁন করাইতেছিল, গৃহকর্ম্ম 
তাঁছাদিগকে শ্রীকৃষ্ণমিলনে বাধা দিতে পাতিল না। কাহারও নিষেধ, কাহারও 
অনুযোগ, কাহারও ভৎসনা', হৃদয়ে প্রবেশ করিল না; কাঁবণ তখন তাহাদের 
আত্মা বুদ্ধি মন শ্রীকৃষ্ণে পর্যযবদিত। তখন কিসের লঙ্জ') কিসের সংসার, 
কিসের ছঃখ, কিসের ভয়? 

গোপীদিগের এ মিলন স্বত্ত্র। কাবণ তখন ভগবান্‌ অবতাররূপে ভক্তানুগ্রহের 
জন্ বুন্দাবনধামে অবতীর্ণ। তাহ'র অনাবৃত ব্রহ্গত্বের ভজনায় বুদ্ধির অপেক্ষা! 
করিতে হয় নাঁ। কামে হউক, ক্রোধে হউ ক,ভয়ে হউক,ন্সেহে হউক,সৌই্বস্ে হউক, 
যে কোন রূপে তাহাতে মনোনিবেশ করিলেই তিনি সেই সেই বুদ্ধির ভিতর দিয়] 


৩৩৬ পশ্থা। [ নব পর্যায়, ১৩২২ 


আপনার স্বরূপ দেখাইয়া! দেন। এখন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীঃলার সময় নয়) 
মহাভাগ্যবান্‌ ব্যতীত সকলের নিকট সে অধোক্ষজ প্রকাশিত হয়েন না। তাই 
মহাপ্রভু জগতের জীবকে আশ্বাস দিয় বলিলেন যে “ভাই সব! গ্রীকষ্ণের এই 
লীল! নিত্যলীলা! এই লীপ! নিজ হৃদয়ে প্রকট লীলা, তোমার অস্তরতম 
তত্তের সহিত সম্পকিত (11960), লীলার বীজ তোমার তত্বগত, এ লীল! সর্ব্ব 
কালের এবং সর্বজনের জন্ত । যখনই তুমি স্বীয় তত্বগুলিকে সেই ভগবানের 
সহিত মহান্‌ ভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারিবে, তখনই সেই অপ্রারুত লীল1-রস 
তোমার হদয়ে স্বতঃ প্রবাহিত হইবে,--তখনই অপ্রকট লীলা তোমার নিকট 
প্রকট হইবে।” 

প্রকট বুন্দাবনে শ্রীনন্দনন্দন “বামদৃশাং মনোহরং” যে কলগানে গোপীগনকে 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন. এখনও হদিবুন্দাবনে তাহার সেই বংশী ধ্বনি অবিরত 
ধ্বনিত হই/তছে, দে গান মধুবাদপি মধুর অবিচ্ছিন্ন। যতক্ষণ সেই স্বরূপ ভাবটা 
না দেখিয়া, প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রতিবিষ্বিত জীবাভাদ দর্শনে "আমি এই” এইরূপ 
অভিমানে ভেদাত্বক আপনাকে দেখিতে চাই,_-ততক্ষণ সে আকর্ষণমন্ত্র আমার 
নিকট ভেদাত্মক, পরিচ্ছিন্নও বিশিষ্ট সুখ স্বকপের অন্ুসন্ধান-শক্তি রূপে খেলিতে 
থাকে । তখন বাহিরে বস্ত লইয়াই সুখ, বাতিরের বসতেই দৃষ্টি ইহা সেই প্রেম- 
ময়ের টান । এটান বহির্পুথী ) এই বহির্মুখী টানই কাম । যতক্ষণ কাম ততক্ষণ 
আশানিবাশা বিশিষ্ট, ততক্ষণ ছুটাছুটী, ততক্ষণ সুখ ঃখ, যতক্ষণ ভীবভাবে 
থাকে ততক্ষণ কাম বহির্মুখী ভাবে খেলে । অন্তর্বঘী কামই £প্রম, তখন সেই 
কামই কাম-পতির চরণতলে উপগ্াপিত করে । 

এই সাধনার মুলমন্ত্র সর্বভাঁবধিসম্জন। সংসার হইতে মনের বাধন ছেদন, 
পুত্র মিত্র ঘর কন্ঠা চিত্ত হইতে উৎপাটন । মনকে সেই পাদ-পন্সে ত্যাগ, বুদ্ধিকে 
যে সেই চরণে উৎসর্গ, সংকল্প বা আকাজ্ছ! যে সেই চরণে বলিদান। থাকিবে 
কেন? আমি যতক্ষণ আমার জন্য ততক্ষণই ত আকাজ্ষাও আমার জন্য “আমির” 
এ লীধনার অধিকার নাই। কল্পনার তুলিতে আপনাকে কেবল গোপীরূপে 
চিন্তা করিলে হইবে ন', গোপীদিগের ত্যাগ-তুলিকায় আপনার স্বরূপ ফুটাইতে 
হইবে। অনেকে ভাবেন যে “আমিটা” লইয়া সাধনা করিতে করিতে, বুঝি কি 
জানি কেমন করিয়! ভগবান্‌ প্রকটিত হইবেন,কিন্ত একবার যদি “গুদ্ধ আমিকে” 
ভগবানের প্রকুতি বা প্রকাশশক্তি বলিয়। বুঝিতে পারি, তাহ! হইলে দেখিব যে 
কি পণ্ড কি মনুষ্য কি দেবতা সকলেই এক “'আমিটী” ও তাহ! সর্বদ| একরপ 


ভাদ্র ও আশ্বিন] মহাপ্রভু প্রীগৌরাজ । ৩৩৭ 


তাহার কোন উন্নতি অবনতি নাই, "আমাদের উন্নতি” বলিয়! যে ভ্রাস্তি আছে 
সেটা “আমির” নহে,__সর্বের সহিত সম্বন্ধ লইয়া । 

“আমি'র আরার মাধনা কি, সেত সর্বদাই কৃষ্ণদান। ভ্রান্তিজ্ঞানেই সংসার ; 
বহিষ্ুথ হওয়াতেই ত এই মাযার মধ্যে হাবুড়ুবু। অঞ্চলে রত্ব বাধিয়। ত্রাস্তি বশে 
যেমন বনু স্থলে অনুসন্ধান করা যায়, তদ্রপ তাহার সহিত আমার নিত্য সম্বন্ধ 
থাকিলেও এই গতায়াত, এই হাপি-কানা। এই স্থখ ছুঃখ, এই হর্য বিষাদ কেবল 
মর্কের সহিত সম্বন্ধ লইয়া। এই দর্বত্যাগেই গোপীর| আমাদেব গুরু, জগদ্গুরু ) 
এই সর্বত্যাগেই মহাপ্রভূ আমাদেরও জগ্‌গুরু। দেখিলাম গোপিকাগণ উন্মাদিনী 
বেশে গৃহ ছাড়িয়। সংসার ছাড়িয়া বনে প্রবেশ করিলেন--দেখিলাম মহাপ্রভু 
প্রেমের জন্ত গৃহ ছাড়িয়া! পথে বসিলেন। তবে কি রাগান্থরাগ ভজন গৃহে বসিয়া 
হইবে না? তবে কি সেই প্রাণবঁধুয়ার অমৃত-দমান মিলন-মথখ কেবল সংসারের 
বাছিরে ? তবে কি মাঠে মাঠে, পথে ঘাটে গিরি গহনে সে প্রেম লুক্কায়িত ? 

না! সকলের পক্ষে সমান নয়্। অনেকের বনে গিয়াও ঘর-কন্না ; আর 
অনেকের ঘরে বসিয়াও বন। 

*'নিবৃত্তরাগন্ত। গৃহং তপোবনং* 

গোপীগণের সকলেত রাসমগুলে গমন করিতে সমর্থ হন নাই। তাই বলিয়া 
কি অলন্ধ রাস গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণসঙ্গমে বঞ্চিত হইয়াছিল? শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
উদ্ধব দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়। ছিলেন । 

যা মরা ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেহস্মিন্‌ বজথাস্থিতাঃ। 
অলব্ধরাসা কল্যাণ্যে য! পুন্তবীর্য্য চিন্তয়! ॥ ১০৬1 

এই চিত্ত! বা ধ্যান দ্বারা তগবানের সহিত মিলন-_ব্রজে থাকিয়াই হইয়াছিল; 
কারণ তাহারা ত বনে গমন করেন নাই। সর্বাত্মা ভগবানের সহিত গোগীর্ছিগের 
কখনই বিষ্বোগ সম্ভব নহে। কারণ প্রকৃতি যে সর্বদাই পুরুষদঙ্গত, তদ্রূপ জীব 
প্রকৃতিও ভগবানের সহিত নিতা সম্বন্ধে বন্ধ। কেবল ভ্রান্তি বশেই ভগবান্‌ হইতে 
দূরে মনে কর্পি। তাই নিকট হইবার জন্ মানসিক চিন্তা। তাই ভগবান্‌ 
বলিলেন-__ 

মধ্যাবেশ্য মনঃ কৃত্মং বিমুক্তাশেষবৃত্বিষৎ 
অনুন্্রস্তে। মাং নিত্য অচিরান্যামুপৈষ্যথ ॥ ১০৬৭ 

মনের এই অশ্ষ-বৃত্তি পরিত্যাগ বড় কঠিন। অনন্তের দিকে অনন্ত টান। 

এই বাহিরের টানগুলি ব্যক্ত জগতের টান। এই ব্যক্তের টান হুইতে মুক্ত 
১২ 


৬৩৮ পম্থা ৷ [ নব্বপর্ধ্যাঁয়, ১৩২২ 


ছইয়। যাই তাহাকে অনুশ্মরণ করিতে পাঁবা বায়, অমনি ভগবান আদিয়া বলেন 
--"এইত আমি এই খানেই আছি, ভূমি এতক্ষণ আমাকে দেখিতে পাঁও লাই। 
বড় হাসির কথা--“বহু' অন্ুসন্ধীন করেছ, মুগ যেমন আপনার নাভির নুগন্ধ 
বুঝিতে না পারিয় ব্যাকুল হয়ে খুঁজে বেড়ায়, তেমনি তূমি আমাকে অনেকদিন 
খুলেছে * উত্ভিদ জন্ম, পণ্ড জন্ম, মনুষ্য জন্ম, কত জন্মে অন্ুমন্ধীন করে বেড়িয়েছ। 
এই দেখ আমি তোমার হৃদয়েই আছি-_-তোমার “আমির” মধ্যেই যে আমি 
আছি।” সেই দেখ! হওয়ার পরও একটু খানি অভিমান এসে, মধ্যে মধ্যে সেই 
অ্পন্ধানে বস্তকে যেন অস্তহিত কবে ফেলে । তথন আর দুঃখে লীমা থাকে 
না, সে বিরহ অসহনীয় । তার পব কীদিতে কীদিতে সে অভিমান টুকুও 
যখন দূরে যায়, তখন তিনি আবাব দেখা দেন। সে মিলনে কেবল অ'নন্দ) 
'সে মিলন নিত্য মিলন, তখন আর আকর্ষণ নাই টাঁন নাই, আঁছে কেবল 
নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। 

গোপীভাবের ইহাই সাধনা-সে দাধনাব দেবতা শ্রীনন্দনন্দন__শক্কি 
হলাদিনী,__-বীজ্জ কাম। এই মন্ত্রে দীক্ষিত না হইলে, সর্ধত্যাগ না করিলে, 


শ্রীকৃষ্ণ সম্ুথে দাঁড়াইয়া থাকিলেও তুমি দেখিতে পাইবে না-দেখিবে তিনি 
অদি-মুণ্-বরাভন়-ধারিণী মুত্তিতে লেলিহা-রসন1 বিস্তার করিয়া এলোকেশী 
হইয়া দড়াইয়া আঁছেন। তোমার তেদ বিশেষের স্পৃহাতেই তাঁহাকে এরূপ 
দেখায়। 

যেমৃত্ি নব নটবর বেশে বাশী হাতে করিয়া বৃন্দাীবনের নিভৃত কুঞজে 
শ্রীরাধার মানসকুঞ্জে অবস্থিত, আবার সেই মৃত্তিই “প্রকটিতবদনে কামবূপে 
করালে" রূপে আয়ান সম্মুথে একই ক্ষেত্রে গ্রকটিত। ফলতঃ একই বিগ্রহ 
অধিকারী ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন দ্িলেন। 

আধুনিক বৈষ্ণবন্রাতাগণ! এই ভয়ঙ্করী রূপ দেখিয়! ভীত হইবার কারণ 
নাই,_বিশেষের বিনাশ-সাধিনী বলিয়াই, এ রূপ ভন্বফকরী। কিন্তু চৈতন্যমরীর 
এতৎ ব্যতীত আর একটা ভাব আছে, তখন আর সর্ধভাঁবের কিছুই থাকে মা, 
তখন সে মুত্তি “পর্রহ্ধ রূপেণ সিদ্ধা,» তখন তিনি আনন্দামৃত মুধ্ধির স্বরূপে ধন 
হইয়! নিজ মাঁয়।-বিলান পরিত্যাগ করিয়! সন্ধিনী, সন্বিৎ এবং হ্লার্দিনীরূপ তিন 


পেস 





0) সফি ঘটমে হরি ব্লহতাহে দেখৃতা নহি হৈ কোই 
আপনা নাতিকি হবগন্ধ সৃগ নাছি জানত চু'ডত বিষ্লাফুল হোই। (তুলর্সী দাস) 


ভাঁজে ও আশ্বিন ] আমার কথা! । ৩৩৯, 


তাবে ৪ এই অভাবের অনস্ত বিলাস মৃত্তি বা সঙ্গিনীগণের সেই অয় জক্বে 
বিহার করেন। তাহার সেই ধাম-_ 

ন তৎ ভাময়তে স্র্ধ্যো ন শশাঙ্কো ন পাঁবকঃ। 

যদগত্ব। ন নিবর্তৃস্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ 
তাহাদের সে প্রীর্থন! তুমি পূর্ণ করিয়াছ-_সেই তুমি ত আবার সর্বাযুধসন্থিত! 
মুণ্তিতে বঙ্গের ঘরে ঘরে আগমন করিয়াছ, এইবার আমাদের প্রতি একঝর 
কপাকটাক্ষে চ19, যাঁছাতে স্বভাব পরিত্যাগপূর্ধক অহংক]র অতিক্রম 
করিগ্পা, কৈতবশুণ্ত-চিত্ত চিদানন্দঘন কিশোর-শেখর শ্রীনন্মনন্দনে প্রযুক্ত 


করিতে পারি । ৩ নমে! ভ্রীগুরুদেবায় । 
শ্ীস্থরেন্দ্রনাথ দাস। 


আমার কথা । 


“বহবান্চর্যয। বন্থদ্ধর1/--আর তাহ! হইতে অধিকতর আশ্চর্ঘ্য হইল 
মান্ব-মনের গতি। সংসার প্রতিনিক্কতই মানবকে কত কুহকজালে ঝেন 
কন্সিতেছে; কত মায়! মমতার ফণদ পাঁতিয়। স্বর্গের টাদকে হাতে ধরিয়া আনিবে 
বৰ! আশ্বাস দিয়! মোভের মলিন অন্ধকারে ফেলিয়া দিশাহারা! করিতেছে, 
সুখের আশায় ছাই দিয়া চোখের জলে তাহার বুক ভাদাইতেছে। তবুও মানব 
দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না! ! সত্য সতাই মায়া "্সঘটন-ঘটন- 
পটীয়সী'-_-আর মাহ্ষ মায়ার দাস। তাহার এক ট্ুমান্র শ্বাতন্ত্রা নাই; আপনার 
রচিত মায়াজাল হইতে আপনাকে নির্মক্ত করিতে মানুষের একটুও সামর্থ্য 
নাই, একটুও সাহস নাই। এইরূপে কাপুরুষের চূড়ামণি হইয়্াও যে মাহুষ 
আপনাকে বীর বলিয়! পরিচয় দিতে এত তৎপর, মুর্খাধম হইয়াও প্রাজ্ঞ ও 
বিশ্কান্ন বলিয়া খ্যাতির অর্জনে এত সম্পৃহ, মিথামুগ্ধ হইয়াও শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ 
সত্যের মহিষ! প্রচারের বিজ্ঞাপনে এত রত তাহাই কিতাহার জ্ঞানক্কত্ত 
বঞ্চনার, আত্ম প্রতারণার পরা-কাষ্ঠ'র প্রকৃত পরিচায়ক নহে ? 

বঞ্চন বঞ্চনার স্যষ্টি করে, এব সেই সৃষ্টিতে আত্মবিনৌদন করে ! হখন 
নিজের কথ! মনে করি, দলিত চরণে, গলিত শক্তিতে, চঞ্চল গতিতে ঘৃধ্যমান 
হটতে হইতে জীবনের যে পথটুকু অতিক্রম করিয়া আপিয়াছি, তাহার দিকে 


৩৪০ পন্থ। [| নরপর্য্যায়, ১৩২২ 


একবার একমুহূর্তের জন্যও স্থির দৃষ্টিতে তাকাঁই, তখন কি এক বিপুল শৃস্ততা, 
কি এক তুচ্ছ অসারতা তীব্র মুচ্ছনা, কি এক মোহময়ী অবজ্ঞাঁর স্পষ্ট অক্ট- 
হাসি আমাঁকে ঘেরিয়া ফেলে। তখনই তাই আবাব মাঁয়াজাল বুনিতে থাকি, 
আশার আবাহন দ্বার! আঁত্মবিশ্বত হইতে চেষ্ট। করি। জুত্কারে অমন্ত দাবানল 
নিবাইতে পৌরুষের অবতারণা করি! শৈশবে টতন্টের আবিাবে, ভাবের 
তিরল আলতা” দ্বারা যে মানসী প্রতিমার চরণ ছুখানি রঞ্জিত করিয়া আসিয- 
ছিলাম, কৈশোরের বুকভরা আশ! ও আকাঙ্ষা ছারা যাহার প্রসাধন সাধনে 
এত তন্ময়ভাঁবে নিবিষ্ট ছিলাম, আঁজ যৌবনের ভরা-গাঙের খর গতিতে তাহাকে 
ধরিতে গিয়া! উপলব্ধি করিতেছি, আমি তাহা হুইতে কতদূরে পড়ি! গিয়াছি' 
এ ব্যবধান ক্রমে প্রশস্ত হইতে প্রশস্ততর হইবে; আমার মানসী প্রতিমা, 
আমার জীবনদেবতা আমাকেই উপহাস কবিবে! ! আর আমি,--মারার জীব 
আমি,তখনও আপনাকে তুলাইতে থাকিব, আপনাকে ফাকি দিয়! কৃতার্থ 
মনে করিব, আকাশকুম্থম রচনার শ্রান্তিময়ী কল্পনায় আপনার অসম্ভব শাস্তি- 
রাজ্যের গ্রতিষ্ঠাকাম হইব ! হাঁয় ! হায়! কি বিচিত্র গতি! কি ছূর্দম বাঁদন! ! 
ছুঃথের প্রবলতম তাঁড়নে তাডিত হইয়া, ভ্রান্তির গভীরতম পঙ্কে নিমগ্ হইয়া 
মানব মনে করে, স্থখেব কোমল করম্পর্শ, বিবেকের গ্গিগ্ধ তট তাহার কত 
নিকটে। জীবনের দৈনন্দিন ঘটন! তাহার এই কপোলকল্সিত স্থুখভিত্তির 
মুল শ্রিথিল ও ভগ্রপ্রায় করিতেছে। তথাপি মানব অন্ধ! সত্যের তীব্রতরুণ 
কিরণচ্ছট! যে তাহাকে দগ্ধ করিয়। ফেলিবে, তাহার বুকভর। আশার কুহেঙ্গিকা- 
মী কুজ.ঝটিকাকে অপসারিত করিবে--এই ভয়ে চকিত মানব, সত্যের তত্ব 
গুহায় নিহিত বলিয়া আত্ম-গ্রতারণায় নিশজ্জভাঁবে নিলিপ্ত ! 

কিন্তু প্রভারণারও শেষ নাই ! মায়ী মহেশ্বর অনন্ত, তাহার মাস্লাও অনস্ত- 
রূপ! অশেষণক্তিশাঁিনী ! তাই যখন ক্ষতে অসহা ক্ষার বর্ণের মত বেদনাক্ষত- 
হৃদয়ে শত ক্ষোভ, ক্দাক্ষেপ ও অবমাননার ছুঃসহভার বর্ধিত হয়, তখনও 
অলীক সতর্কতা, অপূর্ব চাতুরীর মাশ্রয় করিয়া! আত্ম প্রবোধে নিরত হই ,--বৃথা 
জ্ঞানে গর্বিত হুইয়া স্কীতবক্ষে প্রচার করি, সংসারের আধিব্যাধি হইতে 
মুক্ত করিবার ধধ পাইয়াছি, গরল হইতে অধৃত সেঁচিয়াছি! এইবপ মূর্খ 
হয়! মুখতার অনুস্ধানে ও অনুসরণে ব্যস্ত রহিয়াছি। অসস্তোষ, আকাঙ্ষা, 
বিবাদ বিসগ্বাদ, সংশয় ও অশ্াস্তিকে আপনার করিয়া, আত্মজ্ঞান, আত্মসম্মান 
ও আত্মগ্রেম ভুলিতে বসিয়াছি। সর্বস্ব পণ করিয়া, লংারের কপট পাশার, 


তাদ্র ও আশ্বিন ] আমার কথা । ৪১ 


থেলিতে লাগিয়াছি, দেখি পারি কি হারি!! "আমার আমার” করিয়া অহমিশি 
ডাক ছাড়িতেছি, ক্ষুদ্রতাকে ও দুর্বলতাঁকে পুটাভৃত করিয়া মনকে আশ্বাস 
দিতেছি. “এই উচ্চতার পথ, এই আমার গন্তব্য, এই আমার শ্রেরঃ ও প্রেরঃ 1 
হায়! ক্ষুদ্রত! দিয়! যে বিশালতার প্রতিষ্ঠা হয় না, ছূর্বলতার বিনিময়ে যে শক্তি 
লাভ ঘটে না, এ কথ! জানিয়াও জানি না, তাই প্রণ্তিমুহ্র্তে নির্বাচিত পথের 
গতি পরিবর্তিত করিতেছি, সরল পথে কুটিলতার প্যাচ মিলাইতেছি! গুধু 
তাহাই নছে, যখনই মনে দিব্য জ্যোতির ক্ফস্তি হয়, যখনই কৃতকর্মের, অনগ- 
স্থত পথের ভ্রমপঙ্কুলতার ও সঙ্কীর্ঘতার কথা সহ্স| জাগিয়া' উঠে, তখনই 
চিরাভ্যন্ত বৃত্তি বার পরিচালিত হুইয়! সে ভাবকে মন হইতে অপসারিত করি। 
বলিতে থাকি, এই পূর্বপুরুষগণকর্তৃক আচরিত কর্ম, এই সঙ্জনদেবিত পন্থা ! 
পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম গ্রহণ করিবার ষোগ্যতাও যে হারাইয়া মোহের অঞ্জন 
পরিয়া সকলই যে কজ্জলময দেখিতেছি, সঙ্জনের পথ চোখে পড়িবে কেন, 
তা মনেই হয় না! এই মোহ্ময়ী অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপনিষদ 
বলিয়াছেন__ 

অবিদ্যায়ামস্তরে বর্তমানাঃ 

স্বয়ং ধীবা; পঞ্ডিতয়ন্তমানাঃ | 

অন্ধেনেব নীয়মানা ষথাদ্ধাঃ ॥ 

হায় ! বিপর্যস্ত, বিপ্রলন্ধ লক্ষ্যপরষ্ট জীব! তোমাৰ জ্ঞানোদয় সুদূর পরাহত, 
তোমার উন্নতিপথ কণ্টকসঞ্কুল, অমঙ্গলময় । তোমার অষ্টাব কুপাকণার 
ভিথারী হুইয়। দাড়াইবার যোগ্যতা নাই, তুমি তাহার স্থবিচারের বিষয় সন্দেন্ 
করিয়া বদ কোন্‌ বলে? তুমি আমার আমার, করিয়া কীদিয়া মর, 
অথচ প্রকৃত আমিত্বটাকে লোপ পাওয়াইতে এত তৎপর! যাদের অন্ত 
তোমারে, তোমার ধর্মকে, তোমাৰ দেবহারে ভুলিতে বসিম়্াছ, তারা ত' 
চাছে না তোমারে । তারে আসে, তারা চলে যায় দুরে, ফেলে যায় 
মরু-মাঝারে | 
বিপদের অন্তরালে, ক্ষোভ € অবসাদের ইন্ত্রজালে অথব! পুর্বব সুকুতের 

বলে, হদ্দি বা তোমার মানস নয়নে সেই আত্তিহারী দেবতার করুণমৃ্তি আপনা 
হইতে উপস্থিত হয়, সত্যের পথ সুখভাবে তোমার নিকটে ধন আত্মপ্রকাশ 
করে, তখনও তুমি কি আপনার উ্ণনাভ চক্র হইতে আপনাকে যুক্ত করিতে 
প্র্নাসী হও? ধিক ! আবিলতা তখনও তোমায় ত্যাগ করে না, কপটতা ও 


৩৪২ পন্থা! | [ নবপর্ষ্যার়, ১৩২২ 


আঁড়ছরের উপর তোমার দেবতার মন্দির গাঁথিতে চাও। আর বিজ্ঞানের 
কুহুকে সারাৎসার পুরুষকে প্রলোভিত করিবার কুৎদিত আকাজ্ক! হৃদয়ে 
পোষণ করিয়া! আপনাকে ধন্ত মনে কর। 
কপট চাতুরী চিতে জন মন ভূলাইতে 
লইরে তোহার নামখানি। 
ঈাড়াইয়ে সত্যপথে অসত্য মজিয়ে তাতে, 
পবিণামে কি হবে না জানি ॥ 
(পদক তরু 8১৩৫৪) 
এমন অনুতাপ মনে কখনও স্থান পাইয়াছে কি? আপনর ভূল বুঝিরা 
আপনি লজ্জিত ও ছুংখিত হইয়্াছ কি? দিন! হইক্স! থাক, প্রত্তান্থণাঁর 
শেষ হয় নাই। তুমি তাহার চরণপ্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত না হইবে কেন? 
অতি উদ্ধাত্তম্বরে ঘোধিতেছেন,-- 
তমেব বিদিত্বাতিমূত্ঠ্য মেতি 
নান্তঃ পন্থাঃ বিগ্ততে অয়নায় ॥ 
স্বৃতি বলিতেছেন, আত্মান্ধজীব। তুমি কার, কে তোমার ; ভাবিয়! দেখিয়াছ 
কি? 'আমার* 'আমাব” করিয়া! সারাজীবন খেয়াইলে, জানিও, 
মাতাপিতৃসহআণি পুত্রদারশ তানি চ। 
তৰানস্তানি যাতানি কস্য তে কপ্য বা ভবান্‌॥ 
খাষিশ্রে্ঠ বশিষ্ঠ, স্বয়ম্‌প্রভ বেদব্যাস, ভগবান্‌ বুদ্ধ, আচাধ্য শঙ্কর, মনীষী 
ঈশা। দকলেই একবাক্যে আত্মতত্বান্ুদন্ধানকে জীবনের, প্রক্প্ সাধন বলিক্জ! 
নির্দেশ করিয়াছেন । মানুষ হইয়। মানুষকে চিনিতে শিখ, আত্মজ্ান লা 
কর, মানুষ হইতে শিখা-__তবেইত জগতের মোহজাল হইতে আপনাকে দহন 
রাখিতে শিথিবে, জবেইত নিষ্কৃতি গাইবে। অন্তথা নহছে। আর্ডিহারীর (প্র 
অমৃত-তৃষিত জীব! তোমাকে 'অমব করিয়া! তুলিবে, নংসারের বিপ্রলভ্ত 
হইতে তোমাৰ মুক্তি মিলিবে! 
সোই গোবর্ধন, সোই বৃন্বাবন, 
সো নব রসময় কুঙ্জে। 
সো যমুনা জল _ ফেলি কুতৃছল, 
হতচিত তাহে নাহি রঞ্জে । 
(কজরাম দাস) 


কই, আমি সে নিত্য ধনের স্বাদ একদিনও অন্থভব করিলাম না? তাহার 
এশীপ্রভা, তাহার উদারস্কুর্তি। আমার হত-কল! হৃদয়ে সন্ীবনী শক্তির 
আবির্ভীব ত করিল না। তবে কি সারাজীবনই বিপ্রলন্ধ রহিব? তবে কি 
চোখ হইতে এ মোহের ঠুলি খুলিবে না,--বিপ্রলন্ধ দীন অধমেত্র পাষাণ হদয়- 
দ্রুত কাতর-ককুণ বিলাপ কি করুণীময়ের চরণে পোছিবে না? জীবনে এমন 
দিনকি আমিবে না, যে দিন অহঙ্কার ভুলিয়া, ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়া, মন 
খুলিয়। ভক্ত দনাতনের সহিত বলিতে পাঁ্িব__ 
ভক্তিরুদঞ্চতি ষদ্যপি মাধব! 
ন ত্বপ্ি মম তিলমাত্রী। 
পরমেশ্ব্ৃত তদপি তবাধিক 
দূর্ঘটঘটনবিধাত্রী ॥ 
এমন ঘটন! কি ঘটিবে না বাহার জন্ত বিশ্বয্কবিমুগ্ধ হইয়! ভগবচ্চরণোদ্দেশে 
লুঠাইয1, আপন কৃতজ্ঞতা জানাইতে পারিব,--কহিব, 
করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিয়! 
কোথ নিয়ে যায় কাহারে, 
হেরিনু সহসা নয়ন মেলিয়ে, 


এনেছে তোমারি ছয়ারে। 
“বি পরল 


উদ্বোধন । 


' ব্রাহ্মণের প্রতি) 
হে ব্রাহ্মণ, আর কত মোহনিদ্রাঘোরে 
'অস্মিত! অবিস্তা* শয্যা আলিঙ্গন ক'রে, 
অতীত মহিমা-স্থৃতি-স্বপ্প বুকে লয়ে 
সংজ্ঞাহীন মুত্তবৎ থাকিবে শুইয়ে ? 
অতীত গৌরবস্বপ্ন করিয়| স্মরণ 
অতৃপ্ত পিয়াস কিছে হইবে মোচন? 
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ছাড়ি মোহনিদ্রালস্য স্বপ্ন মদিরাঁর 
নয়ন মেলিয়! দেখ, ব্রাঙ্গণ কুমার ! 
কোথা ছিলে, কোথা এলে; যেতেছ কোথায়, 
কিবা ছিলে কি হইলে, কি হতেছ হার ! 
উঠ, জাগি উঠ জ্ঞান-নেত্র প্রসারিয়া-_ 
জাগ্রত নয়নে তব দেখহ চাহিয়! 
অতীত মহিমা তব করিয়া স্মরণ 
বর্তমান রূপ তৰ কর নিরীক্ষণ-_ 


(১) 

মনে কি পড়েছে যবে স্থষ্টির উযাঁয়, 
ফুটে ছিল তব হৃদে পূর্ণ মহিমায়, 
জগত-পাবনী বাণী প্রণব রাগিণী 
অক্ষর পরম-ত্রন্গ-যোমি গনখতমী ? 
মনে পড়ে যেই দিন গ্রয়ীর ভাষায় 
গেয়েছিলে তোমার সে পূর্ণ মহিমায়,_- 
“ভগবান্‌ নিঠ্য সত্য, সর্ব মিথা। আর? 
ঘোঁষিয়া এ মহাসত্য বিশ্বে ছ্বারে দ্বার? 
ভেজে দিলে জগতের মোছের ম্বপনে,-- 
হস্ত আমলক' প্রায় সত্য নিরঞ্জনে 
দেখিলে দেখালে সেই পুর্ণ পরাপর,- 
নিত্য সত্য সনাতন অবায় অক্ষর? 
সামান্ত সৈন্ধব খণ্ড মিশাইয়া জলে, 
প্রচারিলে নিত্য সত্য আশ্চর্য্য কৌশলে ১ 
সলিলে সৈম্ধৰ সম সর্বব-জীবচয় 
পরব্রহ্ম মাঝে সদ। লীন হয়ে রুয়। 
শুনিয়৷ তোমারি মুখে এ সত্য মহান্‌ 
নির্ভয় হইল যত মানব-সম্তান। 

তুমিই অভয়বাণী করিলে ঘোষণ 

যত কিছু দৃশ্ঠাদৃষ্ঠ সবি নারায়ণ !' 
“দোহহং মন্ত্রের তানে দেখাইলে জীবে 
শান্থত ম্বরূপ তা'র পরিপূর্ণ শিবে। 


ভাদ্র ও আশ্বিন] উদ্বোধন । ৩৪৫ 


১৩ 


উপ্তাষিত জ্ঞাননেত্রে তুমি মহাশয়, 
দেখি ঘন একত্বের রস মধুময়, 
সষ্টগনে, শাস্তচিতে জগত বৈভব 
ত্রাভুগণ তরে যবে তেয়াগিলে সব-- 
সমস্ত বিভব, ধন, রাজা, ব্যবসায় 
ঘোধিলে যে মুক্তক্ঠে অমর ভাষাক্-_ 
“সঙ্স্যাস পরম ধরন্ম' প্রশাস্ত উদার 
'পর'তরে পপর্ব'ত্যাগ আনন্দ আগার । 
যে বৈরাগ্যে নাহি কোনে! স্মৃতি বেদনার, 
নাহি ক্রিষ্ট ক্ষু্নজ্ঞান অতৃপ্ত তৃষ্ণার,_ 
পবিপূর্ণ অস্ত বাহ ;--তাই অকাতরে 
ত্রিবর্গ ত্যজিলে নিজ ভ্রাতৃগণ তরে । 
আত্মজ্ঞানে যোগশক্তি করিয়া! অর্জন 
পরিলে গৈরিক তাহ! করিয়া বর্জন। 
বাসনা-বিলাস-স্থে জলাঞ্লি দিয়! 
ত্যাগ-ধর্ম-মূল শান্তি হৃদয়ে ধরিয়! 
হাসিমুখে বিলাইলে ভোগ সমুদয়, 
আশ্বাপিত হল তব শিশু ভ্রাতৃচয়। 

সেই আত্মজ্জান তুলি কি লাভ আশায়, 
অমৃতেব পুত্র! এবে ধাইছ কোথায় ?-_ 
আপনি মজিলে কিন্তু আহা মবি জলে, 
জগতের চিত্রপট হতে নিলে তুলে__ 
সন্ন্যাস অভয় বাণী-_-বৈরাগ্যে্ ভাষা | 
তাই দেখ জীব-হৃদে ঢুরস্ত লালসা 
জাগিয়া! উঠেছে, কিবা ভীম রূপ ধরে 
লালসার বহ্ছিশিথা! নভ স্পর্শ করে। 
ক্ষুদ্র কাম-বালনায় মজি ভোগ তরে 
নিয়ত সবাই লিগু জীবন সমরে। 
আপন আত্মজে হের করিয়! বিনাশ, 
পিভামাতা তার ভোগ্য করিতেছে গ্রাস ! 
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ওই দেখ জীবকুূল আকুল তৃষ্তায় 

ত্রিবর্গের ফলগুলি সবে সব চায়। 

এ উহ্থার গ্রাস কাড়ি লইতে তৎপর 
ইতোভ্রষট স্ততোনষ্ঃ ন-পর্বব ন-পর ! 

সেই তুমি সেই আজ দেখ চক্ষু মেলি 

কিবা ছিলে, কি হইলে, কোথা যাও চলি+। 


(২) 

ত্যাগ ধর্ম ত্যজি, মজি মোহ কুয়াসায়,_ 
ভোগ, কীত্তি, যশ, অর্থ, মানের আশায় 
বুভৃক্ষা-পীডিত, শীর্ণ দাড়ায়েছ এসে 
ধনীর ছুয়ারে দীন ভিক্ষুকের বেশে। 
এ দেখ, বিপ্র, তব শৃরণি বহিয়া 
লালসার লালাধারা পড়িছে ঝরিয়] । 
কখনও উচ্ছিষ্ঠকণা, কথনও 'প্রহাব 
মিলিতেছে তাই আজ অনৃষ্টে তোমাব !! 

পল্লীগ্রামে যথা ভোজ উৎসব দ্রিবসে 
সুদুর নিক্ষিপ্ত ভুক্ত অবশেষ আশে 
পরের উচ্ছি্ই ভোঁদী সারমেয় দল, 
ধ্াড়াইয়া দীননেত্রে বাসনা-বিকল। 
দেখি যত পল্লীবাসী বালক সকল 
দণ্ড লোস্ত্রাঘাতে সবে করয়ে বিহবল। 
সে উচ্ছিষ্ঠ পত্রলিপ্ত অন্নকণ! আশে 
প্রহারে জর্ঞর তবু ঘুরে তার পাশে । 
পশি* কিন্ত নিজ দলে দুর্বল অপরে 
তীক্ষ দস্তাঘাতে পুন ছিন্নভিন্ন করে। 
তেমতি ব্রাহ্মণ দেখি বৈশ্ের সম্পদ, 
ক্ষত্রিয় গ্রতাপ আর উচ্চ-রাজপদ 
নাম, যশ, অর্থ, _ছাঁর চাকুরীর আশে 
অবিরত ঘুরিতেছ তাহাদের পাশে । 


ভান্র ও আশ্বিন ] উদ্বোধন। ৩৪৭ 


বেদ, শাস্ত্র, শ্রুতি, স্ৃতি দলিয়া চরণে 
মুষ্টিভিক্ষা আশে ধাও ধনীর সণনে ; 
মুর্খতার অভিনব কবি শাস্ত্র ছলে, 
ডুবিয়' গভীর মোহ অস্ষিতার জলে । 
সুতীব লালসা-স্থুরা পানে ত্রান্তচিত 
ইতন্ততঃ ভ্রমিতেছ হইয়া! মোহিত । 

কি মে শ্রেক়ঃ, কি যে হেয়, হয়ে বিস্মরণ 
মোহেতে হতেছ নিত্য হুঃখেতে মগন ॥ 
অপমান দীনতার ভীষণ জালায়্ 
তোমার এ মোহনিদ্রা টুটে নাঁকি হায়! 
মিথ্য! গর্ব বাক্যে করি নিজেরে ছলন 
এ দারুণ দৈন্যে মুগ্ধ রবে কতক্ষণ । 

তাই ভাই উঠ জাগি, দ্বিজেন্দ্রকুমার ! 
একবার ফিরে চাহ গৃহে আপনার 
পূর্বব পুরুষের কথ। করিয়া স্মরণ 
তাহাদের পথে ফিরে করহ গমন 

কায়ক্লেশে কয় পদ হলে অগ্রসর 

দেখিবে তোমারি কত বিভৃতি বিস্তর )- 
মহাবল নরপতি বৈশ্য ধনিগণ 
নতশিরে করে তব চরণ সেবন ; 
সমস্ত বিভব তা+র উৎসর্ণের তরে 
লোটাইছে ভূমিতলে তব পদ্দে ধরে ; 
ত্যাগীর আদর্শ, তুমি সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ 
পরমার্থ স্থধারসে ন্িগ্ধ প্রাণ মন) 
অকাতরে বিতরিয়! শাস্তি সুধারস, 
দীন, ধনী সর্ধব জনে করিতেছে বশ। 
দেখিবে তুমিই শাস্তা পাত সবাকার 
রাজ প্রঙ্তা, ধনী, দীণ, আশ্রয় সবার । 
নররূপে নারায়ণ ভূদেব ব্রাহ্মণ, 
সকলে আশ্রঞ্গ চাছে তোমার চরণ । 


৩৪৮ পন্থা । নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


তুমি গুরু, সর্ব জীবে করাবে দর্শন 
সর্ধত্র রাজিত দেই এক নারায়ণ । 
শ্ীরমা প্রসাদ দেবশর্ম। গঙ্গোপাধ্যায়। 


প্রকৃত পূজা । 
(পুরাণ বলম্বনে ) 

সে অতি পুরাকালের কথা । কালের শোতে কত যুগ অতীত হইয়াছে 
তখাপি দেই অতীতের কাহিনী আঁজিকার ঘটনার ন্যায় প্রতীম়মীন হয় কেন? 
তাছার উত্ত:র, ধিনিই যাহা! বলুন, আঁমি বলি-_যাহা সত্য, তাহা কালের দ্বারা 
কবলিত হয় না। কাল কেবল তাহার বহিরাবরণই স্পর্শ করিতে পারে; অন্তস্থ 
সত্যকে স্পর্শ ব আবিল কবিতে সক্ষম নহে। আজ সেই অবস্তীনগর নাই, 
সেই ধর্ম ব্রাঙ্মধ নাই, তাহার পত্রী স্ুদেহ! নাই। আছে একটা কাঁহিণী, একটা 
উপাথান। এই উপাধ্যান হইতে সত্য সংগ্রহ্কের ভার পাঠকের হস্তে ঘমপিত 
হইল। লেখক সেই পৌরাণিক ইতিবৃন্তকে একটু একালের ভাষায় প্রকাশ 
করিলেন মাত্র। ছছ দে কালেরই বহিল। লেখকের ভরস! এই যে সত্যান্থ- 
সন্ধিৎস্থ পাঠক হংসের ন্তায় জলীয় ভাগ বর্জন করত সত্য গ্রহণ পূর্বক 
তাহাতেই রমণ করিবেন । 

প্রাচীনকালে অবস্তীনগরে সুধন্ম। নামে এক ত্রাঙ্ণ বাম করিতেন । তাঁহার 
পত্থীর নাঁম নুদেহা। ব্রাহ্মণের ক্রিয়াকলাপ, আচার পদ্ধতি, ব্রত নিয়ম, ছোম- 
পুজা, বেদাধায়ন ও অধ্যাপনাদি সকল ব্যাপারেই তাহার সুধন্া নামের 
সার্থকতা সম্পাদন কবিয়াছিলেন। তদীয় পত্রী হুদেহাও সর্ধ-গ্রযত্বে পতির 
মনোবৃত্তির অন্ুদরণ ক'রতেন, গৃহধন্থ পালনে গ্দেহা তাহার একান্ত ম্বত্তিনী 
হইলেও পত্বীর আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। হথাপি 
আর্ধা-রমণীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া, সে অত্যন্ত আগ্রহসহকারে শ্বামি-সেবায় 
নিযুক্ত থাকিতেন। কি গৃহকর্ম্ে কি দেবার্চনে, কি ব্রত, নিয়ম ও স যমাদি 
ব্যাপারে নিরস্ত্র পতির অন্ুপন্থী হইফ়্া পরম স্থথে কালাতিপাত করিতেন। 

মংদারের প্রথম দোপান,--যৌবনের প্রথম বিকাশ,_উধার নবীন আলোক- 
ভূষিত স্গিগ্ধ প্রভাভের ন্যায় বড়ই মধুর, বড়ই গ্রীতিপ্রদ। কিন্ত সেই উষার দ্ধ 


ভাদ্র ও আশ্বিন ] প্রকৃত পূজা । ৩৪৯ 


মাধুধ্য যতই মধ্যান্কের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সংসারের তাপও ততই প্রথর 
হইফ়। উঠে ও সেই আনন্দ-কোঁলাহল-মুখরিত জীবনে নানাপ্রকার অভিসন্ধি ও 
তন্নিবন্ধনা তাপের সর্ধার হইয়া, সেই প্রভাতী আনন্দের অনেক অন্তরায় 
উপস্থিত হয়। 
একের মনে মন মিলাইয়া, নিজের ইচ্ছ1, নিজের বানা, নিজের স্থথ-সাধের 
আশা, নিজের আদর্শ ও আনন্দের ধারণা, এক কথায় বলিতে গেলে নিজের 
সর্বস্ব তাহাঁকে সংন্তস্ত করিয়া তাহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া! যদি আপনাকে 
হারাইয়া ফেলিতে পারে, তাহাতে যেকি আনন্দ রসিক প্রেমিক ব্যতীত আর 
কেহুই তাহা জানে না। সেই প্রেমভাজনকে কর্ণধাব করিয়' ক্ষুদ্র এই জীবন- 
তরণী যদি তাঁহার প্রেমের শ্রোতে ছাড়িয়া দিয়া, একান্তহৃদয়ে ভাসিয়া যাওয়। 
যাক্স, তাহাতে যে আনন্ন,__ভক্তহৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের স্কুরণ বাতিরেকে সেই 
আনন্দের উপমান্থল জগতে আব নাই। এই অঙ্গরাগ ও এই প্রেমই, কালে, 
পূর্ববরাগ ও রাসমিলনে পরিসমাপ্ত হয়। 
পতিপরায়ণ। নুদেহা ত্বাহার পতি-দেবভাকেই তদীয় স্ত্রীজনস্থলভ বাসনা- 
নিচয়ের একমাত্র কর্ণধার করিয়। স্থসাগরে ভাসিয়া চলিয়াছিল। অমচিস্ত্য- 
লীলাকুশল বিদধাতাব আশ্চর্য কৌশলে জানের মধ্যাহুগগনে পদার্পণ 
করিবার পুর্বেই, সেই নিম্মল আকাশে মেঘের সঞ্চার হইল। ন্তুদেহা সেই 
নিত্যধর্শ্পরায়ণ সংষত পতিদেবতার মানসও হৃদয়ের অর্ধাঙ্গিনী ও সহ্ধর্শিণী 
হইয়া অন্থুগমনে অসমর্থা হইপেন। শ্বামি-সেবাব্রতের ফল, পুত্র-কামনায় 
স্থদেহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তাই অপুত্রবতী স্ুদেহা' একদ! বিনয়-মধুর- 
বচনে স্বামীণক কহিলেন--/নাথ জীবনের বহুপথ অতিক্রম করিয়া যৌবনের 
সীমান্তে আগমন করিলাম, অগ্যাপি আমাদের কোনও সম্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ 
করিল ন1। পুত্রহীনা রমণীর জীবন [নক্ষণ বক্ষের ন্যায় নিতাস্ত হেয়। বিশেষতঃ 
পুত্রই পিতামাতা ও পিতৃপুরুষদিগকে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধাব করে ও বংশের 
মঙ্গল বিধান করে। পুত্রের কামনায়ই নিষ্ঠাবান আধ্যগণ দার-পরিগ্রহ করিয়] 
ংসার-ধর্ম প্রতিপালন করেন; সংসারী হুইয়াও পুত্রলাভেচ্ছায় আপনাকে 
একান্ত উদাসীন দেখিতেছি।/ জুধর্্া কহিলেন__-“আমাঁদের যদি পুত্র না হয় 
তাহাতেই বা কি? নুদেহা, চিরকালই তুমি আমার প্রিক্ববাদিনী; আজ 
কামনার বশবন্তিনী হুইন্না অপ্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেছ কেন? আত্মাই 
আত্মাকে উদ্ধার করে, আত্মাই আত্মার বন্ধু ও পরি্রাতা। পুত্ই বল, আর 


৩৫০ পন্থা! । [নবপর্ষ্যাঁয়, ১৩২২ 


বান্ধবই বল, সকলেই স্বার্থ অন্বেষণ করে। স্বার্থপর জগতের মুখাপেক্ষী হইয়া 
সামান্ত স্থখের অনুসন্ধানে তৎপর হইলে, স্তরথের পরিবর্তে দুঃখই পাভ করিবে। 
আর গুন সুদেহা! পুর হওয়া বানা হওয়া দৈবাধীন ? যাহ! দৈবের অধীন তাহার 
জন্ত কামনার বশীভূত হওয়া উচিত নয়। দৈববশতঃ সুখ বা ছুঃখ যাহাই আস্থক 
না কেন, তৎসমুদ্রয় ভগবানের মঙ্গলময় দান স্বরূপে গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের ধর্ম! 
পক্ষান্তরে আকাজ্া বা যাল্র! ত” ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে !' 

স্ুদেহা কিছুই বলিতে পারিলেন না, কাঁজেই চুপ করিয়া! রহিলেন। কিন্ত 
মনত তাহ। মানিল না! তা” মানিবেই ব| কেন? স্থর্দেহা ত আর 'রামা,” 
“খ্যামা? মেয়েমামুষ নয়! ইনি যে স্ধর্ার পতী মদেহা! এই যেধন্দের অনুরূপ 
ভাবের চিরন্তন তত্ব । তিনি আছেন বলিয়াই অবয়বীভাব সম্পন্ন হয়. তিনিই 
উদ্ধতন সত্বাকে মূত্তিমান ও প্রকট করিয়া দেন। তিনি সুদেহা যদি এক কথায়ই 
সুধশ্্মীর অনুমত হইয়া! পড়েন, তবে আর কাহার 'প্রযত্ে হুধর্শের বিস্তৃতি হইবে ? 

সমগ্র শান্ত্রপ্রণেত। খধষিগণ এহ কৌশলেই সত্যকে আখ্যায়িকাঁর অন্তরালে 
সন্নিবিষ্ট করিয়া বেদ ও ইতিহাপের গৌরব ব্রক্ষা করিয়াছেন। পাঠক য্দি এই 
কথাটি স্মরণ রাঁখন যে আখ্যায়িকার নায়ক নাস কাগণের চরিস্রের মূল ভাবটুকু 
অবলম্বন করিয়াই এক একটা উপাখ্যানে চিরশ্বন সত্যের একটী একটী ভাৰ 
বিবৃত কর! হইম্লাছে, তাহ! হইলেই পুরাঁণের তিহাসিকত্ব ও পুরাণত্ব উতভয্পেরই 
সামাতা সাধন হদ্ধ। যাউক, আধ্যাম্মক ব্যাখ্যার আড়ম্বরে মাথা! ঘামাইয় 
দরকার বড় নাই। “কৃষ্ণ কেমন?” ““যার মন যেমন” তিনি তাহাই লইবেন। 
এই প্রকার আলাপের পরে স্থুলকথা, গ্ুদেহার মানিক £বিষত। বা পুত্রকামনার 
কথা কখনও স্মুধন্মীর মনে উদয় হয় নাই 7 ধন্মান্ুগতজীবন সুধানার ধর্মীচরণ্েই 
উত্তরোত্তর উৎসাহ বদ্ধিত হইতে লাগিল। 

বৈশাথের বেল৷ অবপানপ্রায়, সুদেহা যথাবিছিত কেশবিন্তাসাদি সমাপন 
করিয়! কল্সী ও পরিধেক বস্ত্রাদি লইয়া অনতিদুরবর্তী নিকটস্থ সরোবরে যাইবার 
উদ্মোগ করিতেছেন। এমন সময়ে প্রতিবেশিনী জনৈক রমণী ডাকিল, *সই 
দিদি, গ! ধুতে, যাবে না গে! ? অনেক প্রতিবাশিনীই উহাকে সুদেহ। দিদির 
পরিবর্তে 'সই দিদ্ধি' বলিয়া ডাকিত, কেহ বা “বামন দিদি”ও বলিত। 

“হাটা বোন আমিও বেরুচ্ছি।” এই বলিয়া স্থদেহা প্রতিবেশিনীর অনুমরণ 
করিলেন। তাহার অসামাগ্ত রূপ, চলনগাল্তীর্য্য, সামান্ত অথচ মনোহর বেশ- 
বিস্বাস-পারিপাট্য দর্শনে অনেকে তাহার নানাগ্রকার সমালোচন! করিতে 


ভান্র ও আশ্বিন ] প্র্কত পুজা । ৩৫১ 


লাগিল। কেহ তীহার রূপের, কেহ তাহার দেহের, কেহব! তাহার ম্বামি- 
সৌভাগ্যের গুণান্ুবাদ করিল। কথা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বা গোষ্টী গৌরব 
লইয়া বাদান্ুবাদ করিতে লাগিল, কোনও রমণী বণিল “যাই বল মা, রূপ গুণ 
পতি-সোহাগ থাকিলেও কোলে না থাকিলে রমণীর আবার শোভা! কি? 
মনিধা কুলে দিবে ঠাকুর, মনে দিও সুখ । 
স্থবুদ্ধি সোয়ামী দিও, কোলে দিও পুত। 

মেয়ে মানুষের ভাই! আর খ্রশ্বর্ধ্য কি? শাক ভাত খেয়ে, মোটা! মোটা! 
পরে যদি স্ৃবুদ্ধি সোয়ামী আর কোলে সোনার টাদ ছেলে নিয়ে, বিনা ঝগড়া 
কোন্দলে দিন কাঁটে, তার চাইতে আর কি চাই। 

কথা গুলি সুদেহার প্রাণে বড়ই বাজিল ) লজ্জা অভিমানে তাহার হৃদক় 
বিদীর্ণ হইতে লাগিল । সে বাড়ীতে ফিবিয়া আসিল যথাবীতি সাংসারিক 
কাধ্য সমাপনপুর্ববক, রাধে পতির পদপ্রান্তে বসিয়া অশ্রপিক্ত নয়নে অপবাহের 
ঘটনাবলি স্বামীর নিকট নিবেদন কবিয্া কহিলেন 'যাহার পুত্র নাই, তাহার 
কেহই নাই। আজ প্রতিবাসিনীগণ আমাকে বন্ধ্যা! বলিয়া তিরস্কার করিল। 
প্রভাতে অপুত্র স্ত্রী বা পুরুষের মুখ-দর্শন লোকে অযাত্রা বলিয়া মনে কৰবে। 
হায় ! আমর! মরিয়! গেলে আমাদের বংশ লোপ হইবে, আমার ও আপনার 
পিতৃকুল নির্মূল হইয়া যাইবে, রাজা আমাদিগে ধন অংশ করিয়া লইবেন। 
দেবতাকে প্রসঙ্গ করত যাহাতে আমাদের পুত্র সম্তান হয়, এমন কোনও 
ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করুন 1 

স্থধর্্া পত্বীর এতাদূশ আগ্রহাতিশয্য ও কাতরোক্কি শ্রবণ করিয়া বড়ই 
সম্তপ্ত হইলেন। পরে দৈব পরীক্ষা! কবিযনা দেখিলেন সুদেহার গর্তে তাহার 
কোনও অপত্য সম্ভাবনা নাই। তখন সুদেহাকে সন্বেহে সম্বোধন করিয়] 
কছিলেন-__প্রিয়ে, আমি দৈবান্রশীলন করিয়া দেখিলাম তোমার পুত্র সম্ভান 
নাই_আমি কি করিব? তুমি সন্তান কামন! পাঁরত্যাগ কর।” 

সুদেহা রোদন করিতে লাঁগিলেন। ব্রাহ্মণ, পত্রীকে নানাপ্রকারে প্রবোধ 
দিতে লাগিলেন, বলিলেন, “পরিয়ে, ভগবানে অন্ঃগ্রাণ সমর্পণ কর, যাহার 
ভবিতব্যতা নাই তাছার জন্য আক্ষেপ করিতে নাই। আমাদের মৃত্যুর পরে 
ংশের কি হইবে, ধন কি হইবে এ মমতা ত্যাগ কর।” 

রোদনপরায়ণা! স্ুদেহ! ক্ষণক্ালের জন্য সেই স্থান ত্যাগ করিলেন। 
তাহার চিদ্ব কিছুতেই স্থির হইল ন'। প্রতিবাসিগণের ছুর্বাক্য অন্কুশাহত 


৩৫২ পন্থা । [ নবপর্য্যাঁয়, ১৩২২ 


মত্তমাতঙ্গের ন্যায় তাহার মনকে নিতান্ত বিক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল॥ সর্বপ্রযত্থে 
তাহার এই যাতনা বিদুরিত করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। 
স্থদেহা তাহার পতিব উপদেশানপারে ভগবানে চিত্ত লংন্তস্ত করিতে না 
পারিয়া অতিশয় ক্ষু্ হইলেন। দেহ হইতে দেহাস্তব উৎপাদনপূর্ব্বক জীব- 
নোতের সংরক্ষণেই যে তাহার স্বাভাবিক ধর্ম ; গোজ্র, বংশ, প্রবরাঁধির ভিতব 
দিয়াই যে তাহার থেলা১» তাই সুদেহ! স্বামীর সহধদ্সিত্বে বিসর্জবন- 
পূর্বক বিপথগামী হইতেছেন, তভাহ। বুঝিতে পারিলেন না । স্থুল বিরহে 
প্রেমিকের মন যেরূপে দেহাদি হইতে নিভ্ভিন হইব! প্রেমময়েব মানসমৃত্তি 
হৃদয়পটে স্থাপনা করত অর্চনা কবে, যোগীর চিত্ত যে প্রকার ইন্দ্রিয়াদিতে 
রসাশ্বাদ ন। পাইয়। আপনাকে পরন পুরুষে পর্যবসিত করিতে প্রযদ্বপরাযুণ 
হয়, তদ্রপ স্থদেহাও আপন! দ্বাবা স্বামীৰ বংশ বক্ষার সম্ভাবনা! ন! দেখিয় 
আপনাকে অপর স্ত্ীমূষ্ষিতে পর্যাবসিত করত পতিব দাবীস্তব পরিগ্রহই এই 
সমস্তার একমাত্র উপায় বলিক্না নিদ্ধীরণ করিলেন। স্দেহার অগ্রজের নাম 
ন্ববুদ্ধি। পতির দরান্তরগ্রহণে রুতসংকল্লা সুদেহা নিজ ভ্রাতাকে সংবাদ 
পাঠাইয়! দ্রিলেন যে, তিনি তাহার কণ্ঠ! যুশ্ার বিবাহের নিমিত্ত পাত্র স্থির 
করিয়াছেন তিনি অচিরে তাহাকে পাঠাইয়া দিন। সুপেহাব সহোদর সুবুদ্ধি 
অতিশয় স্বধশ্মপরাঁয়ণ, বিষয়কন্মে তাহাব আদৌ প্রবৃত্তি নাই , তাহার চিত্ত 
নিরস্তরই ভগবানে একান্ত নির্ভরশীল, কাযেই বিষয়বুদ্ধি বা বাহাবৃত্তির উন্মেষ 
হইলেও তাহা কার্যে পরিণত করিবার কোনও প্রঘত্ব তাহার একেবারেই 
হয় না, সুতরাং সংসারে থাকিয়াও তিনি একটী জড়ভরতের শ্টায় অসার ও 
উদ্যমভীন। 

যুশ্যা রূপে লক্ষ্মী গুণে সরন্ঘতী। সুদ্েহা তাহাকে অতিশক্প ভালবাঁসেন। 
ষুশ্নার বিবাহযোগ্য বয়ল হইলেও স্থযোগা পাত্রে অভাবে বিবাহ হইয়! 
উঠিতেছে না, তছুপরি স্ুবুদ্ধির বৈষয়িক অবস্থাও বড় ভাল নহে। তাহাতে 
স্ুবুদ্ধিরও বিশেষ যত চেষ্টা নাহ ; তাই স্ুদেহার সংবাদে যুশ্মার জনক জননী 
হাতে আকাশ পাইলেন। স্থবুদ্ধি নিজেই ছুহিতাকে লইয়! আনন্দে ভমীগৃহে 
আগমন করিলেন। সুধা ও সুদেহা উভয়েই অতিশয় গ্রীতির সহিত অভ্যাগত 
কুটুম্বের সম্বদ্ধনা করিলেন। 


অনেকে বলিয়! থাকেন যে সন্তানৰতী না হইলে রমণীগণ পাক? গৃহিণী 
হইতে পারে না। কথাটা কিন্তু ফোল আনা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রম 


তলা ০ম্মল পদ 
“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ন্মাঃ |” 
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ললিত 


পথিক। 


কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গে! ছুয়ার, 
বাহিরের ঝঞ্চাবাতে বাহিরায় প্রাণ; 
কাতরে তোমারে তাই ডাকি বার বার, 
একটুকু স্থান আজি মোরে কর দান। 


কে আছ বসিক্বা ঘরে, খোল গে! ছুয়ার, 
ঘন গরজনে মোর কাণ ফেটে যায়, 
চাল বিন্দু করুণার শিরে অভাগাঁর, 
নতুবা তোমার দ্বারে জীবন ফুরায়। 


কে আছ বসিয়া ঘরে থোল গে! দুয়ার, 
আমি যে এ পথে আর পারি ন! চলিতে 
চেয়ে দেখ চারিদিকে ঘোর অন্ধকার 

আসিয়াছে আজি যেন অবনী শ্রাসিতে। 


কে আছ বসিয়া ঘরে, থোল গো দুয়ার, 
অবিশ্রাস্ত জলধার! পড়িছে মাথায়, 

আকাশে বিদ্যুৎ-রাশি তাহাতে আবার, 
থাফি ধকি প্রাণে মোর চমকিয়। বায়। 


৩৫৪ পন্থা! নবপর্থ্যায়, ১৩২২ 


কে আছ বসিয়া ঘরে, খোল গে ছুয়ার, 
বিষম ছুর্দিনে বড় পেয়েছি যে ভয়, 
জোয়ারে ভরেছে খাল, কে করিবে পার ? 
তোমার মন্দিরে মোরে দেহ গো আশ্রয় । 


কে আছ বসিয়! ঘরে, খোল গে! দুয়ার, 
কণ্টকে আবদ্ধ পথ চলে না চরণ, 

শ্রাস্ত, পথত্রান্ত আমি, আলিকে আমার 
কাতর প্রার্থনা শুনি রাখ এ জীবন । 


কে আছ বসিয়া ঘরে, থোল গো ছয়ার, 
ডাকিতে ডাকিতে কণ্ শু্ধ হয়ে যাঁর, 
দয়! করে ছ্বারখানি থোল একবার, 
নিরাশ করিও না গে! হতাশ ভিক্ষায়। 


তোমার হৃদয় যদি কঠিন পাষাণ 
তুলে লও আশাট্রকু, ভেঙ্গে দেও গ্রাণ। 
জীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত, এম, এ, বি, খল, 


কাক্চী পুরী । 
( দাক্ষিণাত্যে তীর্ঘদর্শন ) 


2: 
অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্ধী অবস্তিকা। 
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্ৈত। মোক্ষদায়িকাঃ | 
হিন্দুর মোক্ষদায়িকা সপ্ত পুরীর মধ্যে কাঞ্ষী অন্ততম। শানু-বিধানানুসারে 
ইক্জিয় ও চিত্ত সংযত করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত এই সপ্তপুরী দর্শন করিলে 
মনুষ্য মোক্ষ লাভ করে। কাঞ্চী অতি প্রাচীন এবং অরিভূবনকমনীয় নগরী 


কাত্তিক ] কাঞ্ীপুরী। ৩৫৫ 


বলিয়া পুরাণাদিতে উল্লেখ আছে, ইহাতে অনুমান হয় কার্ধী একদিন ভারতের 
শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। 

নদীষু গঙ্গা, জলজেষু পদ্মং 

ধান্যেযু শালি, দ্বিপদেষু বিপ্রঃ 

চতু্পদে গোশ্চ যথ! মৃগেন্ত্ঃ 

পুষ্পেষু যাতি নগরেষু কাঞ্চী 

নানীষু রস্তা শ্রমীণাং গৃহস্থঃ ॥  “বামনপুরাণ” 


কাশী-থণ্ডে, শিব শর্মার তীর্থ ভ্রমণ প্রসঙ্গে, লিখিত 'মাছে__ 
“জগাম নগরীং কাঞধীং কাস্তাং ত্রিভৃবনাদপি। 
দুই কার্ধীং কান্তিমতীং কাস্তিমন্তিনিষেবিতাম্‌। 
কাস্তিমান্‌ অভবৎ সোহপি না কান্তি স্তত্র কম্যচিৎ ॥ 


কাঞ্চী একদিন দাক্ষিণাত্যের প্রবল পরাক্রাস্ত হিন্দু নরপতিগণের রাঁধানী 
ছিল। এই কাম্তিমতী ত্রিতৃবনকমনীর় নগরীশ্রেষ্ঠ কাঞ্ষী নগরীর পূর্ব্ব গৌরব 
এখন বিস্থৃতির অতলগর্ভে নিমাজ্জত। কাঞ্চী এক্ষণে একটা সাধারণ নগরী মাত্র; 
বন্তমানে ইহার লোকসংখ্যা ৪২,৮০০ মাত্র। পূর্বকালে কাঁঞ্ী একটা বিস্তীর্ণ 
জনপদে বিভক্ত ছিল। ্বন্দপুরাণান্তর্গত কুমারিকা থণ্ডে লিখিত আছে,-- 


গ্রামাণাং নবলক্ষঞ্চ কাঁঞ্ী পুরে প্রকীত্তিতম্‌॥ 


সপ্তম শতাব্দীতেও চীন পরিব্রাজক “হোয়েন সাং” দ্রাবিড়ের রাজধানী এই 
কাঞ্চী নগরী ৪০ লি বিস্তৃত দেখিয়াছিলেন। এক্ষণে কেবল প্রাচীন সাহিত্যে 
এবং প্রাচীন শিলালিপি প্রভূতিতে কাঞ্চীর পূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধির প্রকৃষ্ট 
পরিচয় পাওয়! যায় । 
কাকী পুরী ছুই ভাগে বিভক্ত__শিব-কাঁকী ও বিষু-কা্ধী। 
বিষুঃকাধ্যাং হরিঃ সাক্ষাৎ শিবকাঞ্চ্যাং শিবঃ ছবয়ম্‌। 
অভেদাছুভয়োর্ডক্্যা মুক্তিকরতলে স্থিত1। 
বিভেদজননাৎ পুংসাং জায়তে কুৎসিত গতিঃ ॥ 
স্বন্বপুরাণ বদরিকা শ্রযমাহাত্ম্যম্‌। 
বিষু-কাকী ক্ষেত্রে দ্বয়ং হরি এবং শিব-কার্চীতে শিব বিরাণ্ত করেন; 
'তেদবুদ্ধিতে তক্চিপূর্বক এই উভয় দেবের দর্শনে যুক্তি করতবাস্থ হয়) কিন্ত 


৩৬ পন্থা । [ নবপর্ষযায়, ৯২২, 


মেখহরের বিভে্ দর্শনে মানবের ফুতসিৎ গতি হইয়া থাকে । (খজবালীর 
অনুবাদ )। যেখানে শিব, সে থানেই শক্তি ; কারণ শক্তি শিব ভিন থাকিতে 
পারেন না, শিবও শক্তি ভিন্ন থাফিতে পারেন না। ব্আননরূপ হর এবং 
আনন্ধকূপিণী গৌরীর অভিন্নাভাব সম্বন্ধ ; তিলার্দ বিচ্ছেদ নাই, নিত্য 
মিল্নন। অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান্‌ উভয়েই এক । 

ন শিবেন বিন! শক্তির শক্তিরহিতঃ শিবঃ। 

অভিন্নাভাব সম্বন্ধ সুয়োরানন্দরূপয়োঃ ॥ 

তাই শিব-ক্ষেত্র কাঞ্ধীপুরীতে কানাখ্যা দেবী বিরাঁজমানা। কাধী দেশে 

দেবীর কঙ্কাল পতিত হয়। তাই কাঞ্চী একটা মহা পীঠ এবং সিদ্ধ ক্ষেত্রে । 

কাঞ্চী দেশে চ কক্কালে ভৈববো রুরু নামকঃ | 

দেবতা বেদগভাথ্য। ॥ 

তন্ত্র চুড়ামণি। 


বহীল-তজ্ত্রে কার্চীর ন্মবর্ণবিনিম্মিত কনককাধ্চী দেবীতর উল্লেখ 


আছে। 
কাঞ্চাং কনক কান্ধী হ্যাদবস্ত্যামতিপাবনী। 


৫ম পটল।॥ 
তোড়ল তন্ত্রের মতে কাঞ্ধী তীর্থ বিশ্বূপ মহাদেবের কটা-দেশ স্বরূপ । 
নাভি মূলে মহেশানি অযোধ্য। পুরী সংস্থিতা। 
কাঞ্ধী গীঠং কটাদেশে শ্রীহট্টং পুষ্ঠদেশকে ॥ 
ণম উল্লাস। 
মহালিঙ্গ তন্ত্রে ম্থাদেব দেবীকে বলিতেছেন,_- 
কাঞ্চী নগরমধ্যে তু মন্নাম জিপুরেশ্বরঃ ॥ 
কাঞ্চী কেবল হিন্দু তীর্থ নহে, ইহা প্রাচীন কালে বৌদ্ধ ও জৈনগণেরও 
তীর্থ ছিল। হোয়েন সাং বলেন কাধীপুরা ধন্মপাপ বোধিশ্বত্বের জন্মভূমি | 
তাহার ভ্রমণ কাল ৭ম শতাব্দীতে । এখানে কয়েক শত সংঘারাম এবং ১* সহস্র 
বৌন্ধ পুরোহিত ছিলেন এবং তৎকালে এখানে ৮* টা হিন্দু দেবমন্দির এবং 
কয়েকটা জৈন মন্দির ছিল। কাধ্ধীর তন্তবায়পল্লীর অনতিদুরে বেগবতী নদীর 
অপর পারে একটা প্রাচীন জৈন মন্দির এমনও বিস্তমান আছে) পুরা- 
বেতার '্পনুমান কদেন ইহা *দ শতাব্দীতে নির্টিত হ্ই্বাছিল। স্বাদশ শু পঞ্চ 
দন গভাষীয় চোকা 'রাজগরচেয় ও বিজ নগর রাঁজগখের গিলালিপি সমূহ 'খাই 


কান্তিক? কাক্ীপুরী । ৩৫৭ 


মন্দিরের ভিত্বিগান্রে সংলগ্ন আছে। এই সকল পিক লিপি পাঠে এই প্রাচীন 
জৈন মন্দিরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যান্প। 


(২) শিবকাক্ী-পৌরাণিক উৎপত্তি বিবরণ । 


কাঞ্যামেকাত্রমূলস্থঃ কামাখ্য। কামশাসনঃ। 
তপস্তস্ত্যাতিসংপ্লিষ্টে বলয়ে নাঙ্কিতোহভবম্‌ ॥ 
স্কনদ পুরাণ মহেশ্বর খণ্ডে অরুণ!চলমাহাত্মযম্‌। 
কাধীপুরীতে কামাধ্যার সহিত কামশীসন মহাঁদেব একাত্-মুলে অবস্থিত 
আছেন। এবং তপশ্চারিণী কামাথ্যা দেবীর সহিত অভিস-প্রিষ্ট 'দেব কাম-শাসন 
এই স্থানে দেবী কর্তৃক বলয় হ্বারা অঙ্গিত। কাঞ্ধীতে মহাদেবের পাঞ্চ- 
ভৌতিক মৃষ্তির মধ্যে অনাদি ক্ষিতিলিঙ্গ বিরাজমান। ক্ষিতিলিঙ্গ দেবী পার্বতী 
কর্তৃক গ্রতিঠিত । 
একদা! পার্বতী দেবী গ্রীতি বশতঃ জগদৃগুরু শঙ্করের পম্চাদ্‌দিক হইতে 
আগির! পক্মগ্ড কর দ্বারা তাহার নয়নত্রয় আবৃত করিলেন। দেবী পার্বতী 
পইছ। এক রম্য কৌতুক” এইরূপ মনে করিয়াই এই লীল! করিয়াছিলেন 
তমেব ভাস্তমন্থভাতি সর্ব্ং 
তেন ভাসা সর্বমিপ্ং বিভাতি । কঠ ২২---১৫ 
সুর্য চষ্ত্রাগ্সি জ্যোতিঃ পদার্থ মছেশ্বরের প্রভায় গ্রভান্বিত হইয়! প্রকাশ পাইয় 
থাকে । এই সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড মহেশ্বরের দীপ্ডিতে দীপ্তিমান। সুতরাং চস্রা, সূর্য্য 
এবং অমিরূপ মহেখরের লোচনত্রয় আচ্ছাদিত হইলে সমস্ত জগৎ তমসাবৃত হইল, 
জগৎ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল, গ্রহ নক্ষত্রাদি বিনষ্ট হইল, দেবগণ স্ফৃত্তিহীন 
হুইলেন, বেদের গ্রতিভ! বিলুপ্ু হইল, কোন জীবেরই অস্তিত্ব থাকিল না । সমস্তই 
যেন কেবল একমাত্র অবাক্তে অবস্থিত হইল (নাপি জীবাঁঃ সমভবন্ন ব্যক্তং 
কেবলং স্থিতম্।) মহেখ্বরের নিমিষার্ধ কালে জগতের ফোটা বৎসর অতীত 
হইল। অকালে এই তুবনক্ষয়কর দেবীর অন্ঠাকস কায দর্শনে প্রায়শ্চিত জন্ত 
তাঁহাকে মহাদেব তপস্তা করিতে আদেশ করিলেন। 
তম্মাল্লোকানরূপং তে প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে | 
বড় বিধো গদিতো। ধশ্ধবঃ শ্রতিশ্বৃততিবিচারতঃ | 
গ্বামিমা নাছুপাল্যেত হদি ত্যাজোহনুজীবিত্তিঃ ॥ 
পৃথ্থী চ সচল সৃাস্তপস। সফলা তখ। 


৩৫৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


স্ব পাদপল্লুসংস্পর্শাত্বত্তপোদরশনাদপি । 

নিরত্ুস্তি স্ব সারিধ্যাদদ ইট জাতমূপদ্রবম্‌॥ 

কর্মতৃমে স্তমাধিক্যহেতবে পুণ্যমাঁচর ৷ 

ত্বত্তপশ্চরণং লোকে বীক্ষ্য সর্বোহপি সম্ততষ্॥ 

ধর্মে দৃঢ়তরাং বুদ্ধিং নিবস্বীয়ান্ন সংশয়ঃ ৷ 

কৃতার্থয়িষ্যাতি মহীং দয়া তে ধর্মপালনৈঃ ॥ 

মহাদেব বলিলেন হে পরমেশ্বরি! অতএব সাধারণ লোকের স্তায় ( লোক- 

শিক্ষার্থ) তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ক্রতি স্থৃতি বিচারপূর্ব্বক 
প্রায়শ্চিভাদি বড় বিধ ধন্্ম কথিত হইয়াছে। প্রভ যদি এই সকল ধন্দ পালন 
না করেন, তৰে অন্ুজীবী নরগণ অবশ্তই তাহ পরিত্যাগ করিবে। তুমি তপন্তা 
ফ্রিতে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার তগস্তান্ব পৃথিবী প্রভূত ফলধতী হইবেন এবং 
তোমাক পাদস্পর্পে ও ভপন্তা। দর্শনে পৃথিবীর দুষ্ট উপদ্রব সকল তিরোহছিত হইয়া 
ধাইবে। অতএব কর্্রভূমির গৌরব বুদ্ধির জন্য, তুমি তপশ্চরণ কর। আব্ও 


দেখ লোক সকল তোমার তগন্তা। দর্শন করিম নিঃসংশয়ে ধর্ণে দুঢ়মতি হইবে, 
তোমার ধর্ঘম পালনে পৃথিবী ককতার্থ হইবেন। মহাদেব দেবীকে কা্ীপুরীতে 
তপস্তা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন- 
( শিবপ্রোক্ত কাঞ্চী মাহাত্ম্য )। 

অস্তি কাকী পুরী খ্যাতা সর্বভূতিসমন্থিতা । 

যা দিবং দেব সম্পূর্ণাং প্রত্)ক্ষয়তি ভূতলে ॥ 

যত্র তপ্তং তপঃ কিঞ্চিদনস্তফলমুচ্যতে। 

দেবাশ্চ মুনয়ঃ সর্ব বানং বাঞথস্তি সম্ততম্॥ 

তত্র কম্পেতি বিখ্যাতা মহাপাতকনাশিনী । 

বত্র স্থিতীনাং মধ্ত্যানাং কম্পতে পাঁপকোটয়ঃ ॥ 

তত্র চূতজ্রমশ্চৈকো রাজতে নিতাপল্লবঃ। 

সম্পূর্ণশীতলচ্ছায়ঃ গ্রস্থনফলপল্লাবৈঃ ॥ 

তত্র জপ্তং হুতং দত্তমনস্তফলদং তবেৎ। 

গণাশ্চ বিবিধাকার! ডাকিন্তো যোগিনীগণাঃ | 

পরিতত্বাং নিষেবস্তাং বিষুঃমুখ্যাস্তথা পরাঁঃ ॥ 
ছে দেবি! সর্ধবিভূতি-বিভূষিতা কাঞ্চী নায়ী এক পুরী জাছে। এ্ীপুরী 
ভূতলে সর্ব্ব দেবতাপূর্ণ স্বর্ণের সার প্রত্যক্ষ হয়। তথায় অতি অল্প মাত্র 


কাণ্ডতিক] কাধীপুরী। ৩৫৯ 


তগন্। করিলেও অনস্তফলপ্রাপ্তি ঘটে । দেব ও মুনিগণ তথায় সর্বদ! বাস 
করিতে অভিলাষ করেন। তথায় মহাপাতকনাশিনী বিখ্যাত কম্পানায়ী একটা 
নদী আছে। এ নদীর তীরে অবস্থান করিলে মানবগণের কোটা কোটা 
পাপ বিনাশ হয়। তথান্ব নিত্য পল্পবশালী এক আম বৃক্ষ আছে। উক্ত 
আশ বৃক্ষের সুশীতল ছাস়ায় যাহা কিছু জপ হোম ও দান কর। যায়, তাহা অনন্য 
ফলদায়ক হইয়া! থাকে। দেবতাগণ, ভাকিনী, যোগিনী এবং বিষু প্রমুখ 
দেবগণ উক্ত চুততরুর সন্নিহিত স্থান সকল নিত্য সেব! করিয়া থাকেন। 

শিবাপ্তায় গৌরী কাঞ্ধী তীর্থে আগমন করিয়া জটাবন্ধলধারিণী ও ভক্মবিভূষিত। 
তাপমী বেশ ধারণ করত কম্পা-সিকতা৷ দ্বার! পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্ম্মাপপূর্ব্বক 
কম্পা তটে যথাবিধি পুজা ও তপন্তা করিতে লাগিলেন। কিছু কাল তগন্তায় 
অতিবাহিত হইলে মহাদেব গৌরীর ভক্তি ও ্রকান্তিকত! পরীক্ষা করার জন্ত 
কম্পার বেগশালী প্রবাহ দ্বারা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিলেন । তাহার সখীগণ 
কম্পা নদীর প্রবাহ অত্যন্ত বদ্ধিত হইতেছে অবলোকনে নিয়মাসীনা অদ্বিকাকে 
কহিলেন, দেবি! বেগবতী কম্পার প্রবাহ সকলদিকৃই পরিপ্লীবিত করিবে, 
অতএব পুজা পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোথান ককন।” সথীর বাক্যে ধ্যানাবস্থিত| 
দেবী তগবতী নয়ন উন্মীলন করিয়। বর্ধমান কম্পাপ্রবাহে সৈকতলিঙ্গ লষগ্রাপত 
এবং তাহার তপন্তার বিদ্ব হইবে এই আশঙ্কায় চিন্তিত! হইলেন। কিন্তু বিনি- 
বস্তিত সর্ব্বকাম, ভগবচ্চিত্তপমর্পিত হইয়া তাঁহার ভজন! করিলে, সংসারের 
কোন বিদ্বাই ভক্তের অনিষ্ট করিতে পারে না। ভক্কির দৃঢ়তা পরীক্ষা জন্ত 
মায়াবিরচিত চিত তপস্তার বহুবিধ বিত্ন উপস্থিত হুয় বটে কিন্তু ভণবানের রুপায় 
ভক্তের সকল বিদ্বই তিরোচিত হয়। দেবী সথীগণকে কহিলেন__-তোমরা! 
সত্বর এস্থান হইতে চলিয়া যাও, আমি হস্ত দ্বারা দুড়রূপে শিবলিঙ্গ আলিঙ্গন 
করিয়। অনাকুল ভাবে অবস্থান করিব। এইক্ূপ বলিয়া অস্থিক শিঁধ- 
লিঙ্গকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া রছহিলেন এবং বেগশালী প্রবাহবেষ্টনে বেষ্টিত 
হইয়াও সেই লিঙ্গ পরিতাগ করিলেন না। 

জলপ্রবাহে যখন তাঁহার স্তনাগ্রভাগ নিমগ্ন হইল, তখনও তিনি ধ্যাননিবিষ্ট 
সবদয়ান্বাণিঞ্গিত সদাশিবকে ম্মরণ, বন্দন ও প্রর্ণাম করিতে লাগিলেন, তখন 
মহাদেব কহিলেন ঃ_ 

বিমুঞ্চ বালিকে লিঙ্গ: প্রবাছোহম়ং গতোমহান্‌ ॥ 
্বয়ার্চিতমিদং লিঙ্গং দৈকতং স্থিরটবভবম্‌। 


৩৬ পন্থা! [ নবপর্ধ্যায়, ৯৬২২ 


তবিস্ততি মহাভাগে বরদং স্থরপৃজিতস্ব৪ 
তপশ্চর্ধ্যাং তবালোক্য চরিতং ধর্ম পালনস্‌। 
লিং চৈতরমস্কু ত্য কতাঁ্থাঃ সন্ত মানবাঃ 
“ছে বালিকে! মহাপ্রবাহ চলিয়! গিয়াছে, তুমি লিঙ্গত্যাগ কর। তুমি এই 
স্থি্বৈভব ইসকত লিঙ্গের পূজা করিয়াছ অতএব হে মহাভাগে ! এই নুয- 
পুজ্িত পার্থিব শিবলিঙ্গ বরদ হইলেন, অর্থাৎ ইহার নিকট ধিনন বাহ! প্রীর্ঘলা 
করিয়। উপাসন!। করিবেন তাহার তাহাই সফল হইবে । তোমার তপশ্্য্য। 
«ও ধর্দ্পালন দর্শন ও শ্রবণ এবং এই লিঙ্গের আরাধনা করিঙ্! মানবগণ কৃতার্থ 
হইবেন।* 
অনৈধিতৈজসং বূপমহং স্থাবর লিঙ্গতাম্‌ ॥ 
এখানে আমি আমান জ্যোতি রূপ ত্যাগ করিয় স্থাবর লিঙ্গে পরিণত 
ছুইক্কাছি, তুমি গৌতমাশ্রম অরুণাচল তার্থে গমন করিপ্না তপ্ত! কর। তথায় 
আমি তেজোন্ূপে তোমার নহিত মিলিত হুইব।” শিবকাঞ্ধীর '॥কাঅনাথ 
ক্ষিতিলিঙ্গই মহাদেবী-প্রতিত্টিত স্থাবর লিঙ্গ । 
অদ্থিকা কাঞ্ধী হইতে গমনকালে তপস্তার্থ সমাগত দেব ধবিগণকে বর 
প্রদান করিলেন । 
ভিষ্ঠতাত্রৈব বৈ দেব! মুনয়শ্চ দৃব্রতাঃ। 
নিক্কমাংশ্চাধিতিটস্তঃ কম্পা রোৌধমি পাবনে ॥ 
স্ধপাপক্ষয়করং সর্বসৌভাগ্যবনর্ধষ্‌। 
পৃজ্যতাং দৈকতং লিঙ্গং কুচ কম্কপলাঞ্ইনম্‌। 
অহঞ্চ নি্চলং রূপমাস্থারৈত দ্দিবানিশম্‌ । 
আরাধয়্ামি মন্ত্রেণ মহেশ্বরং বরপ্রদম্‌ ॥ 
মত্তপশ্চরণালোকে মন্ধ ন্পরিপাঁপনাৎ । 
মললঙ্গদর্শনাচ্চৈব পিধ্যন্বষ্টবিভূতয়ঃ ॥ 
সর্বকামপ্রদানেন কামাঙ্ষীমিতি কামত্তঃ। 
মাং প্রপমাত্র মন্তক্তা লতন্তাঁং বাঞ্চিতং বরং ॥ 
ছে দৃঢগ্রত দেব ও মুনিগণ ! নিকমাধিঠিত হইয়া আপনার! পবিভ্ঞ' কষ্প- 
তীরে বাদ করুন্‌ এবং আপনার! সর্ব পাপক্ষ্কর সর্ব যৌভাগাবর্ধন মীর 
কুচকস্কণলাঞ্চিত এই: সৈকত লিঙ্গ পুজা করুন্‌। আমিও নিল রূপে অবস্থিত 
হইয়া দিবানিশি এখানে বরদ মহাদেবের আরাধনা করিব; আমার তপক্কা 


কা্তিক ] কাঞ্চীপুরী । ৬৬১ 


প্রভাবে ও ধর্ম পালন বশতঃ এইট লিঙ্গ দর্শন ও পুজন করিলে মনুষ্য অভিলধিত 
ধরশ্বধ্য, ও বিভূতি পাঁভ করিবে । আমি সর্ব কামনা প্রদান করি, আমার ভক্ত- 
গণ আমাকে কামদার়িনী কামাক্ষী জানিয়! কাঁমনাপূর্ব্বক অর্চনা করিলে অভি- 
লাধষিত বর লাভ ঝিবেন। 


(বঙ্গবাসী কার্য্যলয় হইতে প্রকাশিত স্কন্ন-পুরাণ মহেশ 
থণ্ড অকুণা-চল মাহাত্ব্য হইতে সংগৃহিত ।) 


(৩) পুরাতত্্ ও ইতিহাল। 


দাক্ষিণাত্যের বারাণসী কাঞ্চী অতি প্রাচীন মহাতীর্৫থ ও জ্ঞান বিজ্ঞানের কেন্ত্ 
স্থগ। পুরা কালে ইহা হিন্দু রাজগণের রাজধানী ছিল। এখানেও (কাশীর ন্যায়) 
মৃত্যু হইলে সদ্গতি লাভ হর এই বিশ্বাসে পপ্ডিতগণ বৃদ্ধবয়সে এখানে তীর্থ- 
বাস করিয়। াকেন। কাণীর স্ভাক় ইহা দাক্ষণাতোর প্রধান বিস্তাকেন্ত্র। 
এখানে বহু প্রসিদ্ধ সাধক পণ্ডিত ও কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও 
এস্থলে অনংখ্য ব্রাহ্মণের বাস। স্থৃতরাং দাক্ষিনাত্যের প্রত্বতত্তের অনেক 
সামগ্রী কাধীতে পাওরা যায় । মন্দিরে মন্দিরে প্রাচান শিলালিপি, গৃহে গুছে 
ভামদ্রানস্থচক তার লেখ এবং প্রাচীন পুস্তকাদি শাবিদ্কুত হইয়া নিত্যই কত 
বিশ্প্বিজড়িত লুপ্ত ক!হিনী আবিস্কৃত হইতেছে। ভিন্ন ভিন্ন যুগে কত বিজয়ী 
হিন্দু নরপতি দাক্ষিণাঁত্য জন্ন কগিয়। প্রথমেই মহাতীর্থ কাঞ্চী ধামে সমাগত 
হইয়া একাত্রনাথ ও ববদ বাজস্বামীর রাতুল চরণে তাহাদের মস্তক লুষ্ঠিত 
করিয়াছেন। তীর্থ গুরু ব্রাহ্মণগণকে ভূমি দান করিয়াছেন তাহার অসংখ্য নিদর্শন 
মন্বিরগাত্রে এখনও থোদ্দিত রহিয়াছে । শিবারতাব ভাষ্যকাব আচাধ্য শ্রীশঙ্কর 
ও শ্রীরামানুজ স্বামী, প্রেমাবতার মহা শ্রীগৌরাঁগগদেব, প্ীমাধবাচাধ[ 
প্রভৃতি যুগ্নাবতার ও ধন্দ্ধ সংস্কারক, প্রচীরক ও সাধকগণ, যখনই যিনি এই 
ভারতবর্ষে প্রাছৃভূতি হইস্সা তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান বা বিমল অট্হতুকী প্রেমের 
দ্বারা ভারতীয় সভ্যতায় ষুগাস্তর উপস্থিত করিয়াছেন, সকলেই উত্তরের বারা- 
ণসীর স্যার দাক্ষিণাত্যের কা্ধী তীর্ঘে আগমন করিয়! তাহাদের নত প্রচার 
করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যে তাহার বিপুল নিদর্শন বর্তমান আছে। প্রাচীন 
ইতিছাদে অন্থ্রাগী পাঠক এখানে অনুসন্ধানের অনেক নিষয় পাইবন। 

কাঞ্কী আত প্রাচীন নগরী । মহান্ভারতে এবং শ্রীমন্তাগধতের ১*ম 

চিএ 


৩৬২ পন্থা । [ নবপধ্যাক়, ১৩২২, 


স্বদ্ধের ৭৯ অধ্যায়ে বলদেবের তীর্ঘবান্র প্রসঙ্গে কাঞ্চীর (১) উল্লেখ আছে। 
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কাঞ্ধীরাজগণ পাঁওব পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রাচীন 
সাহিত্য এবং শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যাঁয়, কাঞ্চী কখনও পাণ্য 
রাজগণের, কখনও পল্লব রাজগণের, কখনও বা! চোল রাজগণের রাজধানী হয়। 
প্রবল পরাক্রাস্ত পল্লব রাজগণ, দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়! 
কাঞ্ধীপুরেই রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। থুষ্টীয় ৪র্থ ও «৫ম শতাব্দীর 
শিলালিপি পাঠে আমর! অবগত হই যে, সে সময় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দাক্ষিণাত্যে 
প্রবল হুইয়া৷ উঠিলেও তৎকালীন কাঞ্ধীপুরের পল্লব রাজগণ হিন্দৃধর্্মীবলম্থী 
ছিলেন। তাহারা যে সকল অনুশানন দ্বারা গ্রাম বঙ্ষণগণকে দান করিয়া 
ছিলেন সেই গ্রামগুলি পুর্ব্বে জৈন্গণেব অধিকারে ছিল। বোঁধ হয় হিন্দু- 
রাজগণ জনগণকে উচ্ছেদ করিম্বা সেই সকল গ্রামে ব্রাহ্মণদ্দিগকে স্থাপন 
করেন। (1002. 4১0৮৭ুঞগি 570), 287 ) খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাবীতে ২ 
পুলকেণী একবার কাঞীপুরের পল্লব রাঁজগণকে পরাস্ত করিম! কিছু দিনের 
জন্য কাঞ্চী অধিকার করিস্াছিলেন। খুষ্টায় ৭০ শতাবীতে চীন পরিব্রাজক 
ছিউ এন সিয়ং কাঞ্ষীপুর দর্শন করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। । 

তিনি লিখিয়াছেদ “কাঞ্ধী পুবী দ্রাবিড রাজ্যের রাজধানী, ইহা ৪* লি 
বিস্বীত। ভূমি উর্বারা ও শস্যশালিনী। অধিবাপিগণ বীর, সাহমী, সতাবাদী, 
বিদ্বান্‌ এবং ধান্মিক। সে সময় এখানে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং নিগ্র্থ অর্থাৎ 
দৈন, এই তিন দলই প্রবল ছিলেন। তথায় শত সংঘারাম, ১* সহত্র বৌদ্ধ 
পুরোহিত ৮*্টা (হিন্দু) দেবমন্দির এবং বহু নিগ্রন্থ ছিলেন। কাক্ী ধর্ম 
পাল বোধি-সত্বের জনুস্থান, এই জন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যতূমি মনে 
সঁরিতেন। তাই নানা দেশ হইতে বৌদ্ধ-যাত্রী এখানে তীর্থবাত্রায় আসিতেন। 
বোধিলত্ব ধর্পাল কাঞ্চীপুরের রাঁজমন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তিনি 
গুনিয়াছেন তথাগত শাক্যবুদ্ধ জীবিত কালে এখানে আয়! ধর্ম প্রচার করিয়া- 
ছিলেন। তাহার স্বৃতিচিহ্কের উপর অশোক রাজ যে লকলত্তপ নির্মাণ 


(১) ব্বদং দৃষট। যযৌ রামঃ প্রীশৈলং গিরিশালয়ং 
ভ্রবিড়েছু মহা পুণ্যং দৃষ্াত্রিং বেস্কটং প্রভুঃ 1১৩ 
কাঁদ কোকীং পুৰীং ক(ধীং কবেরীঙ সরিদ্বরাম। ১৪ 


কাঁণ্তিক ] কাঞ্চীপুরী। ৩৬৩ 


করিয়াছিলেন তাহা! তখনও বিগ্তমান ছিল। * খষ্টার় সপ্তম শতাবীর শিলা- 
লিপি পাঠে অবগত হওয়া! যা, সে সময়েও এখানে বৈষ্যবধর্ম্মীবলম্বী পল্পধ 
রাজগণ রাজত্ব করিতেন। অষ্টম শতাব্বীর এক শ্রিলাগিপিতে কাকী পুরাধিপ 
নরসিংহ বর্ম। আপনাকে শৈব বা মহেস্বরোঁপাসক রলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। 
টায় ৯ম শতাবীতে দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণ প্রবল পরাক্রাস্ত হইয়া উঠেন, 
চৌল রাজ কুলোতুলি কাঁফীগুর অধিকার করেন। তৎপুক্র অদগ্ড চক্রবর্তী 
কাঞ্চীপুরে চোল রাজ্যের রার্জধানী স্থাপন করেন। এই সময় ইহার! দাক্ষিণা- 
ত্যের অন্ান্ত রাজগণকে পরাভূত করিয়া সমস্ত বঙ্লোপসাগর-তীরবর্তী প্রদেশ, 
উত্তরে উড়িষ্যা হইতে দক্ষিগে সিংহল পর্ন্যস্ত অধিকার করেন। চোল সাম্রাজা 
বলিয়া! ইহার নাম হইয়াছিল “চোলমগুলম্‌?”। ''চোলমণ্ডলম্” শবেরই 
অপত্রংশ “করমণ্ডলম্‌* । চোল রলাজগণ এই গৌরবময়ী যুগেই তাহাদের প্রাচীন 
রাজধানী উরিউর ও তাঞ্জৌর হইতে কাঞ্ধীপুরে উঠাইয়া আনেন। 

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উতৎকালের হেশরীবংশীয় একজন রাজ। 
কার্চীপুর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিাছিলেন। তৎপরে ১৪৭৭ থ: ব্রাহ্মণ 
বংশীয় মুনলমান বাঁদস। মহম্মদ কাঞ্ীপুর অধিকার করেন। কাঁঞ্ীপুর কিছু- 
দিন ব্রাহ্মণবংশীপ্প মুসলমান বাদসাহেব অধিকারে থাকার পর বিজয় নগর 
সাশ্াজোর অধীশ্বর নরসিংহ রায় ব্রাঙ্গণবংশীয় মুসলমান নরপতির হস্ত হইতে 
উদ্ধার করিয়া হিন্দুসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। খুষ্টীয় ১৫ দণ এবং যোড়য 
শতাঁবীতে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অভ্যুদ্ন কাল। সে সদয় দাক্ষিণাত্যে 
মমস্ত হিন্দুরাজ। বিজয় নগরের সাম্রাজ্যের অধীনত স্বীকার করিতেন, তাহার! 
মুদলমান-অধিকৃত সমস্ত স্থানই উদ্ধার করেন। দাক্ষিণাত্যের মুসলমানদের 
পময় অনেক মন্দির লুণ্িত ও ভগ্ন হইয়াছিল। বিজয়নগর রাজ! এই সক 
মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং দেব-সবার জন্ত অনেক ভূমি দান করেন 
এবং গবিষ্যতের বিধন্মিগণের আক্রমণ হইতে মন্দিরগুলিকে রক্ষা কর্রীর 
জন্ত মন্দিরের চতুর্দিকে ছূর্ভেষ্ভ দুরারোহ ছুর্গবৎ প্রস্তর প্রাচীর এবং ছূর্গদ্বারের 
উপর মনোহর গোপুরম্‌ সমূহ নির্শাণ করেন, দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ মন্দিয়ের 
সুদৃশ্য গোপুরম্‌ সমূহ এই বিজন্ন নগর সাম্রাজ্যাধিপতিগণেরই নির্পিত। নরসিংহ 
রায়ের পুত্র এবল পরাক্রাস্ত রুষ্ণদেব রায় ১৫০৮ থৃষ্টাৰে রাঞ্যাতিযিক্ত হইয়। 
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৩৬৪ পন্থা । [.নবপর্ধ্যায়। ১৩২২, 


১২১৫ শ্রীষ্টাৰে কাক্ধীপুত্ধ দর্শন করেন তিনি কাঁঞ্ধীপুরের বিখ্যাত শতত্তত্ত- 
মণ্ডল এবং গোঁপুরম্‌ নির্মাণ এবং অনেকগুলি মন্দির সংস্কীর করাইয়াছিলেন। 
বিষ্ুমন্দিরগাত্রে ১৪২৮ শকে খোদিত তাহার অন্ুশানন পাঠে জানা যায় ষে 
তিনি বিষ কাঁধ্চীর প্রসিদ্ধ বরদরাজ স্বামীর মন্দিরের বায় কারণ ১১০*. 
শত টাক! আয়ের কতিপয় গ্রাম এবং পুল্লিকেট বিমানের জন্ত ১ সহত্র স্বর্ণ- 
মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। ১৬৪৪ গ্রীষ্টার্ষে বিজয়নগর সাআজা যবনরাজ 
কর্তৃক বিদ্ধস্ত হইলে, কাঞ্ধীপুর গোলকুণ্ডার মুসলমান বাজের শাসনাধীন হয়। 
তৎপরে ইহা! কখনও আর্কটের নবাব_-কখনও বাঁ ফরাঁপীগণের অধিকার- 
ভুক্ত হুইয়! কার্ণাটিক যুদ্ধর সময় বহু যুদ্ধবিগ্রহেব রঙ্গভূমি হয়। এই সমন ইহা 
কয়েকবার লুষ্টিত ও ভস্মীভূত হইয়াছিল। এই সময়েই কারঞ্চীর পুর্বব গৌরব 
বিনষ্ট হয়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্ধে ক্াইব ফরাদীদিগকে পরাতৃত করিয়া উহা 
অধিকার করেন। ১৭৫৯ খৃঃ পর্যন্ত কার্ণাটিক সমরেক সময় কাঞ্ধীর মন্দিরের 
প্রাচীরবেষ্টিত স্থানসমূহ ইত্রাজদিগের সৈশ্যনিবাসে পবিণত হইয়াছিল! 
১৭৮* খুঃ হাইদার আলী ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল বেলীকে রণে পরাণ্ত 
করিয়। কাক্ধী লুণ্ঠন করিতে আসিলে, ব্রাক্মণেরা দেবতার উৎসব মস্তি, আভরণাদি 
রক্ষা করিবার উদ্দেশে চারিপার়াব উপর মৃতদেহের মত সাজাইয়! ত্রিশিরা 
পল্লীর অন্তর্গত উদ্দেয়ার পলেয়ম নামক স্থানে পাঠাইয়া দেন। কামাধ্যাদেবীর 
ব্ণমুর্তি তাঞ্সোরের মঙ্তাবাহী রাজার নিকট তৎকালে প্রেরিত হুইয়াছিল। 
হাইদার আলী কাক্দীতে উপস্থিত হুইলেন, ব্রাহ্মণের একটা মণ্ডপকে মূল মন্দির 
বলিয়! দিলেন। এবং তাঁহার মনে বিশ্বাস জন্মাইবাব জন্য খুব ধূমধামে এ 
মণ্ডপে উতৎনব করিয়া! দেবপুজা করিতে লাগিলেন। হাইদ্বার এই মণ্ডপ 
ভঙ্গ করিয়। মস্জিদ বানাইয়া দিলেন। একা অ্রনাথের মন্দিরের নিকটেই এখনও 
এই মুসলমান মস্জিদ দৃষ্ হয়। এই সমর ১৭৮১ খ্রীষ্টান্বে কাঞ্ধীর যুদ্ধে 
ইংক়াজ সেনাপতি কর্ণেল বেলীকে পরাস্ত করিয়৷ হাইদার আলী আর্কট এবং 
আর্কটের অধীনস্ত কাঞ্ীপুরী অধিকার করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাবে কার্ণাটিক 
নবাঁবের রাজ্যের সহিত কাক্ধীপুরীতে ইংরাজাধিকার প্রতিঠিত হয় । 
ক্রমশ:-.. 
শ্রীপান্নালাল সিংহ। 
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রমণী চিরকালই গৃহিণী। অঘটনঘটনপটীয়পী প্রকৃতিরূপিণী বরবর্ণিনীগণ 
নিরস্তরই সর্বগুণে পরিপূর্ণা। প্রয়োজনানুসাবে গুণসমূহ যখন ত্বঙ্গায়িত হুইয়। 
উঠে তখনই পুরুষগণ তাহা দেখিতে পায় ও বিমুগ্ধ হয়, তাই, পাঠক, খর দেখ 
বরবণিনী শুদেহা কেমন গালভর! পাঁনে লাল হাণ্স ছড়াইয়, ব্যজনী-হাতে 
গজেন্দ্র-গমনে পতির বিশ্রামপাঁলক্ব-সন্গিধানে উপনীত! ! ধর্মী মধ্যান্ক ভোজনের 
পরে অর্দশার্িত অবস্থায় পর্যান্কে সমাসীন, ন্ুুদেহা তাহাব চরণসমীপে বসিয়া 
বীজন করিতেছেন। নবীন পাঠক। ভাদ্রের ভরা গাঙ্গে এমন মধুব লহরী-লীল! 
দেখিলে তোমাপ কি মনে হয় বলসদেখি? তাযাই হোক) শ্ধর্শা প্রধান 
ংসারী, তাহার পক্ষেও গ্রকৃতিরূপিণী ললনার এই বিলাসতরঙ্গের মর্দ্দানুধাবন 
বড় সহজ হইল না। তিনি এই মাত্র বুঝিলেন যে স্থদেহার এই 
প্রমোদোৎফুল্ল হাসির অস্তবালে কিছু না কিছু একটা উদ্দেশ আছে! তাই 
একটু বসিকতার হাদি হানিয়৷ বলিলেন 'ভাটী গাঙ্গে যে জোয়ার ফিরে এলো! 
দেখছি, সুদে! ?” 

স্থদেহা। আমার একটা বিশেষ অনুরোধ আছে; আপনাকে ত!, 
রাখতেই হবে। 

সুধর্মা। কি অন্থুরোধ বল। 

ন্ুদেহা। আপনি আর একটী বিবাহ করুন) সন্তান হয়ে আমাদের বংশ 
রক্ষ! হউক । 

সুধন্্া। সেকি? 

সদেহা। সেকি--কেন? 

সুধর্পী। একবার কি পরীক্ষা দেবি! আজও কি তুমি আমার মন বুঝিতে 
পার নাই !! 

সৃদেছা। লা নাথ। শ্রভো ! এ পরীক্ষা নয়! আমি মর্শে মর্ধে আপনার 
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গরবৰে গরবিণী দা'পী তাই এ আমার মর্ম্ববাণী; এই আমার প্রাণের ভাষা, 
স্বামিন্‌! 

সুধন্মী। অস্বি প্ররুতিনূপিণী নারী, তুমি যে আমার প্রক্কৃতিম্থরূপ, এ 
তোমার কেমন অনুরোধ, সতি ! 

স্থদেহা। পতির পুকুযার্থ সিদ্ধির জন্তই যে নারীর প্রয়োজন; আপনি 
তা বিস্ৃত হচ্ছেন কেন ? 

জুধর্দা। ভাল, আমার দারাস্তর গ্রহণে তোমার কি সুখ হইবে? 

সুদেহা। স্বামিন্‌, দেবতা ! প্রভো ।! তোমার পূর্ণত্ব দেখা রমণীর ভাগ্যে 
হয় কৈ, কোন্‌ রমণী ভর্তার পূর্ণত্ব উপলব্ধি কবিতে পারিয়াছে বা পারে? 
আমার ক্ুদ্রত্ব দিয়া যে তোমার দেখি তাতেই আমি ভরপুর । তাই তোমার 
একটা ছোট্ট ছবি--তোঁমার অতুল মহত্বের একটা ক্ষুদ্র গ্রতিবিষ্ব দেখিতেই 
আমার সাধ! আমার সপত্বীগর্ভজাত আপনার পুত্ররূপ প্রতিকৃতি দর্শনেই 
আমার তৃপ্তি ও শান্তি) আমি তাহাতেই স্থৃধী, আপনার বংশ রক্ষাতেই 
আমার সুখ! মহান্) তুমি কথনও আমার হইবে না, হইতে পারিবে না, থে 
রমণী প্রক্কৃতি হইয়। পুরুষকে আপন করিতে চাহে__সে ভ্রান্ত, সে অতি নির্ব্বোধ, 
পুরুষের পদে আপনাকে বিন! মূলে বিক্লীত করাই নারীর ধর্ম, প্রকৃতির 
প্রক্কতিত্ব ; আমর! নারী তুমি পুরুষ, আমরা পুরুষের প্রেমে ডুবিতে পারি। 
মজিতে পারি, লীন হইতে পারি, পুরুষের অন্তরে লীন হওয়াই রমণীর পরম 
গতি ও চরম লক্ষ্য ; তাই নাথ, তোমার পুত্রবূপী ছোট ছার়াটুকু লইয়! খেলা 
করাই রমর্ণীর সংসারন্থথের পরম আদর্শ, আমাকে সেই ম্বথ সাধন হইতে 
বঞ্চিত করিও না গ্রভো); তোমার প্রকৃতি তার প্রাকৃতিক খেল! খেলিতে 
চাছে, সে তার থেলা তোমাকে দেখায়, তুমি গুধু একটা বার তাহা! দেখিবে 
তাহাতেই তাহার পরম সখ! 

সুধা । প্রিয়ে, এখন যাহা বলিতেছ কাজে তাহ! ঘটবে কি? 

হুদেহা। কথায় আর তাহা কি প্রকারে জানাইব প্রাণের দেবতা! 
ভুমিত আমার মর্দ্দবাণী বুঝ নাথ! তাই বুঝিয়! আমার এই অনুরোধ 
রক্ষা কর। 

সুধন্থ্া। সুদ্েছা, সংসারে সকল বিষয়েরই কাল্পনিক উচ্চ ভাবটুকু কার্ধ্য- 
ক্ষেতে থাকে না, জগতে যথার্থ তাহার ভাল মন্দ সর্বভাব লইয়াই ফুটে ) মাক 
এখন যে কাল্পনিক সপত্বী-তনয়কে একাস্ত আপন পুর বলির ভাবিতেছ গয়ে 
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যখন যথার্থই সপত্বীকে পুত্রবতী দেখিবে, তখন হয়ত তৃমি সপত্বিঘ্ধেষ বশতঃ 
বিহ্বল ও জ্ঞানহার! হইয়। যাইবে । 

স্থদেহা। আমি আপনার সমক্ষে শপথ “করিয়া বলিতেছি সপন্বীর দাসী 
হইয়! থাকিলে আমি সুখে থাকিব। 

স্ধন্্মা । তুমি যথার্থই তাহাতে সুখী হইতে পারিবে? 

স্থদেহাী। আমি সত্যই বলিতেছি আমি তাহাতে সুখী হইব। যাহাকে 
আপনার সহিত বিবাহ দিব মে আমার সহোদরাত্মজ যুশটা; সে আমার 
অতিশর স্সেহের পাত্রী। আমরা দুইজনে ছুইটী সাগর-সম্প্রাপ্ত তটানীর স্তার 
আপনার সহিত মিলিয়া থাকিব; আমাদের পরস্পর বিরোধাশঙ্কাম় আপনি 
নিশ্চিন্ত থাকুন। 

সুধন্মাী। ভাল, তুমি যদি তাহাতে সুখী হও তবে তাহাই হইবে। 

সদেহা মনে মমে অতিশয় আনন্দিতা হইলেন। “ভাবিলেন যুস্মার পুত্র 
হইলেও যে ফল, আমার হইলেও সেই ফল। স্ামীব প্রতিকৃতি বলিয়াইত 
পুত্র প্রিয়, তা আমার গর্ভজাতই হউক বা পরের গর্ভজাতই হউক! আর 
যুশ্মা_ পেত আমারই, তাহাতে আবার হঃখ বা আশঙ্ক]। কি?' সুধা ভাবিলেম-- 
স্থদেহা সম্ভতির জন্য উন্মত্ত হইয়াছে । আহা& সুদেহের শ্বঙাবকি সরল! 
তাত! না হইলে কে কোথায় সাধ করিস স্বামীর পুনরোদ্বাহে বদ্ধপরিকর হুইক়। 
থাকে ? স্বামী দিয়া, পুব্রদিয়া, পবকে সুখী করিয়া তুমি সুখী হইবে? তোমার 
স্থথের আদর্শ কত উচ্চ! ধন্ত রমণি। ত্যাগ সুখের ধে উচ্চ আদর্শ লইয়া! তুমি 
নংসারের মোহময় রঙ্গালয়ে আনন্দের অভিনয় করিতে বসিক্নাছ, অনেক কানন- 
বাসী যোগীর পক্ষেও তাহা অতীব ছুলভ। নারীরপা প্রকৃতি আন্নের এই 
আদর্শে ইত তুমি জীবকে সংদারের মোহময় পঙ্কিল হদ হইতে উচ্চতার আননের 
মন্দিরে উত্তোঙন কর। ধন্তা নারী, ধন্ত তোমার সঙ্কল্প, ধন্ত তোমার প্রতিজ্ঞ! । 

(৪) 

জুধম্মীর সহিত বুশ্মার পরিণয় স্ুসম্পয় হুইয়! গেল। আনন্দের উচ্চ 
কোলাহুল.মুখরিত হুলুধ্বনির মধ্যে স্ুুদেহ! সপত্বীকে বরণ করিয়। গৃহে তুলিগেন। 
সুধন্থা সুদেহার সরল অপরিমেয়্ আনন্দ ও উৎসাহ দর্শনে বিন্মিত হইলেন। 
তাই নবপরিণীতার প্রথম ৰাসরশধ্যায় নবৌটার প্রতি পতির প্রথম উপদেশ 
এই যে ভিনি যেন তাহার শ্বপত্বীকে জ্যোষ্টা সহোদরার ভার দেখেন ও তাহার 
খা 'ুত্ত। থাকেন, কোনও মতে ইহার অন্তথা না হর। যুণ্টা ভাবিলেন 


৩৬৮ পন্থা] । [ নবপর্য্যায়, ১৪২২১ 


উষ্থীকে যে আমি ভাঁলবাপিব ও সম্মান করিব ভাহাঙ স্বাভাবিক; তাহা 
আবার বলিতে হইবে কেন? 

শীস্তণীলা যুশ্মার রূপ, গুণ বর্ণনার বিষয় নভে, উহ! প্রতীতি ও অনুভবের 
বিষয়। কথায় প্রকাশ্ত নয় তথাপি কোতৃহলাক্রান্ত জিজ্ঞান্থর মনোরঞ্জনের জন্ত 
এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, যুশ্মা! স্ুকবির পুণ্যময়ী কল্পনার মুর্তিময়ী 
প্রতিকৃতি ; সাধু হৃদয়ের মন্দ্রগত ধর্ম্ভাবের স্যায় স্বামী দেবতার একাস্ত 
অনুযাগিণী। স্বামী তীগার সর্বঙ্গধন, মন্মের মন, আমির আমি সমক্ষ্য ভগবান। 
সুদেহার স্বামী তাহার সংসাঁরর সম্বল, কল্পের নিয়া, ধর্ষনের অবলম্বন, সে 
স্বামীকে লইয়া সংসারে সংসারী সাজিতে চাহে, আর যুশ্মা শ্বামীতে ভগধৎ 
জ্ঞানে আপনাকে নিঃশেষে ডুবাইয়! মিয়া মরিয়| থাকিতে চাহে । পাঠক ! 
ইহ! হইতে ম্ুদেহার চরিত্রকে যুন্মাব ও যুশ্বার আলোকে স্দেহার 
পরিচয় আপনারা নিলে বুঝিয়া লউন; অধিক বলিবার সাধ্য লেখকের 
নাই। 

পতির নিয়োগানুসারে যুশ্মা প্রতিদিন একশত একটা করিয়! শ্িবালিজ 
নির্মাণ করত অর্চন ও বিসঞ্জন কাবতেন। ইহা তীহার নিভ্যকর্্। যুশ্বা 
যখন একাগ্রমানসে দেবাদিদেবের পূজা! করিতে বদিতেন, তখন তাহার নব- 
যৌবনোস্তািত অলৌকিক লাখগ্ানস্ভার তক্তিভ'বে অনুপ্রাণিত হইয়া এমনই 
অপূর্ব জ্যোতির্ময় পবিত্র শোভা সম্পন্ন হইত যে ভাঙা দেখিয়া সকলেই বিশ্মিত 
ও মোহিত হইত; অতি বড পাপিষ্ঠও সেই পার্থিব কূপের নিকট অবনতশির 
না হইয়া থাকিতে পারিত না। যুশ্মাব দেহে যত্র জাছে বিলাস নাই, শ্বামিস্থথে 
আনন্দ আছে আশক্তি নাই , অথচ যুশ্মা স্ুখী-সদাই প্রসন্ন_-পদাই হাসি হাসি 
মুখ; সে নিরন্তব আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া! আনন্দে মগ্প। সে 
আনন্দের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে , তাহার আনন্দ কোনও বন্ত, কোনও 
ব্যক্তির অপেক্ষা করেনা। প্রফুল্ল কমলেন গায় হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা 
সবিতার প্রেমে বিকশিত, দূপে ও সৌরভে পিপাস! বিহীন, অথচ তাহার রূপে ও 
মৌরভে সকলেই পরিতৃপ্ত । আবাল বৃদ্ধ প্রতিবাসিগণ যেই একদিনের জন্যেও 
তাঙার সহিত আলাপ করিত সে কখনই তাহাকে বিন্থৃত হইতে পারে নাই। 
তীঙার পতিপ্রেমে চঞ্চলতা বা উদ্বেলতা নাই 7 মধামুসদ্েব গন্ভীর গ্রশাস্ততাঁর 
তায় উচ্ন৷ এক বিশাল আনন্দের আধার, তাই যখন যে কেহ ভাঙার সমীপব্ত্থী 
হইত দে সেই আনন্দ-শীকরল্পর্শে শীতল হইয়। ক্ষণকালের অন্ত জগতের 
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তাপ বিশ্বৃত হইত ও সেই অতিনব অনিন্দের আোতে জীবনের এক নূতন গতি 
অনুভব করিয়া তাহার অনুসরণের নিমিত্ত আকুল হুইপ! উঠিত। 

স্বামী যুশ্মাকে যাহ! উপদেশ করেন তিনি তাহাই সুচার রূপে শিক্ষা 
করেন। সুধন্মা দেখিলেন যৃশ্মাতে যে সকল গুণ বর্তমান স্বর্গের দেবতাতেও 
তাহা ছুলভ। সুতরাং গ্রধন্শীর মন সহজেই তাহাকে একান্ত ভালবাসিতে 
লগিল। এই প্রকারে পূজা আহিকে ও পতি-সেবা ও সুপ্ধেহার বত্বে 
তাহার দ্রিনগুলি পরম স্থুখে কাটিয়া যাইতে লাঁগিল। এক লক্ষ শিবপূজ। 
মল্পন্ন হইলে যুশ্ম! দেবাদিদেবের অনুকম্পায় সুদেহার চির রপ্তিত ও পত্ভির 
আনন্দবদ্ধন পবিত্র গর্ভ ধারণ করিলেন । তদ্র্শনে সুদেহা পরম আনন্দিতা 
হইলেন; সেই আনন্দ প্রবাছে অধিকাংশ সময্প তিনি স্বক্ংই অজাত জাতকের 
স্বকুমার ভাব সমূহের অন্ুধ্যানে অস্তঃসত্বার সুখান্ুভব করিতেন। স্ুধর্মা ও 
গ্রতিবাসী বান্ধবগণ ভবিষ্যতে বংশধরের আগমন সুচনায় আনন্দিত হইলেন। 

ধথ| সময়ে যুশ্নার সন্তান ভূমি হইল। তখন আর তাহাদের আনন্দের 
সীমা রহিল না। দেহ ও মনের ন্যায় পবস্পর প্রীতিস্থত্রে সুনিবন্ধ সপত্ী়্ 
গ্বামিসেবায় ও সগ্ভান পাপনের নির্মল স্থথে ভাসিতে লাগিলেন) নুধর্মা 
ভাবিলেন--“ভগবানের এত দয়া, অহো এ কেবল স্থুদেহার পুণ্যে !-ইহা 
স্থদেছার আশ্চর্ধা ত্যাগের ফল।” বাস্তবিকওত তাহাই । 

মনের মত সেবাপরান্ণ বিশ্বাসী ভৃত্য বা স্বেচ্ছাচারী ছুর্দাস্ত প্রভু আর 
দ্বিতীয় নাই। তাই শান্্রকারগণ বলিয়াছেন “মন এব মন্ুষ্যাণাং কাঁরণং বন্ধ 
মোক্ষয়োঃ, বুদ্ধি ও বিবেচনার অধীনে থাকিয়া মন যে প্রকার আশ্চর্য্য কার্ধ্য 
সাধন করে কুত্রাপি তাহার তুলনা! নাই) সেই মনই যখন বুদ্ধি ও বিচার 
শক্তির উপরে প্রতৃত্ব লাভ করে তখন সেই স্বেচ্ছাকারী বিপথগামী মন যে 
শত সহ বিপদ আনয়ন করে তাহারও ইয়ত্ব। হয় না। তাই যাহারা মনের 
বশবত্তী হইগা কর্ম করে, তাহারা যেমন ভালও করিতে পারে, মন্দও করিতে 
পারে, কারণ মনের মত অস্থির ও চঞ্চল আর দ্বিতীয় নাই। সংসারে যত 
কিছু পাপ ও ছৃষ্ষণ্ম তাহার সমুদয়ই মনে উৎপন্ন হয় ও মননেই পুষ্ট হয়। 
যাহারা বুদ্ধি ৪ জ্ঞানের বশবন্তাঁ হইয়া ছিতাহিত বিবেচনাপূর্বক স্বার্থ ও 
অভিসন্ধিশূন্ঘ প্রেমের বশে কর্ম করেন, তাহাদের কর্মই সতত শ্রেষ্ঠ ও মঙ্গল- 
প্রদ হইয়া থকে । মন সততই চঞ্চল। এখন তৃষ্ণা আছে, তাই জল মিষ্ট, 
কিন্তু পরক্ষণেই তৃষ্ণা মিউগ্জা গেলেই আর জল ভাল লাগে না। আজ রোগ 

তু 
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তাই ওুঁধধ ভাল ও গ্রহণীয়, কাল রোগের অবসান হইলেই আর ওষধ গৃহে 
থাকে না, তাহা বর্জনীয় হইয়! যাঁয়। ইন্জরিয় ও বাসন! তৃপ্তির জন্ত এখন 
যাহাকে বড় আদর করিতেছি বড় আপন ভাবিতেছি, ইন্দ্রিয় বুত্তি শিথিল 
হইয়! পত়িলে পরক্ষণেই তাহাকে দ্বণ!' ও তাচ্ছীল্য ভাবে প্রত্যাধ্যান করিয়া 
থাঁকি। অসংযত বাসনাভিমুখী মনের খেলা এমনই চপল। কিন্তু ধন্ত ভগবান! 
ধন্ত তোমার খেলা ।। এই প্রতীরণাপরায়ণ মন এ্টরূপ প্রবঞ্চনা করিতে 
বাইয়াও অনেক সমক্জে প্রেমের ফাসি গলায় পড়িয়া স্বার্থত্যাগ ও পরার্থ- 
পরতা প্রভৃতি উচ্চ ধর্মে দীক্ষিত হয়। তখন "অতি চাঁলাকের গলায় দড়ি” 
পড়ে। আবার কখনও এই প্রতারণায় দণ্ড পাইন্প! প্রকৃত পথ দেখিতে 
পায়। ভগবান্‌ যে কাহাকেও পতিত ও পরিতাক্ত কবিয়া রাখেন না ইহাই 
সাহার দয়ার অপরিসীম ছূর্কবোধ্য মিম] | 
" সুদেহাই ঘরণী গৃহিণী । শ্লদেহাই সকল গুহকর্্ম করেন, যুশ্মাকে কিছুই 
করিতে পেন না, সে কেবল স্বামী সেবা ও দেবারাধনাতেই নিমগ্ন, সধর্মার 
পত্বী ভাবটা যেন যুশ্াা ও সুদেহাতে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহার সংসারে 
প্রয়াগক্ষেত্রে গঙ্গ! যমুনার স্তায় বিরাজ করিতেছে । স্ুুদেহ| তাহার দেহের 
হ্যায় সংসারে যাবতীয় ভোগ দ্বাবা সুধন্ধাব অপর প্রক্কৃতিরূপিনী বুশ্মার ও 
সুধশ্ার সেব দ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিতেছেন , আর যুশ্ব! আপনার 
সুমধুর প্রেমভাব ঢাঁলিয়। টালিয়া স্বামী, সংসার ও লুদেহাকে মধুর রসে 
আপ্রত করিয়া রাখিয়াছে। পুক্র'ত স্থদেহারই ; স্ুদেহা নিজের প্রাণ, মন, 
আশা, ভালবাসা দিয়া আপনাব সর্বস্ব ছানিয়া তাঁহার অতি যশতনের রতনকে, 
ঠাহার প্রিয়তম পতির প্রতিবিস্বটাকে, বাঁড়াইয়া তুলিতেছেন। যুশ্বার তাহাতেই 
সুখ। পুত্র আধ আধ কথায় মা মা বলিয়া যুশ্মার কোলে উঠিণে যুশ্ম। যে সুখ 
পায় তাহা যত মিষ্ট লাগে, আবাব যখন স্থদেহার কঠালিঙ্গনপূর্র্বক তাঁহার 
প্রীতি-ভরা গোলাপ-কোরক সদৃশ ওষ্ঠাধরপুটে সুদেহার বদন-চুম্বন করে তাহা 
ষেন আরও মধুর আরও ঘন বোধ হয়। 

তাহার্দিগের লপত্বীসৌহার্্র এতই মধুময্ধ হইয়াছিল যে অনেক পতিসৌহা- 
গিনী রমণীও মুক্তকণ্ঠে এই প্রকার দপত্ী কামনা! করিতেন। 

কথায় বলে 'পাচ ফুলে সাজি । একমা ফুলে ডালি সাজাইলে তাহার 
বে শোভ। তাহ! অপেক্ষা নানা ফুলে সুসজ্জিত ভালির শোভ1 অনেক অধিক । 
সেই ক্ষেত্রে ভাল মন্দ সকলেরই এক একটা! স্থানীয় মাণ থাকে । পরম্পরের 
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গৌরবে গৌরবান্বিত কইয়া নিতান্ত হীন কুম্ুমও ভালির সৌনার্য্যসম্পদ্দের 
যথাযোগ্য অংশলাভে বঞ্চিত হয় না। দশের সহিত মিলিয়াই একের মান 
বাড়ে ভাল মন্দের সমাবেশেই সংসারের সংসারত্ব প্রতিষ্ঠিত। এখানে 
মন্দের ভূমিকায় দাঁড়াইয়া ভালর মর্ধ্যাদা যত বৃদ্ধি পায়, তেমনি উত্তমের সমীপ- 
বন্তিতার অধমের হীনতা জাজল/মান হইয়া উঠে। তড়িৎ বিশ্ববাপি হইলেও 
নবজলধর অস্কে তাহার দাঁমিনীচ্ছট! অতুল শোভা ধারণ করে। তাই সুধর্মীর 
প্রতিবাসী নরনারীগণের মধ্যে যাহার! শিষ্ট তাহারা যেমন স্থদেহ! ও যুশ্মায় 
প্রশংসা করিতেন ও ইহাদের এই সৌভাগ্যের চিরস্থাক্িত্ব কামনা! করিতেন, 
অন্তদিকে যাহারা আঁশষ্ট তাহারা ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ »ইত ও নিরস্তর ইহাদের 
বিচ্ছেদ্দের কামনা! ও চেষ্টা করিত। তাহার একটু কারণ ও ছিল। দুঃশীল 
ছুন্মুথ রমণীগণের পতিগণ সর্বদাই সুদেহা ও যৃশ্মার মিলনের উদাহরণ দেখাইয়। 
তাঙ্চা্দিগকে তিরস্কার কবিয়া বলিতেন “দেখ সতীনে সতীনে ঝগডার নামটা 
নাই আর তোমর! আপনা আপনি কন্দল করে মপ।”” এই লকল তীক্ষ 
বাঁক্যবাণ যাহাদের প্রাণে বিধিত তাহ্াবা মনে ভাবিত “ওদের কি মরণ 
নাই! আঃ সতীনের আবার ভাব 11,” বলিত “দেখবে গে। দেখবে+_-. 
“আগে আমে হক আঁটি, কীঠালে হক কোধ। তখনই সে জানা যাবে 
কার গুণ কার দোষ।” এখনত দেখিতে দেখিতে আমের আটি হইল-_ 
যুশ্মার সন্তান হুইল, বড় হইল, বিবাহের সময় উপস্থিত হইল, কৈ, এখনও ত 
কারো দোষ গুণ বুঝা গেল না? পাঠক, সবুরে সব জানা যায়। সময়ের 
ফের এসেছে বটে কিন্তু বায়ে যায়নি'ত। 

হুদেহার পুত্র--স্থদেহার পুত্রই বলি, কারণ সংসারে তাহা'র সহিত পুত্রের 
যতটা! নৈকট্য যুশ্মার সহিত ততট! নাই-_বয়ঃপ্রাপ্ত হইল। বিগ্তাভান ও 
উপনয়নাদি হইল, গুরুকুল হইতে সমাবর্তনও হইল এখন সে বক) শাস্ত্রে 
তাহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছে, বিদ্যায় তাহার চরিত্র ভূষিত হইয়াছে, বিনীত 
ব্যবহারে তাহার সকল কার্ধা, বাক্য ও মন মধুর হইয়াছে। কাযেই পুত্রের 
অন্থরূপ বধূ লইয়া ঘর সংসার করিতে না পারিলে আশ্রাময়া সুদেচার সুখ সাধ 
কিসে ষিটে ! পুত্রের বিবাহই এখন ন্থদেহার প্রধান ভাবনার বিষয়। 

স্ুদেহ! একদিন গৃহুকাধ্যের অবসরে সু তাকাটার উপলক্ষে (নিজহস্ত নির্ণিত 
স্ক্রে যজ্ঞোপবীত প্রস্তত করা ব্রাহ্মণকন্তাগণের অবশ্ কর্তব্য ) পুত্রের বিবাহ 
চিন্ত। লইয়া বসিয়াছেন। জনৈক ব্ধীন্রসী প্রতিবসিনী সহসা ত্াঙার গৃহে 


৩৭২ পস্থণ । নবপর্ষযায়) ১৩২২, 


গ্রবেশ করিল; ইনি সুুদেহার গঙ্গাজল। গঞ্গাপ্ল সর্বসস্তাপহারিদী। কিন্তু 
এই গঙ্গাজল স্্দেহার পক্ষে কলের গঙ্গাজল, খুব টলটলে অর্থাৎ কেবল 
স্বোকবাক্যে তাহার মন ভুলাইতেই তৎপর-- নামেই গল্গাজল কাজে গঙ্গাজলের 
কোন গুণই নাই। পক্ষান্তরে স্ুুদেহা তাহার পক্ষে ঘ্বৃত লব্বণ, তৈল তুল 
তরকারীর পয়স! সাহাধ্যকারিণী কল্পতরু, স্ুতর।ং ভাপহারিণী গঙ্গাজল”ত বটেই। 

কাজেই সে সম্বন্ধে উভয়পক্ষ সিদ্ধ তাহ! বদ 'একপক্ষে বিশেষ ভাবে ও 
অপর পক্ষে প্রতিকূল তাবে পাওয়া! যায় তবে তাহাকে মনৈনগিক বলা যায় 
না; কারণ বিশ্বই পরস্পর প্রকুতীর লীগা। গঙ্গাজল গৃহে প্রবেশ করিলে 
স্থদেহ। গাত্রোখানপূর্বক তাহাকে বদিতে আসন দিলেন ও উভযে আমিয়। 
ক্ষণকালের জন্য পরম্পর নানা প্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। পরে সুদেহা 
কহিলেন-_ভাই গঙ্গাজল, আমার খোকার জগ্ত একটা ক”ণের সন্ধান কর, থোক। 
বেশ বড় সড়টা হ'ল এথন। 

গঙ্গা। কোথা! কার ছেলে গা? 

স্থদেহা। কেন যুশ্মার ! 

গঙগা!। তা” তার ছেলে বড় হল তাতে তোর এত মাথা ব্যথা কেন? 

ন্ুদেহা। (আশ্চর্ষ্যান্বিত হইয়া) সেকি কথা দিদি) আমারত আর 
নাই, এই যে আমার। 

গঙ্গা । মরণ আর কি। তাঁওকি কখলয়। 


স্থদেহা। কেন ?-- 
গঙ্গ।। এই কি বলি? ও কার ছেলে? 
সুদ্দেহা। 'যুশ্মার”। 


গঙ্গা । তবে, কই ক্সামার' বলতে পারলে না”ত। 

স্থদেহা। তা আর কি করে বলি। 

গঙ্গা। তবে,-ওই রকম! সতীন আর সতীগন পো কৰে আপন হয়। 

সুদ্দেহা। সে কি বলছ দিদি, বাছা আমার কত শ্রদ্ধা করেসে আম! 
বই আর কাকেও ফা বলে জানে না।-_ 

গঙ্গা । হ্যাগো হা, পোড়া কপাল আরকি? আমরাষে স্খ্যাতি করি 
সেকার সুখ্যাতি করি? যুশ্মার সুখ্যাতি কর্ি। কেন 1--লা গার ছেলে 
তার সোয়ামী, তাঁর ঘর তাঁর গৃহস্থি তারই লব) আমর! তোমাকে তাছান্স দাসী 
বলেইত্ত জানি । ভূমি তাদের অত কর, তা--মা, ব্ছবে না? 
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স্দেহ!। ডাঃ কার মনে কি জাবিনা__ত।” সতীন ও তেমন নয় ছেলেও 
তেন নয় ! 

গঙ্স।। তা" ভাই তোর মত হাব! মেয়ে আমি দেখিনি যাহ'ক। তোর 
সোয়্ামী কা'কে বেশী ভাল বাসে? 

স্থদেহা। ৩1 বোন, ঘুশ্মা হল ছোট, ওর ছেলে, হলে! কামার হ'লে! 
না_বুশ্মা সদাই পুজ! আহ্ছিক নিয়েই আছে। একবারে ভার ষনের মতন, 
তিনি ঠিক যেমনটা চান, তার চেয়েও বেণী তা হবে, তা বলে আমায়'ত 
আর অবত্ব করে না! আমার স্বারা তার ধাই সে টুকুর মকুলান হচ্ছে যুদ্থা 
ত তাই রুচ্ছে॥ তিনিও তাই মনে করেন আমিও তাই ভাবি আমরা ছুঙজনে 
তীর স্ত্রীর যেন ছুটী ভাগ,-_ আমি দেহ আর যুশ্া মন ! 

গ্র্গা। তা ভ্তাববে বই কি ভাই; তোমর! হ'লে ভাবের মানুষ কত ভাবই 
হবে! আমরা তাই মত 'ভাব তাব ডুমুরের ফুল” 'বুঝি না! আমর! মোট! 
মানুষ মোটা বুদ্ধিতে বুঝি। আল্ যুশ্মাই ঘরণী, গৃহিণী তার সোঘ়ামি তারই 
ছেলে তারই ত ঘর গৃহস্থালী সব। তোর গতর আছে গতর খা্টাচ্ছিস। তাই 
একমুঠ। থেতে দেবে না? তা” গেরগ্ত ঘরে ঝি চাকরাণী থাকেই খাটবার জন্য । 
তা! যখন বুড় হবি আর গতর খাঁটাতে পারবিনি তখন আর এ আদর থাকবে 
না; দুর করে তাড়িয়ে দেবে তখনই বুঝবি সতীন কত আপন হয়ে গাঁকে। 
বুঝবি লে৷ বুঝবি-- 


নিম তেত নিশিদ্ধ! তেত আরে! তেত খ(য়ে)র। 
তার চাইতে বেশী তেত সতীন পোয়ের ঘর ॥১৮ 


স্থদেহা। যাঁক ভাই, তোর কথ! আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা । 
গঙ্গা। তা৷ পারবে কেন! 'যাছ যস্তর পোড়ে গেছে, ছুটি চথ বুজে” । 
লোকে কথার বলে- 


ঢে'কিকে বুঝবে! কত--নিত্য ধান ভানে। 

আবোধকে বুঝাবে। কত ঘোধ ন্বাছি মানে ! 
এফেত সতীন, তার ছেলে হয়েছে ভ ধয়ে গেছে! তার আবার ভালবামা কি? 
জত আদর কিসের? অত পৃজা আহ্মিক কিসের ?-_অমনি গোলাপ ফুলের 
মত হাঁসি হাঁসি মুখখানি করেত তুই 'াঁর বেড়াতে জাঁমিল্নি, পারবিই বা কেন? 
তার ঘর, তার সংসার, তারইত সহ । তাই অত হাসি, জঙ্ঞ জাহলাদ, অত জাদর 


৩৭৪ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২৯, 


অত তালবালা, তুই এত থেটে রিম কেন? তোর কি? তোর ঘর না দোঁর্‌, 
ছেলে না গুলে, টেকি না! কুলে! ?-_ 

নুদেহা। আমি'ত তা এখনও ভাবতে পাবিনি-যুন্মা শুনবে; তুমি 
আজ ধাও ভাই, আমি একটু রকম বুঝে দেখি । আমার মাথাটা বড় ধরেছে । 

গঙ্গা । (মনে মনে) মাথাধরেছে, না, আমার ওষুধ ধরেছে। ( গ্রকান্তে) 
তা” যাই ভাই কিছু মনে ক+বো না। ভোঁমার সতীন, তোগাঁর সতীনপো! 
হাজার হলেও তোমারইত সব. আমর! কোথাকার কে 1- তবে কিনা 
মানুষকে হিত কথাই বলতে হয় 

এই প্রকার বাক্যালাপের পরে, পরম হিতকাঙ্খিনী গঙ্গাজল সুদেছার 
কক্ষ-কমুণ্ডলু ত্যাগ করিয়া বহির্গমন করিলেন) যাইতে যাইতে সাহার পর 
হিতৈষণার বৃত্তিটা এতই বাড়িয়া! উঠিল যে যুশ্মার গছে গমন ন! করিয়া মার 
তাহার উপায় রছিল না। যাঁও দেবী ছুষ্টা সরস্বতি , ধদি সতীর কিছু মাহাস্থ্য 
থাকে, যদি কায় মন বুদ্ধিতে শিবপুজার কিছু ফল থাকে, শ্পর্শমনি স্পর্শে 
লৌহের কাঞ্চনত্ব গ্রাপ্তি যদি সত্য হয়, তবে নিশ্চই দেখিতে পাইবে ষে তোমার 
কর কাঁলিঙ্কা-বিষ-হুষ্ট হলাহল-পূর্ণ হৃদয়-হুদে প্রেম-যমুনায় অমৃতময় বারি সঞ্চার 
হইয়াছে, তুমি (বধ দিতে যাইয়া! মতীর কৃপায় অমৃত লইয়া ফিরিয়াছ। 

(ক্রমশঃ ) 


সাধক সর্বানন্দ । 


ভৈরবী। 


সর্ব । পুশ! দাদ! দেখ ওই 
জননী আননাময়ি, 
কি রঙ্গে আইল নামি ত্রিলোকীয় মাঝে 
লয়ে জপমালা করে 
পুন্তিকা হস্তেতে ধরে 
ত্রিকৃট কন্দরে মাতা ভৈরবীর সাজে । - 
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ভব-ভয় বিনাশিতে 
রক্তাধর সু-হাঁসিতে 
চতুতূ্জ! দেবী পরি' স্রক্ত বদন,-_ 
গলে দোলে মুণ্ডমাল! 
ভালে শোভে শশিকলা 
স্থরক্ত ব্রিপুর পদ্মে করিয়া আসন,-_ 
নব-দ্বারাবতী পুরে 
গ্রকাশিত স্তরে স্তরে 
'পংক্তি' ছন্দ রূপে সর্ব ছন্দের জননী, 
খষিরূপে পান স্থৃত্তি 
শ্রীগরু দক্ষিণা মুর্তি 
ধরি অঙ্কে রাজেরঙ্গে বিশ্ব প্রসবিনী 
অদিতাঙ্গ আদি করি 
তৈবব ভ্বিপুর অরি 
অষ্টদ্ধারে দ্বার শিব মঙ্গল আলয়। 
দৈবীশক্তি দ্বারে দ্বাবে 
অন্বার অর্চনাতরে 
দাজাইছে কি স্ুচারু আজ্যস্থালিচয়্ 
একি ? প্রকাশ, বাদনা আর, 
ক্রিয়ারূপে স্থপ্রচার, 
ত্রিকুটের বীজভূতা ত্রিপুরা ভৈরবী? 
পরিয়! আস্থরী সাজ 
মাগো, তোর একি কাজ, 
এক ত্রন্গে বনুরূপে ছিন্ন কর সতি। 
হিরণ, রজত, অশ্ব 
মান্ধার যা ছাই ভক্মে 
ময় রূপে মায়াপুরী করিয়া গঠন । 
ত্রিপুরে, ত্রিপুর নামে 
বিরাজিছ সেই ধাঁমে, 
দৈতারূপে সঙ্গে লয়ে দৈতা অগণন ॥ 


পশ্থা। [ নবপর্যযায়। ১৬২২ 


নিষ্জর অমরগণে 
পরাজয় করি রণে 

প্রবল কঠোর দণ্ডে করিছ শাসন 
অসন-বসন হীন 
দীন দৈবশক্তি ক্ষীণ 

চিরমৃতা-ক্লেশে তপ্ত বত দেবগণ। 
নিজ্জিত বাসব স্তব্ধ 
আকাশ বছেনা শব 

স্পর্শে মাতরিশ্বারূপে না বন্ছে পবন 
বহ্ধি ভান তেজোহীন, 
বিশ্ব অন্ধকারে লীন 

বিরস সলিল তপ্ত বাপ শ্রশ্ববণ' 
গন্ধহীন ভূতধাত্রী 
মুহু-বিকম্পিত গান্তী 

বিচ্ছিন্ন পাংস্ত সে মহীক্ষুব সুচঞ্চল। 
অ্রিপুর ভৈরবি । 'তার 
একি লীলা মহাঘোর, 

বিধি বিষুঃ বূদ বন্থু লবাই বিহ্বল ॥ 
অস্থরেও মাতৃ প্রাণ 
শ্নেহ-সিন্ধু মুত্তিমান, 

মাতৃন্নেহ পারাবার সর্বত্র ছুলত, 
তারো শিরে পদহানি 
পিশাচ-রক্ষণ-গ্রানি 

ঘৃস্ত নির্দায়তা ভোরে মালে পরাতন ॥ 
জননীর স্লেছালয় 
স্তনভাগ স্ুধমক়্ 

অবিশ্বা নিরাশায় নাহি লেখ! শ্বাম 
যা'র দরশনে হট 
ক্ষুধা পিপাশায় ক্রষ্ট, 

নির্ভীক সরল শিশু সুখে করে পান ) 


কান্তক] 


সাধক সব্বানন্দ। ৩৭৭ 


সেই-- 


স্তন পান্র পুরি হায়। 

কামকটু মদিরাস়্ 
বাঁসনা-রঞ্জিত, উগ্র উজ্জ্বল চঞ্চল, 

মধুর অমৃত বলি, 

হাসিয়া দিতেছ ঢালি, 
আপন সন্তান মুখে তীব্র হলাহল ॥ 


মণির মালায় ঢাঁকি 
স্থত্রটি লুকায়ে রাখি+ 
বনু মন্ত্রে বু তন্ত্র খুলে ইন্ত্রজাল, 
বন্ছজীবে বহু বীজে, 
বু রূপে? ব্যাপি নিজে, 
দেখাও বিশ্বেতে দৃষ্বভীতির করাল ! 


সর্ববেদ প্রতিপাদ্য 
এক ব্রহ্ম পূর্ণ আস্ত ১ 
আত্মাতে অভেদ বুদ্ধি যে বিদ্ধ মহন 
বৃদ্ধি বহির্মখী করি 
বহু গ্রন্থে ব্যক্তকবি, 
সে বিস্তার বহুরূপে করিছ বাখান! 


পরাঁজ্যোতি ঢল ঢল, 
জ্ঞান ইন্দু নিবমল, 
কলা কল! বহুরূপে ছিন্ন করি তার 
রতন ভূষণ করি 
ললাটে রয়েছ পরি 
অথণ্ড সে জ্ঞান ভাও পূরিত সুধায় ॥ 


হাসিয়া মোহন হাসি 
পরায়ে+ মায়ার ফাসি 
জীবে বিশ্বে নাচাইয়া খেলায় মায়ার, 


৩৭৮ 


পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়) ১৩২২ 


অভয় বরদ করে 
বুঝাতে চাহ কি তারে 
“তোর এই লীলাখেলা, সর্ব সারাৎসার+। 
ঘটে বটে বটে তাই 
তাতে মাগো তুল নাই 
মায়া ময়ি, জ্ঞানময়ি জননী বরদে ! 
বাহিরে ভৈরবী লীল। 
অশেষ ভীতির খেলা, 
অন্তবে আনন্দময়ী তুই যে লারদে ! 
বাড়ায়ে অভয় কর 
সাপটিয়া কোলে ধর 
তোর এ খেলায় ভীত দীনার্ভ সস্তানে, 
শরণ আগত তারে 
বরদে। বরদ করে 
বর দানে তুলে লও আনন্দ সদনে। 
এ লীলা'ত মহা কুট 
অজ্ঞে় অপরিশ্ফ,ট 
নশ্বর গ্রপঞ্চ এই ইন্ত্রজাল মাঝে 
আনন্দ বাঁজলী রেখা 
সম, যাহ যায় দেখা, 
তাও তোর আননের ভাগারেতে রাজে ॥ 
মহাদেবী মহাস্ুরী 
সকল থেলাই তোরি ; 
মাবিস্তা, মহামোহা, স্মৃতি মেধা তুই 
অস্থুরেতে মহান্থুরী 
মহাশক্তি বলে তোরি 
ভ্রিপুরারী ধনুধরে দীড়ায়েছে ওই । 
ত্রিকৃট তাহার রথ, 
দৈবশক্তিগণ ঘত 
সে রখেক্স *সর্ধ” অংশ করেছে ধাপ 


কার্িক ] 
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সারথী হ'য়ে সে রথে 
মন্মথ-প্রগ্রহ হাতে 
ইন্জিয়-বাসনা-অশ্ব করি সংষমন, 
পদ্মযোনী প্রজাপতি 
যেন ভয়ে ভীত অতি 
ধরি অস্তন্মথী গতি আছে অবস্থিত 
সর্ধবাধার নাবায়ণে 
টানিয়া একত্র গুণে, 
পরাপর প্রাস্তছয় করিয়া যোঞিত 
শুদ্ধতম অহঙ্কার 
শঙ্কর সে রুন্াকার 
ভৈরব বৈষ্ণব ধন্থু করি আকর্ষণ 
একে রোধি ত্রিধাগতি 
স্থজন, প্রলয়, স্থিতি 
সুঙ্ষাগ্র প্রণব শরে পুরিয়া সন্ধান 
ত্রিধা ভিন্ন অবস্থিত 
পুষ্যালগ্নে সম্মিলিত 
ময়-দাঁনবের পুরী করিল দহন। 
হর-শরানল দগ্ধ 
সে পুরে ভাতিছে স্গিগ্ক 
শিখারূপে তোরি মূর্তি বিদ্যানন্ব-ঘন। 
বাগ্র'প প্রকাশ বিশ্ব 
যাহ! কিছু দৃশ্যাদৃশ্ত 
অক্ষর মাতৃকা বর্ণে তোরই মন্ত্রমল!। 
দ্ৰাব্যেতে, ক্রিয়াতে, কামে 
বিরাঁজিত বিশ্ব ধামে, 
কামরূপ মহাকুট সেও তোরি খেল । 
হ্বীংকারেতে মায়াবীজে 
কামরূপে সেক্সে নিজে 
মায়িক কামের ক্ষেত্রে বিরাজিত শিরে 


৬৮৬ 


পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়,১৩২২ 


বিপরীত ভাবে সতি 
বিস্তারূপ! পরাঁগতি 
লজ্জাবীজ রূপে যাও সহশ্রা+মন্দিরে। 
প্রকাশ ক্ষেত্রেতে মুখে 
কনর্প সাজিয়। সুখে 
এীধকারে বিরাজিতা মাতা গুরু-বীজে, 
বাহিরের বাক্তবিশ্ে 
দেখায়ে অনন্ত দৃষ্টে 
অন্তরে আনন্দময়ি গ্রকাশিছ নিজে । 
মন্থে আধাব করি 
কিম্বা পদতলে ধরি 
বাহ্‌ অন্তরঙ্গ দ্রই ভাবেতে শঙ্করি | 
ক্লীং বীজে কলতানে 
প্রেমেব উচ্ছল গানে 
কামকৃটে কাঁমবীজে বাঁজ কামেশ্বরি। 
আত্ম-পর নাশি এ যা” 
ধরিয়া মকর-ধ্বভা 
রাগুহো ক্লু বীজে মরম কন্দরে 
লীলায় ম1! লীলামগ্রি 
মীনকেতু রূপে ওই 
স্ত্রীং বীজে রাজিতে তার! হৃদয় মন্দিবে। 
সেই এক 'পরকাম” 
পএকোহহং বহুস্যাম” 
নানা রূপে বছক্ষেত্রে করিতে বিস্তার 
ভৈরবী রূপেতে অঙ্জি 
পরত্রহ্ষে ইচ্ছামযি 
পঞ্চকামে, পঞ্চপ্রাণে করিয়া আধার 
শক্তিন্ূপে পঞ্চবাণে 
বিস্তারিয়া পঞ্চস্থীনে 
জিলোকী ক্ষেত্রেতে খেল কিবা চমতকার ॥ 
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বহিষ্ধখে দ্রোং বীজে 
দ্রাবিণী শকতি সেজে 
মায়িক জ্ঞালেরে দিয়ে মন্তকে আধার, 
দ্রব্যবপে সমুদয় 
বিশ্বেকরি পরিচয়* 
দ্রবময়ি জ্ঞান-গঙ্গা নিজ বোধ ধামে 
প্রত্যাহাধ গতি ধরি 
সর্ব বিশ্ব এক করি 
আমিতে মিলাঁও সর্ব 'একোহহংঃ নামে। 
বদনে-উত্তম অঙ্গে 
বশিনী সাজিয়ে বে 
বশ কর বিশ্ব কাল-বীজ কলতানে, 
বাহিরে ছভাও দুরে 
পুন আন অস্তঃপুবে 
দুর হতে অন্তরঙ্গে ব্লীং মন্ত্র গানে । 
হৃদয়েতে মং বীজে 
উন্মা মাতরিশ্বা' সেজে 
বহির্দ্, খে বিশ্ব দশ্তে করিয়া মোহিত 
বিশ্ববিমোহন গানে 
মধুর বাঁশরী তাঁনে 
হৃদয় নিকুঞ্জপুরে করহ মিলিত । 
রং কীজে দহা'বলে 
বা ক্রিয়া ভাব ছলে 
বহিন্ধরথী জীবে টান বছর মাঝারে 
গুহাতম মন্ধে থাকি 
ইাবিয়া কি দিয়ে উকি 
টানিয়! ছানিয়া লহ মরম আগারে। 
আধারে--ও পন্দতলে 
গৃতির রপেতে ছলে 


* পরিতঃ সমস্তাৎ+ চি়তে চয়ন কর! 


৩৮৭ 


পন্থা । [নবপর্ষ্যাযব ৮৬২২ 


ক্ষোভিণী শকতি রূপে ঘুরাঁও ভূরন। 
( পুত ) ও পদ-রাজিৰ মূলে 
লুন্ধ ভঙ্গ জীবকুলে, 
এক লক্ষ্যে দ্রোং বীজে করাও মিলন। 
দব দর জীব-ধার! 
বাহুরে অস্তরে তার! 
তোম! হতে দুরে ঠেলে, তোমাতে মিলাও 
সম্মোহন কল গানে 
সন্‌ সন্‌ বল টানে 
সধানন্দ নাথে লগে আনন্দে খেলাও । 
নব নব নব বঙ্গে 
থেলিতেছ নাথ সঙ্গে, 
আমি রূপে দ্বারে লয়ে ভৈরবী-রঞ্গিণি 
নব দ্বারাবতী পুরে 
আনন্দের পংক্তি সুরে 
আনন্দ কালীর কণ্ঠে ধরিয়! তাঁরিণী। 
নবনটবর শ্যাম ব্রজেন্ত্র নন্দন 
পরম পুরুষ রুষ্ণ শ্রীরাধা-রঞ্জীন 
অগ্রারত পবধামে কুঞ্জবনচারী 
প্রকৃতি লীলায় শিব শ্শান বিহারী : 
অন্তরে বাহিরে বিশ্বে ছড়ায়ে মাধুরী 
কাঁলীতার! রূপে সুথে সাজ নর নারী 
রঙ্গিনী সঙ্গিনীগণ করিয়া! সংহতি 
নব নব রসকেলী করে রসবতী 
ভলুক, ভীম্মক, সত্রাজিত স্ৃতামহ 
পরম পুরুষ রঙ্গে রাজে অহুরহু। 
পূর্ণা দাদা, দেখ এ ভৈরবী রঙ্গিণী 
স্বারাবতী পুরে পর পুরুষ্নঙ্গিনী। 
(ক্রমশঃ ) 


প্রাচীনকালের শিক্ষার লক্ষা । 


শুভ্র তুষার-কিরাটিনী পর্বত প্রাকাঁর ও সুনীল সাগর-পরিথা-বেষ্িত শ্তামল 
তপোঁবনবিভূষিত কুর্য/করোজ্জল ভারতভূমি অপার নৈসার্ঘক সৌন্দধ্যের 
বিচিত্র লীলা-নিকেতন। গ্ররুতিরাণী তীহাব অপার সৌন্দর্য তাঁরততূমির 
অঙ্গে অঙ্গে ঢালিয়া দিতে কৃপণতা করেন নাই। এমন সুন্দর গিরিনদী-সন্ভুল 
চিরহরিৎ তৃণশল্পশে!ভিত প্রান্তর, এমন তাল তমাল বনরাগ্ি নীলা-সাগর 
বেলা, এমন চিরতুষারকিরীটা শিখরী, এমন পীযৃষ পবাহিণী তটিনী_-এত 
প্রাণবিমোহন নয়নাভিরাম দৃশ্ত বুঝিবা আব কোথাও নাই। এই ভারতভূমি 
যেমন প্রান্তিক সৌনর্য্য সুন্দরী, তন্দরপ জ্ঞান ও ভাব সম্পত্তিতে গরীয়পী । 
কোন প্রাগৈতিহাসিক সুদূর অতীতের শ্যামল স্নিগ্ধ তপোবনের শাস্তি ছায়াতলে 
বসিয়া! কাম-কামনাবিহীন খষি সমাধিলন্ধ অন্রান্ত জ্ঞানের উজ্জল আলোকে 
রহম্তময় মানবজীবনের উৎপত্তি ও চরম লক্ষ্য কবত মানবজীবনের কর্তব্যা- 
কর্বব্য নির্দেশ করিয়াছিপেন- ভ্রাতা এখন অতীতের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। 
অঠীতের সেই কুন্ধ যবনিকা উত্তোলন করিয়া আঁবশ্বাণী ও অতন্ত মানবের 
বিন্রয় সঞ্চারের নিক্ষণ প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। কিন্তু বডই ক্ষোভের বিধয়, 
সেই পরহিতসর্ধবস্থ তপঃস্তক্ধ খাষি সারাজীবনব্যাপী কঠোর সাধনায় নিরত 
থাকিয়া অপার লাধনদমুদেব অতলতল হইতে, হৃদয়েব বক্তবিন্দুবিনিময়ে, 
জীবন যৌবন সুখ সম্পত্তির বিনিমরে, যে রত্ুরাঞজি আহরণ করিয়াছিলেন, আজ 
একালের অন্ধ মজ্ঞ জীব স্বকপোলকলিত সখ শান্তিলাভ আশায় তাহাতে 
অনাদ্দর অশ্রদ্ধা করিতে বদিম্াছে। কিন্ত ছিল একদিন--বখন মহাপ্রাগ 
খাঁধষির সেই উপদেশাবলী অক্ষরে অক্ষার প্রন্নিপালিত হইত--যখন আপামর 
সাধারণ খধি-উপদিষ্ট বিধি নিষেধ হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হউত ন1 )১--তখন এই 
ছ্দশাগ্রত্ত ভারতে ব্রিদিব-আনন্দ-মাবুরীর ললিতমধুর উচ্ছাস মলয়ানিলের সহিত 
গরুঙজগভঙ্গে মনঃপ্রাণ আকুল করিয়া গৃহে গৃহে উঠিত। তথন এই প্জন্ধ 
কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে, হিন্দু ধর্মের স্বীর্ণ গণ্ভীর মধ্যে,” নিত্য ছুর্ভিক্ষ মহাঁমারীর 
তাগুব নৃত্য ছিল না--গৃছে গৃছে অকালবিয়োগে পুক্রহার। জননীর গগনতেঙা 
তীব্র হাহাকার ছিল না_-বিষয়লালসাতাড়িত অসংযতচিত্ত পরস্বাপহারী রক্ত- 
লোলুপ নরশার্দুলের তীব্র আকাজ্ষা ছিল না )_-ছিল স্বাস্থ্য, শাস্তি, সুখ, সম্মান 
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বোধ, পরার্থপরত! ; ছিল ত্যাগ, ধর্ম, করুণা, প্রীতি, অহিংস!) ছিল, ধুতি, 
পুষ্টি, ক্ষম!, বন্ষচর্যা ; ছিল সাধনা, অর্চনা, আনন্দ। তারপর কি কুক্ষণে 
জানি না, শাস্তির এই নিভৃত লীলোগ্ঠান, নির্মম নিষ্ঠুর কালের কঠোর ঝধা- 
বাতে, নিয়তির তাড়নে, শ্বাপদসন্থুল নিবিড় অরণ্যানীতে পরিণত হইয়াছে। 
দেশ হইতে সদাচারমূলক শিক্ষা দীক্ষা তিরোছিত হ্ইয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা- 
গর্বিত স্মার্থসর্বস্ব বিলাসভোগমত্ত উচ্ছজ্ঘল জনগণে এই আর্্যতৃমি পরিপূর্ণ 
হইয়াছে । বিদ্যাবন্তার পরিবর্তে ধনবন্বার আদর বাড়িয়াছে। বিশ্বহিতৈষণার 
স্থানে ভণ্ডামি প্রবঞ্চনায় পূর্ণ তইতেছে। “কায়েন মনসা বাচা'র পরিবর্থে 
দ্বেশের দশের সেবা কাগজে কলমে চলিতেছে । হার! হতভাগা দেশ, 
তোমার শেষ পরিণতি কি এই ! 

সুদুর অতীত যুগের মানবজীবনেব সহিত এ যুগের মানবজীবনের বিশেষতঃ 
গার্বস্থ্যজীবনের পার্থক্য প্রদশন ও আলোচনা! করিতে গেলে, সে যুগের পুণ্য- 
কাহিনী আমাদিগের নিকট উপকথা বলিয়। বোধ হয়। বর্তমান কালের 
আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষাপদ্ধতির সহিত সে কালের 'আঁচাবানষ্ঠানের 
তুলনা বোধ হয় দ্বর্গের সহিত মর্ত্যেব তুলনা অপেক্ষাও অধিক। সে কালের 
কাম্য ও কর্ম ছিল পারলৌকিক ভোগসাধন বা মুক্তি) আর এ কালের 
সাধারণতঃ লক্ষ্য হইয়াছে ইহলোৌকিক অভ্যুদয় এবং ভোগ । এই ভোগ ও 
উন্নতির চরম ফল ছন্তগত করিবার প্রলোভনে এক্ষণে আমরা ম্ব স্ব বর্ণাশ্রম 
ধর্ম ত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে কর্মকার কুস্তকারেব বৃত্তি ধরিয়াছে ; দীর্ঘো- 
পবীতধারী সশিখ তর্কব1চস্পতি মহাশয় ব্রাহ্মণ্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া হীনজনোচিত 
ব্যবসায়ে রত; সস্তোষামৃততৃপ্র ব্রাহ্মণ এখন লালসাতাড়িত-_-ভোগোন্মত্ ; 
ধর্ধাধন্ম পাঁপপুণ্য বিবর্জিত হইয়া অর্থোপার্জনে সচেষ্ট। কিন্তু যতদিন ভারতে 
বর্ণাশ্রম প্রচলিত ছিল, ততদ্দিন ধর্ঘার্থের অযথা ব্যবহার ঘটিত না। সনাতন 
হিলুধর্ম্ের তাবৎ কর্মমই নিবৃত্তিমূলক | অনেকের ধারণা বর্ণধর্থ্ের তাৎকালিক 
প্রচলন কেবল স্ব স্ব বর্ণের প্রহিক উন্নতির জন্য; কিন্ত প্রককতপ্রস্তাবে উহার 
চরম লক্ষ্য তাহা নহে। কোন কোন অদুরদর্শী বিদ্বেষবুদ্ধিগ্রণোদিত ব্যক্তি 
শাস্তের যথার্থ মন্দ অবগত না হইয়া, শান্ত্রবাকা আশ্রয় না করিয়া, বর্ণধর্্মকে 
্রাঙ্মণের স্বার্থসাধনের অনুকুল বলিয়া! প্রচার করে, এবং বর্ণধর্্দের যে কোঁন 
সারবত! নাই-__এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে। প্বর্ণধন্ঃ প্রবৃত্তিরোধক$ 
(্ীমাংসাশান্ত ) বর্ণধর্শীন্্ঠানে প্রবৃত্তির নিরোধ হয়। স্ব স্ব বর্ধর্মাহসায়ে 
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আশ্রমধর্ম পালন করিয়া সম্তোষামৃততৃপ্ত গৃহগ্থ ক্রমশঃ বাসনার বিনাশ করত 
প্রবৃত্তিমার্গ অতিক্রম করি নিবৃত্বিমার্গের অধিকারী হইতে পারে, অর্থাৎ 
পার্থিব কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ থাকাতে দুরাকাঙ্ষার আঁধিপত্যমুস্ত মন শ্বতঃই 
অত্তমূী হয়। মানবের সুমহান্‌ মঙ্গল সাধন করিবার জন্ত এই বর্ণধর্শের 
সৃষ্টি হইয়াছিল । গীতায় ভগবান্‌ বলিয়াছেন-__- 
চাতুর্বর্ণাং ময়৷ স্ষ্টং গুণকল্মমবিভাগশঃ । 

গুণ ও কর্ণের বিভাগ করতঃ আমি চারি বর্ণ সথষ্টি করিয়াছি। 

আর এক কথা । যদ্দি বর্ণধর্মকে আধ্যাত্মিক ভাবে ব্যাধ্যা না করিয়া 
উদ্থার স্বার্থ গ্রহণ কর! যার, তাহাতেও বর্ণধর্মের উপকারিতা সমাকৃক্বপে 
অবগত হওয়া! যাইতে পারে । বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির গুণ ও কর্ম বিভাগ 
করত বিশেষ বিশেষ কর্মে নিযুক্ত করিলে অনুষ্ঠিত কর্মের যে বিশেষ ন্ুফল 
হয়, তাহা! সহজেই অনুমেয় । একারণ বর্ণশ্রমাচরিত কালে বিষয় বিশেষের 
যে প্রকার সর্বাজীণ ম্কুর্তি লক্ষিত হয়, একাঁলে তাহা কোথায়? 

এই বিশাল বৈচিত্র্যময় মাক়্া-মোহ-কণ্টকিত সংসারক্ষেত্র হইতে উদ্ধার লাভই 
মানবের পরম পুরুষার্থ। কোন্‌ পথে গেলে, কোন্‌ পন্থা অবলম্বন করিলে 
সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পাবে, তার যা! প্রেরঃ 
এবং প্রেয়, তাহা! লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইবে__সে গস্থ। অন্ত শিশু মানবের 
অক্তাত। তাই পরমকারুণিক খাব কোন অজ্ঞাত লোক হইতে মানব ৃষ্টির 
প্রথম দিনে ধরাপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হুইয়! অবিস্তাগ্রস্ত বিষয়বিলাসী জীবের উদ্ধারের 
জন্ত মানবজীবনকে আশ্রমচতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম আশ্রম 
রহ্গচর্য্য ; দ্বিতীয় গার্হস্থ্য ; তৃতীয় বানপ্রস্থ ॥ চতুর্থ সন্ন্যাস। এই চারি আশ্রম 
মানবের পরম হিতকর এবং বিবিধ সুখশান্তি ও আনন্দের নিলয়। কিন্তু এই 
আশ্রমধন্ম কোথাও বর্তমান কালের আশ্রনধর্শের ন্যায় স্বেচ্ছাচারিতার প্প্রশ্র 
ছিল না; ইহার প্রত্যেক আশ্রমই সংযমের সুদ রজ্বন্ধ। অধিকারী ও 
আশ্রমভেদে বিভিন্বরূপ সংযম ও দাধনা। ইহার প্রথম আশ্রম. 


ব্রহ্মচধ্য বা ছাত্রাবস্থা । 
প্রচলিত যুগে 'বরক্গচধ্য বলিয়া একটি কথা গুনিতে পাওয়া বটে, কিন্তু 
উহার অনুষ্ঠান বড় একটা দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ ছাত্রাবস্থার সহিত উবার 
বিশেষ ফোন সন্বন্ধ আছে বলির অন্থমান করিবার উপায় নাই। অতীত 
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যুগে প্রত্যেক আশ্রমের এক একটি কাল নির্দিষ্ট ছিল! একটী আশ্রমের 
কাল গত হইলে অন্ত আশ্রমে প্রবেশাধিকার লাভ হইত। তৎকাঁলে সাধারণতঃ 
অষ্ট বর্ষ হইতেই ব্রন্বচর্য্ের কাল নির্দিষ্ট হইত। সনাতন প্রথান্ুযায়ী তৎকালে 
বালকগণ অষ্টমবর্ষেই উপনীত হইত। উপনীত বালক দণ্তী-গৃহ হইতে বাহির 
হুইবামাত্র পিতা আদেশ করিতেন-__-এখন হইতে আহার বিহার নিদ্রা বাক্য 
প্রভৃতির সংযমপূর্ববক ব্ঙ্গচর্ধ্য অবলম্বন করতঃ পূর্ণ দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে 
অতিবাহিত করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইবে । সেই সময় হইতেই বালকের 
প্রকৃত শিক্ষার কাল উপস্থিত হইত। নিয়ত গুক্কপসকাশে উপস্থিত থাকিয়া, 
সর্ধথ! সদাচার রক্ষা করতঃ গুরু আজ্ঞান্গসারী হইয়া গৃহকর্্দ প্রভৃতি কায়িক 
পরিশ্রম এবং পাঠাভ্যাস করিতে হুইত। তদানীন্তন কালের গুরুগৃহে পাঠা- 
ভ্যাসের কথা মনে উদ্দিত হইলে এ কালের ছাত্রাবাস-সম্বলিত স্কুল কলেজের 
কথা মনে হইতে পারে। কিন্তু তৎকালের গুরুগৃহ আর একালের ছাত্রাবাসের 
সহিত আদৌ সাৃপ্ত নাই। তৎকালের গুরুণৃহ কোন জনকোলাহল-মুখরিত! 
খিলাল-বিভ্রান্তা নগন্দীতে বা উপনগরীতে অবস্থিত ছিল না; উহা সংসার 
কোলাহুলবঞ্জিত বহ্বিস্তৃত অরণোর বৃক্ষবিরল প্রদ্দেশে__ প্রকৃতির রম্য উপবনে, 
মধুরনাদিনী নির্ঝরণী পার্খে অবস্থিত হইত। যেথায় ফলফুল অনায়াসলভা, 
অুত্বেগে অুর্তৌভয়ে প্রকৃতির স্বভাব সৌন্দর্য ভোগ করা যায়, সেইখানে 
তাহাদের সাধনোপযোগী আশ্রম নিম্মিত হইত । তাহারাও সর্বাংশে গারস্থ্যাশরমী 
ছিলেন। তবে তাহাদের গার্স্থ্যাশ্রম একালের গৃহস্থদ্িগের স্তায় ছিল ন|। 
তাহদের নিতা অর্থ চিস্তা ছিল না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ তাহারা কখনও 
আকাঙ্ষা করতেন না। বস্ততঃ আমর! মুখে ষে 61519) 15105 2000 11৮1 
0010010£এর বড়াই করি, তাহা তৎকালীন গুরুগৃহেই 7981156 হইত । 
সেকালেও দীনহীন ভিক্ষুকের সন্তান হইতে হেমমুকুটধারী একচ্ছত্র সম্রাটের 
দস্তান পর্য্যন্ত একস্থানে শিক্ষা পাইতেন। গুরু ও গুরুপত্বী এই সকল বালক- 
গণের পিতামাতার স্থান গ্রহণ করিতেন। শিষ্যগণ গুরুর যাবতীয় গৃহ্কর্মম 
সম্পাদন করিয়া শ্বাধ্যায়ে নিযুক্ত রহিত। গুরু শিষ্যগণকে নানাবিধ সছপদেশ 
দিতেন-__শিষাগণ উৎকর্ণ হুইয়! নিঝিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করিত। সংসার চিত- 
বিক্ষেপকারী স্বার্থ কোলাঁহছুল হইতে বহুদুরে শাস্ত পবিস্ত প্রকৃতির পুধ্যনিলয়ে 
উচ্ছঙ্খল আকাহ্থার মদিরাময় প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত একনি দৃঢ়্রত 
শিবাগণের যানস-নেত্রে স্থল জগতের যাবতীয় রহমত ম্প্ট প্রতিভাত হইত ॥ 


কার্তিক ] হৃপ্ত। ৩৮৭ 


তখন তাহারা সংসারের অনিত্য প্রলোভন অবজ্ঞ। করিয়। আকুল প্রাণে জিজ্ঞাসা 
করিত 7 





কিং কারণং ব্রহ্ম কুত:স্ম জাঁতা! 

জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। 

অধিষ্ি্তা কেন হুথতরেষু 

বর্তামহে ব্রহ্মবিদে! ব্যবস্থাম ॥ 

হায়! আর হেন প্রশ্বকর্তীই বাঁ কোথা, আর তাহার উত্তরদাতাই ব! 

কোথ|? কিন্তু একদিন ছিল যখন এবনিধ রহস্তের মীমাংসাই অধ্যাপনা, 
অধ্যয়নের চরম উদ্দেশ্ত ও শিক্ষার সম্পূর্ণতা বিবেচিত হইত। তখন উপদেষ্ট। & 
শিষ্য উদ্ভয়েরই লক্ষ্য ছিল যে এমন জিনিস জানিতে হইবে 'বন্িন্‌ হু বিজ্ঞাতে চ 
সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি।” শ্রীহদয়নাথ মিশ্র । 


স্থপ্ত। 
“আহা, খুলে' দাও ধীরে হৃদয় ছুয়ার 
প্রবেশিতে দাও আলে! 
হেরবিমল কিরণে বিরাজে সকল 
আর কি ঘুমানো ভালো ? 
ওগো, তোমার আধার গণ্ভীর মাঝে 
কত কাল রবে আর? 
ছিছি, পণ্তক সেথায় জ্ঞানের আলোক 
খুলে” দাও ধীরে দ্বার ।” 
পনা, না, আধারেরি মাসে জনম আঙ্গার 
আধারই ষে ভাঁলবাসি। 
এমনি যে গড়া আঁখি ছু”ট.মোগ 
সহেনা! আলোক রাশি।” 
এ নহে প্রথর দিবাকর কর, সুধাকর সুধা ঢালে, 
উছলি উঠিছে বাসন্তী গরিমা গ্িগ্ধ কিরণ জালে, 
উদ্দাম নর্ভন অদং্যত গীতি নিশীথে গিয়াছে থেমে 
সুপ্ত পক্ষাণী ছুয়ার খুলিয়া উদ্ানে এল নেমে । 
শ্রীশশধর মৈত্র বি। এ, 
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মায়ের খেলা । 


স্যাখ রে শ্তাম। মায়ের খেলা । 
করেছে ঘর কি মনোহর 
চন্দ্র সুর্য তারার মেলা ॥ 
বীচির ভিতর ছবি এষ, 
 অশথ গাছ রেখেছে ঢেকে, 
ডাল, গুঁড়ি ও শেকড় থেকে 
ফুলটি ফোটা ফলটি ফলা । 
আবার ফলের ভিতর বীচির মিছিল 
তারা খাটছে আপন আপন পালা ॥ 
গড়ছে পুতল দিচ্ছে ছেড়ে 
নাচছে এট! ওটায় বেড়ে, 
কেউবা কাকে' ধরছে তেড়ে 
কেউবা কাকে? মারছে ঠেলা ,_ 
এর! কানা পেলে হেসে মরে 
যত কান্! হাসির বেলা ॥ 
কাঠের ছেলে মাটির মেয়ে, 
ধুম ধামেতে দিচ্ছে বিয়ে, 
একবার হীরা মাণিক গায়ে, 
একবার কাধে ভিক্ষার ঝোলা )-- 
একবার ভুবন ভোলান রূপ 
ফিরেই ছাই আর মাটীর ঢেলা ॥ 
এক দিকেতে মুণ্ড অসি, 
ভয়ঙ্করী সর্বানাশি, 
আর দ্রিকেতে বর, অভয়, 
জননীর মাধুরী লীলা 
দেব কয় মার করালী ব্্প 
( কেবল ) ছেলে কোলে নেবার ছল ॥ 
-- দ্বেবাস্ 


ক্ষ্যাপার কথা । 


যাই ধল ভাই, তোমার কাছে ক্ষম! চাইতে আমার হাসি পায়। অনেক সময় 
ন্তায় কাজ করে ভয় হয় এবং কখন কথন সে জন্য তোমার কপ! চাইৰ মলে 
করিও বটে। কিন্তু যখন তোমাকে মনে পড়ে, যখন তোমার “সজল কাজল 
আ'1থি” মনে পড়ে, যখন তোমার শান্ত শিগ্ধ মুলার হাদয় থানিকে মনে পড়ে, তখন 
বাস্তবিকই তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে লজ্জা হয়! তোমাকে মনে করলে 
তোমার কাছে ক্ষম! চেয়ে তোমার গৌরব লাঘব করতে ইচ্ছা! করে না! প্রিক্তম 
সথা, বন্ধু, আমার তুমি কি দোষ নাও, তাই যে ক্ষমা চাইতে ভবে? তুমিকি 
দণ্ড দাও, তাই যে ব্যাকুল হতে হবে? যদি সত্যি সত্যিই তুমি দণ্ড দিতে, সে 
বেশ হতো; কেমন তোমার হাতের বেত খেতাম, বেশ লাগতো । হ'কনা 
বেত, তবু তো তোমার হাতের নেত !!| আর এই যে এখানে পড়ে পড়ে এ 
মার থাই, এতো আমাকে আমি আঘাত করি, তাই বুঝি এত লাগে। আর তা 
বেতেও বুঝি কিছু ফল হয় না। বেতের ঘ! শুকাতে না ঃশুকাঁতে আবার সব 
ভূলে যাই! নিজের জিব যখন নিজেই কামড়ে রক্তারক্ষি করি, তাতে লাগে 
খুবই ) কিন্তু সে দণ্ড তে! আর কেউ দিতে আসে না, সুতরাং তার জন্ত আর 
কারও উপর রাগ কর! চলে না। সে দণ্ডে কেবল পুনঃ পুনঃ অপমানিত হুই। 
কিন্তু স্বভাব বদলায় না! কিন্তু তোমার দণও তো সেরকম নয়, তুমি যখন 
আঘাত কর, সে কি চমৎকার আঘাত ; একবারে তা প্রাণে গিয়ে ঘা” দেয়, এক 
মুহূর্তে সমস্ত স্বভাঁবট উল্টা দিকে ঘুরে যায়! আমার তাই তোমার হাতের দণ্ড 
পেতে বড় ভাল লাগে , তুমি বড় দুষ্ট, এত দৌঁষ করি, তবু কিছু বলবে না, 
কেবল হ্থাীদবে বসে বসে। কিন্তু জান, এতে আমার কত স্বভাব বিগড়ে যাচ্চে? 
মন তো মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে, যে তুমি পুংলিঙ্গও নও, শ্্রীলিঙ্গও নয়, 
একবারে ব্লীবলিঙ্গ! কালে কাজে সে নির্ভয়ে বলে বেড়াচ্চে--“কোথা তুমি 
সবই শৃন্ত। সবই ফাঁক! আরে আমার অনৃষ্ট! মেঘগুলো ছুটে ছুটে বেড়ায়, 
মনে হয় হুর্য্যকে বুঝি ঢেকে ফেললে! কিন্তু চায়রে মেঘের সাধ্য কি স্ুর্য্যকে 
টাকে । মেঘ ঢাকে আমার চক্ষের ক্ষুদ্র দৃষ্টিকে) সর্বতশ্চক্ষু শুর্যকে কি কেউ 
কোন দ্দিন ঢাকতে পেরেচে ১ কি দিয়ে ঢাকবে তোমাকে? মন ধতই দুহাত 
দিয়ে চোখ ঢেকে বলুক না কেন “তুমি নেই”--ততই তুমি ভার চারি 
আছুলের ফাক দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে তার স্পর্ধাকে বিডদিত ক্র! 


৩৯০ পস্থা। [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


তোমার প্রকাশকে কি কেউ বন্ধ কর্‌্তে পারে? তুমি যে সবেরই সর্বস্থ। 
আমি আমার হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে অন্ধ হয়ে বসে আছি, ভাবচি আমিও 
যেমন কাহাকেও দেঁখচি না, কেউ বুঝি আমাকে ও তেমনি দেখতে পাচ্চে না! 
লোঁকে জিজ্ঞাসা করলে বলি “অন্ধ হয়েছি, দেখতে পাইনা! আর, কাকেও রবি 
'পুর্য কি আর আছে, থাকলে তবে তো দেখতে পাব 1” এইযে নিভের 
হাতে চোথ ঢেকে বসে থাঁকি- এতেই যা কিছু কষ্ট, যা কিছু বেদনা । একে 
পাপ বলতে হয় বল, শাস্তি বলতে হয় বল্‌, কিন্তু এসব আমারই ন্যাকামী। 
নচেৎ মাঁথার শামল এ'টে হাকিমদ্ধের মতন খাতা কলম নিয়ে তুমি বিচার করচ, 
মনে হলে আমার ভয়ানক হাসি পায়! কারণ আম জানি একদিন গালে 
চড় মেরে দুখানি হাত চোখ থেকে সরিয়ে দেবে ধে দিন, সে দিন অন্ধ মন ঠিকই 
বুঝবে তোমার অপ্রকাঁশ এখনও নেই, কথনও ছিলনা, পরেও থাকবে না! এই 
গালে চড়টি খেয়েই তে৷ আমার একটু হু'স হযেছে) আর তোমার কাছে কিছু 
চাই টাইনা বড়! এখন বসে বসে দ্বেথচি তোমার ইচ্ছাই এই জগৎ জুড়ে, 
“আসি”ও তোমারি ইচ্ছা! তাই পৃথক ইচ্ছার কথ! মনে এলেই খানি পান! 
এতদ্দিন যে কষ্ট পেলাম, এ কেবল এই আমার ইচ্ছাটাঁকে আকড়ে ধরে বইত 
নয়! এখন তোমার ইচ্ছাই সব জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কি আরামেই, 
দিন কাটাচ্চি বাবা এই আমার ইচ্ছাঁটা যতদিন ছিল ততদ্দিন কি জালাতনই 
করেছে, কেবলই লক্ষন, কেবলই আস্ষালন !_-“আমি এই করবে” “এই 
আমার হতে হবে, এই আমার পেতে হবে,* “এটা না হলে নয়, সেট! না হলে 
নয়, আমাকে সাধু হতে হবে, লোকহিতৈষী হতে হবে পণ্ডিত হুতে হবে, 
উপদ্ধেশ দিতে হবে, দেশ উদ্ধার করতে হবে”--ইত্যার্দি কত ভাবনাই ভাবতে 
হতে! । আর কল্পনায় চড়কি গাছে চড়ে বন্বন্‌ করে ঘুরতাম | ভাতে মাথাটাই 
ঘুরতো, কিন্ত হতোনা কিছুই! এখন দেখচি, যা কিছু আমার হতে হবে বা 
হয়েছি, এবং যা কিছু আমার পেতে হবে বা পেয়েছি, সে সবই তোমার ইচ্ছ! ! 
তুম্ি ব। খুনি কর, আমি অনর্থক মাথা ঘামিয়ে কষ্ট পাই কেন মাথা 
ঘামিয়ে লাভ এক কড়াশ নাই? শুধু তাতে মাঁথাটাই ঘেমে উঠে, কিন্ত 
বুঝে উঠা তত সহজ হয় না। বরং মাথা না! ঘামালে থাকি ভাল! দেখি 
আমার বিন! চেষ্টার, সবই ঠিক চলে যাচ্চে, একটী শুচাগ্র ভাগেরও তফাৎ 
কোনট্াতে হয়না! তবেকি ভান বন্ধু, মাথা ঘামানোট! এখন এমন অভ্যাপ 
হয়ে খ্রগয়েছে, যে তাঁকে আনব থামানো! যায়না! দেগচি, বুঝছি.সবরোধা 


কার্তিক] শেষের নিবেদন । ৩৯১ 


তোমারই মাথার উপরে, কিন্তু তুমি ভাতে ঘামচো| না, হাসচ, এবং আমাকেও 
মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্চ--তথন আমার হো হো করে হাসি আসে! কিন্তু 
লঙ্জা হয় না, কেনই বা হবে? পরকে দেখেই লজ্জা হয়, নিজের ঘরের 
লোককে দেখে আবার লঙ্জ। হয়ে থাকে কার? স্ত্রীলোকেব গ! খোল। 
থাকলে কেউ পাছে তা দেখে, তাই লজ্জা হয়। কিন্ত সে ম্বামীর কাছে 
ফে সম্পুর্ণ নিরাবরপ, তবু তার লজ্জা আসে না! কেননা স্্ী যে দ্বামীরই, 
তাসেজানে। তেমনি আমি যে তোমার--পাপই করি, আর পুণাই করি, 
ভালই করি আর মন্দই করি, “আমি” যে তোমার! তাই ভয়ও নেই, 
লঙ্জাও নেই 1 এইট! সব সময়ে বুঝে উঠা যায় না বলেই কল্পনায় চড়কি গাছে 
চড়ে বন বন করে ঘুরে মরি, আর ছুঃখ পাই । 





(ক্রমশঃ) 


শেষের নিবেদন । 


দিন যে আমার গেল বয়ে 

কথন ধেখা দিবি গো মা? 
ভবের কুলে বসে আছি 

পী চরণ পাব বলে শ্যামা ! ১ 


নয়ন আমার আছে চেয়ে 

তোমার আপার আশার যে ম, 
দেখা দিতে এ দীন হীনে 

কূপণত। কব্বি কিমা? ২ 
জানি আমি পাবই তোমা 

হতাশ হতে হবে নাকো, 
দর়[ময়ী তুমি মাষে 

দীনের কথা শুনেই থাকো ৩ 


বিষয় রসে মগ্ন হয়ে 
থাকৃলে আমি আন্মনা, 
তখন, নিজেই এসে মধূর হেঁসে 
নাড়। দিয়ে জাগাও যে মা॥। ৪ 
তোমার পরশ পেয়ে মাগো 
বেজে উঠে হৃদয় বীণা, 
তখন, কে'ন্‌ পথেতে ছুটে যার 
বুঝতে তা যেপারিনা মা॥ ৫ 


৩৯২ 


পন্থা । [ নবপর্ষরযার্ট, ১৩২২ 


ছুঃখ রূপে আস্ছে কত 

তোমার আশীর্বাদ যে মা, 
তাতেই হৃদয় উঠছে ভরে 

ভরসা কত পাচ্ছি গোঃমা ॥ ৬ 
যতই গভীর বেদন পাব! 

ততই তোমায় পাব ষে মা, 
তাই নয়ন ভলে পাপের বক্ষ 

ধৌত করে তুলে নেমা॥ ৭ 


সঙ্গী কেহ নাইকো হেথা 
সন্ধ্যা হয়ে এলো যে ম!, 
(এখন) জগৎ আলো! করা তোর এ 
চরণতলে ডেকে নে মা॥ 


গান । 
রাগিণী--ভৈরবী। 


ভাল ফ্যাপাদ হলো ক্ষেপা ঘরজামাই নিয়ে । 
(নয়) থাকত আমাব কুণলিনী আজন্ম আইবুড়ো। মেয়ে। 


গুরু ব্যাটার কি ঘটকালী, 

ঘটখালি করালে বিয়ে 
মেয়ে যদি ভাল হ'ত 

বুড়ে। বুড়ীর সুখ দেখিত, 
পরলে যেমন বরমাল 

অমনি কাল-সর্গ-বাল! 
মন রাজাকে বল্ল,ম এত 

উলটে সেতো বল্লে কত, 
শুনেছি সে ভামাই ভক্ত 

আম মায়াসক্ত বলে 
স্বেয়ে তারে আদর করে, 

আমি এখন কার দোরে যাই, 
ভাল কাল যে পুষেছিলাম, 

দবশেষে প্রাণে মলাম 


কর্তে দেহ-ঘটটি কালি, 

ভিটে উইল করে দিছে ॥ 
বামের ঘর ছেড়ে দিত 

শত চকের বাড়ী পেয়ে; 
দেখলে বাসর চন্দ্রশাল!, 

বসলো! লাজের হাথ! খেকে 
'রাথ কিছু বাসের মত' 

মার্তে এল আরও ধেয়ে ॥ 
মেয়ের গুণে অনুরক্ত 

দেখলো নাকে! মোরে চেয়ে) 
সে নয় সুথে থাকতে পারে । 

কারে ধরে জুড়াই হিয়ে 
স্বামীয় ঘরে ঠ'ই না! পেলাম 

ঝি জামাইয়ের হাতে গ্লিয়ে। 

দেবা” 


প্রশস্তিন্তে । 
শ্রী_-পতেঃ করুণা যত্র রমতে শ্রী: সদা গৃছে। 
গ্র-_বীণশ্চউুলে ধীর দানে ধর্মে সদা রতঃ॥ ১৪ 
স-_বিধে প্রার্থিনোহপ্ন্ত পূর্ণাশা ভ্রবিণার্পণা- 
সর বোৎসাহী সদা গ্ায়ে প্রজাপালনতৎপরঃ 0 ২॥ 
কু-_শলে। হাথিলে কার্যে কুশাসমবিবর্জিতঃ। 
মা__ননীয়ো রাজগোষ্ট্যাং পূর্বপাশ্চাত্যকর্মস্থ॥ ৩! 
ব_ গ্জকঃ সর্বলোকানাং সদ! মধুরভাষণৈঃ। 
রা _জেব ভাতি বিমলং ভীম কান্তাদিভিগ্ণৈঃ ॥ ৫ 
য--শসা শোভতে নিত্যং দেবভূদেবপালনাৎ। &%ঁ 
স্ত-_ন্দনং নিঃস্বনিকরে ধনপ্রত্রবণং যতঃ ॥ ৫ ॥ 


স্বস্তি । 


প্রসঙ্গে প্রসন্ন সদ! পরমা প্রকৃতি | 

করুণ করুণামমী দ্বারে মৃত্তিমতি ॥ ১॥ 
চট্টরলে চট্টলাপতি সর্বগুণাধার | 
ঈশ্বর-ঈপ্সিত আশীঃ তাহে বিজয়ার ॥ ২॥ 
বিনোদ্র-ধিনোদে সদা, দীনেশ দীনেশে। 
নিরোধ ক্ষীরোদ-প্রায়। তনু প্রকাশে ॥। ৩॥ 
তমুজ-তন্থুজা গিরিনন্দিনীর প্রায় । 

নিরখি নরেন্ত্রগুহে, 'নীহার বালাঁয় ॥ ৪1 
যা, সেছবতী সতী কমলারপিণী । 

্রি-ৃত্তি মন্থিরে যেন বাপব-ভামিনী ॥ ৫ 
৬/মহেশ 'মহেশখালি” শৈলশিখরেতে । 
আঁবিভূতি 'আদিনাথ' গ্রসন্ন-ভূমিতে ॥ ৬$ 


৩৯৪ পন্থা 1 নবপর্ষনতায়, ১০২২, 


'কৈলাদ ছাড়িয়া তথ! পরম স্থথেতে। 

আছেন আসন্ন তাহে জলধিবেছ্টিতে ॥ ৭ 
রাঁমরূপে বায়কোট” বদ্ধিত করিয়া । 
বিরাজিছে নদ! তাতে বৈকুষ ছাড়িয়া ॥ ৮॥ 
প্রবেশিয়া শান্্ারণো আপন ইচ্ছান্স। 
খবিগ্ভারণ্য' হইলেন “সায়ণের” প্রায় ॥ ৯॥ 
ফিনি' রাজদত্ত “রায়বাহাছুর+-যুত ) 

বিদ্তোপাধি 'বিগ্তারপ্য” তাহাতে অর্পিত ॥ ১৭ ॥ 
“ঈশ্বর, ঈশ্বর-রত 'প্রসর'পালিত। 

'বিজগ্কার বিজয়-স্বম্তি করেন অর্পিহ॥ ১১॥ 
যুগল ধুগল রাম ব্রহ্ম বৎসরেতে। 
কন্তারাশি-এফাদশী দিন ভূমিজুতে ॥ ১২॥ 


পঞ্জীকরণাখ্য জীববাদ। 


( পুর্বপ্র কাশিতের পর ) 


জীব মনুষ্য দেহকপ মুক্তিত্বারে আ'সয়৷ ব্রহ্নিষ্ঠ গুরুর উপদেশ দ্বার! স্বরূপ 
অবগত হুইয়া চৌরাশী লক্ষ যোনি হইতে নিষ্কৃতি লাঁভ করিয়া, মোক্ষ সখ প্রান্ত 
হইতে সমর্থ হন। পরস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধতাবশতঃ মন্ুষদেহকে যুক্তি দ্বার! না 
জানিয়! নানা প্রকার বি্বনভোগ এবং অদদাচরণরূপ দক্ত রোগে সমগ্ত আয়ুঃ 
বৃথা ক্ষেপণ করেন। ষে প্রকার দত্র-কণু,য়ন অত্যন্ত 'গুখদায়ক, সেইরূপ বিষয়- 
নুখভোগ মনুষ্ের অত্যন্ত প্রিয়। শএকারণ জীব বিষয় ভোগে বিরক্ত হইয়া 
কদাঁচ ঈশ্বর আরাধনায় রত হয় না। বিষয়-সুথ-সস্তোগ করিয়া আমুঃ' অনর্থক 
যাপন করাতে মানবদেহ রূপ মোক্ষ-ঘবার অতিক্রম করিয়া, চৌরাণী লক্ষ যোনি- 
কূপ নগর গ্রাটীর অর্থাৎ গে! অশ্ব গর্দিভ পণ্ড পক্ষী আদি শরীর প্রা হইতে 
থাকে ; এবং সেই' মমস্ত দেহে নানা মহাঁসক্কট ভোগ করে এই পণ্-দেহে ভারি 
ভারি বোঝ! বহর্ন করিতে হয়। অত্যন্ত প্রহার দ্বার! মন্ুষা ইহাদের নিকট 
ফাঁজ লয়। কোন ব্যক্তি যখন উ্কাকে ঘাস দেয়, তখন সে খায়; যখন কেহ 


কাণ্তিক ] পঞ্চীকরণাখ্য জীবক্্দ। ৩৯৫ 


জল দয়, তেখন সে পান করে। প্রতাত উহার কোন কার্ধোই' স্বাধীনতা 
নাই। আহা! ইহাদের কি দুঃখ ! চলিতে চলিতে যদি অশক্ত হয় ভরূও বলিতে 
পাঁরে না যে "ভারি কষ্ট হইতেছে আর পারি না) ্রযুত এইরপু পরাধীন 
হইয়া পণ্ড নানাপ্রকার 'ছুঃখ ত্োগ করে। মন্ধষ্যদেহ প্বাণড হই বে. ব্যক্তি 
আত্মজ্ঞান সম্পাদন না করে সে চৌরাশী যোনি বারস্বার, ভ্রমণ কষ্ে। অমুলা 
মানবদেহ প্রাপ্ত হইয়া! ষে মোক্ষ সম্পাদন না করে, সে বিষয় সু$ ভোগা ও 
ংসারী মান বুদ্ধি বিষয়ে আপনার আঘু: ক্ষেপপ করিয়। নিশ্চযর়ট পগু-জদ্ম 
প্রাপ্ত হইয়! অনন্ত হুঃখে পতিত হয়। 'প্রবোধ সুধাকর গ্রন্থে শ্রীমৃুৎ শঙ্করাচার্ধ্য* 
কহিক্জাছেন ৪ 

নূরদে ছাতিক্রমাৎ প্রার্তোপস্বাদি দেছাঁন্‌। 

স্বতনোরপ্যজ্ঞানং পরমার্থস্ড এক বার্তা! ॥ 


আত্ম-বোধ বিনা আয়ু গত হওয়াতে মনুষ্য দেহ মাশ হইর্সে পুর্বপাপ- 
কণ্ান্ূলারে জীব যে পশ্বাদি দেছ ধারণ করে। তাহার পণ্ড আদি জন্মেস্বগ্ব 
শরীরের সম্পূর্ণ জ্ঞান নাই, ত পরম সুখ রূপ পরমায্মার যে জ্ঞান হইবে ইহাতে 
কি কথা আছে? অর্থাৎ পণ্ড পক্ষী আদি শরীরে পরব্রদ্ধের জ্ঞান হইতেই 
পারে না। পশ্বাদি শরীরে জ্ঞান হয় না, তবে উহাতে কি হয়? এই যদি 
কাহারও শক্ক! হয়, তাহার উত্তর এই যে এর সমস্ত শরীরে কেবল দুঃখ তোগই 
হয়। এই বিষয়ে কথিত আষ্থে £- 


বৃত্ত আর্ধা!। 
সতশং প্রবাহমানৈবূবভৈরুষ্ট্েঃ খরৈর্গজৈম হিষৈই | 
হা কষ্টং ক্ষুৎক্ষাৈঃ শ্রাস্তৈণণো শকাতে বু 
ষাঁড়, উটু, গ্লাধাঃ ভীতী এবং মহিষ প্রভৃতি পঞ্র শরীরের উপর বোঝা 
রাখিয়। সর্বদা! চালান হয়, এই হেতু তাহার পরাধীন হইয়া বোষ। উঠাইক়! 
মহ! কষ্ট॥পা্স। আহ! কিরূপ ছুঃখময় জীরন |! ক্ষুধা লাগিলেও উদর পুরি 
খাইতে পার না, তাহাতে ছূর্বল হইয়। বোঝা সমেত গাড়ী,টানিতে জশক় 
হইলেও বলিতে পারে না যে, আমি আর পারি ন! জ্ামাকে ছেড়ে দির্নূ। 
হার! পণুশরীর ধারণ করা কত ক্লেশ! যেকষ্ট পণ্ড! ভোগ করে 
তাছা৷ প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ইহাতে এই দিদ্ধ হইতেছে যে জাত্মজ্ঞাম 
বিন! মন্ুষ্য-দেহ নাশ হাইলে, পণ্ড আদি দেহে বাইয়া জীবের আন্ধস্ত পর্যন্ত অন 


রি 


৩৬ গস্থা। [ নবপর্ধ্যায়) ১৩২২ 


কষ্ট ভোগ করিতে হয়। . আত্মজ্ঞান বিন! মচুষাদেহ বিয়োগ হইলে জীব চৌরাঁশী 
লক্ষ যোনিতে নান প্রকার জন্ম মরণ দুঃখ ভোগ করিয়া, অত্যন্ত পরাধীন 
অবস্থায় গ্রিন যাপন করিতে খাকে। প্র জীব মাতৃগর্ভে গমন করিয়া তত্রস্থ 
মল মুত্র রক্ক মাংদ কড়ি ধাতুতে অবস্থিতি করিয়া, নান! প্রকার কৃমি কীট 
মন্ত্রথ। শরবং জঠরাগ্মিতে অনেক প্রকার কষ্ট ভোগ করে। বলিতে কি গর্ভবাস 
ও স্করক-বারী ইহাদের মধো কোন প্রভেদ দৃষ্টিগোচর হর না। পরস্ধ গর্ভবাসই 
মহা নরক-বাস। জন্ম সম্ময়ৈ মাতা ও সগ্য প্রশ্থুত বালকের যে প্রকার ছুঃখ 
হয় তাহা বর্ণনাতীত £ এ সময়ের ছঃখ মাতা ৪ সন্তানই অন্থুভব করে আর 
কে জানিরে ? সেইরূপ গর্ভ হইতে বাহিরে আমিলে পর বাল্যাবস্থায় পরাধীনতা 
হইতে, যৌবনী বস্থায় স্ত্রী পুত্রাদি ভোগ কামনা হইতে, এবং বৃদ্ধাবস্থায় নানা 
প্রকার রোগ আসক্তি, তৃষ্ণা, ক্রোধ ইত্যাদি এবং স্ত্রী পুত্রাদির অনাদর হইতে, 
খনস্ত ছুঃখ হইতে, থাকে । ইহার অনুভব কাহারও অবিদিত নাই। এই 
প্রকার মৃত্যুর সময় সমস্ত শরীরে এক কালে অসংখ্য বৃশ্চিকদংশন-নমান ছুঃখ 
উপস্থিত হয় । জী(বহু মধ্যের হস্ত পদাদি করাত দ্বারা কর্তন করিলে, উহার 
যেরূপ ছঃখ হয়: মৃত্যুর সময়েও যখন প্রাণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে বহির্গত হইতে 
থাকে তখন সেই, প্রকার ছুঃখ হইতে থাকে। এই প্রকারে অল্ঞানী 
পরাধীন পাপী জীবের বারদ্বার জন্ম মরণাদি ছঃথ হইয়া থাকে । এই বিষয়ে 
দৃষ্টান্ত দিয়! শ্রীশঙ্করানন মুনি ব্সাত্ম-পুরাণে ক হিয়াঁছেন £₹_ 


জাতো বালে! যুবা বৃদ্ধো মুতে৷ জাতঃ পুনস্তথা ৷ 
পরিভ্রমতোষ সংসারে ঘটাযন্ত্রপমোইবশঃ ॥ 


অভ্ঞানী জীব এই সংসারে ঘটাযন্ত্রের স্তায় উপর নীচে গমনাগম্র করিতেছে । 
যে প্রকার কুম্তকারের চক্র, অথবা কলুর বলদ পর্বদা পন্িত্রমণ করে,_ 
সেইরূপ জীব পরবশ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, পরে ক্রমশঃ বালক, যৌবন ও 
ৃদ্ধাবন্থা! প্রাপ্ত হয় ও অবশেষে মৃত্যুখে পতিত হয়। অজ্ঞানবশতঃই এ জীব 
এই প্রকার বারম্বার ঘটীবঙ্ত্রের হার জন্ম মরণ পথে গমনাগমন করে এবং 
মহাছঃখ প্রা হয়। 

এই প্রকার ধুর্বব কথিত চৌরাশী লক্ষ যোনি গমনাগমন ছুঃখ গ্রহণ করিয়া, 
শিয়ের মনে মহাভয় উপস্থিত হওয়াতে, সে প্রিজ্ঞাসা করিল এই ছুঃখ কিরূপে 
অথসান জইবে 1 শিষা. গুরু দমীপে বিধিপুর্বাক গমন করিয়া বিধিবৎ উপসন্গ 
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হইয়। জন্ম মরণার্দি হঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাস করিল। উহ! এক্ষণে 
নিরূপিত হইবে । 

বভ জন্মকৃত নিষ্কাম বৈদিক সঞ্চিত শুভ কর্মের ফলে এবং অুদ্গ্রসর 
জগদীশ্বরের অনুগ্রহে শপান্ত, দান্তি, শ্রন্ধ। ইবরাগ্যাদি সাধনসঙ্গপল্প জিজাঞ্জর জন্ম 
মরণ কি প্রকারে পিবৃত্ত হইবে, কি উপায়ে এ দুঃখ দুর হইবে, এই প্রশ্ন উৎপক্র 
হইলে তাহার সমাধান এই যে মুমুক্ষুর সাধু সমাগম করা কর্তব্য। 

শিষ্য ।__সাধু শবের অর্থ কি? কেবল কৌপীন, কমগুলু প্রভৃতি লইয়া 
দেশদেশাস্তরে ভ্রমণকারী ব্যক্তিকে সাধু কহে; কম্ব৷ সাধুর ল্রক্ষণ অন্ত কিছু 
আছে? ছে গুরে!! যে থে লক্ষণ দ্বার। প্রকৃত সাধুকে বাছয়া! লইয়া সাঁধুলক্গ 
করত জন্ম মরণ ছু:থ হইতে [নিবৃত্ত হওয়া যায়, সাধুর সে সেই লক্ষণ আপনি 
ক্্পা করিম আমাকে বলুন । 

গরু ।-_হে শিষ্য! সাধু ঠাহাকেই কছে,ধিনি স্বধন্ম ত্যাগ করেন না, 
ধাহার সমদৃষ্টি, বৈরাগ্য, শাপ্ডি, দাত্তি, ধৈর্য, দয়া, অনন্ত, অমান, অক্রোধ, ক্ষমা, 
অঘেষ, শুচত্ব ইত্যাদি সদ্‌গুণ প্বভাবতঃই বিদ্ধমান আছে$ |যনি শ্রোত্রক 
অর্থাৎ বেদজ্ঞ, এবং ব্রহ্মনি্ঠ অর্থাৎ [যিনি ব্রন্ধন্বরূপে সত্যনিষ্ট। রাখেন। যে 
সাধুর উপরিউক্ নমস্ত গুণ আছে তাহাকে সন্‌গুরু ঞ্রানির়। তাহার সমাগ্ম 
করিবে। 

শি।-হে ম্বামিন! আপনি সদৃগুরুর লক্ষণে শ্রোত্য ও ব্রহ্মান্ঠ এই . ছুই 
বিশেষণ [দয়াছেন। যাঁদ এই ছয়ের মধ্যে কোন ও« একটী বিশেষণ যৃক্ত হন, 
তাহ! হইপে তাহা হইতে কল্যাণ কি হইতে পারে না? 

“শুরু হে শিষ্য ! যে গুরু এ দুহ বিশেষণের মধ্যে একটা মাজ বিশেষণ- 
যুক্ত, দে গুরু হইতে নিঃদন্দেহহ কখন কখন যথার্থ বোধ প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা 
নাই । এই নিমিত্ত ছুই বিশেষণঘুক্ গুরুর শরণে যাওয়া কণ্তব্য। আমি একটী 
ৃষ্টাস্ত দিতেছি, তুমি প্রণিধানপৃর্র্বক শ্রবণ কর। বুঝিবে শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ এই 
উভয় বিশেষণযুক্ত গুরু হইতে আত্মরোধ হইস্! থাকে। 

কোন ব্যাক্ত রাজমার্গে শ্বগৃহে প্রাতগমন করিবার জন্ বহির্ীত হইলেন। 
যাইতে যাইতে পথিমধ্যে একটা নদী দেখিয়া উহা! পার হইবার নিমিত্ত তিনি 
নদীতীরস্থ এক ব্যক্তিকে উপায় জিজ্ঞানা করিলেন। তাহা শুনিয়া এক জতি 
হষ্ট-পৃষ্ট বলবান্‌ কিন্তু দৃ্টিশক্রিহীন মন্ধ কহিল, যদি তুমি আমার স্বন্ধের উপরি 
বসিতে পার,তাহছা হইলে আমি তোমাকে নদীর অপর পার পৌছির। দিই, 


৩৯৮ শিশ্থা। [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


অন্ধের কথা গুনিয়া উপরিটক্ত পথিক মনে মনে বিচার করিল যে এগ্ষ্ক্তির 
ছই চক্ষু হীন এবং যে নদীর অপর পার কি কিছুই দেখিতে পায়ু না, সে আমাকে 
কিরূ&গ অপর পারে লইয়া যাইতে সমর্থ । অতএব এরূপ মন্তুষাকে বিশ্বাদ করা 
অতিশয় 'ভয়াবহ। এরূপ বিশ্বাস আব স্বহস্তে নিজের পায়ে কুঠার-প্রহথার তুল্য। 
উহ্ার্গবচার করিয়া পথিক অন্ধকে বাল "আমি তোমার সহিত নদী পার হইতে 
চাহি না।% তৎকালে স্থানে এক পঙ্গু উপবিষ্ট ছিল। সে দেখিতে পাইত, 
কিন্ত চলিতে পারিত না! । সে পথিককে কহিল, "ভাই হে! তোমার অন্তের 
সত পারে যাইরার প্রয়োজন নাই। নদীর কোথায় কত কল আছে তাছা 
আমি খুব জানি। আমি তোমাকে যে পথ বলিয়া দিই, তাহ! দিয়া গেলে তুমি 
অনায়াসে পর-পারে পন্থছছিতে পারিবে ।” এই বলিয়া সেই পঙ্গু মার্গের নিদর্শন 
এই প্রকার কহিয়! দিগ £_-এই বাধ দিয় তুমি একটু অল্প নীচে নামিয়! কুড়ি 
পা বরাবর সোজ। চলিয়! যাও, ততৎপরে ডাইনে বীাকিয়া চলিয়া! যাইবে; তাহ! 
হইলে একেবারে পারে পৌছিবে ॥ সেই পঙ্গুর বাক্য শুনিয়৷ পথিক পুনর্বার 
বিচার করিতে লাগিল, যাহার নিজের পা নাই, সেকি কোনদিন নদীতে 
গিয়াছিল দে উহার কোথায় কত জল আছে কোন্‌ স্থান গতীর কোন্ স্থান চড়া 
ত্বাহ৷ জানিতে পারবে ? তবে যদি আমি ইহার কথামত নদী পার হইতে যাই, 
আর উহার কোন স্থানে অধিক ঞরল থাকে এবং তাহার মধো আমি ডুবিয়া যাই, 
তাহা হইলে €স সময়ে কি এ পঙ্গু আমাকে তুলিতে পারিবে? এইরূপে বিচার 
করিয়া! এ রর কথাও পথিক শুনিল না । যদ্দিও এ পঙ্গু সত্যও বলিয়৷ থাঁকে 
এবং জলও অল্পও থাকে, তথাপি এ পথিকের পন্গুর কথায় বিশ্বাস হইল ন! 
'এজন্ত পথিক অপর পারে যাইতেও পারিল না। 

সৌভাগ্যেক্রমে ইতিমধ্যে এক তৃতীয় মনুষ্য প্রীস্থানে উপস্থিত হইল। সে 
চক্ষেও বেশ দেখিতে পাত, পায়ে খুব চলিতে পারিত, এবং নদী পার করিতে ও 
খুব পটু এবং নদীর কোন্‌ স্থান চড়া তাহাও উত্তমরূপে জানিত। পথিকের 
কথ! শুনিয়া! “সে কহিল তুমি আমার সহিত আইস, আমি তোমাকে, অপর পারে 
পৌছি়। দ্বিব/ উহ্বার বাক্যে পথিকের তৎক্ষণাৎ বিশাস জন্মিল, এবং এ 
লোকের পশ্চাৎ পম্চাৎ যাইয়া সহজেই নদী পার হইয়া স্বদেশে আমিয়। পৌছিল। 

উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের দিল্ধাস্ত। 

(১ বঙ্গস্থরূপ প্রাপ্তাভিলাধী মুমুক্ষুর সহিত ন্বদেশ-গমনশালী পথিকের 

তুলনা করা হইয়াছে । 


কাক ] পঞ্ধীকরণাখ্য জীববাদ। ৩৯৯ 


(২) জন্ম-মরণরূপ তরঙ-যুক্ত সংসাররূপা নদী । 

(৩) নদীর ধারে উপবিষ্ট অন্ধ, শ্রোত্রিক্ন; অর্থাৎ কেবল বেদ-শীস্ত্রবিশারদ 
পণ্ডিত। ইহার শাস্থ নিরূপণন্বরূপ পদঘন্ণও আছে? কিন্তু ন্দীর অপর পাররূপ 
ব্গ-দর্শন হয় নাই। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইল থে কেবল শ্রোন্তিয গুক্ষর 
সাহায্যে স্বন্বপ-ভ্ঞান হইতে পাবে না। 

(৪) পন্ুকে বন্ষনিষ্ঠ গুরুর সহিৎ তুলনা কর! হইয়াছে । ইহার সদ্‌গুয়ুর 
কপার, ব্রদ্মের অপরোক্ষ জানরূপ নেত্রও বর্তমান ; যন্্ারা তিনি সংসাররূপ নর্দীর 
অপর-পাঁর স্দশ পরপ্রহ্ষকে ও দর্শনে সমর্থ, । কিন্তু বেদবাক প্রমাঁণপূর্ব্বক 
যুক্তি প্রড়তি দ্বারা উপধ্েশ-করণরূপ পদছয়্ ত্বীহার নাই। সুতরাং 
যদি তিনি জীব্র বরঙ্ধশ্বরূপ প্রাপ্তির জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়া কছেল “সংলার 
বূপ নদী ভুচ্ছ; ঈশ্বর অনুগ্রহে গোবৎস থুরেব ন্যায় অল্প স্থান, অনায়াসে পার 
ভুয়া যাইতে পাবে; পরমাত্বী এক অদ্ধিনীয়, অনস্ত, অসঙ্গ, অক্রিয়, নির্বিকার, 
নিরাকার, নিগুপ, নিতা, প্রতাগাত্মা, দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের 
দাক্ষী, পঞ্চ কোবাতীত, বাপক, দ্রষ্টা, সয়ং জ্যোতিঃ, সচ্চিদানন্দ রূপ এই ক্রঙ্গ- 
জান দ্বারা সংসার রূপ নদী অনায়াসে পার হওয়া যায়।” এই উপদেশ সত 
হইলেও মুমুক্ষুর তীহাঁর বাক্যে বিশ্বাস স্তাপিত হইবে না। সুতরাং তাহার 
বাক্যে সংশয় থাকিয়! যাইবে । অতএব দৃষ্টাস্তে যেরূপ অপর পারে ধাইতে পারে 
নাট । কিন্তু নেত্র ও পদদ্বয় এই উভয় যে পুরুষে বিদ্যমান তাহার সাকাযো পর্থিক 
নদী পাঁর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। তদ্রপ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্ধনিঠ এট ছুই বিশেষণ- 
যুক্ত সদগুরু দ্বারা মুমুক্ষু সংসার রূপ নদী হইতে পার কইতে সমর্থ। অতএব 
শ্রোত্রিফ় ব্রক্ষনিষ্ঠ গুরুর শৃরণে যাওয়া কর্তৃব্য। 


গুরুর শরণে যাইবার বিধি | 


“সগ্ুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং বরক্গনিষ্ঠং 1 অথর্বাবেদের 
মুণ্ডক উপনিষদে (১২১২) জিজ্ঞাস্থ ব্যক্তির সম্বন্ধে সমিধাদি হস্তে লয়! 
বিনয়পূর্বক আত্মন্ঞান প্রাপ্তির ভ্ন্য শ্রোত্রিয় এবং ব্রর্ানিষ্ঠ উভয় বিশেষণ 
যুক্ত গুরুরশ্রণে যাইবার বিধি নিরূপিত ঠইয়াছে। সেই প্রকার ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
ভগবদগীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৪ শ্রোকে কহিয়াছেন :__ 

তদ্বিধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্রেন সেবয়া ) 
$ ঈপদেক্ষ্যত্তি তে জানং জ্ঞানিনম্তত্বদরশিনঃ । 


পু পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৬২২ 


সব্গুরুকে সাষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়া) বন্ধ কি? মোক্গ কি?' বিচ্যা 
কাহাকে কহে? অবিগ্ঠ।/ কাহার নাম? আত্মা কে? পরমায্মাই বা কে? 
আত্ম! পরমাত্বার একতা কি উপায়ে জ্ঞাত হয়া যায়? ইত্যাদি প্রশ্ন গুরুর 
সেক করিয়া, সুপ্রসন্ন সদ্‌্গুরু সমীপে পরম শ্রেষ্ঠ, মোক্ষ-সাধন, অদ্বিতীয় পরম! 
স্ারস্জঞান প্রাপ্ত হও। জ্ঞানী ( শ্রোত্রিক়) তত্বদর্শী (ব্র্নিষ্ঠ) সদৃগুরু তোমাকে 
উপদেশ করিবেন। 

এই প্রকার শ্রীমস্তাগবতে একাদশ স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে প্রবুদ্ধ 
নাম যোগীশ্বর রাজা জনককে কহিয়াছিলেন। 


তশ্মাদগুরুং প্রপদ্ধন্তে জিজ্ঞান্থঃ শ্রের উত্মম্। 
শাবে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রদ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌। 


ইহপোকে ও পরলোকে সর্ব বিষয়-জন্ত যত প্রকার তোগ জা, 
তৎ্সযুদয় বর্শজন্য ; সুতরাং নাশবান্‌ ও ছুঃখদায়ী। এ কারণ, উত্তম ( নাশরহিত 
পরম সুখময় ) শ্রেয় (মোক্ষ) জ্ঞানাভিলাষী মুমুক্ষু পুরুষের, বেদের যথার্থ তত্ব 
জ্ঞান (শাবে নিষাতং ) শ্রোত্রিয় এবং পরব্রহ্মকে অনুভব পূর্বক অবগত ( পরে চ 
নিষ্ণাতং ) ব্রদ্ধনিষ্ঠ ও শান্তিবান (ব্রহ্মগাপশমাশ্রধম্‌ ) স্‌গুষ্টর শরণে € আশ্রয়ে ) 
ষাওয়! কর্তবা। 
' চ্শিষয ।--হে প্রভে!! এই প্রকার সদৃগুকর আশ্রয়ে যাইয়া কি করিতে 
হইবে ? 

গুরু ।-_হে শিষ্য! গুরুর আশ্রন্ গ্রহণ করিয় নিম্নলিখিত ভাবে প্রশ্ন করা 
কর্তব্য। “হে দয়ালুুরু! এই সংসারে আমি যে জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হইতেছি, 
তাহা কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? জপ, তপ কিন্থা-তীর্থ স্বারা, অথবা যজ্জাদি কর্ন 
দ্বারা বা দেব উপাসনা দ্বারা কিম্বা অন্য সাধন দ্বার! কিরূপে উহ নিবৃত্ত হইবে, 
তাহা আপনি আমাকে কপ! করিয়। বলুন |” পুনর্বার & সময়ে শিবা নিজেও 
বিচার করিবে "আমি কে ? এবং গুরুকে ও জিজ্ঞাসা করিবে “আমি কে? আমি 
কিস্থুল দেহ? কি ইন্দ্রি? কি প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
আমি ? অথব সকলের সমুদয় দূপ (সমষ্টি কূপ) অথবা বাষ্টি রূপ? কিরূপ? 
তাহা! আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বলুন ।”” 

এই প্রকার শিষ্ের বাক্য শ্রবণ করিয়! সদৃগুরু জম্ম-মরণ নাঁশের উপায় 
বলিতে আরম্ভ করিলেন । 
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তৃতীয় প্রামাণ্য বিষয়। 
সৃগ্ুরু কহিবেন “হে শিষ্য | তুমি ম্ব-রূপকে এই প্রকার অবগত হও, যে 
আমি লচ্চিদানন্ন; ইন্জরিয় প্রাণ মন বুদ্ধি প্রভৃতির সাক্ষ্য প্রত্যগাত্মা, দেহ ইন্দ্রিয়া্ি 
আমি নহি। দেহের যে ধর্ম বর্ণ আশ্রমাদি এবং ইন্দ্রিয়াদিগের যে অন্ধ 
বধিরাদি ধর্মও আমার স্বরূপে কশ্ষিন্‌ কালেও নাই। আমি কেবল শুদ্ধ চৈতন্ত। 
এই প্রকার জ্ঞান ধখন তোমার বদ্ধমূণ হইবে তৎক্ষণাৎ তোমার জন্ম মরণ পথে 
গমনাগমন ধ্বংস হইপ্পা যাইবে । একট বাক্য প্রমাঁণ-সিদ্ধ ; কেন না ভগবতী শ্রুতি 
এই অর্থকেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বর্ণন করিয়াছেন পজ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্‌* অর্থাৎ 
জ্ঞান ত্বারাই কেবল কৈবল্য মুক্তি হইয়! থাকে, যুক্তির অপর কোন সাধন নাই। 
“আত্মানং জ্ঞাত্বা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুগাতে* আত্মাকেই অবগত হইয়া সাধক মৃত 
অতিক্রম করিয়! মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। “খতে জ্ঞানাৎ কদাপি মুক্তির ভবতি/। “নান্তঃ 
পন্থ। আয়নায়” জ্ঞান বিন! মোক্ষের অন্ত কোন মার্গ নাই। এইরূপ স্থৃতিতে 
ভুরি ভূরি প্রমাণ দৃষ্টিগোচর হয়। “ন কম্মুণা ন তপসা” ইত্যাদি আত্মন্ঞান বিনা 
কেবল জপ তপার্দির কর্ম দ্বারা মোক্ষ হইতে পারে না। সাধন মাত্রই অস্তঃকরণ 
গুদ্ধির নিমিত্ত মোক্ষের কারণ) কেবল জ্ঞান “অহং ব্রহ্গান্মি।” থে প্রকার রন্ধন 
কার্ধ্য সম্পাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠ, স্থালী অল্লাদি সমস্ত দ্রবা উপস্থিত থাকিলেও অগ্নি 
বিন! রন্ধন ব্যাপার হইতেই পারে না, সেইরূপ সর্ধ প্রকার সাধন বর্তমান থাকি- 
লেও জ্ঞান বিন! মুক্তি কাচ হইতে পারে না? এজন্য হে শিষ্য! তুমি ম্ব-রূপকে 
অবগত হও। 
এই প্রকারে শ্রুতি স্থৃতি প্রমাণ দিদ্ধ জ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তির বর্ণন! করিয়! 
এক্ষণে জ্ঞান প্রাপ্তি এবং জন্মাদি ছুঃখের কারণন্ধপ পাপাদি কর্টের নির্ুতির 
অন্ত ব্র্ষনিষ্ঠ সদৃগুরুর উপদেশে বিশ্বাস রাখা যে অবশ কর্তব্য তাহ! নিরূপণ 
করিতেছি। তুমি যদি সদ্গুরুর উপদেশে বিশ্বাস তোমার জম্মমরণের 
কর্মের খাত! কুটা কুটা হুইয়! ছি'ড়ির1 যাইবে। 
শিষ্য ।--হে গুরে।! আপনি যে কহিঘ্াছেন জন্ম মরণের কাগজ কি? 
তাহ! আমি বুঝিতে পারিতেছি না। াপনি ক্রুপা করিয়া তাহা আমাকে স্পষ্ট 
করিয়৷ বলুন । 
গুরু ।-_হে পু! জীব যে যেপাপ পুণ্য আদি কর্ম করেন, তাহ! বমরাজের 
প্রধান মঙ্ত্রী চিত্রগুপ্ত লিঙিরা রাখেন। পুনর্ববার এ এ কণ্বকারী জীবকে বমরাজ 
প্রত্যেকের কািছসায়ে স্থখ দুংখাদি ফল প্রদান করিয়। থাফেন। এ সমস্ত 
ন্‌ 
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কর্দের প্রভাবেই জীব চৌরাদী লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিয়! থাকেন। ইহার 
বিস্তার পূর্ববক বর্ণনা পুরাণে লিখিত আছে । উহাই জন্ম মরণের থাত|। যখন 
সব্‌শুরু সচ্চিদানন্দ হ্ব-রূপের উপদেশ করেন এবং শিষ্যও সদৃষ্ুরুর বচনে দৃঢ় 
নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয়, তখন জ্ঞানের প্রভাবে উপরিউক্ত চিত্রগুপ্তের লিখিত 
কাগজ ছি'ড়িয়া যায় (জীর্ণ হইয়! যায় ) অর্থাৎ জন্ম মরণ ছৃঃখ নিবৃত্ত হইয়া যায় । 
এই বাক্যে বোধগম্য হইবার জন্য এক তৃষ্টান্ত কহিতেছি, উহা! মনোযোগ পূর্ব্বক 
শ্রবণ কর। 

কোন একজন মহাজন ভুলক্রমে কতকগুলি ছুষ্ট লোকের সহিত ব্যবসায় 
করিল। পরিশেষে কুসঙ্গ প্রভাবে প্র মহাজনের সমন্ত ধন নষ্ট হইয়া গেল । লাভ 
হওয়! দূরে থাক, সে অবশেষে স্বয়ং খণ-গ্রস্ত হইল। যখন উত্তমর্ণ তাগাদ। 
করিতে লাগিল, তখন মে মনে মনে বিচার করিল এক্ষণে কোন চাকরী করিয়া 
টাকা উপার্জন বিন1 খণ পরিশোধের উপায়াস্তর নাই। এই স্থির করিয়৷ অল্প 
মূলধনী ছোট ছোট বস্ত্র বিক্রেতার দোকানে চাকরী করিতে আরস্ত করিল। 
চাকরী হইতে, উহার বৎসরে ছুই শত মুদ্র। আমদানি হইতে লাগিল বটে; কিন্তু 
ওঁ রোজগার এত অল্প যে উহাতে ঘর খরচ] চল! ছুরহ, সুতরাং খণের সুদ আদা 
হইতে লাগিল না| একারণ মহাজনের পুনবাক তাগাদ1! আরন্ত করিল, 
তাহাতে বেচারা অত্যন্ত হুঃখিত হইয়া আপনার বন্ধুবর্কে হঃথ নিবারণের 
উপায় জিজ্ঞাদা করিতে লাগিল। যাহার “মনে যে্প আসিল সে সেইন্দপ 
বলিল। অবশেষে তাঙার একজন বিবেকী মিশ্র বলিল, “হে মিত্র! এত অল্প 
টাকার এরূপ ছোট দৌঁকানদারের কাছে চাকরী করিয়া! তৃমি কদাপি খাণ মুক্ত 
হই পারিবে না। বরং তথ্িপরীতে তোমার খণ বৃদ্ধি হইয়া যাইবে, এবং তুমি 
পুর্ববাপেক্ষা অধিক ছুঃখী হইয়া পড়িবে। এজন্য আমি তোমাকে এক যুক্তি 
বলিয়। দিতেছি। যদিকফ সেই অনুসারে চল তবে সুখী হইতে পারিবে এবং 
পরিশেষে খণমুক্ত হইয়া মনের আনন্দে কাল যাপন করিতে পারিবে ।' বন্ধুর 
উপদেশ শুনিয়া মহাজন তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ব্যগ্র হইয়া ভিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিল, হে প্রিয় মিত্র ! এযুক্তিকি? অনুগ্রহপূর্বক শীঘ্র কহ, আমি অবশ্ত 
তদদসথসারে কাধ্য করিব।” মহাজনকে ব্যস্ততা পূর্বক জিজ্ঞাসা করিতে দেখিয়া 
মি কছিল, “এই গ্রামে বিষুদত্ত নামে একজন অত্যন্ত ধনী মহাঁজন আছেন 1 
এবং তিনি অতি উদারচেতাও বটেন। তুমি উহার আশ্রয়ে যাইয়া বিনা বেতনে 
একান্ত মনে তাহার কার্ধ্য নিজ কার্য বিবেচনা করিয়া করিতে আরম্ত কর। 
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তিনি যেন্ধূপ আজ্ঞা করেন সত্যনিষ্া সহকারে ঠিক সেইরূপঃকরিবে। যদি 
তিনি তোমাকে বেতন দিতে চাহেন, তুমি কহিবে আমার অন্ন বস্ত্রেব অধিক ফান 
বস্তর আবপ্তক নাই। এইরূপ করিলে তোমার প্রতি তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বার 
জন্মিবে। তথন তিনি তোমাকে আপনার মনে করিয়া দমন্ন ক্রমে তোমাকে খণ 
মুক্ত করিয়৷ দিবেন” 

বন্ধুর উপদেশ গুনিয়া সেই মহাজন তখন হইতে নিত্য বিষুবদত্ত শেঠের বাটা 
যাইতে আর্ত করিল। এবং মিত্রের উপদেশাঙ্সারে সত্যনিষ্ঠ। সঙকারে নিফাষ 
হইয়! একাস্তমনে তাহ!র কার্য করিতে আরন্ত করিল। কিছু দিন পরে যখন 
প্ী মহাজনের নিষ্কপটতা ও ভক্তি দেখিয়া তাহার নিফাম কর্শের প্রতি শেঠ 
বিষুণদত্যের সম্পূর্ণ বিশ্বাপ ঈন্মিল, তখন বিষুদস্ত মহাজনকে নিজ সরকারে সর্বোচ্চ 
পন্নবী দিম! আপনার সমস্ত কার্য্যের ভার দিল। 

এইরূপে উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হইয়] কার্য করিতে করিতে যখন তাহার ছুই 
বৎসর গত হইল তখন তাহার প্রথম উত্তমর্ণ মনে মনে ভাবিল, এক্ষণে উহার উচ্চ 
পদ হইয়াছে এবং সে অনেক রোজগারও করিতেছে, এখন আমার টাকা আদায় 
হইয়া যাইবে । এই প্রকার আশা কিছু দিন চলিম্বা গেলে, যখন সে দেখিল 
যে ত্র ব্যক্তি আপনার খণের এক পয়লা কাহাকে 9 দিল না, তখন সকলে তাহার 
নিকট টাক! আদায় করিতে অভিলাষ কবিল। তৎপরে একদিন বখন দে 
আপনার কাজে যাইতে ছিল, তখন এক মহাজনের লোক তাহার নিকট তাগাদ! 
করিতে আপিয়! দশ পাঁচ ভাল মন্দ কথা শুনাইয়! দিল। তাই শুনিয়া মহাজন 
ত্যন্ত অন্যমনস্ক হই&| নিজের শেঠেব গৃহে গমন করিল। শেঠ তখন আপনার 
প্রধান কর্মমগারীকে অন্থমনন্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল “আজ কি কারণে 
তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখিতেছি 1” শেঠ মহাশয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
কর্মচারীর চক্ষে জল আঁসিল। জল আসিতে দেখিয়া শেঠ রিজ্ঞাস। করিল, 
তোমার কি দুঃখ হইয়াছে তাহ! স্পষ্ট করিয়া কহিলে আমি তাহা নিবারণের 
উপায় করিব। আমাকে বলিতে তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না। যেক্ধপ কেন 
ছ:খ হউক না, আমি উহার নিবারণ করিব” । স্বামীর বাক্যে আশ্বস্ত হইয়া 
কর্মচারী কহিল “হে স্বামিনু! প্রথমে আমি ভ্রম বশতঃ কতকগুলি লোঁকের 
সহিত ব্যবসার করিয়াছিলাম। যাহারা আমার সাথী ছিল তাহা! ছর্জান, 
আমার সমস্ত কারবার তাহার! লৌকশান করিল। যাহা ক্ষতি হুইল তাহ! উ 
হইল, অধিকত্ধ আমি খণী হইয়া গেলাম । এ খণ অদ্যাবধি আমার মন্তকোপরি 
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রহিয়াছে । এত দিন উত্তমর্ণ সকলে আমাকে কিছু বলে নাই ; কিন্ত অদ্য তাহা- 
দের মধ্যে এক জনের চাকর ভরা বাজারের মধ্যে আমাঁকে দীড় করাইয়। ভাল 
মন্দগুনাইঘ] দ্িল। এই প্রকারে অবমানিত হওয়াতে আমি যৎখপরোনান্তি 
কষ্ট পাইয়াছি।” 

প্রধান কর্মচারীর বাক্য শুনিয়া বিষুঃদত্ত শেঠ কছিল ''ভাল ! এত দ্রিন তুমি 
আমাকে কেন বল নাই। যদ্যপি এত দিন বলিতে তাহা হইলে কবে তোমার 
খুণ পরিশোধ হইয়া যাইত, আর ক্মদ্য এরূপ অবমানিত হইতে হইও না। 
ভগবানের ইচ্ছায় যাহ। হইয়াছে তাহার আর কথা কি, এখন বল এ সকল 
মহাজনের নিকট লিখিত কোন কাগজ আছে কিনা। যদি থাকে তবে 
সকল মহাজনের নাম বল, আমি আজই তোমার খপ পরিশোধ করিব। আমি 
বাহা করিব তাহার উপর তোমাকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে |” কর্খচারী কহিল 
“আপনি যাহ! করিবেন, তাহাই আমার স্বীকাঁর।” তখন বিষুদত্ত উহার উত্তমর্ণ- 
দিগকে ডাঁকাইয়! সকলের হিসাব করিয়| টাক পরিশোধ করিয়! কাগজ তাহাদের 
সমক্ষে ছি'ড়িয়া ফেলিল। 

অজ্ঞানী জীব কাম ক্রোধাদি হূর্জানের সহবাসে শ্বকীর় আত্মবোধরূপী ধন 
ছারাইয়া, শামি সংদানী, কর্তা, ভোক্ত। ইত্যাকার অভিমানের বশবর্তী হইয়। 
পাপ পুণ্য কর করত ঘমরাজের নিকট খ্ণহ্থত্রে আবদ্ধ হইয়া] থাকে । যমরাজ 
পাপ পুণের ভোগ দিবার জগ্ত কাগজে লিখিক্জা রাখেন, তাহাঁতেই অজ্ঞানী জীব 
বারঘ্থার জন্ম যরণ পথে পরিভ্রমণ করে। এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে 
করিতে কর্মের ফল স্বন্ূপ গন্ম মরণাদি ছঃখ হইতে উত্বীর্ণ হইবার নিমিত্ত অজ্ঞানী 
জীব দ্ৈতবাদী গুরুর নিকট যাইয়া তাহার সেবা করে। কিন্তু তান্থার উপদেশ 
রূপ বেতনে ছঃথ দূর ন। হইয়া বরং বাড়িয়! যাঁয়। যেহেতু দ্বৈতবাদীর উপদেশ 
দ্বার! জন্ম মরণ ছুংখ দূর হওয়! অসম্ভব, প্রত্যুত তাহা উপদেশে সংসারে বদ্ধমূল 
হওয়াতে দুঃখ অধিকতর বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এবপ অবস্থায় নথ জম্মের পুণ্য বলে 
জনৈক বিদ্বান মিত্র তাহার উপকারার্থে উপস্থিত হইলে পর, সে তাহাকে ধীরে 
ধীরে বুঝাইয়া দেয়, “যে ভাই ভেদবাদী গুরু স্বার্থপর, কেবল মাত্র তুষ্টিকর-বাক্য 
কহিয়। তোমার ধন হরণ করিয়া লইতে পটু । ইহার সঙ্গ করিলে শোক জল্ম 
মরণাদি ছঃখ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। এজন্য 
তুমি ইহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া, কোন শ্রোত্রিয় ব্রহ্গনিষ্ঠ বৈরাগাসম্পন্ন ও পরম 
রানু সম্‌রুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক নিছাম হইয়া তীহার সেবা” অৎপর হগ ॥ 
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যখন তোমার অকপট চিও দেখিয়া সদ্‌গুরু তোমাকে ব্রহ্মতত্ব উপদেশ করিবেন, 
তখন তোমার কর্মের কাগজ যাহা! জন্ম মরণ ছুঃখের মূল তাছা নাশ হইয়! যাঁইবে।, 
বন্ধুর £ই বাক্য শ্রবণ করিয়া অক্ঞানী জীব ব্রঙ্গবেত্বা গুরুর আশ্রপ্ন গ্রহণ করিয়া 
মেব! দ্বার গুরুকে প্রসন্ন করেন। তখন গুরু কৃপা করিয়া কহেন_-ওছে 
তোমার কি ইচ্ছা, তুমি স্পষ্ট করিয়া কহ। তোমার যে কিছু ছুঃখ হইবে তাহার 
নিবৃত্তির উপায় আমি বলিয়| দিব” 

শিষ্য ।_হে ভগবন্! আমি গ্রীক্মকালের মধ্যান্ে হুর্য্যের সম্তাপের সকার 
অধ্যাম্ব, অধিভূত ও অধিদৈব এই ব্রিবিধ তাপে তাপিত হইয়া রহিয়াছি এৰং 
মদীয় কৃত পুণ্যপাপার্দি কর্মের হিসাব যমরাজের [নকট আছে, অতএব কৃপা 
করিয়া এরূপ উপায় উদ্ভাবন করুন যদ্দারা যমরাজের নিকট কর্ম-রেখ। সংশ্লিষ্ট 
হিসাবের যে কাগঞ্জ মাছে তাহা ছিন্ন হইয়া! যায়। |শয্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া 
শুরু কহিলেন। 

গুরু ।-_সমন্ত গাপ কশ্ম তাগ করিয়া পুণ্য কর্মের ফল পরমাত্মাকে অর্পণ 
কর ? শমদমাদি সাঁধনকে গ্রহণ, এবং দ্র্ন সঙ্গ ত্যাগ পূর্বক যদি আমার উপ- 
দেশে তুমি বিশ্বাস স্কাঁপন করিতে পার, তাহা! হইলে তোমার মঙ্গল হইবে। 

শিষ্য ।__ছে গ্রভো ! আপনার বচনে আমার সম্পর্ণ বিশ্বাস আছে। আপনি 
ককপা করিয়া! আমাকে শীঘ্র উপদেশ করুন। 

গুরু ।-_মনোযোগপূর্বক শ্রবণ কর। একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিলে তুমি 
আমার উপদেশ সমুদয় ধারণ করিতে সমর্থ হইবে॥ 


*তুমি ইহ! নিশ্চয় জানিও যে তুমি স্থল দেহ নহ। উহা দৃষ্টিগোচর হয়, 
অতএব উহা! দৃশ্ত 'এবং তুমি উগার দষ্টা। এই দেহ মৃত্যুর পর 
অগ্নিতে প্রজ্বালিত করা হয়, অতএব উহা কর্্-ফলও ভোগ করিতে 
সমর্থ নহে। তুমি এই দেহের সাক্ষী--আত্মা, পূর্ণ ও ব্যাপক, তোমার আকা- 
শের স্ায় গমনাগমনও নাই স্ৃহরাং তুমি কর্মফলের ভোক্তাও নহ। এই 
এই প্রকারে অবশেষে স্থিত যে চিদাভাসরূপ জীবসংযুক্ত হুমম দেহ অর্থাৎ 
জীবাত্মা সেই পাপ পণ্যের সংসর্গে নিম্ন উচ্চ দে» ধারণ করিয়া জন্ম মরণ দ্বারা 
সখ হঃখ ভোগ করে। পরস্ত জীব যথ্ন বাস্তবিক হ্ব-স্বরূপভূত সচ্চিদানদ্দ 
আত্মাকে অভেদ জ্তান করে, তখন এই সক্ষম দেহও নাশ প্রাপ্ত হয়; এবং সর্ব 
কর্দও, “অহং ব্রক্ষাশ্মি” এই জ্ঞানধগি স্কারা দগ্ধ হইয়া! যায়। যখন কর্শের কর্তা! 
তোক্কা' কেহই থাকে না, তখন বমরাজের মন্ত্রী চিতরপ্তপ্ত আর কাহার বর্শ্‌ 
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লিখিবেন ? এই জনই যমরাজ উহার কাগজ্জ ততক্ষণাৎ চিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলেন। 
অতএব দেহ, ইঙ্জিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি হইতে অহ্ং বুদ্ধি ত্যাগ 
করত, উহ্বাদিগকে দৃষ্ঠ অবগত হুইয়৷ আপনাকে উহাদের, প্রকাশক সচ্চিদানন্দ, 
নিত্য যু, অকর্তা, অভোক্তা আত্ম জ্ঞাত হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইয়। থাকে! 
এট জ্ঞান বিন! জন্ম মরণ হুইতে নিবৃত্ত হইবার দ্বিতীপ্ন কোন পথ নাঁই। এই 
জ্ঞান বিনা জন্ম মরণ হইতে নিবৃত্ত হইবার দ্বিতীয় কোন সাধন নাই। ইহা 
স্থির নিশ্চয় । এই মর্দ্দে ভগবতী শ্রুতি লিখিয়াছেন-- 
*জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং নান্যঃ পন্থা অয়নায়*। 

শিষ্য ।-হে স্বামিন্! আমার কর্ম অনস্ত কালাবধি চলিয়! আসিতেছে 
এবং অদংখ্য বলিয়। পরিগণিত । অজ্ঞানের কার্দ্য ষে দেহাধ্যাস তাহারও কালের 
ইয়ত্বা নাই। সুতরাং উহার নিবুত্তির জন্য বহু কাল গ্রয়োজন। কিস্ত আপাঁন 
বলিলেন যে সদ্‌গুরুর বনে বিশ্বাস রাখিলে তোমার জন্ম মরণ কাগজ কাঁল- 
বিলম্ব ব্যতিরেকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়। যাইবে তাহ! কিবপে বিশ্বাসে আসিতে পারে। 
তাহ! আপনি স্পষ্ট অবগত হইয়া আমাকে উপদেশ করুন। তখন গুক উত্তর 
দিতে আরম্ভ করিলেন। 


চতুর্থ প্রামাণা ব্ষয়। 


গুরু--হে শিষ্য! তোঁমার কর্ন্ম অজ্ঞান এবং দেহাধ্যাম যদিও অনাদি কাল 
হইতে চলিয়া আমিতেছে তথাপি আত্মজ্ঞান হহলে পর উহ্থাদের বৃত্তি হইতে 
কিছুমাত্রও সময় লাগে না এই বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ এক দৃষ্টান্ত বলিতেছি শ্রবণ 
কর।--এই পঞ্চীকরণের বিচার যে করে তাহার দেই জ্ঞান সারা দেহাধ্যাস 


নিবৃত্ত হইয়া জীবদ্দশায় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। 
জমশঃ | 


একটি নিবেদন । 


আমাদের সহ্ৃদয় গ্রাভকগণের নিকট এইটুকু নিবেদন যে, বর্তমান 
বসর সন ১৩২২ সাল প্রায় শেষ হইতে চলিল । যে কোন কারণেই 
হউক এখনও অনেকেব নিকট হইতে তাহাদের বর্তমান সালের এবং 
পূর্বববন্তী বতুসবের জন্য পন্থা! পত্তিকাঁখানির চাঁদা বাকি পড়িয়া 
রহিয়াছে । এ ব্ষিষ সম্বন্ধে তাহাদিগকে ইতিপুর্বেব পত্রযোগে 
নিবেদন করা হইযাছিল, কিন্তু ছুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্যন্তও তাহার! 
অনুগ্রহ কবিয়া টাদাগ্ুলি পাঠাইয়া দ্রেন নাই। আমাদের এই 
মিবেদন যে, তাহার। এবার নিশ্চিন্ত না থাকিয়া তাহাদের দেয় টাদা- 
গুলি যেন পাঠাইয়া দেন। নচেৎ আমাদিগকে গম্থার পরবর্থী সংখ্যা 
তাহাদের নিকট ভিঃ পিং ডাক যোগে পাঠাইতে বাধা হইতে হইবে। 
তাহাতে তাহারা যেন মামাদ্রিগের ত্রুটি বিবেচনা না করেন এবং 
ভিঃ পিঃ ফেরত ন! দেন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। 


নিবেদক 
পন্থা-কার্ধাধ্যক্ষ | 


হিন্দুসখ। | 

সম্পাদক শ্রীরাজকুমার বেদ-স্ৃতি-কাব্যতীর্থ ও শ্রীহরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বি-এল্‌। হিন্দুসথা মাসিকপত্র ও গ্রন্থপ্রচারক, ধর্ম-সমাজ ও ইতিবৃত্তাদি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশই ইহার প্রধান কাধ্য। তাহ! ছাড়া অবশ্ত জ্ঞাতব্য সামগ্রিক 
সংবাদাদিও প্রচারিত ভইফ়াথাকে । শুৃতরাং একাধারে ইহ সাহিত্য-বিজ্ঞান। 
ইতিছাস গ্রন্থ প্রচারক ও সংবাদপত্র স্বরূপ। বাষিক মূলা অতি স্থল ১২ টাক1। 
উপহার কয়েকখানি উপাদেয় গ্রস্থ-_মাত্র ডাক মাগুলে সকলে হিন্দুসথার গ্রাহক 
হইয়া পম ও অর্থের সন্থাবহার ককন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দিন । 


কৈকালা পোঃ (ছুগলী) 


হিন্দুসধ কার্য্যালয়ের অন্ঠান্য বিক্রয় পুস্তক । "1 ভাষাদর্পণ-_বঙ্গভাষাততব 
ও ভাষা বিজ্ঞান, স্কুল কলেজের ছান্রগণ ইহ হইতে যেমন উপকার 
পাইবেন, সাধাবণ লোকেও তেমনই অনেক কথা শিখিতে পারিবেন ।-_সুল? 
৪* আনা। (১) সামবেদসংহিতা-প্রতিখণ্ড ॥* আনা; মন্ত্র ভাষ্যান্রবাদ 
সই। (৩) নারীচিত্র--1৮* | (পৌরাণিক স্ত্রীচবিত্রের সমালো5নাসহ স্ত্ীশিক্ষার 
পুস্তক )। (৪ তারকেশ্বর তথা ।%* আনা। ( বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৬তারকেশ্বর 
ধামের সচিত্র ইতিহাস )। (৫) উপন্তান কুঞ্জ ॥* আনা ( সত্যঘটনা মূলক সমাজ- 
শিক্ষক উপন্তাস)। (৬) সন্দর্ভচার ॥৮%* আন1। ( গ্রতিষাসিক, বৈজ্ঞানিক, 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুধ্বিধ প্রবন্ধের সমবায়, সুতরাং সর্বসাধারণের 
শিক্ষাপ্রদ )। (৭) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিক--1৮%* আনা । (বাঙ্গালাপন্তে 
শ্বৃতিগ্রস্থ )1 (৮) কাবামালা--1%* (৩য় সংস্করণ ) (নান। রসাআক বাঙ্গাল] 
কবিতাবলী )। (১৯) কুমারসম্ভবম্‌ ৮%* (১ সর্গ)-_(বঙ্গাক্ষর, মূল, টীকা ও 
পদ্যানুবাদ )। (১১) দেবসমিতি_* আনা ।_ (ছাপা কাগজ সুন্দর । রূপক ছলে 
স্বদেশ কথা)। (১২) নিশীথ চিত্তা_%* আনা । (ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের 
সুন্দর অন্থবাদ )। /১৩) গীতিকুঞ্জ ৮* আনা। (নানাবিধ গীত ও গীতষাহাত্ম্য )1 


ন্ 


| কলিকাতা, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রের লেন, ঝামাপুকুর হইতে 
শ্ীক্ষীরোদপ্রসা্র বিভ্ঞাবিনোদ এম্‌এ কর্তৃক প্রকাশিত। 





চে রি ৃ্‌ হা 
বাজতে? 0ন্ন গ্টীনিও ও; 
“নান্ডি সত্যাৎ পরো ধর্ম 1” 


বে 
চতুর্থ ভাগ । ] অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩২২। নস ও ৮ম সংখ্যা । 
০০০০ সদন & 


কঠোপনিষৎ 





(অনুবাদ ) 

রাজশ্রব খধি অতি মহামন! 
চির স্বর্গবাস করিয় বাসন! 
দিতে হর যাছে সর্ববশ্থ দক্ষিণা - 

বিশ্বজিৎ যাগ কদ্জিল হেন। 
লইয়া দক্ষিণ! প্রফুল্ল হৃদ 
গেল! চলি গৃহে ধত্বিক নিচয় 
বসে কুমার খবির তনয় 

প্রফুল উদার তপন থেব। 
ধার্মিক পিতার মল কারণে 
প্রবেশিল শ্রদ্ধা নচিকেতা মনে 
নিলা কুমা বীণার নিঃশ্বণে 


উঠিতে বাজিয| বিবেধ-দুর। 


৪১০ 


পন্থ। | [ নবপর্যযায়। ১৩২২ 


"পিতার প্রদত্ত বত্ত গাভীদল 
আর ন| খাইবে শ্যাম তৃণদল, 
করিবে ন! পান আর স্বাদ জল 


ছঞ্ধ ভৃষ্ণ। নাছি করিবে দুর । 


বিফল দক্ষিণ] করিলে প্রদান, 
অনানন্। লোকে, পশে হলমান 
কিফল পিতার এ হেন সম্তান 


সৃদ্ধি ন। উদ্ধায়ি নিরয় হ'তে । 


শবল পিতৃদেব সববন্থ ধন 
সম্তান তোমার অদ্ত্ব এখন 
বল.বল তব সাধের নন্দন 


কান! কাহারে দক্ষিণ! দিতে |” 


কহে বাব বার শুনিক্জা তখন 
নহে কৌমার ন্ভাধ এন 
দিল! অভিশাপ ক্রোধাশিত মন 


প্দিলাম তোমারে শমন করে ।* 


ভাবিছে তনয় “আমি তে! উত্তম 
বন শিষ্য হতে অথবা মধাম 
ভিলেকের(ও) তরে নহি ত অধম 


কেন দিল! পিতা! যমের ঘরে ? 


কি করিবে যম লইয়া আঙগার 
কিব! প্রয়োজন সাধিৰ তথায় 
ক্রোধভরে পিত। দেছেন আমায় 

হেন অভিশাপ হনেছে মনে । 


অগ্রহায়ণ ও পৌধ ] কঠোঁপন্ষৎ ! ৪১১ 


জনক লমীপে পুত্র দাড়াইল 
কাঁতরে জলকে লক্খোধি কছিল 
*লাধু, পিতা মহ যে পথে চগ্িল 

ধর সেই গতি মহান্‌ জেনে! 
এ মর জগতে সত্য সনাতন 
সত্যই জগত করিছে পালন; 
সত্যে বন্ধ সা প্রতিঠিত ব'ন 


সত্য বিন! কারো নাছিক গতি। 


মিথা। কার্যে কেহ অজব অমব 


হয়নি জগতে হবে নাক, নর; 
মানব জীবদ কসর নগর 
যথা অগ্রহায়ণে শস্য ততি।” 
ষ ০ ক 
গেল নচিকেতা! যম নিকেতন, 
না ছিল শমন ভবনে আপন 
তিনটী রজনী পোঁহাল তখন 


অনশনে শুধু কাটাল কাল। 


যম আগমনে যম প্রণগ্জিনী 
পহথের বসে ওই তিনটা রজনী” 
কহিলা দ্বাহ্ধণ গুরুস্ম মানি 


পাস্ত অর্থ্য দিয়! পৃজহ, কাল! 


"যে গৃছে অতিথি থাকে উপবাসে 

আশ। ব গ্রতী্ষ! সকলি সে পাশে 

ই-পৃর্ত পুণ্য বর্গ অবশেষে ) 
ন্নাঁরায়ণ লন অতিথি হন়্।” 


৪১২" 


গম্থা | । [ নবপর্ধ্যায়। ১৩২২ 


কহিছে শমন "তাপস কুমার! 
নষঙা অতিথি গুঁজিত সবার ) 
উপবাসী গৃহে এ পাপ আমার 


নাশ, লয়ে বর করুণাময়! 


যাচে নচিকেতা শমন সঙ্গন 
"ক্রোধ হতে পিতা বিরত হন 
পভি জান যবে ফিরিব ভবন 


পুত্র বলি যেন আদর পাই”! 


"পাবে নচিকেতা পাবে সেআদর 
হবে পুনঃ পিতা সন্গেচ অন্তর 1 
ফিরিলে ভবনে তোমায় উপর 


না রবে বিরাগ কহিম্ু এই ।» 


“শুনেছি স্বরগে রোগ জর। নাই 
প্রভৃত্ব তোমার সেথা গুনি নাই 
পিপাস! বুকুক্ষ! আদি ভশ্মছাই 


নাহি কিছু সেথা অশান্তিকর! 


খআনন-আলয় জগতে অতুল 
শুনেছি হুঃখের নাছি সেথা মূল 
অধিবাসী তার নছে শোকাকুল 


পে শ্বর্গ কেমনে পাইবে নয় ? 


সেই সে স্বরগ যা'তে লাভ হত 
জান তুমি তাব গৃচ বিদ্যা চয় 


ছাও আগ্রি-বিস্তা) হইতে নিরয় 
্রন্থাবান শিষ্যে উদ্ধা্ কর! 


অগ্রচ্থয়ণ ও পৌষ] কঠোপনিষৎ। ৪১৩ 


বে প্রণালী ধরি করি” উপাসন! 
স্বরগীফামী নর পুরাবে বাসন! 
লভিবে খনন দেবের কামন1,-- 


ফরদান মোবে হিতীয় হর। 


কিল! শমন স্গেহছ ভাষায় 
শস্বলেবক ফল যাতে পাওয়1 যায় 
গনী অগ্নিবিদ্য! দিব হে তোমাস্ 


হও নচিকেত! একাগ্র মন! 


বিয়াট্‌ রূপেতে আশ্রয় ধরার 
ত্রিলোকের আদি প্রথম আকার 
ছেন আগ্সিদেষে পৃজ! সবাকার 


কর্তব্য, চেতব্য জানিও ভবে” 


মেধাবী কুমাৰ শিথিল! তখনি 
উচ্চারিল! বাণী পুনিলা যেমনি 
হরযে শঙন কহিল অমনি 


দ্বিব বর লহ চতুর্থ এবে। 


এই অগ্লিবিদ| বিরাট বিশ্বেতে 
হইবে বিখ্যাত তোমার নামেতে 
সেই যশঃ হাক পরিয়া গলেতে 


কর্মমময়ী গতি গ্রহণ কর! 


নচিকেতা অনি যেই সাধুজন 
বিধি অগুসারে করিবে চয়ন 
অগ্য মৃত্যু আদি করিয়া লঙ্ঘন 


হথে ছুখী সেই অবনী'পর। 


৪১৪ 


পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়। ১৬২২ 


একবার দেহ হইগে বিনাশ 
ন! তৃঙ্জিবে পুনঃ জঠর মিবাল 
স্বরগে বাইবে অতুল উল্লাস 


হেরিবে তখাক্গ কমু গুন। 


গ্রাথম তীর প্রার্থনা তোমার 
করেছি পূরণ চতুর্থ এ বর 
দিলাম তোমায় গধি বংশধর 


বাকী আছে বর তৃতীয় পুনঃ।” 


কছে নচিকেতা, “দেই বিপ্া। দাও 

জগতের মহা সন্দেছ ঘুচাও 

জীবদেহ হতে কিবা নিয়ে যাও ? 
কাহার বিহনে মরণ হয়! 


শরীর ইচ্জিয় মনঃ বৃদ্ধি;ঝআার 

ইহ! ব্যতিরিক্ত আত্মা, আখা!, যার; 

গাছে কি,না আছে, কহিয়! ধরায় 
জ্ঞানভৃষ| যেন নাছিক রয় ।” 


গুদিয়! প্রার্থন! ভাৰিল। শমন 
শ্যাচে নচিকেত। নিঃশ্রেদঃ সাধন 
ফরিধ গথীক্ষা” করিয়। মনন 


কহিল! কুমারে মধুর স্বরে । 


শজ্ি্িবেও এতে রয়েছে সংশয় 
সুগম আত্ম ধর্ম কেহুআ্ঞাত নয 
হাঁচ নচিকেত। অন্ত ৰরটয় £ 
তাজ উপরোধ, ইহার তন়্ে”। 


'আগ্রহায়ণ ও পৌষ ] কঠোপমিষৎ | ৪১৪ 


কহে নচিকেতা “আত্ম তদ্ব জ্ঞান 
মোক্ষে কারগ ; উচার সান 
নাহি কিছু আর হেন গরীয়ান 


এ বিস্তা-তত্বজ্ঞ বিশে নাই। 


আছে সেই বিগ্া তব অধিকারে 

ক'রোনা বিমুখ যাচক আমারে; 

আত্ম তত্বজ্ঞান গ্রুদান সবারে 
ঘুচাও মনের সংশয় এই | 


কছে মৃত পুনঃ দিয়া প্রলোভন 
*পুত্র পৌত্র যাঁচ রমণী কাঞ্চন 
ভূমি পশু আদি কামন! ভান, 


বনুদ্ধিন ধরে জীবিত বও 1 


বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য ধবণীব পরে 
কিথা চিব অন্দু, কহ এই বার, 
হায় তোমার যাভা ইচ্ছ। করে 


হে খধি-নন্দন যাচিয়া লও! 


ষে ধে ভোগ্যনস্ত যরতে ছল্পর্ত 
ইচ্ছ! জন্ুলাবে যাচগে। ষে সব 
ঝথাশ্ব অগ্মরা আদি অদ্ভিন 


যাঁকিছু কামনা প্রার্থন! কর' 


মধখ সম্বন্ধে এ প্রশ্ন ভাজি! 
শ্রার্থনীয় ভোগ চাহিয়া লইয়া 
ছুর্থম ছৃঘর্য জান পাসরিয়। 


স্বীয় ভোগ্ধার উন্মুক্ত কর ।” 


৪১৬ 


পন্থা | [ নবপর্ধ্যায়। ১৬২২ 


মহা হৃদবং অন্কুন্ধা হাদয 
কনে নচিকেতা *এ ভোগনিচগ্র 
তেলে! হানিকর যশঃ প্রাজ্ঞ! ক্ষয় 


অগ্সর! সেবার পরিণাম ফল। 


চিরজীবী তৃষি করিবে শমন 
কতদিন বল তোমার শাসন ? 
কতদিন বল বরঙ্ার জীবন ? 


দিতে কি পারিবে অমৃত ফল? 


শুধু বিস্তপাত নহে তৃপ্তিকর, 
অর্জনও যাছার ব পলেশকর; 
হেল বিশ্তলাভ চাহিন! নশ্বর 


চিরজীবী হ'তে আকাজদী নহি! 


যণ্ধিন তৃমি গুন হে অস্তক 
রহিবে শুকৃতি__ পাপ নিয়ামক 
ততা্দন রব এ স্থিতিস্থাপক 


ধরি ব1 জ্বীবন স্বরূপ ক্ি। 


নয়ের ধয়হ জরা ও মরণ 
কল্পব্যাপী স্বধুই অমরগণ ) 
গাইগাছি যদি অর্থ সমাগম 


চাছিব কেমন কগ্যাণ হম। 


হাঁচিবন কভু অনিতা বিষয় 
ফলজ সন্তান ছিরণ্য নিচ 
আসার জগ্নর।-- রূপ সমুদয় 


সে সবে আকাজী গহি ত, বস! 


অস্রহারণ গ পৌষ] কঠোপনিযৎ। ৪২৫ 


শুধুস্ব আত্মা এই সেধরষ 

করিনা প্রার্থনা! জালির! চরম 

এই আত্মা ছার সেইসেপরষ 
আত্মারে সাধক জানিতে পায়ে। 


পাপ কার্ষে সা নিযুক্ত যে জন 

অশান্ত ইন্দি বার সর্বক্ষণ 

বিক্ষিণত লঙত কিন্ত! বার মম, 
আত্ব-বোধ নহে সম্ভব তার। 


হুশ্চরিত হতে বিরত যে হৃষ 
সমাহিত যার হনোবুত্তি চন্স 
বঙ্গের বিজ্ঞান করিয়! খশ্রয় 


লভয়ে মুযুক্ষু মুকতি সার। 


পুরুষকঈগকৃতি  থাহার ওদন 
কালাস্তক যাব অয্লোপসেচন 
প্রাকৃত বুদ্ধিতে মানব কখন 

ধারণ। তাহাব করিতে নার়ে। 


ইতি কাঠকোপনিষদে প্রত্থমাধ্যায়ে দ্বিতীয় বঙ্সী সম্প্ত 
(জষশঃ ) 


ভ্রীরামসহায় কাঁব্যভীর্ঘ 


(১ শক্তিতত্ 
(পুর্ব গ্রকাশিতের পর ) 

ফিছুন্দিন পুর্বে “শক্তিতত্ব* নামক গ্রাবদ্ধে তত্তরশাঙ্গেব১ প্রাচীনত্য ও বেদমূল্তব 
এবং তদীয় প্রামাণ্য সংক্ষেপে দেখাইয়াছি । এই বিষয়ে পরিশেষে যাহা তক্তব্য 
ছিল তাছাই সম্প্রতি_বালতেছি। অনেকের ধাবশা আছে যে, তত্্রশান্ত্র অতি 
জাধুনিক, বেদবিকুদ্ধ এং শশঙ্কবাচাধ্য প্রবন্তিত। স্কল ভঙ্ুই যে, আচার্ধা 
শঙ্কর বিরচিত এবং শিব ও শর্ত সংবাদে প্রকাশিত নয়, সে সম্বন্ধে কোন 
বিশেষ প্রমাণ নাউ। শান্ত্রীয় প্রমাণ সমূহ গ্বার] তাহার সমর্থন কর! যায় না, 
তবে ইহাও বল! উণিত মনে কবি যে,মুল তগ্্রভিহ তন্র-শান্ত্রের প্রকরণ গ্রন্থ ব| 
সন্দর্ভ সকল আধুনিক দাধক নুপপ্ডিত ভত্তগণ কর্তৃক বিবচিত। সংগৃহীত 
গ্র্থ সকল যে সাধন পথেব নানা সুগম উপায়ে পরিপূর্ণ, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এই দেশেব গুভ'ধনে আধ্য গৌরব সর্ধরে সমুভাসিত কওয়াব সময়ে 
দ্বেশীক্স ধর্ম-গ্রকৃতি অনুনাবে অণ্ধকাংশ লোকই সাধন, ভজঙ্ন, ঈশ্বব-আর'ধনে 
নির থাকিয়া মন্্রষ্যত্ধের পবাকা্। দেখাইয়া! গিয়াছেন। তাহাতেই আধ্যজাতি 
ধর্মপ্রার্ণ বলিফা অপব দেশীয়গণেব চক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে । অনেকের 
(বিদেশীয় ভাবাপন্ন কোন কোন ব্যক্তিব ১ ধারণ আছে যে, আচাধ্য শঙ্কর 
ভারতে অধবৈতবাদ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার নিমিভ বিশু গ্রন্থ লিখিয়াছে ন, ধারা 
খঅন্থৈতবাঁ ভারতে স্থদৃডঢ় ভাবে এখনও রহয়াছে। কিন্ত দ্বৈতবা প্রচারের 
জন্ত তিনি ওগ্তরাদি শাস্ত্রের কোন গ্রন্থ লিখেন নাই, কারণ দ্বৈতৰাদ্র অদ্বৈতবাদের 
সম্পূর্ণ বিরোধী । শঙ্করের ক্ষেবল অইৈতবাঁদ প্রতিষ্ঠী কর একমাত্র লক্ষ বলিয়া 
বোধ হয় পা; তীতার গ্রধান লক্ষা ভারতে পুনঃ সনাতন বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠা 
করা। ছুঁতরাং সনাতন ধর্ম প্রতিঠিত কবিতে হইলে তীাকাকে বেদ, বেদ, 
দর্শন, স্বতি, পুবাণ, ইতিহাস, তন্ত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য রক্ষা করিতে হয। 
তদম্ুমারে তিনি সে সকল শাস্ত্রে প্রতিপা্দিত আরাধ্য $দব দেবীর যন্ত্র, মর 
স্তর, কব5, ধ্যান, সহপ্রণাম, এবং তাহার ভাষ্য প্রভৃতি রচন! করিয়া, তাহার 
অসভিপ্রীক্ অছুলারে বৈধিক ধর্থের ভিস্ছি গুদৃ় করিয়। গিযাছেন। এই বিষয়ে 
শৈষাধ্তার শঙ্কর তদীয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাষোর প্রারস্তেই ম্পষ্টই বলিয় 


আন্ধাছণ ও পৌষ] আক্রিজ্ততব। ৪২৭ 


পিযাছেন, 'অত্যুণয় ও নিশ্রেকস-প্রদ বৈদিক ধর্ম ছুই প্রত্ণর, পরবৃদ্ধি-লক্ষণ ও 
নিবৃত্ত লক্ষণ* প্রৃতি-পক্ষণ ধর্ম 'পরাবিদ্য। নামে উল্লিখিত সকল শান্তোই 
গ্রুতিপাদ্িত হইয়াছে । উক্ত প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম মানবের গ্রাহক ঞ্চশেষ কল্যাপ 
ইদ্দেশে পূজা, ফ্জ ব্রত, হোম, বলি, শান্তি, স্বস্তায়ন, দান প্রন্ভৃতি। এই সকল 
মুখাভাবে প্রবৃত্তি লক্ষণের প্রকাশ বা তাদৃশ ফলপ্রস্থ হইলেও, গৌগত নিবৃতি- 
লক্ষণের বীজ সে সমুদয়ে অনুস্যত আছে। কেননা|উক্ত করা সমৃহ পরমেখনে 
উদ্দেশে বা পাবাত্রক্চ ফলের নিমিত্ত নিঞ্চা মভাবে আচবিত হইলে, নিবৃতি লক্ষপণেরই 
পরিচায়ক হয়। তীয় উপনিষদ্‌ আাম্যেব অভিপ্রায়ে বুঝা যায় যে, একই কর 
সফাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে এরঠিক ফল প্রদান কবে বলিয়া তাহাকে 'সকাম, ঝ 
কামা কর্ম বলে। আব নিম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে)পাবলৌকিক ফণ প্রদান 
বরে ।বলিয়া তাহাকে 'নিষ্াম, কর্মী বলে। ফল কামনার গারতম্যে এধং 
ফলবাহিত্যে কম্ম সকাম ও নিষ্কাম নামে আঅভিহিত। এখন এইরূপ পিদ্ধাস্ত 


হইতে পাবে বে, ফল-বাসনা-বিহীন শ্রীভগবৎ উদ্দেশে অঞ্জরঠিত কর্ধ্্কে নিফাম 
কর্ম বলাযার়। আচার্য শহ্কব যখন প্রবৃত্ত লক্ষণ কর্মে পারহার কিনা 
অশান্ত্রীয় বলিয়া অথবা মোঙ্গেব সগাক্‌ বিবোধী বলিষা সিদ্ধাস্ত করে নাই, 
তখন তিনি সনাতন ধর্মে ক্্দাঙ্গ দৈশুলাদর এবং ত্ৈতাদ্বৈতবাদ-মূলক স্মৃতি 
তত্র গ্রন্থ সমূছের বিরোধী হইতে পাকেন না। মহষি মন্তু ও কণাদ ত্রহিক অত্যাদন্ 
এবং পাবলৌকিক নিঃশ্রেরস ফল যাহা তইতে লাভ হয়, তাহাই ধর্ধের মূল- 
লক্ষণ কবিয়াছেন। অনাদি-স্যষ্ি প্রবাহ কেবল প্রনত্ত বা নিবৃত্বি মার্গের উপন্ন 
চণিয়! আনিতেছে না, উন্ভকে আ্াশ্রয় কিয়া আমিতেছে। তবে আচার্য 
শঙ্কর গ্রবুত্তি-লক্ষণ ধর্ম কর্ম্দেক বিশেষ পক্ষপাতী নন। কেন? তহৃত্তবে এইরূপ 
হল! যাইতে পারে যে, গ্রবুদ্তি লক্ষণ ধর্ম সহন্দ সাধা, তাহার জন্য শাস্ত্রী 
নিগুত বভশ্ত গ্রকাশ এ মূলা উপ্দেশব সামান্য প্রয়োকন; নিবৃত্ত লক্ষণ ধর্দ 
বা নিবৃতি মার্গ সংসাবী মানবের পক্ষে গর্ভ, এবং তাঠার হুক সুগভীর 
উপদেষ্টাও বিবল, এইরূপ ভাঁবিয়! উপনিষদ ভাষ্য প্রভৃতি মহিমান্বিত পুর্ববাচার্ধা 
গণেব সন্দর্ভ সাবের দুল'ভ অদ্বৈতবাদদেব আচার্য শ্ঙ্কব উপদশ দিয়াছেন। 
আধ্যাত্মিক জগতের চরম সীমায় উপস্ডিভ হইয়া আভুল পরম শাস্তি লাভের নিমিত্ত 
ভাদুশ সুগভীর হৃস্ম মার্গ আচার্য শঙ্কর ভিন্ন আর কেহ দেখাইতে পারির়াছেন 
কিন! সে বিষয়ে বিশেষ সনোহ। আচার্য্য ভর্ত্‌প্রপঞ্চ, মামুনাচারধা, শালিক নাথ 
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প্রদ্থৃতি, জান কর্মের সমুচ্চয় স্বীকার করিয়াছেন। শঙ্কর জ্ঞানের নিত্যতা 
স্বীকার করিয়! বিশুদ্ধ ভ্তানে কর্মে নিরপেন্ষত্ব গ্রতিপাদন করিয়াছেন। তীয় 
অসৈততত্ব উপেশের উপাদান কেবল উপনিষদ্‌ নয়। যোগবাশিষ্ট, বিষুঃপুরাণ, 
গোৌড়পাদ ভাষা প্রভৃতিও দেখা যায়। তবে অস্ৈত সাম্রাজ্যে শৈবাবতারই 
শঙ্বপনাচার্ধ্য সমাটের যোগ্য । নিবৃত্তিমার্গ মনুষ্যত্দেব গরাকাষ্ঠার দিকৃ। প্রবৃত্তি- 
মার্গ অনেকটা পণ্ড ভাবের ফ্যোতক বটে, ইহা বলা যাইতে পারে । তাঙাই মহ 
বলিয়াছেন, «নিঃ শ্রেরসান্নান্তৎ কিঞ্চম মহৎ" পনিধুত্তিস্ত মহাফল1” অতএব চির 
নিবুতি ঝ পরম ঠকবল্য লা করিতে হইলে, নিবুত্তি পথ ভিন্ন অন্য উপায় 
দুগম নয়। বহু সহশ্র গ্রন্থ পূর্ণ তন্ত্রণাস্্ে উল্লিখিত প্রবৃত্তিও নিবৃত্ত মার্দের 
বিপুল উপদেশ বর্ণিত আছে। তন্ত্রশান্ত্রে যে সকল প্রবৃত্তির পথ বর্তমান কমছে 
তাহা নয়। নিবৃত্তি সুচক ধ্যান, ধারণা, সমাধি সম দমাঁদিব এব” সাধনের 
বিস্তর উপদেশ ও প্রক্রিয়। উদ্ত আছে। আস্ত্রের উপানান যজুর্্বেদ, অপর্বস্দে, 
উপনিষদ, সুপ্রাচীন সাংখ্য দর্শন, পাতগ্রল দর্শন, শৈবদর্শন, শিবহ্ৃত্র বিমর্ষিণী, 
পুরাথ, শ্বতি, ইতিহাস, প্রভৃতিতে যে, ভুবি ভুরি হহিষ্কাভে তাহা পূর্ব প্রবন্ধে 
দেখাইরাটি। সম্প্রতি কেত কেহ নলেন,_প্রপঞ্চলাবঃ নামক গভীর 
গবেষণ! ও তন্ত্র ও তত্ব পূর্ণ গ্রন্থ ্াচার্ধ্য শঙ্কবেব প্রণীত নয়। আমাব পিশ্বাস 
তাহ তাহাদের ভ্রমপৃণ ধাবণা বই আব কিছুঈ নর । কৃত পুরাণ ও শ্রীমর 
দ্বেবীভাগবতে উক্ত আছে যে, দক্ষিণাপথে, ত্রিপুবাশক্তি আরাধনা বন্তুকাল 
হইতে বর্তমান আছে। আচার্ধা শঙ্কব দাক্ষণদেশীয় ছিলেন। যে সময়ে 
দ্রক্ষিণাঁপথের আর্যগণ ধর্দ-কন্মে ঈশ্বর ভাবাপন্ন ভইয়াছিলেন, লে সময়ে 
ঘআচাধ্য শহ্করের তথায় আবির্ভাব হছয়াছিল। শস্কর উল্লিহিত সাঁধন1-পবিপৃর্ণ 
প্রপঞ্চসারতন্ত্র রচনা করেন। ইহাতে শ্রুতি মূলক [যাগ* তপ, ধান, গ্রাণায়াম, 
ধারণা, অন্তর্ধেগ বহির্ষোগ, অদ্বৈততত্ব গ্রভৃতি প্রতিপালন কারযাভেন। শ্রীমদ্‌ 
সাঃণাভাধ্য প্রপঞ্চপার সংগ্রহ ও তদ*য় টীকা গ্রণয়ন করিয়া প্রপঞ্চসার সন্দর্ডকে 
বিদ্বদ্ জনগণের অতি সহজবোধ্য কবিয়া তুলিয়ছেন। সায়ণ, প্রপঞ্চসাবকে 
ভগবৎ শঙ্ষয়াচার্ধোর গ্রাণীতত বছর! শ্রদ্ধ! সতকাবে তাহান্ু ব্যাপ্যা বচন! করাতে 
তাঞ। দক্ষিণাপথের সুধা) সমাজে, শিবোদি5 মূলক্ক তেব ষ্টা্ সমাধৃচ হইয়াছে। 
শঙ্কর তদীকু অগ্ৈত গ্রন্থাৰলীতে প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন 
বলি এই গ্রন্থের নাম প্রপঞ্চলার রাখিক্সাছেন। স্বন্ধপুরাণীর “কুনলংহিত্ত।” 
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অই্ৈত ও দ্বৈতমতের পরিপোষক গ্রন্থ বিশেষ তন্তশান্্রীয় ফেগোপাসনাদি 


বছ উপাদান তাহাতে বিস্যমান আছে। এই গ্রন্থের একখানি বিস্তৃত টাক! 
শমৎ মাধবাচাধ্য বচন! করিয়াছেন, এই টাঁকাতে গ্রপঞ্চসারের বহু প্রমাণ 
“তহক্তং তগবৎপাদৈ১* বলি প্রামাণা সহঙারে উদ্ধৃত করিয়াছেন ইহ 
পাঠে বুঝা ষাঁয় যে, তন্ত্র ও পুবাণব অদ্বৈত এন দ্বৈমূলক এই সাধনার সমন্বয় 
ছিল। এইরূপ কৃর্ম পুবাণোক্ত ঈত্ববগীতা ও তদীয় ক্দাযো সমন্বয় আছে । 
এই গীতার ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্ধয বিজ্ঞন [ভক্ষু। শৈব নীলক্%৩ট্র মহা- 
তাবতের টাকার ন্যায় দেবী ভাগবতেরও বিপুল গবেষণা পূর্ণ বিস্তৃত টীকা! রচন! 
ফবিয়াছেন। তিনি দেবী ভাগণ্তোক্ত দেবীগীতভাব বৃতৎ ও ক্ষুদসংজ্ঞক দু 
থানি টাকাতে অনেক শ্মতিব গ্রমাণের সহ বাবে প্রপঞ্চদাবের পমাণও উদ্ধৃত 
করিয়াছেন। অনাদি শান্রুতত্বপ্রকাখক যে সকল শ্রাত ও উপনিষদ প্রমাণ, 
সে গুলি মূল দেবী '্াগবতে এবং তাতার টীকাতে উপ্চ আছে। শ্রীমদ্‌ লক্ষণ!- 
চার্য সাবনাতিলরক ন'মক্ষ একখাশি তম্ত্রেব সাধন ও মোক্ষ রহশ্তপূর্ণ গ্রন্থ 
প্রণন কবিয়াছেন। বাঘব ভট্ট সারদা ঠিলক্ষেণ টীষ্কায় গ্রুপঞ্চসাবের বহু 
প্রনাণ উদ্ধত করিয়াছেন। তাহার টাকার প্রথমেই দেখিতে গাওয়া যায়। 
বার্ড মহামোপাধ্যায় বঘুননদন ুষরন্ ধা প্রপঞ্চসাতের প্রন্মাণ বাঘর ভট্টোন্ত 
বলিয়! শ্বীয় নিবন্ধে গ্রহণ ঝুবিয়াছেন। আট শত বৎসদেয় গোিদ্ধ সংগৃহীত 
নিনন্ধে গ্রণঞ্চমারের গ্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদান্ত দর্শনের ১ম, অধ্যা 
তৃতীয় পাদ্দেব (৩০) হুণ্রব ভাষ্য শ্বেণাশ্বতরোপ নষদের যাগে ও তদী় মাহাত্মা 
পরিচায়ক একটা শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছ। এইট ছিন্ন আবও অ:নক 
উপনিষদে যোগভত্ব বিবৃত আছে। উক্ত শ্রুতির ব্যাখা! প্রসঙ্গে, ভামতী 
টীকার ন্যাখ্যাবার যতান্ত্র অপ্মানন্দ, বেদান্ত কল্প*রু মামক স্ব গ্রন্থে উল্লিখিত 
শ্রুতি অনুলাবে লিখিত এ্ুপঞ্চসাঁবেব একটী গ্লে'ক ঞ্তথাচনবোচন ভগবপাচাধ্যাঃ 
প্রপঞ্চপাবে” এই বলিয়া উদ্ধৃত কবিয়াছেন 1 শ্লোকের অর্থ এইরূপ» 


"পা্ধতল হইতে, ভৌতিক শরীরের হুঙ্গা ভূতের চিন্ত! আরস্ত কবিয়া প্রথমতঃ । 


1 পধনিঞ্জলীনল ম(কুভ বিহ্‌ য়া" শা্তভিশ্চ ঠত্বিঘ্বে: | 
বেদাঃদই। 


সারপ্যমাত্মনপ্চ প্রত্িনীত্ব। ততদান্ড জয়তি হুধীঃ 1” (প্রপঞ্চসা(রেবেদাছকলতর ধৃত) ১-৩ ৮।৩৩ 
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বাথ পথ্যন্ত, ঘনন্তর় জানুদেশ হইতে চিন্তাগ্রবাহ নাভিদেশ পর্যন্ত, নাভিবেশ 
ইইতে গলদেশ পধ্যপ্ত, তথা হইতে কেশমূলদেশ পর্যন্ত, তথা হহঞে ব্রহ্ম, 
পধ্যন্ত, ক্রমে উক্ত পৃাব্যাদি পঞ্চভূতের ুক্্ভাবে সংস্থান ধারণা দ্বারা সুক্ষ 
শুণের আবরার হয়। সেই প্রাদুর্ভাব যোগগ্ুণে আনমাদি অষ্ট প্রশ্থধ্যের 
[বকাশ হয়। তত্বার। যাগাব দেহ তেজোমঙ বা ব্রহ্মপরীর যোগীব জর, শোক, 
মৃতু, শোক হয় না।” 

স্থলদেঠেই রোগাদিব আখধপতভ্য,ষোগবলেরদ্বারা তেজোময়হন্দদেছে সে রোগ মৃত 
প্রভৃতির কোন আধকার্নাহ। এই বেধ্ধান্তকল্লঙরু যাদববংশীয় দেবাগরীখর 
লিংহদেব এবং মহাদেখের সময়ে নািকত্রযপ্থক্ে গোদাবনার প্রত্যানন্নে বাচতহয়। 
( প্রকাব্ধাঃ ১১৮২১: ১২৬০ । সেই সময়ে তদানীস্তন দেঝগিরিরাজ, যার্দববংশের 
অপূর্বব গৌবধ বিস্তার পূর্বক স্থীয়গ্রতাপ সঠকাবে রাজাশাসন কারতোছলেন। 
বৃহম্পাত-কল্প চেমাপ্রি ত্দায় প্রধান সচিবপদে নিযুক্ত থাকিয়। সেই সময়ে চতুপর্গ 
চিন্তার্ণ-নামক ধর্মশান্দ্রে মহানবদ্ধ বচলাকবেন। খোপদেব গোস্বামী উক্ত নৃপ- 
তির সভাপতিছিলেন। অতএব বলত পার। যে, চত্ুবর্থ চিন্তামণি ও ভামতীর 
ধাথ্যাধেদান্ত কল্পতুরু একই সময়ে বঠিত হহয়াছল। বোপদেব, দক্ষিণাপথের 
ধন্বস্তরি-কল্প বিগ্র কেশবের পুন্র ছিলেন, তিনি স্বীয় পাগ্ডত্যবলে রাজমন্ত্রি হেমা" 
ভ্তির বিশেষ বাদ্ধব হইটয়াছলেন। হেমাদ্রিব গ্রন্থে কোন কোন বিষয় কালম।- 
ধবে বিদ্যারন্ত মাধবাচার্য প্রামাণ্য সহিত উদ্ধ-ঠকবিয়াছেন। স্মার্ভরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 
নিজগ্রস্থে বহুবার হেমাদ্রির মতের উল্লেখ কবিয্লাছেন। বিদ্যারন্যমাধৰ ১৩৯২ 
্রষ্টাবধে বর্তমান ছিলেন। বলা বাহুল্য মাধবাচাধ্য হেমাদ্রিব পরবস্তী ছিলেন। 
শৈবনীলকণেব পূর্বে পরম শৈব শ্রীকউষ্ (নেদান্তদর্শনেব টশবভাষ্যকার) শাক্ত 
গু শৈব-মত-পো ক্গ্রস্থাবল) রচন| করিয়াছেন! আচাধ্যশঙ্করের শারদ] ছারকা- 
মঠেও প্রপঞ্চসারের দীর্ঘকাল যাবৎ সমাদর বহিয়াঙ্ছে। ব্গদেশে যেজপ 
বৃহত্তস্রসার,. প্রাীতোধিনী প্রভৃতির সমাদব, মহতাবাষ্ট দেশে সারদা তিলক, 
ঘাঁমকেঞ্গর তন্তাদি” প্রতি শ্রদ্ধা, তন্রণ দরক্ষিণাপথে কালোত্ুর শ্রীতত্বনিধি, 
জিপুরালাব সমুচ্চয় পপঞ্চসাবেব অদ্ধাতিশ্ দেখা যাঁয়। বঙ্গদেশে তন্তরপ্রণেতা 
€ষ, শক্ষরাচার্ধ্য নামে কোন পাঁগুত চিল তাহাতে মৌলিক প্রমাণ কিছুই আছে 
রলিয় ধারণা হয় না। শক্ষবাচার্ধ্য কোন পঞ্ডিতের নাম সাধারণ ভাবে হইতেও 
পারে, তাহা হইল তিনি প্রপঞ্চপারেব প্রণেতা নন যেইছা ফ্রব সনযা। বীর 
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শঞ্করাচার্য্য যদিও তত্ত্রশাস্্রীর অপর কোন গ্রন্থকর্ত। গুলিয়া প্রমাণিত ৬য়, 
তাহা হইলেও তিনি শঙ্কব, সায়গ, বাঘব ভট্রর বহু পরবর্তী হইবেন বলিয়া 
বুঝা যায়। শৈবদর্শনেও তদীয় ভাষা বুততে ষে সকল তত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে, 
সে সকল তত্ব তন্ত্রশান্থে বিবৃত আছে। লাংখা ও পাতগ্রগ দ্র্শনোক্ 
চতুব্বংশতি তত্বই তস্ত্রেত্ত অন্তোগ বহির্যোগেব মূল ভিত্তি । শৈবদর্শনে চিৎ 
ও অচিৎ ম্বরূপ শিবশক্তির একাত্ম ও জ্ঞান বা পতি, ( পরমেশ্বর ), জীব € পণ্ড), 
পাশ ( সংসার বন্ধন ), জীবের পাশচ্ছেদ্র জত্যস্বিক ভাবে ইওয়! কিন্বা পাততে 
লয় হওয়াই মুক্তিন্বদূপ কথিত হইযাছে। কাল-বিলুপ্ত শৈবদর্শন সুত্র আচার্ধ্য 
বন্থু গুপ্ত প্রথমতঃ মভাদেবগিরি উপত্যকায় পরমেশ্বর কর্তৃক স্বপ্পে আদিষ্ট 
হইয়। শিলাতলে অঙ্কিত অবস্থায় লাভ কখেন। এই আচার্য ধন্ুগুপ্ত শৈব- 
দর্শনের ব্যাথ্| বচনা;কবিয়াছেন। তাহার পূর্ব্বেও অনেক আচাধ্য শৈবদর্শনের 
বছুবৃত্তি টাকা লিখিয়। গিয়াছেন। শৌদ্ধাচাধ্য নাগবোধি, শৈবদর্শনে প্রতিকূলতা 
কবিয্না অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন। এই বস্থ গুপ্তাচাধ্য শৌদ্ধ ছিলেন ন|। 
বন্বন্ধু নামক বৌদ্ধাচার্যা তাহা হইতে ভিন্ন। বস্ুগুপ্ত পরম শৈব 
ডিলেন। ইঠারই শিষ্য ক্ষেমরাজ শৈব দর্শনেব “শিনস্ত্র বিমধিণী* নামক বুত্তি 
অচন! করিয়াছেন । এই বুত্তি অপেক্ষা উত্পলাচার্ষ্ের “ম্পন্দকারিক' এবং 
ভাহার স্উপব ভট্টশ্রীক্নটের ব্যাথা। প্রাচীন বলিয়া বৌধ,হয়। ক্ষেদরাজ, বৃত্তির 
প্রারস্তে ভট্টউৎপলের ও কল্লাটের প্রশংসা করিয়াছেন » স্বীয়-বৃত্তিব অনিক 
স্থানে ম্পন্দকাবীকা উদ্ধত কবিয়াছেন। উক্ত নাগবৌধি আচাধ্য শৈব দর্শন এবং 
তন্ত্র শান্্রজ্ঞ ছিলেন বলিয়াই যে, বৌধদ্বাবিণী হইতে আধ্যতন্ত্র শাস্ত্রের প্রাহর্ভাব 
হইয়াছে এই বলা অসঙ্গত। বৌদ্ধতন্ত্র শাস্ত্রের বিস্তারের বনুপূর্বে শৈবদর্শন এবং 
তদদীয় ভাষ্য, বহু দ্বৈত ও অগ্থৈভবাদমুলক প্রকরণগ্রস্থ বিরচিত এবং প্রকাশিত 
হইয়াছিল; যথ। কালোত্ুর, শ্রীগর্ভশিখ।, প্রতাভিজ্ঞাহৃদস়, শ্রীমদ্বীরা বলি, শ্রাত্রিক- 
ঘবদ, প্রীমালিনীবিলয়, বিজ্ঞান ছৈরব, প্রভৃতি । অন্ৈতত্ব শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধাস্ত 
হইলেও আর্ধগণ পরমে-শতব্বের জানলাভের ইচ্ছায় প্রথমতঃ ছ্ৈত দৃষ্টিতে উপাস- 
নার নিমিত্ত অতি পৃতভাবে স্মক্ষৃষ্টিতে শ্রেষ্টপথ আবিষ্কৃত করিয়ছেন। জগত- 
পিতী ভাঘে ঈশ্বরের আরাধন! এবং জগত.মাতৃভাবে পরষাশক্তির উপাসনা সহ 
ুগষ বোধে তৈতরৃষ্টিতে প্রকাশ করিয়াছেন। বৈদিক সম্পৎ-উপাসনা, প্রতীক- 
উপাসন। গ্রভৃতিতেও ছ্বৈতভাব গ্রকটিত হ়। কাশীর হইতে মুদ্রিত প্রস্ধ্যভিজা 
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ছাদয়, শৈধদর্শন (শিবুর বিমর্ষিনী ) ছার! তত্ত্রশান্ত্েষ তত্বাবলী যে, তি দৃঢ় 
ভিত্তি গ্রতিচিক্ত তাহা জানাধায়। (ক্রষশঃ)। 
আীঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী, সাংখ্য বেদাস্ত-দর্শন-তীর্ঘ। 


শা শা সপ 


দুঃখ ঘুক্তি। 

নিন স*সার যাঝে জনমি বাব পাব 
তিবিধ চঃগের তাপে করি হাহাকাব 
কেন! মামি, কেব! তুমি, কেবা পরিজন, 
এভন সংসাব মেন নিশার পপন ! 

দিন যায়, ক্ষণ যায়, গেশপুরর্য মাস, 
আশার ঢ্ুলনে ভুলি পৰি গলে ফস! 
কৃচকে মায়াব শ্রোনে। শৃষ্ট তাডনে, 
ঘুরে ঘুরে মবি নিতি মোহআবর্তনে ! 
আতৃপ্ব কামনা যত-_স্ুখেব স্বপন 
আআপেশে বিহ্বল কবি মজা গো মন! 
নিতা নব হণ আশে, বঞ্চিত সন্ধানে, 
বিবেকে বিদায় দিয়! উদ্‌ন্রান্ত পরাপে, 
স্থির প্রনাহবূপে ধায় জীবগণ 

গেল দিন মাস বর্ষ যুগ অগনন ; 

তবুও নাহল কারে! চেতন বিকাশ, 
ঘুচিল না বাসনার মোহময় পাশ! 
হরপ্নপ্ পরে কোশে স্থিত আত্মারাম, 
সর্বকর্ম সাক্ষী তোব চির দ্যোভিগ্নান। 
মাধাপাশে মোহফাস পরশে ভাবে, 
হারে ছেরিলে আর ছঃখ যাবে দূরে । 

শ্রীহদ্নাথ মেশ। 
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গ্রালোভনে তব ওহে মহাভাগ 
অনিত্যে আমার হবে নাক বাগ, 
স্কপ! করি তাহ! কবি পরিত্যাগ 


কহ জ্ঞানকথ! মুমুক্ষু তব্বে। 


মরণের পর আহ! গাকে কিনা? 
পরলো ক,আছে, ন। আছে, জানিনা ? 
স্দিপ্ধ বিষয় বুঝাষে দাওন। 


প্রার্থন! ইহাই তৃতীয় বরে” 


হাত কাটকোপনিষদে প্রথম বল্লী সমাপ্ত । 


দ্বিতীয। বল্লী 
এইবপে বত পরীক্ষা করিয়। 
নচিকেতা শিষোে  যোগাতা দেখিয়। 
বন্ধবিষ্তা যম যাইল বর্ণিষা, 


আকাঙ্্ষী কুমার যাহাব তরে। 


*শ্রেদ আব পরের” কডিলা শমন 

“এজগতে দুষ্ট বন্ধুন কাবণ 

বর্ণাশ্রমী নরে ভিন্ন গ্রধোনন 
এই ছই পাশ সংগন করে। 


এক নিশ্রেয়ল:, অন্য প্রিন্কর 

শ্রেষে পরমার্থ তত্বক্তান কর, 

প্রেয়ো দৃচ পাশ. জগতের নর 
প্রবশে যাছে আব রদ্ন 
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পন্থ। | [ নবপর্ষীয়, ১৩২২ 


ত্যঞি পরের, যেই জানিয়। বিফল 

করিয়াছে শের প্রধান সমল 

এজগতে তাৰ সর্কৈব মহল 
খ্যাত সাধু বপি ব্রিলোকময়। 


গ্রে নামে খাভ সে গতি কুংসিৎ 

ক্রিয়া তাহার বাহক চরিৎ 

ুগ্ধ,মুর্খলোক হয়ে বিচলিত্ত 
সাদরে তাহারে বরণ ঝরে 


ভূমি নচিকেতা তাদেব মতন 

খবিবেকী পথে করনি গমন 

জেনেছ অনিতা কামিনী কাঞ্চন 
€্রুর় ত্যজি শ্রেয় নিয়েছ বরে! 


প্রকাশ চেয়েছে ত্যজিয়া আধ|ব 

মোক্ষের কারণ উপেক্ষি' সংসার, 

চাকৃচিকাময় মোহ অৰিদ্যার 
সুপ উপেক্ষা করেছ তুমি। 


ক্র বুদ্ধি নর অপ্সরা! গ্রভৃতি 

মজে নান। কামে, পাবে বলি প্রীতি, 

তুমি ভোগ ত্যজি, বিজ্যার্থীর রীতি 
ধরেছ হৃদয়ে না হয়ে কামী। 


এ জগ্তে আছে হেন বহু জন 

গণ্তিত বলিয়। করে জভিযান 

অবিদ্যার মহা মৌহ আবরণ 
রয়েছে বেষ্টন করিয়া শির। 


অগ্রহায়ণ ও পৌ] কঠোপনিষৎ | ৪১৯ 


অন্ধ-জন-নীত অন্ধাজন বখ! 

ষন্দ পথে যেয়ে পার বছ ব্যথা 

অনর্থ ঘটায় অবিব্কৌ তথ৷ 
আপনাবে নিজে ভাবিয়! ধীর। 


পরলোক তবে অবিবেকী জন 

শান্তর নি্মমিত বিশেষ সাধন 

যথাজ্ঞানে স্দটা কবে আচরণ 
মুযুক্ষ। এসবে গ্রাহা করে। 


নারী, অন্র, পান দৃষ্ট লোক ছাড়া 

অনৃষ্ঠ জগত মানে না কো যাবা ; 

শালনে আমার আইসে তাহার! 
জন্মে শতবার ক্লেশেব তরে, 


গুনে আত্মকথা সহশ্বেতে এক-__ 

বুঝে না শুনেও আভাগ! অনেক, 

এই আত্মঘবোধ এর অভিষেক 
অসংস্কৃত চিতে কভূ না হয়। 


শিক্ষাদাতা এর মিলে কদাচিৎ 
স্ুশিক্ষ! পেয়েও নিপুণ কচিং 
সহলেতে এক হু আত্মবিং 
ফোটে জ্ঞান জোতি হৃদয় মর়। 


নহে হীননর উপদেষ্টা এর, 
কর্তা কি অকর্তী হেন বিচাবের 
কুহকে পড়িয়। মল তার্কিকের 
ভাবে অবিজেন ) না বুঝি! গ্ে। 


৪2৪ 


পন্থ! | নবপর্য্যার, ১৩২২ 


রঙ্গ আত্ম ভূত গুরু যেই জল 
ল্মুবিজ্েক্ ইহা তাহারি মদন 
তিনি ভিন্ন সব কুতরে মগন 

অণু অগ্তর স্থাপন করে। 


নে তর্বগমা।! এই আত্ম-মতি 

হয়ন। শুভ্র নাহি হলে বৃতি 

আত্মতবদশী জআচার্যের প্রতি, 
নাচিকেত। ইচা শ্রবণ কব, 


তুমি সেইমতি মম বব দাঁনে 

করিয়া লাভ, তাঁই তব মনে 

এসেছে বাসনা, সতোব সন্ধানে 
শ্রেষ্ট প্রষ্টা তূমি অবনী পর। 


জানি, নচিকেতা, কর্মফল বিধি 

অনিতা অসার বাহা শান্ত্-বিধি 

তাগাও অনিত্য, এহেন নিত্য নিধি 
নাহি ল্ধ হমু অনিত্য হ্বা$। 


গ্রেনেও এ স৭ পারিনি লভিতে 
নিত্য সত্য বঙ্গ এখনও পাইতে, 
আছে সাধ্য কিন্ত, পারিন| ছাড়িতে 

এমান মায়ার বন্ধন কাযা । 


্র্মবিদ্য| তুমি জালিবার তরে 

তাপ্জেছ সকল থাকি পৃর্থী পরে। 

€তাগ্য-বস্তু ওরে প্রাণপণে করে 
বিশ্ববাসী তাই প্রার্থন। করে। 


অগ্রহায়ণ ৩ পৌষ 1 কঠোঁপনিষৎ। ৪২১ 


বিস্তীর্ণ প্রতিষ্ঠা জ্রিতৃবন ময়, 

কামের সমাধি হজ ফল চয় 

ত্যজেছ সকল হেন গুণময় 
হেরিনি এমন অবনী পরে। 


জানিও তোমার জিজ্ঞাস্য বিষয় 
২খ-দৃষ্ই আর গু অতিশয় 
বুদ্ধি-গুহ!-স্থিত ব্রঙ্মবিদে কয় 
বিষয় বিকায়ে প্রচ্ছন্ন রহে। 


পুরাতন তত্ব জানিবার তরে 
বিষদ্ধ হইতে চিন্তাকর্ষণ ক'রে 
আংজ্ুে স্পন্দন কবি বব নে 

হর্য শোক হতে বিমুক্ক রহে 


ঘেই আত্মঙত্বা বলিব তোমাক 

জরধন্দী নর আচাধ্য কপার 

সমাগাত্ম ভাবে লভিয়া তাছায় 
বছে মগজ হর্ধে জীবন খনি 


জাপি' হুল আত্ম! ভিন্ন দেহ হতে 
পায় যেই হর্ষ এ ল্লড মরতে, 
খআভিমুখী ভুদি  হতেছ তাহাতে 
মোক্ষাসা তোমারে মনেতে করি ।” 


নাভিকেতাঁ। "প্রসঙ্গ বদ্যপি আহে তগবন্‌ 
পাও তবে মোরে ভর বিবরণ 
কালত্রয়েযিদি  পরিছিন্ন নন 

কর্ণের গোচর-আতীত যেই 


৪২২ 


যম 


পন্থা |. [ নবপর্যঘাঁয়, ১৩২২ 


অধর অথব! ধর্ম অনুষ্ঠাণ 
ত! হতে পৃথক্‌ বরেণ্য প্রধান 
কার্ধ্য ও কারণ ধার বাবধান, 


তব জ্ঞান মত বলহু্‌ সেই”। 


“র্ববেদ যারে. কবিছে স্থাপন 
সকল তপস্য। ধাহার কারণ 
পুত ব্রহ্মচ্য করে আচরণ 

ধীর নরকুল ধাহার তয়ে। 


সেই গমনীয় জানিবার তরে 
বাসন! তোমার হয়েছে অন্তরে 
সংক্ষেপেতে বলি পবিজ্র গুঙ্কায়ে 

জানে তারে সবে বিবেকী নরে 


চির গ্রার্থনীয পর ও ব্পয় 

ত্রন্মের ইসায়া. এই সে অক্ষর; 

জানিয়! ইভারে অধিকারী নর 
গরাপরে লীন হুইতে যায়; 


পরাপর প্রাপ্তি সাধন কারণ 

শেঠ সব চেয়ে ৩ আলম্বন, 

যেজানে ইহ্থারে ব্রঙ্ষেরি মতন 
বক্ষলোক মাঝে অর্চনা পায়। 


জন্ম মৃত্যু হীন আত্মা সে পরম 

অবিপবি-লুণ্ধ চৈতন্য ধরম্‌ 

কারণছইতে আবিভূ্ত নন্‌ 
অর্থান্তর ভূত কখনো মছে; 





বঅগ্জহীয়ণ ও পৌষ) কঠোপনিষ | ৪২৩ 


গজ আত্ম সেই, ক্ষয় বিবর্ধদিত 

পুরাতন হয়ে নবীন সতত ; 

শরীরের ধংস হলে সংসাধিত 
ঘ্টাকাশ মত নিলি রছে। 


দেক-আঘ্ম দৃ্টি হল্তা যেই জন 
বধিব উহ্ারে করিছে মনন 
দেহ-আত্ম-বাদী হত নরগণ 

ভাবিছে তেমতি নিহত্ত আমি 


নাহি জানে তারা আকাশের মত 
আত্মা অবিক্রিন্ন উছলে সতত 
তাঁবিছে মানব এই ব্যক্তি হত 

এ বধ কার্যের আমই স্বানি। 


শ্তামাকাদি হ'তে আরও, ুঙ্ষৃতব 
পৃথিব্যাদি হতে, আর ও মহগ্র 
যত সদ্‌ বন্ধ সবারি ভিতর 
আছে তার পন্বা গ্রকাশময়। 


সরূপে সেস্থিত প্রাণীর হৃদয়ে 
দৃষ্ট বা অহ বাহিক বিষয়ে, 
স্উপবত বৃদ্ধি নবকুল হযে 

ন্নামি সেই” জেনে বিমুক্ত হয়। 


করণ জনিত (১) একছেশ জ্ঞান 
তার ভপশমে সর্বস্থানে ঘান্‌ 
অল হয়েও দুর গতিজ্ঞান্‌ 
মন আদি স্হ আত্মারে জেনো। 





(১) ইন্রিয়াদি করণ। 


পিস শী শট পপ সিসি 





৪২৪ গু. [ নরপর্য্যায়। ১৩২২ 


সাগানা বিজন তাহাতেই যদ 

সর্বত্র আত্মার (১) গতি নিরবধি 

বিশেষ বিজ্ঞানে হবেতীর স্থিতি 
শ্বকীর রূপেতে বলিয়! মেনে! 


হবয আর্য সম ব! অমদ 
বিরুদ্ধ ধরমে সে পরম পদ 
হয়া বিযুক যুক্ক অধিরস্ত 

তবু দুপিজ্ঞের কখনো! নঙে ) 


মান] জূপে যথা বিশ্বর্ূপ মনি 

হয় প্রকান্দিত।  নব-হদি-থশি 

কবি উদ্ালিত ৭! চিস্ত্ামণি 
চিন্তা অন্কূপ ভাঁসিত বহে। 


দেব পিতি নর সবার শরয়ে » 

ন্যোম-কল আত্মা সতত বিভরে ; 

অবিককত হয়ে এ বিশ্ব ভিতবে 
রয়েছে সংলগ্ন অনিত্য সবে। 


সেট ব্যাপী আত্মা তাহায়ে জানিয়। 
আমি সেই ইহা মানসে ধরিয়া 
শোঁকাদি হইতে বিমুক্ক তইয 

ধীর নবকুল আনন্দ ভে | 


বেদ অধ্যয়ন অথব! মেধায় 

কিবা শান্ত অর্থ শ্রবণ দ্বারা 

এই আত্ম! নাহি লাভ করা যার, 
হরিকে তাই কহর়ে তারে। 


-শপীিস্ীিশিশীশীস্শিািশিসাপিশ শিপ 


€১) প্রতিথি্ব রপে। 


অভিনব যুগল । 
১ম-_শ্রীকৃষ্ণ। 
জুন্দররূপ ভুবনমোহন রাধিকা-হৃদয়-রঞ্জন 
গীতরাদ সতত বাদ ভকত ভদি নিকেতন । 
রক্তরাজীব চরণ ভাতি মত্ত মধুপ লুটিছে মাতি 
ভঞ্জন মনোরঞ্জন তাহে কনক-নূপুগ শিগ্ুন॥ 
নধরাধরে মধুর হাস, ব্রজগোপীজন-চিত-বিলাস 
খঞ্ধন-যুগ গঞ্জন আখি, জয় বাশরী বাদন। 
চন্দন সার ক্রিক্তকাির, বিকচ কুন্ুম বিরচিত হার 
কুম্কুম রাগ সন্ধ্যাকিরণ জলদে তড়িৎ শোভন ॥ 
মুচারু কুস্থম কণিকা শোভিত, মযূর পুচ্ছগুচ্ছ রচিত 
বামে হেলা কিবা বিনোদচুডা জগজন-মনোমোহন । 
ওনব্ধপ সতত ভাবনা যার, অবহেলে তরে ভব পারাবার 
কুমারের ভবে ভরস| কেবল, গোবিন্দ যুগলচরণ ॥ 
ত্য়। 
অস্সিতবরণি, অগ্ুভ-বারিণি ) শ্তাম! শিতিক-হৃদিবিহারিণি ! 
ত্রিদিব-বন্দিনে, ব্েলৌকাতারিণে, ব্রিতাপহা(রিণে তারা ত্রিনয়নে ! 
রক্জোৎপলরাগ-রঞ্জিত চরণে ; অবিরত বত অরাতি দলনে। 
বিরূপাক্ষ-বক্ষে রাক্ষত যতনে বিশালাক্ষি খিবে সমররজিণি ॥ 
চুর্ণকুস্তল চন্দনে চচ্চিত; চাচর চিকুর (আ1) নিতম্থলদ্বিত ; 
উচকুচযুগ স্থুমেরুলাপ্ছিত; চিন্ময় চঞ্চলচপলা-হাঁপিনি ॥ 
প্রচণ্-রূপিঝি নরমুণ্ড করে, গলে মুণ্ডনালা রুধির অধরে ; 
দ্শনে দমিত বাসনায় ঝরে ; ঘোর হুঙ্কারে কম্পিতা মেদিনী ॥ 
ভীমে ভয়ঙ্করি ভৈরুবি ভবনি ; নিরয়নিষস্ত্রি নগেন্দ্রনন্দিনি ! 
শারদে বরদে দ্বিরজগামিনে ; মদন-দমন-মানস-মোহিনি ! 
করে করবালকরালবদনি ; কলুষনাঁশিনি কালাস্ত-কাঁরিণে 
কটিতটে কিন্কিণি করশ্রেণী ; কুমারে করুণাকর কাত্যারনি ! 
শ্ীপ্রসন্নকুমার দাস, বি, এ, 


প্রেম। 


প্রেমে--ছড়। এ জগত খানি 
প্রেমে ভরা বিপুলা ধরণী; 


প্রেম-স্থধা ঢালি গায়, মলয় বহিয় সায়, 
প্রেমহাসি হাসে ফুলরাশি ) 
প্রেমতারা ঝিকি মিকি, গগন ভরি! দেখি, 


প্রেমধার! ঢালে পূর্ণশশী । * 


প্রেম গান গায় পাখী, প্রেম-নাচ নাচে শিখী-_ 
বিজলি--চমকে প্রেম ভরে ; 

নর হাসে নারীহাসে, প্রেম সুধা তাতে ভাসে, 
প্রে্-গীতি-বিশ্বের মাঝারে । 

যে দিকে ফিরাই আখি, প্রেমে-মাথা শুধু দেখি, 
প্রেম-নদী যেতেছে বহিষ্া ; 

প্রেমের এ বিশ্বথানি এক স্যত্রে যেন মণি 
প্রেমময়ী রেখেছে গীথিয়া 


ল্লীগৌরীনাথ চক্রবর্তী । 


কালিয়-দমন। 
ধার” বিনোদিনী. যতেক সজনী  ছুপুরে বসিয়া ঘরে 
রস-ভরপুব কাহিনী বধুর মধুর আলাপ করে। 
গিঞ্জর মাঝে বসি' মাঝে মাঝে পোষা ছুটি সারীপ্তক 


“কৃষ্ণ-কিশোখ* 'কুষ্ণকিশোর  ডাকিছে বাড়ায়ে মুখ । 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] কালিয়-দমন। ৪৩৫ 


কাহারো বচন না শুনে শ্রবণ, নয়ন না হেরে কিছু, 
দেহ পড়ি বয়, ত্রমিছে হৃদয় কাননে বধুর পিছু । 
কু মৃছ্হাস অধরে বিকাশ, কতুদিঠিধায় দুরে, 


গোচারণ-মাঠে যমুনার বাটে মানস-নম্নন ঘুর । 

মন আখি ভরিঞঁ  দেখিছে কিশোরী শম্পিত নদী-তীরে 
শ্রীদাম সুবল, বাখালের দল নাচিছে নাথেরে ঘিয়ে।, 
মথে মুছ হাসি, করে পঃয়ে বাশী বধুয়া তুলিছে তাঁন, 
গাহ্িছে রাখাল, শুনিছে গো-পাশ উরধ করিয়া কান। 
তালে তালে তার নাচে যমুনার তরল লহরমাল!, 
শাখা-বাহু তুলি নাচে তকগুলি পরাণ পুলক ঢাল1। 


সহসা মুরলী থামিল,_বিধুজা তারে বুঝি মনে করে, 
এমনি কত না দিবস-প্বপন বালারে পাগল করে। 
২ 


বিজানি কি ভাবি, চমকিল বাই, কীপিয়া উঠিল বুক,২_ 
সেই কালে এক  রাখাল-বালক আদিল গলিন-মুখ। 
কাঁদিতে কাদিতে কহিল করুণ বিষাদ-কাহিনী তার; 


কালিন্দীশকুলে কালিদহে কিযে পড়িল বজর ভার । 
কেমনে তৃষিত গোপস্থতষযত  দ্বহ-নীর করি'পাঁন 
বিষে জরজর, লুটে কলেবর,  দেচে বুঝি নাহি প্রাগ। 
দেখি'ত কেমনে সখা-গত-চিত যশোদা-পরাণ মরি 
ঝণাপায় পড়িল কালিদহ-জলে, আর না উঠিল হরি।-_ 
৩ 
পন্য ইধুব সথ্য মধুর” কহিতে কছিতে রাই 
পাঁগলিনী পার! ছুটিয়া চলিল, নয়নে সলিল নাই। 
বিশিথিল বেশ, হাতি লাজ লেশ, নাহিক জ্ঞেয়ান কিছু, 
স্থীগণ তারে ধবিতে না পারে, ছুটিয়া আসিছে পিছু। 
“আকুল পরাণে ধায় দহ-কৃূলে  বরজের নারীনর, 
যমুনার নীরে গগনে সমীরে বহে কি বিষাদ-ঝড়! 
৪ 
মৌনী.বদন! অনীর-নয়না কিনারে দীাড়াঁয়ে রাই 


জুড়ি ছটি কর রহে জড়সড় সবার পিছনে যাই 


মাতা যশোমতী 
ননদ ভূপতি 
'কোথ| নীলমণি। 
ভাষা-হীন দুথে 
যবে হাহাকার 
দুরে এক কোণে 
না গড়ে পলক, 
সখ ছুথ ছায়া 


সহস! ধ্নিল 
চমকি? চাহিল 
অমনি বহিল 
স্তোত্র গাহিল 
দেখিতে দেখতে 
চরণযুগল 

ফুটিল যেন রে 
তার মাঝথানে 


মুরলীর রবে 
বিশ্ময়ে অতি 
”গোপাল-গোপাল” 
হরষ-অন্ক 

নদী কুলুতান 
“সথা-_সখা* বলি 
ৰাশবীর ডাকে 
ধ্যান--সঙ্গম__ 


পন্থা | [ নবপর্্যায়। ১৩২২ 


পাগলী যেমতি কভু কাদে, কু হাসে, 
[বগলিত-মতি নয়ন নলিলে ভালে। 
বলি' গোঁপগোঁপী ধুলায় লুট পড়ে, 
নীর ঝরে চোথে ধেনুগণ নাহি নড়ে । 
উঠে চারি ধারে, যমুনা কাদিয়া বয়, 


বধুর ধেয়ানে রাই নিমগন রয়। 
না! ছলে অলক ন! চলে শোণিত-ধারা, 
না পড়ে বদনে। চিজ-মুরতি পার! । 
৫ 
চির পরিচিত  শ্রামের মোহন বেণু, 


আতীর আভীরা, উবব-শ্রবণ ধেন্কু। 


উজান যমুনা, উথলিল দহ-বারি, 

লহর কণ্ঠে শত শত নীর-নারী । 

শত ফণা তুলি উঠিল কালিয় ফণী,* 

রাখি তার শিবে দীডায়ে বরজ-মগি। 

শত শতদল ঝলমল মণি-করে, 

দিব্য মৃরতি, কোটা ভানু মুখে ঝরে! 
চেতন পাইল অচেতন গোপগণ, 
সে মহামুরতি করে সবে দরশন। 
বলিয়ে যশোদা বাহু পশারিয়া ধায়, 
বিবশ নদ হদয়ে ধরিতে চায়। 
তুলে জয় গান, পুলক-আকুল সবে, 
হাকিছে রাখাল আনন্দ-কলরবে। 

নয়ন তুলিয়! চা(হল যেমতি রাধা__ 
নথ অবশ্লীনে চোঁখে লাগে লাজ-বাধা | 


শ্রীভূজঙ্গধর বাষ চৌধুরী । 


জীবন-সখ|। 


বিস্ময়ে আজ জীবন-লথা 

অন্ধ সম আছি চেয়ে, 
একি মহান রঙ্গ তোমার 

অপীম বিশ্ব আকাশ ছেয়ে? 
একি বিরাট ভাবের লীল! 

৪ এঁক তোমার ধুণ' থেলা। 

এ যেন এক মবণ-সমে, 

অলীক মোহ স্বপ্রমেল| ॥ 
তোমার আসন সবার নীচে,_- 

সবার শেষে, জীবন পারে । 
ব্যাকুলতার গণ্ডি ছাড়ি 

অসীম এক যে সাগর পারে ॥ 
যেথায় গিয়েসকল শোতের 

প্রাণের ধার মিশে গেছে 
এক যে অসীম নিরাবিলের 

নিবিড় ধ্যানের পায়ের কাছে ॥ 
তবে কেন অসীম থেকে 

বিশ্বখানি তুললে আকি? 
একি অোর কুহেলি কা 

একি বিরাট অন্ধ ফাকি? 
তৃপ্ত তুমি তোমাব মাঝে, 

তোমার গানে তোমার তানে। 
তোমার অদীম ভাবেরমাঝে 

মগ্ন তুমি নিরওডী ॥ 
আপন ভাবে বিভোর তুমি 

আপন ঘরে পাতি থানা । 
আত তবে গো কাহার তরে 

কর হেন আনাগোন! ? 


৪৩৮ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায় ১৩২২ 


এ আকুলি, এ বিঞুলি, 

এ পিপাসা কাহার তরে ? 
এ তোমার এ ধিরাট্‌ বুকে 

কেন প্রেনের অশ্রু ঝরে? 
তোমার কাছে উঠছে না ত 

রূপেব চমক আকাশ ছেয়ে। 
তোমার কাছে ছুটছে না কেউ 

গুণের বিজয়-ধ্বজা জঃয়ে ॥ 
তুমি কোন আশাব আশায় 

পুড়ছে! না গে মিছ বুকে, 
মরণ সম তুষানলের 

রক্ত অনল প্রলেপ মেথে ॥ 
তবে কেন বিশ্ব-গলা 

ভাবের স্রোতের আপথ ছাড়ি, 
বিশ্বকার! ব্যক্ত ভাবে 

কাহার ত'রে আছ পড়ি? 
এ তোমার এ অহমিক। 

কাছার তরে উঠছে ফুটে, 
অসীম ছাড়ি সসীমে কার 

দিয়েছ দোল হৃদয়স্পটে ॥ 
কাঃর বিরহে তোমার ধুকে 

বেজেছে গো শেলের ব্যথা । 
কাঁর ভাসিটী তোমার চোখে 

ধরে দেছে বিশ্বকথা ? 
এ যেন 'এক বিরাটু ছায়া 

পড়ল আজি চক্ষু ঘেসে, 
কুহক-তরা 'মায়ার দেশের 

ছন্দহীন এক শব্দ ভেসে ॥ 
বুকের মাঝে বুক খানি মোর 

পড়ছে চুষে অবাক-ভারে। 


নগ্রহথায়ণ ও পৌষ] জীবন-সখা । ৪৩৯ 


বিশ্বতর! তোমার আজি 

অপরূপ এ রঙ্গ হেরে ॥ 
এ যে তৌমীয় আকুল আভীম 

কি যেন এক স্মৃতির রেখা, 
একটা যেন মরণ মাঝে 

জীবন দিয়ে বন্দ লেখা ॥ 
প্গো যেথায় পাখীব গান 

উঠছে বনে কলধ্বনি, 
ওঁ যে যেথা ছুটছে নপী 

শুনে কাহাব আকুল বাণী, 
এ গো যেথায় তারায় তারায় 

হচ্ছে প্রাণের কোলাকুলি, 
ওদের মুখে উঠছে ফুটে 

তোমার প্রাণের আকুল বুলি ॥ 
চকৃচকে অই গাছের শীরে 

স্বর্-কিবণ পড়ছে ঢেলে, 
উধাও হ'য়ে লুটুছে ভ্রমর 

ফোটা ফুলেব ব্যাকুল কোলে ॥ 
অই যে বাতাঁস ঢেউ খেলে যায় 

সোণার “খেতেব' বুকের পরে ; 
উচ্ছ'সে ওর বুকথানি মোর 

উঠছে কেদ্ধে তোমার তরে ॥ 
এ যেখানে নীল আকাশের 

অসীম ছেয়ে উঠছে গান, 
প্রীণে যেথাক্ণ সাজে আলোর 

রক্তফলক মুহমান । 
এ যেখানে পাপিয়ার যে 

আকুল কণ্ঠ ধরেছে তান। 
তাহার মাৰে উঠ.ছে ফুটি 

তোমার হাঁসি, তোমার গান ॥ 


৪8৪০ 


পন্থা ! [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


মুগ্ধ তোমার নয়ন ছটা 

পড়েছে গো আমার চোখে । 
আর কেনগে! লুকাঁও মিছে 

ফুলের মিগ্ধ ধবল বুকে? 
হিণীর অই করুণ আঁথি 

তোমায় কি গে ঢাকতে পারে ? 
ওষে আমার হাদয় মাঝে 

আকা আছে ব্যাকুল করে ॥ 
তোমার চোথে চোখখানি মোর 

হয়ে গেছে আত্মহারা । 
যেথায় খুঁজি যেথায় দেখি 

তোমার সে ভাব পাগলপাঁরা ॥ 
সার! ভূবন খু'ক্দছ তুমি 

সারা প্রাণের ঢেউয়ের সাথে, 
আলোক পাখা দোলে যেমন-_ 

অসীম শুন্ত আকাশ পথে ॥ 
আজ এ আমার পরাণ টুকু 

বুকের বীধন ছলিয়ে, 
উধাও হঃয়ে যাচ্ছে ছুটে 

অসীম ঘের! আকাশ পথে, 
বিশ্ব ছাপি কোন স্থদুরে 

মহাসাগর সম্মিলনে 
মানস-গল। প্রেমের নদীর 

খর শ্বোতের বন্য সনে ॥ 
মাচ্ছে ভেসে তীরের বাঁধন 

ডুবিয়ে দিয়ে দিকের মুখ ; 
বুকজোড়। এক খোল! হাওয়ায় 

আস্ছে নেমে নিবিড়-সুথ ॥ 
বিশ্ব তা'রে ধর্তে নারে 

বিশ্ব ছাড়ি পড়ছে দুরে । 
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নীল অদীমের অনল দিকে 
আকাশ বুকের প্রাণের পরে ॥ 
একি কুছক, মামীর মায়া, 
ইন্দ্রজালের জটিল ধারা। 
এষে আমার বুকখানি আজ 
দিচ্ছে করে পাগলপার! ॥ 
প্রাণের চেয়ে প্রিয় আমার 
চিরদিনের হৃদয়-রাজ। 
একি কঠোর শাস্তি তোমার 
এ কেন এ মলিন সাজ ? 
কেন তোমার স্বচ্ছ বুকে 
পড়েছে আজ বাশ্পরেখা,__ 
নির্মলভার আধার মাঝে 
কলঙ্কের এক দীপ্ত লেখ! ? 
তোমার ছুঃথে বুকথানি মোর 
যাচ্ছে ভেঙ্গে ব্যাকুল হ?য়ে। 
মরণ মত করাল ছায়ায় 
রক্ত-অনল বরণ হেরে ॥ 
তুমি যে মোর তুফান-ভরা 
হৃদ্নাগরের ঞ্বতারা, 
তোমার অমল মুখখানি মোর 
ম্ব্ণ মাঝে শাস্তি ধার! ॥ 
তোমার পায়ে জীবন আমার 
সঁপিয়াছি তোমার তরে, 
তোমার তরে রেখেছি নাথ 
মনের নিগুঢ় গুপ্ত ঘরে। 
কাতর প্রাণের অশ্রু ঢেলে 
ময়লা মাটা ধুয়ে দিয়ে। 
ছোট বড় বাঞ্ছ৷ যত 
আগন করে সাজাইবে 1 


৪৪২ 


পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


তুমি আসি উঠতে যেথা 

তোমার চরণ পরশ পেয়ে, 
বাধন খোলা ছছাত তুলি 

সবে তারা৷ মুক্ত হয়ে ॥ 
এই আশীাতে, জীবন সখ 

কত বিকট জীবের সাজে, 
কত মরণ মরুর তলে 

কত জীবন বঞ্জ! মাঝে, 
কত আমার অঙ্জ-গাথা 

বিয়োগ-শে!কের স্তস্ত পরে, 
নীরব হ'য়ে আছি চেয়ে 

নিবিড় তাঁর হুত্র ধরে ॥ 
কিন্ত তোমার শান্ত বুকে 

উষ্ণ এমন ধারার পাতে, 
মুচড়ে গেছি প্রাণের মাঝে 

প্রাণের সকল আশার সাথে ॥ 
ছিডে গেছে হায় বীণা 

বেস্থুরে আঁজ উঠছে বেজে 
জীবন কাঠির চমক” আমার 

অশ্রুতে আজ গেছে বুজে ॥ 
আজ কি সখ! তোমার মুখে 

তোমার আধার বয়ান পরে, 
তোমার শোতন আনত আখির 

বিগলিত অশ্রধারে, 
তুচ্ছ আমার জীবন বলির 

উঞ্চ-ধাক়ার শোণিত দিয়ে, 
তুচ্ছ আমার ভজন সাধন 

ভক্তি ধারায় বিনা শিয়ে, 
দেখ্তে পাৰ মধুর হাঁসি 

যাঃ দিয়ে যোর চক্ষু ঘের!, 
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যা'র তরে মোর পাগল হৃদয় 
সকল বিশ্ব খু'জে সারা, 
ধার তরে ওই বাতান বুকে 
দ্বীর্ঘশ্বাসে ওঠে প্রাণ ? 
ধার তরে ওই জলদ্‌ মুখ 
পরাণ ছেড়া উঠছে গান, 
তোমার পায়ে পড়বে কিগো) 
আমার বুকের তুচ্ছ দান? 
আপনি তুমি শুন্বে কিগো 
ভক্তিবিহীন রুক্ষ তান? 
আপ্রি তুমি আপন করে 
ছিন্ন আমার বীণার তুলি 
ভগ্ন আমার আধার বুকে 
তোমার বিমল আলোক জালি; 
শুনবে কিগে! তোমার মনে, 
তোমার বুকের শান্ত তান, 
তা হ'লে মোর সকল ধার! 
তোমার পদে অবসান ॥ 
শ্রীনরেশভ্ষণ দত্ত । 


ভাগবতের উপদেশ । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
আমরা গতবায্টে বালক-সুলভ অপরিপ্ফুট মানবের ভাষায় প্রীভগবানের 
নিল বা! পুরুষোত্তম ভাবের অনুশীলন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। এইবার 
তাহার চৈতন্তঘন জ্ঞানঘন ব্রহ্মভ'বের বিষয়ে অন্থচিস্তনে প্ররত্ত হইলাম। 
কারণ তিনি 'ব্রঙ্গেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে”। ভাগবৎ বলিলেন”. 
জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমে কমনস্তরস্থবহি্রর্ধ সত)ম্‌। 
প্রত্যঙ্ক প্রশান্তং ভগবচ্ছন্দমংজ্ঞং যদ্বান্থদেবং কবয়ো বস্তি ॥ 
€1১২১১। 


88৪ পস্থা । [ নবপর্ধ্যায়) ১৩২২ 


“তি কিং সত্যং 1? তদাহ। জ্ঞানং সত্যম্। ব্যবহীরিকদত্যত্বং ব্যবর্ত়তি-_ 
পরমার্থম্‌। বৃত্তিভ্ঞানব্যবচ্ছেদীর্থানি ফড়.বিশেষণানি,_-বিস্তুদ্ধং, তষ্টাবিস্তকং । একং 
তত্ব, নানারূপং। অনস্তরতবং বহিবহ্থাভ্যস্তরশৃন্তং তত্ব, বিপরীতম্) ্রক্মপরিপুর্ণং 
তত্ত, পরিচ্ছিন্নদ। প্রত্যক্‌ তত্ব, বিষয়াকারম্‌। প্রশান্ত নির্বিকারং তত্ব, 
সবিকারং, তদ্দেবং শ্বরূপম্‌ জ্ঞানম্‌ ইত্যুক্তম্। কীদৃশং তত? ধশ্বরাদি ষড়্‌ 
গুণতেন ভগবচ্ছবধঃ সংজ্জ) যল্ত । যচ্চ জ্ঞানং বাস্দেবং বদপ্তি।* (ভ্ীধরঃ) 
“তাহ! হইলে সত্য পদার্থকি? বলা হইতেছে; জ্ঞানই সত্য পদার্থ। তবেকি 
ব্যবহারিক সত্য ? ধাহা তৎন্ধপী জীব ও সর্বরূপী প্রকৃতির থাতপ্রতিথাতে 
প্রকটিত হয়, তাহাই কি সত্য? না। তিনিই পরমার্থ। সর্ববিষয়ে সর্ববাণাপারে 
ব্যবহারের পর অতিগ ( 02750670097) ) অর্থ বা স্বরূপ বস্ত ( পরম্‌- অতিগং 
অর্থ, )। খাতপ্রতিধাত ও প্রকাশের মধ্যে তিনি থাকেন বটে, কিন্ত ঘাতপ্রতিঘাতের 
ঠক জ্ঞানের অভিগ। তৎসয়ুদজ়ুর তলায় তলায় থাকিজা। স্তর? সমর 
অবস্থিত আছেন। আর এক কথা। অর্থগুলি যাছ। “আমির বাহিরে গ্রতিভাত 
হুর তাহারা বৃত্তিজ্ঞান ও বাবচ্ছেদেব ফল। বৃত্বাকারে পরিণত জ্ঞানের . গতিকে 
বৃত্তি বলে (০17087)1616106 )। যেমন আপন্দ ভিতর হইতে ফুটিয়! উঠে বটে, 
কিন্ত আমর! সেই অভিব্যক্তিকে "আমি”র বাহিরে লইয়া গিয়! বৃত্ত ঝ বিশেষ 
বস্তর উপর পরিস্থাপিত করত উপলব্ধি করি। যতক্ষণ এই প্রধণতাটি থাকিবে 
ততক্ষণ বিশুদ্ধ-স্বব্ূপ ভগবানে নিত্য অবস্থিত থাঁকিয়াও, আমরা বিশেষ বস্তু ও 
শক্তির থেলা লইরাই থাকিব। ব্যবচ্ছেদ না হইলে ত আর বুপ্িজ্ঞান 
ফুটে না। দেই আনন্দঘন স্বরূপকে টুকর! টুকুরা করিয়া না দেখিলে, আমর! 
বুঝিতে পারি না। আনন্দের এই খন একত্ব ও সর্বাধারত্ব বুঝাইবার জন্য 
উপনিষৎ দেবতার আনন্দ, পিভৃগণের আননা, মনুষ্যের আনন্দ প্রভৃতিও পরিমাণ 
করিয়া উপদেশ দেন। এই বৃত্তিজ্ঞান প্রভৃতির অতিগ বাঁলয়! ভগবানকে 
“বিগুদ্ধ' বলিয়া অভিহিত করা হইল। তিনি 'বি' অর্থাৎ পরম-বিশেষ, শুদ্ধ 
অর্থাৎ বৃত্তি জ্ঞানদ্বারা অপরামুত। তিনি এক) বাহরূপে প্রতিভাত 
বন্তমাত্রই বাহাকে আমর! ইদং বা ইহ! বলিয়! নির্দেশ করিতে পারি তাহ 
নানারূপ। তিনি অন্তর ও বহি বা বাহ্াভান্তর শূন্ত। বিবয়গুলি 
তাহার বিপরীত। তিনি পরিপূর্ণ ব্রহ্ধ, ভিতর বাহির নাই, অবকাশ নাই, 
ছেদ ও ভেদ নাই, কেবল ভরপুর? কিন্তু উহ! পরিচ্ছিন্ন। তিনি প্রত্যক্‌ 
( প্রতি জঞ্চতি ) সর্ব্ভাবের ভিতর দিয়া একই ভাবে ফুটিক্া উঠেন) কিন্তু উহা 
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বা জন্য জ্ঞান সর্বদা বিষয়াকারে আকারিত। তিনি প্রশান্ত ও নির্বিকার, 
বিকারের আধার হইফ়াও সমস্ধপে অবস্থিত )-কিস্ত উহ! সবিকার। এইকপ 
শ্বূপ জ্ঞানকে সত্য বলিয়া অভিহিত কগা হইল। উহ কিরূপ,_বাহিরের 
ভাষায় বলিতে গেলে কিরূপ ?-_ প্রয়োজনের মধ্য দিয় দেখিতে গেলে কিরূপ? 
ন1--পশ্ব্য্যাদি বড় গুণ হেতু “ভগবত শব্ষে সঙ্গিত হয়েন। প্রকাশের মধ্য দিয়! 
দেখিলে, দেখা যায় যে পুরুষ, প্রকৃতি ও আত্মা, সমগ্র বিশ্ব, ছয়টি তে তাহার 
মহুমা স্কুরণ করিবার প্রয়ান পায়। এই ছয়টি স্রোর্কে “ভগ” কছে। 
রঙ্্যাস্য নমগ্রসা বীর্ধ্যপ্য যশনঃ শ্রীয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশচৈব ষপ্লাং ভগ ইতি 
স্বত:* ৷ তিনি স্বরূপতঃ বাস্থদেব-বপ জ্ঞান। বশ্ততে অস্্ন্‌ ঈতি বহু, দিব্যতি 
শ্বয়ং প্রকাশতি ইতি দেব। ধাহাতে আর দকল জ্ঞান, এহ্র্। ও প্রাকৃত 
ভাবরাশি নিঃশেষে মিশিয়! গিক্স। থাকে, সেই সর্ববাধার অথচ “সর্কা'ভাবের অতিগ 
জ্ঞানতত্ব বলির! “বনু” ) সদ! ম্বপকাশ, বাহার প্রকাশের জগ্ত দ্বিতীয় বস্তর 
অপেক্ষা থাকে না, এই জন্ত তিনি “দেব” । এক কথায় সমগ্র বিশ্বের থেলার 
দিকৃ হইতে দেখিলে তাহাকে 'বস্থ-মাবাস আলয়' প্রভৃতি শব্ষে অভিহিত করা 
হয়। স্বূপ হইতে দেখিলে তিনি সদাই স্ব প্রকাশ) প্রক্কৃতি বা তত্বগুলি থাকুক 
বা নাই থাকুক, বিশেষ উপলঙ্ষিক্ষেত্রে জীবভাবটি থাকুক ব! নাই থাকুক, তিনি 
সর্ধদাই আপনার মহিমায় যহিমান্িত হইয়া প্রকাশ হইতেছেন,। সেই 
জন্য ভাগবৎ অন্যত্র বলিতেছেন সতাং “গুদ্ধ' বস্থুদেব শব্দবিতং তদীয়তে ঘত্র 
পুমান্‌ অপাবৃতঃ” * * * বিশুদ্ধ সত্বকে বন্থদেব বলে--কারণ এ তত্বে সর্বভাব 
ও প্রকাশভাব নিছিত থাকে । সেই বন্গদেব রূপ ক্ষেতে যে পুরুষের ইঙ্গিত 
পাওয়! যায়, তাহাকে বান্রদেব বলে। সুতরাং ভাগবতে 'বাস্থদেবে ভগবতি' 
শংকর ঘে প্রয়োগ আছে, তাহার যে বিশেষ অর্থ আছে উহা! পাঠকগণের স্মরণ 
রাখ কর্তব্য। 
এখানে একটা কথা না বলিয়। থাকিতে শারা গেল না। শ্রীএ্গবানের 
জন্মের পর কংস-কারাগৃহে আবদ্ধ দম্পতী যে ভাবে ভগবানের শুব করিয়।- 
ছিলেন--সেই ছুটি স্তব পাঠ কাবলেই “বস্থদেব” শব্দের মন্্ব উপলব্ধি 
হইতে পারে। 
“এবং তবান্‌ বৃদ্ধান্থমেলক্ষণৈ গ্রহ গৈ: সন্পপি তদ্গুপাগ্রহঃ | 
অনাবৃতত্বা্ঘহিরস্তরং ন তে সর্বন্থ সর্বাজ্ন আত্মবন্তনঃ ॥৮ ১*-_-৩--১৭। 
অর্থাৎ রূপ প্রভৃতি বুদ্ধির অনুমান দ্বারা যে সকল বিষয়ের স্বরূপ জানিতে হয়, 
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দেই সকল বিষয়ে আপনি বর্তম।ন থাকিলেও তাহাদের সহিত আপনাঁকে পৃথক্‌ 
কর! যাক্স না। কেন ন| বুদ্ধির অনুম'ন-কার্ধ্য বশে দৃটি বস্তর উপর মন ইস্ট 
প্রন্ৃতির সংঙ্কারগুপি মিশাইয়! থাকে। বৃক্ষের শ্বব্ণপ ভগবান বটে? কিন্তু 
আমাদের মলিন বুদ্ধির বৃক্ষক্ঞ/নের ভিতর, পত্র পুষ্প আদি ইন্দ্রিয় জ্ঞান, _ছাঁয়। 
তাপ গ্রভৃতি ব1পনা-জগ্ত জ্ঞন, উদ্ভিগত্ব প্রভৃতি মানপিক জ্ঞানরাঁশি অনুরূপ 
মনন করিয়। মিশাইয়া রাখে। এই জগ্তই অজ্ঞুন পুর্ণব্রঙ্ধ পুরুষোত্বমের সঙ্গে 
এত খেল! করিগ্াও, তাহাতে মন্ধা ও সথ। বুদ্ধি আরোপ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। 
বুদ্ধি যখন মনুমানকার্ণ্য ত্য।গ করিয়া, বৃত্তিগুলিকে অবসান ( একদম হজম ) 
করিয়। ফেলে, তখনই উহা! বিশুদ্ধ বুদ্ধি? ও সেই বুদ্ধির দ্বারাই ভগবানের অনুভূতি 
হয়। সেযাই হো'ক বন্ুদেব বলিলেন_-“হে ভগবণ্‌ আপনি সর্ধবন্বরূপ--সর্বের 
আত্ম! বা আপনি সর্বের বাঁপক পরমার্থ তব, সুতরাং আপনার অন্তর বাহির 
ভেদ নাই। অতএব দেবকীর গর্ভে প্রবেশ ও প্রদব ব্যাপারটি মার্গাবিলান 
ব্যতীত অন্ত কিছু হইতে পারেন।।* এ প্রকার উক্তি “বন্থদেবের' পক্ষেই সাজে । 
কিন্তু যখন দেবকী স্তব করিলেন, তাচার দৃষ্টি শ্রীভগবানের নিক্ষুল তত্বের 
উদর নাই। কারণ তিনি প্রকাশ-শীল!, তত্বশ্বরূপিণী। তাই তাহাকে 
দেবক্যাং দেবরূপিণ্যাং ( ভাগ । ১*।৩1৮। ) বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । তিনিও 
ত্রহ্মজ্যাতি নিগুপ ও নির্বিকার তথের স্তব করিলেন বটে; কিন্তু তাহার দৃষ্টি 
রূপ বা প্রকাশ ভাবের উপরেই রহিল । 
রূপং যত্তৎ প্রাহুরব্যক্তমাগ্যং ব্রঙ্ছপ্যোভিনি গুণং নির্বিকারং। 
সত্বামাত্রং নির্বশেষং নিরীহং সত্বং সাক্ষাদিুরধ্যাআ্দীপঃ ॥ 

ভাগ ১1৩২৪ । 
বন্থদেব হতাশ হইয়া বলিগ্গাছিলেন_যে “হে ভগবন্‌! তোমার জন্ম-ব্যাপার 
তোমার মায়াবিলাঁদ ব্যতিরেকে অপর কিছুই হইতে পাঁরে না । তাঁহার মতে 
ভগবান্‌ এপ মহত, অবিক্রেন্গ ও বৃহৎ সত্ব, থে তীহাতে বিরুদ্ধ সত্বাগুলিও 
সম্ভব-- 

তুযীসবরে ব্রচ্মপি নে। বিরুধ্যতে ত্বদা শ্র্বত্বদুচর্য্যতে গুনৈঃ । 

ভাগঃ1১০।৩1১৯ । 
ভূত সকলের সহিত, স্থষ্টর সহিত, এই জ্ঞ!ন্ঘন আনন্দঘন ভগবানের কোন সম্বন্ধ 
ভাথাতে হইতে পারে না। তাহাতে এই সমুদয়.বুদ্ধদের মত উৎপন্ন হইতে 
পায়ে ॥ কিন্ত তিনি তাহাতে নাই। কিন্ত দেবকী দেবী দেখিলেন যে তত্বসমূহ 
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প্রলয় সময়ে শেষ-সংগ্ঞ ভগবানে মিশিয়া যার। সংসারের শীলার আভাসটুকু 
যেন কি আশ্চর্ধ্য মায়ার প্রভাবে, উচ্ভার শরীরের জেযাতিবূপে অবস্থান করে। 
বস্ুদেবের মতে ভগবানের "যে প্রকাশ তাহাতে ক্র্য চত্ত্রাদদি ও ওত্বগণও 
নাই; উহা নিরূপ, নিগুণ, কাল, কুষ্ণবর্ণের ধাম বা জেযোতি__ 
ন তত্ভাসয়তে সুর্ষে। ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্দগত্ব। ন নিবর্তভ্ে তদ্ধাম পরমং মম ॥ গীত! 
হইবার কথাও বটে; কারণ বন্নদেধ পুক্ষ তত্ব ও দেবকী শুদ্ধা গ্রন্কৃতি 
শ্বরূপিণী, পরস্ত উভষ্জেই শ্রীস্ভগবানের বিলাস ক্ষেত্র। 
ভগবান্‌ ব্রক্ধা কৃত শ্রীতগবানেব স্তবেও ব্রহ্ম! বলিলেন -“হে ভূমন্! কি, 
সগ্ডণ কি অগুণ, তুমি উভয় প্রকারেই ছুর্ববোধা , তথাপি ধাহার! ইন্দ্িয়বর্গকে 
বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া অন্তঃকরণ মধো রুদ্ধ করিয়াছেন তাহারা 
বিশেষাকারঃরহিত, বিষয়-হীন, স্বপ্রকাণ বলিঃ্া শ্কুভিশালী আত্মাকার প্রাপ্ত 
অন্তঃকরণের সাক্ষাৎকার হইতে বরং অগুণ নান্রায়ণ-স্বর্ূপ তোমার মহিমা 
কথক্চিং জানিতে পারেন। অন্তথা হয় না ।” 
তথাপি ভূঘন্‌ মহিমাগুণত্ততে বিবোদ্ধ,মহভামলাস্তরাত্মভিঃ | 
অবিক্রিয়াৎ স্বান্নভবাদরূপতোহ্মম্যবোধ্যায্মতয়া নচান্যথা ॥ 
ভাগ ১০১৪৬ 
“হে ভূমন্‌ 'অপরিচ্ছিন্ন গুণস্ত তে মহিমা! অমলৈরন্তরাত্মভিঃ প্রতাহতেন্দিয়ৈ- 
বিবোদ্ধৎং বোধগোচরীভবিতুং অর্থত যোগো। ভবতি। অথবা বিবোদ্ধ,ং 
জ্ঞাতুমর্থতি অর্হ্যতে ইত্যর্থ:। যদ্বা মাহমেতি মহিমানং কশ্চিদ্োস্ক,ং অর্হতীত্যর্থঃ। 
কখং শ্থান্ছভবাৎ আতশ্মাকারস্তঃকরণসাক্ষাৎকারাৎ। নন্বস্তঃকরণমপি সবি- 
কারমেব বিষন্রীকরোতীতি, কথমাআ্মাকারত1; তস্তেত্যত আহ-_অবিক্রিঙ্গাদিতি | 
বিক্রিয়া বিশেষাকারস্তদ্রহিতাৎ বিশেষপরিতভ্যাগ এবাতাকাবতেতাথঃ। নম্ব- 
$করণসাক্ষাৎকারবিষন্ধত্বে অনাস্বত্বপ্রপঙ্গঃ স্তারদত আহ--অবূপত ইতি। 
রূপং বিষয়ঃ শবিষয়াৎ বুন্তিবিষয়ত্মেবাত্মনো ন ফলবিধরহম অতোনায়ং 
দোষ ইতি ভাবঃ। কথং তহি ক্ষ্িঃ অনহবোধ্যাত্বতরা শ্বপ্রকাশত্থেনৈব 
নত্বস্থথা ইদং' তদ্দিতি বিষয়তেনেতার্থঃ। অথবা ম! সর্বতোহস্তরঙ্গা! লক্ষমীরপি 
অগুণন্ত তে মহি মহিমানম্‌ অমটপরত্তুত্তিভিরিক্রিন্ৈরপি তথা যাদ্স্ততত্তেন 
ক্ূপেণ বিবোদ্ধং কিমর্হতি নারত্যেবেতার্থঃ। কথং তহি অর্থতি, তদদাহ শ্বাসু- 
ভবাদিত্যাদিনা। উ্জার্থমেবৈতৎ। (রীধর2) হে তৃমা, অপরিচ্ছিন্ন গুধ, 
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ধা গুণের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন তোমার মহিম,-যাঁহাদের অন্তঃকরণ ও আত্মা 
মলশুন্ত সুতরাং প্রত্যাহ ত-ইন্দ্রিয়াদি যোগী ভক্তগণের দ্বারাই বোধের গোচরীভূত 
করিবার সমর্থ হয় তোমাকে কি করিয়া বোধের গোচরী কর! যাইতে 
পারে? না,-স্বীস়্ আত্মার অস্থভবের দ্বারা। অস্তঃকরণ ত সবিকাঁর বস্তই 
গ্রহণে সমর্থ; সে কি প্রকারে তোমায় অনুভব করিবে, কি করিয়া! আত্মার 
আকারতা প্রাপ্ত হইয়া তোমার মহিমা গ্রহণে ক্ষমবান হইবে? নাঁ, 
অবিক্রিমতা গাপ্ত হইয়া। বিক্রিয় শব্দে বিশেষ আকার; তাহা পরিত্যাগ 
করিয়া, বিশেষ ভাব অতিক্রম করিলে,--চিত্তকে বিশেষভাবে পরিসমাপ্তি 
করিবার প্রবৃত্তি লীন হহলে, অন্তঃকরণ আত্মার আকারে আকারিত হয়; 
রূপ বা বিষয় ভাব ত্যাগ করে। আম্মা অন্তঃকরণের বৃত্তির বিষয় হয় না 
বটে) তথাপিও অনন্ঠিবোধশ্বরূপ আত্মার স্বপ্রকাশত্ব নিবন্ধন আঁত্ুভাঁবের 
শ্বতি হয়। অর্থাৎ বুন্ধি ও বিষয়শৃগ্গ চিত্তে আত্মার ভাব আপনা আপনি 
ফুটিয়| উঠে। সেই আত্মস্ফত্তিকে আধার বোধে প্রয়োগ করিতে পারিলে 
বিশুদ্ধ আম্মা বা আমি জ্ঞানের ভিতর দিয়া আমির মতন অথচ এক জ্ঞানঘন 
অমল, গুণাঁতিত, নরমাডরই অংশ্রয় কূপ নিল ভ্তাঁন ফুটিয়া উঠে) ইহাই শুদ্ধ 
ব্রহ্মভাব। স্বমুভব বা নি আত্মার অন্ভবই ব্রহ্ধ দর্শনেব এক মাত্র ইন্জ্রিয়। 
এক কথায় যখন আমিতে আর ব্যক্ত বিশেষ ভাবের প্রবৃত্তি থাকে না, যখন 
আমিটাকে বিগত-শেষ বা শেষশূন্য বলিয়া বোধ হয়, সেই বোধ বা অন্থভবটিই 
আধার হইয়! ব্হ্ষভাবের ইঙ্গিত করিতে পারে। সমন্ত আমিটাই উন্থিয় হইয়া 
যাওয়া চাই। সমস্ত আমিটাকে মেই রসরাজেৰ ইঙ্গিত বা ইদারা বলিয়! বুঝিনে 
পারা চাই । উচ্চনীচ, আদি অস্ত, প্রভৃতি ভাবগুলি একে বারে ভূবিয়া গিয়া 
কেবল একমাত্র ভরপুর “অন্তি” এই ভাবটাতে আমিকে লইয়া যাওয়া চাই। 
তাঁর পর ই বি আদ্র” দর্শনগীকে যখন বিশ্বৃত হইবে, যখন এইটাকেও 
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ক্ষুত্তি জাভাঁস বা রূপের দিকে চাছিতে পারিবে তখন দেখিরে 
যে কি এক শ্ব-প্রকাশ, নির্বিকার, নিফল, নিরাধাব অথচ ঘন 'অস্তি ভাতি ও 
আনন্বাজ্মক এক মছান্‌ পদার্থ রহিয়াছে। আর কিছুই নাই। ইহাই 
প্ীগবানের ব্রহ্মভাব। 

যদি বল ইহাতে আমার “আমির? কি হইল? 

ফুগ ফুটিলে গাছের কি হয় বলিতে পার? যৌবনাবস্থা উপস্থিত হইলে 
বাল্যাবস্থার কি হয় জবান? সমস্ত প্রক্কতিগত বিলাপ মাত্রই ত নিজের জন্ত নছে। 
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সকলইতঃ আর কিছুর জনা, আব কাহার জন্য । বাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
তোমার “আমি” জ্ঞানটা থেলিতেছে, ধাহাকে ইঙ্গিত করিবার জন্য বিশ্বের অস্তর, 
খাহা সর্বদাই প্রয়ান পাইতেছে, তাহাতেই যি উপনীত ই, তবে "আমির 
ভাবনা কেন? আর এক কথা_বালক যখন যৌবন প্রাপ্ত হয়, যুবক যখন 
প্রচ হয়, তখন কি তাহারা কাদিয়া বকুল হইয়া! বলে_ “ওগো! আমার কি 
হইপ' ? ব্রহ্মক্ূপী ভগবান আমি কিন!) ত্াহাব চৈতন্য ও আমি-ভাবে আছ কি 
লা, এ কথা কে বলিবে ? ভবে মনে হৃয় যে সেই সৎ পদার্থটী “অহং, বজ্জিত নয়) 
দে ষে অহমেরি পরিসমাপ্ডি_-পমস্ত অহং তৃঝ্ার শান্তি স্থান। অবশ এই আঅহং এ 
“অ+ হইতে "৬, পর্যন্ত বর্ণমালা না থাকিতে পাবে, নাম পাম প্রভৃতি নির্দেশ না 
থাকিতে পানে, -কিন্তু ইহাতে যে অহং বোধের সমাপ্তি (সম্+ আগ্তি )হয় 
তাহাত স্থির। ইহাতে যে মহ*টা সব্বতো তাবে আপনাকে পাইয়া যায়, তাহাত 
আঅবধাবিত। ভগবান মে রঙ্ষকে ভাহাব প্রাষ্ঠা ও শাশ্বত পদ বলিয়া! উল্লেখ 
কবিলেন, তীহাকে শূন্য-বাঁচক কিন্ৃত কিমাকাব বলিয়া ভাব কেন? সতাবটে, 
এই ব্রহ্ম ত্বে আব ছোট আনি লইয়া থাকিতে পারিবে না আর আমি “আমি” 
ধলিয়া কিছু নির্দেশ কবিলে চলিবে না। কিন্্ সেটা কি অভং বোধবাচ্য পদার্থের 
নাশের জন্, না সর্বদাই পরিপূর্ণ, নিববচ্ছি্ন, মাবক্রীয় 'আমি? হইয়। যায় বলিয়া? 

মনে হয় ভগবান, ব্রঙ্গ ও পবমাভ্রা ভাবটি, বুঝিতে গেলে 7701 16755 
প্রমুখ মনীধিগণ যে ঝড় “আমি কণা বলিয়াছেন সেই তত্তের গাহায্যে আমা- 
দ্রিগের অবাবাধের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে । তীহারা বলেন যে 'আমি রাম 
শ্তাম' প্রতি যে আমি জ্ঞানটী আছে, উহার সহিত শরীর ও প্রকৃতিব সম্বন্ধ 
অতান্ত ক্ষীণ, এমন কি বিবোধী। শরীর ও প্ররুতির বিপরীত ভাবে আমিটা 
কার্ষ্য করে । ঘাত 'প্রতিঘাতে্ যেন আমর বিকাশ ৭ অস্তিত্ব সৃচিত হয়। 
হৃদয় পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্র গুলিকে চালাইবার ক্ষমতা এই 'আমির' নাঁই। 
বাহিরের সহিত মিশতে গেলে ক্রিয়া ব্যতিরেকে এই আমির মিলন সংঘটিত 
ছয় না। ক্রিয়াই এ আমির সর্বন্ব , তাহ বুঝি এই জাতীয় 'আমি' বা আমাদের 
ব্যক্ত জীব-ভাবকে লক্ষ্য করিয়া, ভ্)ভগবান বলিলেন “কর্মণ্যেবাধিকারন্ডে ম! 
ফলেধু কদিন” * * * কিন্তু পাশ্চাত্য বৈচ্ানিকগণ দেখিলেন যে সম্মোহনী 
শক্তি প্রভার প্রয়োগে এই আমিটা পড়িয়া যায়, 'এবং সুরে স্তরে উচ্চ ও উচ্চতর 
প্রশান্ত ও প্রশান্ততর, অভিনব আমি জ্ঞান স্ফুরিত হইয়া উঠে। স্থুল আমিটা 
পড়িয়! যাইবার পরে, যে “আমি' জাগরিত হয় সে অনায়াসেই শরীরস্থ অন্নু ও 
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যন্ত্রনিচয়ের সহিত আপনাকে সম্মিলিত করিয়া তাঁহাদিগেব উৎকর্ষ সাধন 
করিতে সক্ষম হয়?) মনে কর শরীরে একট! দূষিত ক্ষত হইয়াছে, কিছুতেই 
সারিতেছে না; এমন কি তাহার কারণ পর্যন্ত নিয়ে চিকিৎসকগণ অপমর্থ। 
কিন্তু প্র উচ্চতর আমির বিকাঁশ হইলে, ইচ্ছামাত্র রোগ অপনোদিত হইয়া যায়; 
রোগের কারণ নির্ণয় করিবার জ্ঞান নিপ্দলভাবে ফুটিয়া উঠে। কোন্‌ অল্পে 
কৃত, কোন্‌ পাঁপের ফলে, ব1 পূর্ধ্ব পুকষগণের শারীরিক কোন বিপর্যয়ের ফলে 
ঝোঁগের উদ্ভব হইয়াছে, এই "আমি তাহ। তৎক্ষণী বলিয়! দেয়। ন্বাস 
হৃংপিগাদি মন্দের ক্রিয়াও এই আমি ইচ্ছামত শ্তত্তিত বা বন্ধিত করিতে পারে। 
অথচ জাগ্রত আমিটীকেও এই “আমি? চালাইয়া লইয়া যাইতে পাঁরে। সে ঘেন 
স্থল জাগ্রত আমির-_তাহার শরীর ও অনুগুপির ঈশ্বর ম্বর্ধপ। একদিকে 
সেই বাক্ত আমির প্রকাঁশত ভঈবার পরুক্সীকে ৭ অপবদিকে শরীর ৭ 
আনলমু্ভব আদার কন পকাতাক নুর নিমমত করিয়া, এই আমি? 
প্রকাশিত হয়। তারপৰ আরো উচ্চতব আমির বিকাশ হইলে, ইন্দ্রিয় মন 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক শ্তব ও পে সকলে অণ্তবংক্ত হুক্ম আমিজ্ঞান্টী নিয়ন্ত্রিত 
হইয়া যায়। অতএব ইগা হইতেবে উচ্চতব আমিতে নিম্ঘতর আমি ও 
প্রকৃতি নিঃশেঘ গিশিষ! যায় ইহাই গ্রতিপাধিত হইল। একেবারে না 
মিশিলেও নিমতর আম ও প্রন্কতিব কলাণ ব উত্কর্ষ সাধিত হয়। 

বিপরীতভাবে হিন্দু যোগশাগ্থ্ের ভিভব নিয়া দেখিতে গ্রেলেও এই একই 
তত্বে উপনীত হওয়া! যায়। যদি 'বড আমিব* ভাবে শরীর ও ইন্দ্িয়াদির 
সহিত ক্রিয়া কর! যাঁয়, তাহ! হইলে ভিতরে বড় 'আমিটই” ফুটিয়! উঠিবে। 
শরীরাদিতে এই “বড় আমির' অংশ না থাকিলে, যৌগক্রিমায় কোঁনও ফলই 
দর্শিত না। শরীরের পাশব ধর্ম হিস; তাহার ফলে এক জীবের শরীর 
নাশে অপর জীবের শরীবেব উৎকর্ষ গাঁধিত হয় । এই হিংসা ত্যাগ কবিতে 
পাঁরিলে, বিশবত্রক্ষ'ত্ডে আর কেহই বৈবী থাকে ন'; সকলেই আমির অন্থকূল 
হইয়া পড়ে। তা'ব পর একরিকে ব্যক্ত 'আমি' ও অপর দিকে প্রান্কৃতিক 
বিলাশ যখন সমাধিতে উচ্চতব ভাবে নিশান যান, তখন উচ্চত্তর 'আমিতে 
প্রতিটটিত হওয়া যান আুভরাং ঝড় 'গামিটী, শ-শক্তি বলে ছে আমি ও 
প্ররূতিরূপে প্রকাশিত হয়, ইহাই সমাধির প্রন্কত উপদেশ । অতএব বুঝ! 
যাইতেছে যে কি পাচ্য কি প্রতীচ্য চৈতন্ত-বিদ্ঞান শাস্ত্রের (65500108% ) 
উপদেশে আমাদিগের ভিতরেই বড় আমির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
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পাশ্চাতা চৈতন্য বিজ্ঞনের প্রমাণ হইতে আমরা বুঝিতে পারিলাম যে 
আমাদিগের ঠিতর এক বড় মান মাছে, বড আমিটার সহিত আমাদের 
দেহাম্্র বুদ্ধির আমিনী ও শরীর এবং তাহার যন্ত্র এমন কফি বাহা জগংও 
নিগুডভাবে সন্বন্ধিত রহিয়াছে । পাশ্চাতা টবজ্ঞানিকগণ এই"সম্বন্ধ সকল নির্ণন্ 
করিতে যাইয়া! যে সকল তথ্যে উপনীত হইগাঁছেন, তাহার সারাংশ প্রদত্ত 
₹ইল। বড় আমিব সহত ছোট আমিব সন্বন্ধ। ছোট আমির সকল 
কার্ধাই সঙ্কন্প-বিকল্পাআমক মনেব শৃঙ্খলার দ্বাবা নিমমিত। সে একেবারে সবট! 
দেখিতে পাপ না, স্তবে শবে দেখিতে এ কার্মা করিতে পারে। এই মুহুর্তে 
বিলাতে কি হইতেছে জানিতে হইলে, তাঁহাকে বিলাঁত যাইতে হয়, ও গমনঃ 
নামক ক্রিয়ার প্রত্যেক স্তরের ভিতব দিয়া তাহাব জ্ঞান ফুটিতে থাকে । 
পর্যায় বা শৃঙ্খলা ব্যতিবেকে তাহাব কোন ভাবই প্রকাশিত হয় না। 
কিন্ত বড আমিটিকে এই নিয়ম বাদা হইতে _হয়না। ইচ্ছ! মাত্রই তাহার 
পক্ষে ব্যবধান ব। স্তরমমূহ অগ্তহিত হয়) ও একেবাবেই সে বট! দেখিতে 
পারে। ছোট আমির জ্ঞানকে পাশ্চাত্য দাশনিকগণ 1721০১০0969 বা 
মনের পরর্যায-বদ্ধ জ্ঞান নামে, ও বড আমির জ্ঞান [100011190 নামে অভিহিত 
করেন। সংস্কৃত ভাষাপ্ ইহাহ বুদ্ধব প্রথম বিকাশ। উহাতে দেশ, কাল 
প্রতির ব্যবচ্ছেদ নাই। যাহ! ছে'ট আমর অত্যন্ত অগ্লীতিকর তাহা হয় ত 
বড় আমির অতিশয় প্রি বা শ্রেগ্। ছেট আমি রোগে পড়িলে কাতর হইয়া 
পড়ে) বড় “আমি তাহার শেষ ফল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় বলিয়া, 'তাহাঁতে 
আনন্দিত হয়। 

তারপর পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে, ছোট আমির কার্যের সমস্ত ফল বড 
আমিতে মিশিয়া যায়। সে ছোট আমিটীকে তাহার অংশ বলিয়া ভাবিত্তে 
ও তদনুরূপে কার্ম্য করিতে পারে । অর্থাৎ ছোট আমির পরিচ্ছিন্নতা ও ক্রিয়া 
জনিত সন্কীর্ণতা বড 'আনির' প্রশান্ততাঁয় মাধা অবস্থিত গাঁকিনি পারে; কিন্ত 
তাহার উপর কোনও ক্রি বাঁ শক্কি প্রকাঁশ কবিত পার না। বড় আমিটা 
মম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে ছোট আমিটা সম্পূর্ণরূপে ডুবি যাইয়া আপনার 
গ্বাতস্্রা হারাই ফেলে । কিন্তু সম্পূর্ণ প্রকাশ না হইলে, ছোট আমিটা বড় 
আমিকে তাহার শান্তা ও নিয়ামক স্থৃতরাং ভয়প্রদ বলিয়া মনে করে। সে 
বড আমিটীকে তাহার বাহিবেই দেখে, যেন তদতীত অপর কোন ব্যক্তি বা 
পুরুষ । মনে কর 'বড় আমিটা' স্বপ্লাবস্থায় ছোট আমিকে মটরগাড়ী চড়া হইতে 
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ভাবী বিপদের কথা জানাইয়! দিল। এই জানান ব্যাপারটা একী ঘন জ্ঞানের 
প্রকাশ ; কিন্ত ছোট আমি উহা ঘন ভাবে বুঝিতে পারে না বলিয়াই, সে এ 
জ্ঞানকে শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া, ঘটনার মধা দিয়! বুঝিতে প্রয়াস পায়, ও উর্ণলাঁভের 
স্তায় আপনার ভির্তর হইতে ঘটনাবলীর অবতারণ করিয়া, সে স্বপ্নে দেখিতে থাকে 
যে রাম নামক অপর বাক্তি ষেন মটরগাডী চড়ির! যাইতে যাইতে সহসা! অপর 
গাড়ীর লহিত প্রতিহত হইল ও গাড়ী হইতে দরে নিক্ষিপ্ত হইয়! তাঁহার মস্তক 
কাটিয়া গেল, দে যেন রামের এই ঘটনাটি দূর হইতে দেখিল। শাবীরিক আঘা- 
তের ' প্রতি তাহার বিরুদ্ধ বুদ্ধি থাকা প্রযুক্ত, সে আপনাতে বড় আমির ইল্গিত 
আরোপ করিতে পাবে না বলিয়াই, দে উহ! অপর ব্যক্তি, “রামের উপর আরোপ 
করিয়! দেথে। এক কথায় বড় আমির ক্ষেত্রে ও তাহার চাক্ষ ছোট আমিন স্ুথ- 
দুঃখাত্মক ঘটনাগুপি স্বপ্নব ও থেলাব মত বাঁলয়! বোধ হয় , কিন্তু ছোট 
আমির চলক্ষ, বড আমির খেলাদমুত বাহা বা ভগ ফুটয়া উঠে। ইহা হহতে 
ধীর পাঠক বুঝিতে পারিবেন ঘে, যাহা ছোউ আমির পক্ষে কাহা ব| জগপ্তাব, বড 
আমির পক্ষে তাহা স্বণক্তির প্রকাশ ফল ভিন্ন আব+কিছুই নহে । তাঁই বে 
যত ছোট, তাহার জগং তত বড; আর যে যত বড, তাহার ভগৎ ততটা 
অন্ষম্ুখী হইয়া (ছাট হইয়া যাঁয়। রন 

তাই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ দেখিলেন যে বড় আমিটী ফুটিলে শারীরিক যন্ত্র 
মাত্রই অনায়াসঈ তাঁভার বশ হয়। তাহার ইচ্ছামাত্রই জৎপিখ্ডের ক্রিয়া 
স্ম্তিত হইতে পাবে, শবীবেব ক্ষতাঁদি অনায়াসেই স্স্ত ভাব প্রাপ্ত হয়) 
এমন কি বাহ্ভশক্তি-সমৃূৎধকেও কিয়ৎপবিমাণে চালনা করিতে পাবা যায়। 
ছোট আমিব পক্ষে যাহ বিবৌধজনক জগগ্ভাব,_-বড আঁমির পক্ষে তাহাই 
গুল1 সামগ্লন্ত ও একতারই বিকাশ । ছোট জামির পক্ষে যাহা ঘ'লভোগ 
ও নুতন বলি অনুভূতি ভয়, বড় আমির পক্ষে উহা! চিরপরিচিত ও পূর্ব্বান- 
ভূত জ্ঞানেব্ট স্ফুরণ মাত্র, সে তাহাতে স্খছুঃখ বোধ করে না বা 
আশ্চর্য্যান্বিত হয় না? 

স্থতরাং আমবা বুঝিতে পারিতেছি যে বড আমিটা একটা বৃ*ৎ বস্ত প্রশাস্ত/ 
স্থির ও ভ্ঞানঘন। ছোট আমি ও তাহার জগৎ থাঁকুক বা না থাঁকৃক, তাহাতে 
বড় স্সামির কোনও ক্ষতি-বুদ্ধি হয় না। এমন কি ছোট আমির মৃত্যু সময়ে, 
তাহার সাধের খেলার ঘরু ভাঙ্গিয়া দলিয়া চুর্ণবিচূর্ণ করিয়! দিতে, তাহার কষ্টবোধ 
হয়না । ছোট আমি ও তাহার জগং বড় আমির অন্তভূ্ত ও তদ্বারাই 


“অগ্রহায়ণ ও পৌষ] সহজ যোগ। 8৫৩ 


নিক্কমিত। কিন্ত এই নিয়মন কার্যাটা ছোট আমিটী যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ 
পর্যন্তই নিয়ম বূপে থাকে , কিন্তু উঠা বড় আমিতে জ্ঞানরূপে মিশিরা যাঁর, তখন 
শক্তিও থাকে না, আমিও থাকে না, আর তাহার জগৎও থাকে না। আমর! 
বুঝিতে পাইলাম বড় আমটা যাই আপনাকে ছে'ট কবিয়া প্রকাশ করিতে ইচ্ছা 
করিল, অমনি শক্তির কিয়্দংশ ছোট আমিটী, জগৎ রূ'প, তাভাব ভোগ্য বস্তরূপে, 
ও ক্রিগর'ক্ষেত্রূপে যেন বাহির হইয়া গেল? আবও দেখিলাম যে বড আমি 
শান্ত দ্রষ্টান্িপে ছোট আমিকে দেখে । তাভাঁবই শান্তি ছোট আমির ক্ষেত্রে সুখ 
শাস্তি পাইবার প্রতি; তাহাবহ মহিমা ছোট আমির ক্ষেত্রে জগতে বড় হইবার 
প্রবৃত্তি প্রড়তিরূপে প্রতিভাত হয়। দেখল'মঘে বড আমিব ইঙ্গিত ও সঙ্কেত 
খুলি ছোট আমির কাছে (বশেষ বাক্তি শক্তি প্রভৃতি বলিয়! উপদন্ধ হয়। আমর। 
বুঝিলাম যে সেই বড় প্রশান্ত স্বতঃদিদ্ধ আমিটা তাগাব ক্রিঘা ক্ষেত্র ও প্রন্কৃত 
পক্ষে নিথ্যাভূত পৃতিচ্ছায্পা মা ছোট আমকে নিয়ত প্রেমের চক্ষে অবলাকন 
করেন ও ভিতর হইতে প্রয়োজিত কবিক্প' আপনার অভিমুখে লইয়া! যাইতে 
যত্ববান আছেন । 
(ক্রমশঃ) যোগানন্দ ভারতী । 


স্পেস পাটি সপ পি 
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অনেক দিন যাবৎ নান! কার্যে বাপুত থাকায়, যোগসন্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিবার 
অবসর পাই নাই । গত বৎসরে চিত্ত' সম্বন্ধে যথাসাধ্য বিবুত করিতে চেষ্টা 
করিয়া! পরিশেষে লেখা বন্ধ হইয়। পড়ে । তন্জন্য আপন দিগের ৭ গ্রাহকগণের 
নিকট ক্ষম! প্রার্থন! করিতেছি । 

প্রথমে একটু গতান্শীলন কবিলেই বোৎ হপ্, সকলেবই সুবিধা হইবে। 
আমর! দেখিরাছি যে আমাদিগের ভিতরে ছুইটী ট১তন্ত-গত প্রণণতা আছে। 
এক্টী ভিতরের দিকে যাইয়া “অ'মি' বা তদনুরূপ ভাব ঘুটাইতে চেষ্টা করে; 
ইহাকে পুরুষ বলে, প্রত্যেক পুর বা চত্তসূত্তি সমুহের বুন্ধেব অভ্যন্তরে, যে ভাবে 
প্রাকৃতিক খেলা গুলির অবদান হয় তাহাকেই “আাশি বলে; এই আঙিটিকে 
বিশেষ করিয়! দেখিবার ইচ্ছাৰ নামই নান-শুক্তি। চৈভন্যেব আর একটি 
প্রবণতা আছে তদ্বার1 পুরু ব আমিকে সর্বভাবের ভিতর দি! দেখিতে ইচ্ছা 
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হয়, ইহাই প্র কৃত্রি মূল প্রবৃত্তি । পুকরঈ সব ভাত! দেখানই তাহার খেল!র 
অর্থ। 'সব' কথাটর অর্থ আবার 'আনি'র ভাবের অনুসারে বিভিন্ন হইয়া 
পড়ে। পুরুষ বে ভাঁবে থকে, 'সব' কথাটির অর্থও সেই ভাবেরই হয়। ইহা 
ধুঝিলেই ঘোগ শান্তর অববোধ অনেকটা সহজ হইয়া আসে। যাঁহার আমিঃ 
ভ্ঞানটা ছি, সে “সর্ব শর্ষে কতকগুলি বাহ বন্ত গ.শক্তি দেখে। 'আমি* জ্ঞানটা 
ক্ষণিক ও চঞ্চল হইলে, শীর্ব' ভ্ঞানটীও ক্ষণিক ও চঞ্চল বলিয়া বোধ হয়। 
পক্ষান্তকে দণন ও বিদ্রঃন প্রভৃতিব পরিচর্ধ্যায়, যাহারা জগতের হধ্যে নিয়ম বা 
শৃঙ্খলা দেখিতে প'ইয়।ছেন তাহাদেব আমিটাও নিয়ৰ ও শৃঙ্খলার ভাবে পরিপুষ্ 
হইয়া আগে। হিন্দু শাস্ত্রে 'অপরা খিদ্ধা সমূহ এই ভাবেই প্রতিঠিত। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্র ও আধূর্কেদের প্রভেদ অনুধাবন করিলে, এই তথ। 
অনেকট। হৃদযঃক্রম হইতে পারে। পাশ্চাত্যগণের আমিটা অতিশয় বিশিষ্ট ও 
তাঁহাকে ভাবে আমি য্দ তুমি হইতে পৃথকৃই না হইল, তাহা হইলে আর 
আম কোথা? তাঁহাদর আমি ভ্রানটী স্থল ও ছিন্ন ভাব অতত্রম করিয়া 
যাইতে পারে না! পাশ্চাত্য বিদ্ঞ/নের এতাদৃণ অনুদায় সন্বেও তীহারা 
বিপ্রানব স্থুস ভাব ও স্থলভাঁবে প্রয়োগের ইচ্ছা অতিক্রম করিতে পারেন 
নাই । তৃতীয় কথা এই যে ক্কাহাদেব অংনি জ্ঞানই জক্রি। ধাহার আমি 
বাহ্য জগৎ ও জীবের উপব কোনও কার্য না করে? তাহাকে তাহার মনুষ্য 
মধ্যে গণনা করেন না । 

আমি ভ্র/নেব এই ভিন তথ্য কি প্রকারে “সর্বভাবে আসিয়৷ পড়িয়াছে। দেখ! 
যাঁউক। তীহাদেব মতে রোগ সমুহ বিশিষ্ট বীজাণুর (3901111) কার্ধ্য। 
ধ্গুলি এত বিশিষ্ট যে পরম্পরের সহিত নিরন্তর সংগ্রাম ব্যাপারে লিপ্ত, 
ও একটী আর একটীকে কবলিত করিতে নিরন্তর প্রয়াস পায়। 
প্র বীজাণুগচল সক্রিন্ধ। এবং সর্বদা ন্ব শ্ব অনুরূপ বীঙগাণু উৎপাদন করত 
'জার্খুন সম্রাটের যুয়োক অভিজানের মত” সমস্ত দেহটাকে আচ্ছন্ন করে, 
ও “কৈসরেঃর মত যেন তাহারা বলে “আমাদের ভোগের জন্তইত সব, 
স্বেচ্ছায় না দেওত, জোর করিয়া! দখল করিব” পরের উপর আধিপত্য 
বিস্তার কর! যেমন তাহাদের ধর্ম, চিকিৎসা শান্ত্ের বী্রাপুগ্ডুলিও তন্রপ 
স্বচ্ছ প্রভাব বিস্তারের জন্ত চেষ্টিত থাকে) শরীরেক় অভ্যন্তরে 
রোগ-বীঞ্জাদু যে তাহার রোগোৎ্পাদক প্রভাব বিস্তার লা করিযাও 
থাকিতে পারে, পাশ্চাত্য শারীর-তত্ববিংগণ তাহ মানিক্কা উঠিতে পারেন না। 
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আমুর্কেদের পথ অন্ত 'ভাবে। শান প্রণেভাগণ তিগুণাম্বিক প্রকৃতিকে 
জানেন বলিয়াই, শরীরেও নেই ত্রিধাতুর সামান্হ্থা (217১0710705 ০০- 
০008০ ) দেখিতে পারেন। ধ্তাহাঁদের বাধু সন্ত শুণের প্রতিচ্ছায়া 
সত্বগুণে জীব আপনাকে প্রতিবিষ্বিত করিতে পারে । আবুর্ষেদের ঝঁযুতেও' 
চৈতন্যের উচ্চ, উচ্চতর বিকাশ হয়। বাযুপরাংগর কাবণ উচ্চতর দেবত! বা অন্য 
কোন চৈহনাও হইতে পাবে; বা পিশাচাদ্দি নিয়যোনি; বা চৈতনোর প্রকাশ 
ক্ষেত্র (7615০05 ৭5567 ) হইতেও পোগোৎপয় হইতে পারে । যোগী তম ও 
রজোগুণকে পরিষ্কার করত এই উচ্চতর চৈতন্ঠ সমূহ লইয়া! খেলা করেন। তাহা 
রোগ নহে; কারণ তাহার ভিতরে তম ও রজোগুণাগ্রক প্রকৃতি ও উচ্চতর 
হুইয়াছে। কিন্তু সাধাবণ মন্তুয বজ ও তয়ের মোে ডুবিয়া থাকিতে থাকিতে! 
তাহার মধো সহস' সত্তেব উতকর্ষ হইলে, উহ!ই রোগে পরিণত হন্ন। বসস্ত 
রোগে বীজাণু স্বীকৃত হইলেও, তাহার অধিনেত বীজাণু নহে, সন্বগুণাত্মিকা 
শ্রীশীতলাদেবীবই খেলাই কোগের কারণ। ম্ৃতবাং তাহার রোগের কারণ 
নিয়ে ত্রিধাতু, চৈতনা ও আধ্যাত্মিক বা জীব চৈতন্য গত পূর্ণ জন্মের পাপ 
পুণাদির পারপুষ্ট, দৈব বাবিশ্বেব ঠচতনা বা চৈতনা সত্তা ব! দেবতা, পিতৃ 
গণের সহিত বৈষম্য ও অবশেষে স্কুল ধাত, বা, 'পারতিক শক্তি সমূহের 
বৈষমাই রোগের কাবণ বলিয়া অভিহিত কবেন। মহাদুনি চরকের হতে 
আধ্যাখ্সিক কারণ অর্থা২ জীবের অহং টচৈততন্যব বিবাঁশ যর্দ ভগ্গবৎ 
চৈতন্যের প্রতিকূলে খেলা হয় তাহাই “গ্রজ্ঞাপবাঁধ” 5 দ্বিতীয় কাবণটাকে 
তিনি “অপাত্মইন্জরিয়ার্থ সংযোগ” বলেন, ইন্জিয়ার্থ সংযোগ শবে মন ও 
বৃদ্ধ হইতে নিম্মতর হুল্ত্িয় নিচয়ের বিশ্বজনীন €০০372010) প্রয়োজন 
(00607 জান 0812০59 ) বুঝায় । ইত্দ্রিয়সমূহ দ্বারা জীব খিশ্বের সহিত 
ংযোজিত; ইহারাই জীবের তোগ ৭ অপবর্গেব কারণ। তাহাদের কার্ধযও 
সর্বাত্মিক-_দমগ্র বিশ্বের জন্য ক্ষুদ্র অহমের জন্গ নহে। আর একভাবে 
'ইন্্রিয়ার্থ সংযোগ” শবে ইন্দ্রিয় এবং অর্থের স যোগ হইতে পাবে । পত্যেকঁ 
ইন্জ্িয়ের বিশেষ অর্থ উপাধি ব1 প্রাকৃতিক উপাদান আছে, ও তদনুবপ মানপিক 
ও আধ্যাত্মিক ভাবও আছ। জননেন্দ্রিয়ের আধ্যাস্মক উদ্দেশ্টা ভগবানের 
সুষ্টিশক্তির অনুন্ধপ স্থষ্টিকরণ। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারাই কপ স্ৃই হয়) তবে 
জননোক্জরয় হ্বাব্লাই জীব আপনার প্রতিন্ধপটী সৃষ্টি করিতে পারে। আত্মগ্রীত 
ইহার'উদ্দেস্ট নহে; জীব-প্রবাহ সংরক্ষণই ইহার উদ্দেশ্য । 'তাহ! না হইয়।, যর 
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জীবের হৃদয়ে আত্মপ্রীতি বা কাম প্রবল হয় এবং ইন্জ্রিয়ের ব্যবহার তদনুমোদিত 
হয়, তাহা হইলে উঠ! দৈবঞ্ভাবেব প্রতিকূল এবং তাহা হইতে রোগোতপত্তি 
অবশ্ন্তাবী ৷ “দাত্স* অর্থে প্রত্যেক বাক্তর্ট জীবের প্রকৃত অহং ভাবের অনুকূল 
প্রকাশভ্াব বুঝ্ীম। ছান্দোগোপনিষদে বণিত আছে যে পুনর্জল্পের প্রাকালে, 
মহলেকে জীব তপীয় অহংএর কিয়দংশ প্রাকৃতিক বা! সর্বভাঁবে বিকীর্ণ করেন। 
ইহাই তাহার কদ্দাংশ (৪০০০০ 70008)। এই অংশটি মেঘ, তৎপরে 
বৃষ্টি হইয়া পশু, পক্ষী, উী্ুজ্জ ও খনিজ প্রভৃতি পদার্থে আসিয়া পড়ে । ঘষে 
উদ্ভিদাদি পদার্থ জীবে আত্মাংশ দ্বাব। পবিপুষ্ট, সেই গুলিই ভাহার অনুকূল | 
একই রোগারিকাচব হয়ত দশ প্রকারের মন্রপান বাবস্থিত আছে, কিন্ত কোনও 
খাক্তির জন্য কোন অন্ুপান বাবস্থা কবিতে হইলে, কোন্গুলি তাহার অহংতাঁব 
দ্বারা পরিপুষ্ট তাহা জানিতে হই'ব। ফলিত ল্যোেতিষ বিস্তার সাহায্যে উহা 
নির্ণয়ের ব্যবস্থা ঝাছে। দেই, নিমিত্তই পূর্বতন ভিষকগণকে একটু যোগ, একটু 
জ্যোতিষ 'ও «মন্‌ কি সকল শাস্ত্রেই কিছু কিছু জানিতে হইত, এবং সেইজন্য 
তাহাবা 'কাববাজ ন/মে, অভিহিত হইতেন। রোগের আধিদৈব কারণ সমুহ 
জানিবাক নিমিত্ুই রোগীর ন্বপ্রদির বিচাবের প্রয়োজন হইত। অধিভূত 
ভাবে একই কারাণব নির্দেশ করতে যাইয়া, তাঁহার সহিশু পণ্ড পক্ষ্যাদির সত 
সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইত | সুতবাং 'বাধি গতেব, চিকিৎসা তখন চলিত না। 
খসে যাহাই হউক, বুঝা গেল কেবল ভ্হংজ্ঞানের অধিষ্টান ভূমির পার্থক্য 
বশতঃ কি প্রকারে আর্য ও পাশ্চাহ্যগণের চিকিৎসার তিন্তি পৃথক হইতেছে। 
বৃঝ। গেল কিন্গপে প্রন্কৃতি বা সর্ধাত্মিকা ভাব্টী পুরুষের অনুরূপ! হইয়! 
পড়েন । প্রথম পুরুষ “ক্ষেত্রজ্ঞ' নামে অভিহিত ; শুদ্ধ বোধই তাহার শক্তি, এবং 
সর্বভ1াবেই এক জাতিব বোধ উৎপন্ন হষ্টলে ক্ষেত্রক্তের সিদ্ধি হয়্। তখন 
'আমি১- “আমি” এই জ্ঞানই সর্বত্র ফুটিয়া উঠে। তাহ! হইতে গেলে তাহার 
ইান্ত্রয়টা এমন হওয়া আাবন্তক যে সর্বভাবেই একরূপে কার্ধী করিতে পারে 
ইহাই চিত্ত, চৈতন্তের সব্ব প্রবণণীলতা বা সর্ধভাবে স্পন্দনগ্রহণ শক্তি (075 
0110505515551)05510ঠ ০9 ০০7১০:9059559) | ইহাই চিত্তের ভাষা । 
ক্ষেত্রজ্র আধ্যাত্মিক শক্তি, চিত্ত আধিদৈবিক শক্তি এবং মহত্ত্ব ইহার আধিভূত 
বা আধার। এইরূপে 'সর্ব্ভাঁব যে সেই শুদ্ধ 'আমি'তে সংযুক্ত, তাহ! প্রদর্শিত 
হুইল। সর্বত্র সমরস বুদ্ধিতে স্গেত্রজ্ঞ পরিপুষ্ট ৷ 
কিন্তু তাঁহ। হইলেইত্ব চলিবে নাঁ। ভগবান যে আপনাঁকে 'একেহ্হং 
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রূপে দেখিতে চাহেন এবং এই ঘৌলিক ইচ্ছাটি সকল জীবের ভিতরে 
“আমি একমীত্র” এই বোঁছের সাঁহ'যো বিকশিতু হইতে চাছে। আমিতে ও 
দর্ধ্বেতে মিলন না হইলে ত “আমিই এক” এই গ্তানটি পরিপুষ্ট হইতে পারে 
না! "আমি এক” ও "আমি একই' এই ছই বোধে ও একটু ্পার্থকা আছে; 
একটি অবিশেষ প্রধান, অপরটি বশেষ প্রধান। অবিশেষভাবে একত্ব সিদ্ধি 
হুইতে পারে; কিন্তু আত্মার বিশেষ ভাঁব পিদ্ধি না হইলে ত, আম্মার অদ্বিতীতা 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেই জণই চিন্তে “মামি এক” হতে অহংকারের 
'আমিই এ ভাব ফুটিয়া উঠিল। ব্যক্ত আমি ও বক্র সর্ব; ব্যক্ত,অথচ 
বিচ্ছিন্ন নহে এপ সর্ব” মাছে। সর্কের প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়া যদি 
একই ন্মামিজ্ঞান ফুটিক্া উঠে, তাহা হইলেই “আমিই এক” এই জ্ঞান জন্মিতে 
পারে। এই তত্বটি অহঙ্কারেব মূলভাব। 

যোগশান্ত্রের অহঙ্গার ও সাধারণ ভাষার অহঙ্কার এক বসন্ত নহে। যে 
শক্তিদ্ধার1 বৃত্তি-সমূহের মধ্য দিয়া, একটি বিশিষ্ট 'অহং, ভাব ফুটিয়! উঠে, 
তাহাই যোগের অহংকার । অঠংকে প্রকাশ বা নির্দেশ করে বলিয়াই উা 
অহঙ্কার। এ শক্তির আস্তত্বও অনেকের জ্ঞাত নাই বনিয়াই, ভক্ত কায়মনো- 
বাক্যে ভগবানের ননুচিন্তনাদ্দি কাধধ্যানুষ্ঠান করিতে করিতে সহসা একদিন 
দেখিতে পান, যে তাহার আমিটা কক্স অথচ বিশেষভাবে প্রতিষিত হইয়াছে। 
এই শক্ষির বলে এক ব্যক্তিকে কিয়দদিবদ পর্য্যন্ত কৃত্রিম তক্দরাচ্চিতৃত 
(1701১7০9৮5০) করিয়া! রাখিতে রাখিতে, তাঁহার ভিতর আর এক্টী 'আমি' 
জ্ঞান জাগরিত হয়। মনে কব জনৈকা আশিক্ষিতা কুষকরমণীকে এইগ্িপে 
তন্ত্রাঙিভূত কবিয়! তাচার নীম ভিওুাপ! কবিংল, সে অবন্ঠ তাঠার স্থল নামটিই 
বলিবে। কিন্তু তাহা না করিয়া 'দেকি বা কে? তাহার কোনও ইঙ্গিত না 
দিয়া, তাহার ভিতরে শুল্ক ৪ স-স্কৃত ভাবের সঞ্চার করিতে থাক; তাহার 
ভিতরে দয়!, প্রেম প্রভৃ£ত তাবের উন্মেষ করিতে চেষ্টা কর ও শাহাকে 
গভীর চিন্তা করিবার উপদেশ পন্দান কব। অবশ্তট এপ করিতে হইলে 
বহু সময় ও প্রধত্ত্বের প্রয়োজন হইবে । কিন্তু এপ করিতে করিতে, তাহার 
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, সে অমনি, আপনাকে কোনও “হুক্মতর আমি' ক্ক্পে 
নির্দেশ করিবে; ও স্থল কৃষকরমণীকে তাঁহার আত্ম তিরিক্ত বাছিরের কোনও 
বুষণী বলিয়া! দেখিতে থাকিবে । মান্ার্ণ (5675 ) সাহেবের উক লিওনী 
(79০95) ও লিওনারার (1507219 ) ঘটনাগুলি এই জাতীয়। কৃষক- 

থ 


৪৫৮ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়ঃ ১৩২২ 


রমনী মেরীকে (148 ) এইরূপে ১নং লিওনী, নং লিওনী, ওনং লিওনী, 
তিনটি বিশেষ বাক্তি ভাবে দখা গেল। জড়প্রকৃতি মেরী 'লওনী ১নংঃ 
হুইঙ্কা রপসিকা ও সুচতূবা হইয়া গেল? “তাহার ঠাট্টার কাছে দ্লীডায় কে? 
তাহার পর চিস্তাশক্তির সংস্কারে আপনাকে “২নং লিওনীতে” পরিবন্তিত 
করিল। তখন সে চিস্তানীলা, চঞ্চলও নহে, জড়ও নহে। দর্শন বিজ্ঞানাদির 
আলাপ করিলে, তাহা লইয়া ভাবিতে সে বিশেষ পটুত্ব প্রকাশ করে। 
তারপর ভগত্ক্তি প্রবণত। দ্বারা, সে 'লিওনী ৩নং, হইয়া সাধক রূপে পরিবর্তিত 
হইল। লিওনী ৩,_-পিউনী ২, ১, ও মেরীকে দেখিতে পায় ও তাহাদিগকে 
অন্ত বাক্তি ভাবে । লিউনী ২,-৩নং কে দেখিতে পায় না; নং ১ ও মেরিকে 
দেখিতে পায়। 

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত রূহস্তের কারণ নির্ণয় করিতে পারেন 
নাই। ত্বাহার। কেবল ইছাই দেখিয়াছেন যে আনাঁদের আমি জ্ঞানটা বিভিন্ন 
ভাবের-বশে থাকিলে বিভিন্-প্রার ও ট্রকূরা হইয়া যান্গ। অহঙ্কার ভত্বের এই 
নিয়ম, সচরাচর যে জাভীক্ববুত্ত অনুশীলন করা যাঁয়, আমিও তত্ভাঁবাপন্ন হইয। 
উঠে। স্থুল ও বিশিষ্ট বস্ত লইয়া যাহার 'আমি, নিত্য ব্যাপৃত, তাহার আমিটিও 
স্থল হইয়া! যায়। কিন্তু বস্ত ত্যাগ করত দরাদাক্ষিণ)াদি গুণ ও ভালবাসার অঙ্গ- 
শীলনে যাহার চিত্ত নিত্য আকৃষ্ট সে অনায়াসেই স্থল তাবটা পরিত্যাগণপূর্বাক 
আমির হুক্মভাব প্রতাক্ষ করিতে সক্ষম হয়। যে রমণী প্রীতির আপা পরিত্যাগ 
করত স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে সেবা করিতে সমর্থী-তিনি অনায়াসে স্থল আমির 
ধর্মকে বিসর্জীন করতঃ স্বামীর দঠিত চিতারোহণে সমর্থা হয়েন। যিন স্বামাকে 
ভগবদ্‌ জ্ঞানে অকামভাবে ভক্তি করিতে পাবেন, তিনি তাহার আঁমিটীকে একে- 
বারে কারণশরীরে উন্নীত করিয়া ফেলেন। এজন্তই, জীবের আ'মি-জ্ঞানটাকে 
উন্নত করিবার নিমিত্ত, সনাতন ধর্মের সমস্ত বিধি ও নিষেধসমৃহ প্রযুক্ত রঠিয়াছে। 
স্থলাভিমানী অহংজ্ঞানটিকে সুস্াভিমুখী করিবার নিমিত্ত তপঃ, কঁচ্ছাঁদি 
ব্যবস্থিত রহিয়াছে । শীতকালে লেপ গানে দিনা শুইয়া থাক, অত্রান্ত সদায় 
কিন্তু তদদারা স্থলাভিমানই প্রবদ্ধিগ হয়। করুণামর শাস্ত প্রণেতাগণ সেইজন্য 
মাঘমা:স প্রাতঃন্নালের ব্যবস্থা করিলেন? গ্রীষ্মকালে জীব সহজেই তাপে ক্রিষ্ট 
হু; কিন্তু তাহার ফলে যে অভিমান উদ্ৃক্ত হয়,তাঠ।র প্রশমনের জন্তই গ্রীন্মকালে 
পঞ্চতপার ব্যবস্থা রহিয্লাছে। পাশ্চতা ভাবে অন্থুপ্রাণীত “রাবীন্প' নবীন হিন্দু, এই 
সমুদয় ব্যবস্থা বিদদৃশ বলিয়া মনে করেন) কোথায় ভোরের বেলা! স্বর্গীয় 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] বাজি। দার 


ঘিজেন্ত্রলালের এক পেয়ালা চা, ও গ্রীষ্মে ইলেন্তুটিক পাখা ও বরফ জল, 
নাবাব!! একদম সব উল্টা । 
আজ এই অবদরে পাশ্চাত্য ও সনাতন ভাঁবের বিভিন্ন গতিটার অন্থুশীলন 
কবিয়্াই প্রবন্ধ শেষ কবিব। বারাস্তরে অহংকাঁরেব অনুশীলন ইচ্ছা রহিল। পাশ্চাত্য 
সভ্যতা ও শিক্ষার গতি-ত্ুল মানবকে স্ুলভাবে রাখিয়া তাহার ভোগন্থথের 
বৃদ্ধি করা” কি উপায়ে শীত গ্রীম্মেব শক্তি পরাভূত তয়,-কি উপায়ে স্থূল 
আমিটী একই ভাবে বাখিয়া প্রকৃতিকে এই ক্ষুদ্র স্বার্থে বিনিয়োগ করিতে পারা 
যায়, ইহাই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের গবেষণ।র বিষয়। সনাতন ধার্মর শিক্ষা 
অন্তরূপ। শাস্ত্র সুখভোগ নিষেধ কবেন নাঃ; কিজ এমন করিয়া স্বখভোগ 
কগিতে হইবে, যাহাতে মানব-চিত্ত স্প্ম ও সক্মতর সুখের আশ্বাদ পায়, তাহাই 
শাস্ত্রের ব্যবস্থা । সুতরাং ক্রিয়া, বস্ত ও টিস্তা এই তিন ক্রমে, শাস্ত্র, অল্পে 
অল্পে সুক্মতাবসমূহের বিকাশ কবিবার চেষ্টা করে । পিতা কেবল (০৮৪1))1 
নহেন-_'পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিঙাি পরমন্তুপঃ1 স্ত্রী কেবল জীবনের 
সঙ্গিনী নহেন, তিনি সহধর্মিণী। পুত্র কেবল কামক্রিয়ার স্থল ফল নহে,_ 
ভিতরেব আমির যাহ! আদর্শ, তাহারই গ্রতিচ্ছায়!। (ক্রমশঃ ) 
উথগেত্ত্রনাথ অলন্ধবেদাস্ত। 


বাজি। 


এমন কবে ভোলালে মা, 
ভুলবে না, কে আছে এমন ! 
যা'দেশি তা সবই তুমি 

তবু ভাবি তুমি কেমন ।-_ 


পু রূপে শিখাও স্নেহ, 

প্রেমরূপা! নারী দেহ-_ 

আমার কাছে কামের গেহ-- 
ছেলের থেল। ভেকেব শমন। 


আপনি তুমি হলে “আমি, 

রইলে তুমি যেমন “তুমি, 

আমির আবার "আমার আমি” 
মস্ত আমির হল জনম! 


৪৬০ পশ্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


'আঙ্গার' পুর পরিবার 
স্থথ দুঃখ সবই “আমার 
£তোমার+ সঙ্গে সম্বন্ধ তার 
কোন রকম নাইকো যেমন। 


তর্দবা বলে ভোলা জান, 
য়াঃ খুসি তাই কর্গে? শ্তানা, 
পাব যখন চরণ রাঙ্গা, 
ভূলব তখন ভোলায় মতন ॥ 
দেবা। 


বিরহ। 

নাম শুনিয়াই পাঠক মহাশয় চমকিয়া কঠিবেন না। আমর! নাটুকে 
বিবহের কথা বলিত5 চা না। আপনাদের বিবহে আকাশের চাদ চাই, মণ 
সমীর চাই, কোকিল-কু্গন ভ্রমর গুঞ্জন চাই, অভিসারিকা ভাবেব বেশ বিন্যাস 
চাই, সময়োপযোগী হাব ভার চাই, আর মাঝে মাঝে “হা! প্রাণনাথ বলিয়া, 
আস্তে আস্তে --খুধ সাবধানে-_শুইয়! পড়া চাই। তার পর ঠুংরিব মাত্রায়, 

নূপুর কিন্কিণীর দমতালে,__এক অধিকটা মিষ্টি গান? চাই | 
সুধু নাটুকে বলিলাম কেন? আজ কাল টব সম্প্রদাক্মের ধন্মনাতিনয়েও 
কতকটা একট জাতীয় বিরহই চলিয়া! আমিতেছে। কলিকাতায় যেমন বিশুদ্ধ 
ঘৃত ও তৈল পাওয়! যাক না বলিয়া, আইনের ভয়ে এই পদার্থ গুছ্িকে “বাজার 
চলন” ঘৃত ও তৈল নামে অভিহিত কর! হয়,__আমরা৪ তেমনি বৈষওধ সম্প্রদায়ের 
আধুনিক বিরহকে “বাজার লন” বিরহ নামে অভিহিত কবিতে পারি। 
পোয়াটাক্‌ দীর্ঘ নিশ্বাস, এক ছটাক অশ্রু 9 কম্পন, ও বাকাট! সময়োপযোগী 
বিলাপ, এই করটী পদার্থকে উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত কবিতে পারিলেই 'বাজাব 
চলন, বিরহ তৈয়াৰ হইতে পারে । পরলোকগত শ্রা্ামলাল গোস্বামীর নিকট 
শুনিয়া ছিলাম যে কতক গুজি কুৎসিত প্রক্রিক্ দ্বারা বাউলআদি সম্প্রদায়ে ইচ্ছামত 
স্বেদ কম্পনাদি “সাস্ধিক চিহ” উৎপাদন করিবার উপায় প্রচলিত আছে। 
ইহার উপর ষদি একটু ফরসামত, লম্বাটে, একহার! চেহারা, ও বাবরী কাট। 
চুল থাকে,__তাহলেও এই যে কি বলে, পাথরে পাঁচ. কিল, খোরাক তিন লাখি। 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] বিরহ। ৪৬১ 


আদল বিরহট। কিন্তু একদম্‌ ও জাতীয় পদার্থ বলিয়াই মনে হয় না। 
তাহাতে আর বাহিরের বস্বর বিকাস থাকে না। তখন জীব 'বি” অর্থাৎ সেই 
পরম বিশেষ * ভগবৎ পদার্থে, রহ অর্থাৎ একা থাকিয়া যায়; আর কিছুই 
থাকে না। বাচিরেব ভাষায় যাঁভীকে ঃন্ন্যাস বলে, ভিতরের ভাষায় তাহাই 
বিরহরূপে পরিণত চয়। তবে প্রভেদ এই যে সনত্যাসে বাহিরের বিশেষ ভাবটার 
ত্যাগ হয়, আর বিরহে ভিতবের প্রকৃত বিশেষ ভাবটা ফুটিয়।৷ উঠে। ভগবত. 
প্রেমের প্রথম বিকাশে সর্কের রূপান্তর হয়! তখন ভগবান সর্ষের [ততর দিয়া 
জীবকে আকর্ষণ করেন। তাই- 

আখি পালটাতে নহে পরতীতে 
যেন দরিদ্রের হেম। 


০ চি ০ সু চে 


হিয়ার হিয়ায় লাগিবে বলিয়! 
চন্দন না মাথে অঙ্গে । 
গায়েব ছায়া রাশয়ের দোসর 


সদাই কিরয়ে সঙ্গে ॥ 
এখন-_ মে যদি সিনানে আগপা। ঘাটে 
পিছিল' ঘাটে সে নায় 
মোব অঙ্গের জল পরশ ল।গিয় 
বাহু পশরিয়। রয় ॥ 
তখন বিশ্বের প্রত্যেক ভাবের ভিতর দিয়া কে যেন কি এক অপরিজ্ঞাত 
ভাবায় শ্রীভগবানের হৃদয়ের আকুল পিয়াসার, অচ্ছেগ্য আকর্ষণের পরিচয় দেয়। 
ভগবান যেন-- 
মনের আকুতি ব্যাকতি করিতে কত না সন্ধান জালে) 
কালের প্রবঞশ প্রতাপে পরিপূর্ণ ভগবানের এই পবল পিপাসার অভিব্যক্তি 
দেখিরা আধুনিক ভক্ত আর নানুব শ্বরূপ দেখিতে পান ন | তাহারা “আমার 
জন্ত ভগবান এন্সপ করেন” এই অঠঙ্গার-বুদ্ধিতে নিমজ্জিত হইয়া যাঁন। 
কৈ, আমিকে ত ভুলিতে পারেন না) আক্মেন্ডিয় গ্রী'তর কুটিল কুহ্বেলিকাজাজ 
অতিক্রম করিতে পারেন নাত ? 
এএইরপে সর্ধের ভিতর দিয়া ভগবানের আকর্ষণ প্রকটিত হইলে জীব 
বুঝিতে পারে ষে আমি কত ছোট ও নীব্দ, আর তিনি কত বন্ড ও র্স্ময়! 
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জলে, স্থলে, রমণীর কাঁমকটাক্ষে, গ্রকৃতির সোন্দর্ধ্য সুষমার মধ্য দিয়া কি 
এক রূসসমুদ্রের তরঙ্গ নিচয় মরমের কুলে আসিক। প্রতিহত হয়। যথন সেই 
রসলাগরে অভিন্নাত হইয়া বাহ পিয়াস! মিটিয়া যাইতে থাকে জীব তখন পুলক- 
কম্পিত কলেবরে দেখিতে পা-_- 
রূপ হের পোচন তিবপিত ভেল, 
গুণ শুনি শ্রবপ সফল তৈ গেল ॥ 
মনক মনো ব্থ মনমথ দেল, 
চন্দন চাদ চিত বছি গেল ॥ 
এখন কি কহব সে সময় সোহাগ 
নিৰীড় আলিঙ্গনে বিগলিত স্মেদ, 
লব্ধ মনোভাব নহ পরিচ্ছেদ 
সোহাগ যেমন কাঞ্চনকে অগ্নির সহিত সম-ভাবাপহন করিয়া দেয়, তেমন সেই 
সর্বাক্মিকা প্রেমের রসে হিরণ্য় কোঁষস্থ অহংভ্াঁনটী দ্রব হুইয়! যায়; 'আর 
সাঁধেব আমিটীব স্বাতস্ত্য বক্ষ। কর' যাঁর না। কুল, গোজ, বংশ বা বেদাজ্বের 
জাতিজ্ঞান, শ্রীল ব সাঁধন'ব সম্প্ছি জ্ঞান ও অভিমানটি সেই স্দাত্বক আকর্ষণের 
ফলে পড়িসা! যাম। সে নিবিভ আলিঙ্গনে সেই দতঃপ্োত আত্মার নিরবচ্ছিন্ন 
আকর্ষণে, শ্বটি ইদং হইয়া বা 'ম্বেদ হইয়া বাহিরে আসিয়া পড়ে, এবং জীব 
তাহার আমিটীকে “শ্বস্ত আত্মন: ইদং” 'আত্মারই কিছু একটা+ বলিয়! চিনিতে 
পারে। আর সঙ্বল্প বিকল্লাঝ্ুক মন সন্কলল শক্তিটীকে ভগবাঁনেব (সং+ক্লিপ 
সর্বাত্বিক! ভাবের মধ্যে হারাইয়া ফেলে, ও (বি+-ক্লিপ.) বিল্পটা সেই পরম 
বিশেষের অনুভবে মিশির় যায় , আর ছেদ থাকে না, আবরণ থাকে না। 
এটাত বিরহ নয়, এ যে সেই রসময়ের রসের উদগার। শাস্ত্র ইহাকে 
পসর্ববভার পরিত্যাগ সমাধিরিতিকচ্যতে* বলিয়! উল্লেখ করিক়্াছেন। শ্রীভগবান 
এইভাবে না! খেলিলে, জীবের বাহা মোহ কি করিয়! বিচ্ছিন্ন হইতে পারে ? জীব 
স্বাহাকে কেমন করিগ়্াইবা সর্বেজ্দ্িয় গুণাভাঁদ বলিয়। চিনিতে পারে? কি 
কবিয়াই ব| জীবের জন্মজন্মাস্তর-পুষ্ট বিশিষ্ট অহং জ্ঞানটা প্রস্থগ্ত হইয়া যাইবে,এবং 
কি করিয়াই বাদে সেই অহংভ্তানের উপরেও যে কিছু আছে তাহ! চিনিতে 
পাইবে? তাই, যখন ভগবান জীবকে এইব্ূপে আলিঙ্গন করেন, 
£ শ্তামক কোরে যতনে ধনি শুতল, 
মদন আলসে ছু ভোর 1 
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তখন জীবের আমি জ্ঞানটা মুচ্ছিত হুইয়! পড়ে ও-_ 
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই 
মূর্ছি হরল গেয়ান। 
তখন সে সর্ধাত্বক ভগবানের পরশনে, কম্মজন্য প্রার্কৃতিক “ছাট 'আমি জ্ঞানটা, 
মুচ্ছিত হইবার কথাই ত বটে। কুলের ছারা আবদ্ধ বলিয়াই ত তটিনী তটিনী। 
কুল ত্যাগ করিয়া যখন সমুদ্র মিশে তখন্ই ত (উপনিষদের ভাষায়) নাম ন্ধপ” 
পড়িয়া যায়। তথন সে (“আ” বানঃশেষিত ঝুল) আকুণ) আর ঠাকুরটি ত 
( নামরূপের অতীত বলিয়া) ঘোর «কাল? বা শ্তাম, তা হইলেও তিনি “পর, 
(057:505000700) 'বোধ, স্বরূপ । তাই প্রেমিক গোবিন্দ দাস, জাব ভাবটা 


মৃচ্ছিত হইবার কারণ নির্ণয়ে বলিলেন-__ 


আকুল রাই শ্তাম পরবোধই 
গোবিন্দ দাস পরমান ॥ 

প্রেমেব ও জ্ঞানের প্রথম বিকাশে, ভগবান সর্বভাবের ভিতর দিয়া জীবের 
নিকট উপস্থিত হন । জীব স্বভাবের ভিতর দিয়া তাহাকে দেখে। তাহার 
প্রাণের ভিতর যে ভগবত স্ফ,্তি হয়,তাহাবই সাহায্যে বাহিরে আয়া সর্বভাবের 
অভ্যন্তরে সেহ ক্কস্তির অনুরূপ খেল। দেখিতে পাইয়৷ তৃপ্ত হয়। ইহাই নবীন 
সাধকের সাধনার চরম ফল বলিয়া মনে করেন। তীাহাবা ভাবেন না ষেএ 
বর্শনে ত তৃথ্ি নাই) এ দর্শন ইন্দ্রি়মন প্রভৃতির থেলার লাপেক্স ; কাজেই উহা 
পরোক্ষ, অপরোন্ষ নছে । উহা কার্ধ « উদ্দেশ্তা তৃপ্তি নহে, লালসার বৃদ্ধি। 
আমির সবটা তাহার আমির সহিত মিশি:ত, পারে ন1। 

প্রণয়ী যুগলের আলঙগনে বস্ত্ালঙ্কার প্রভৃতি ঘে দ্ূপ প্রতিবন্ধক বলিয়া অন্নু- 
মিত হয়, তন্রপ ভগবাদনর স্ফগিটীও ইস্ডরিয় মন প্রভৃতি করণের দ্বারা কতকটা 
প্রতিহত হয়। মিলনের অমৃতরসের কতক অংশ করণ সমূহে থাইয়া ফেলে-_ 
না থাইবেই বা কেন? তাহারাওত সেই রপের প্রয়্াসী, সেই রঙ্গে উজ্জীবিত 
ও অন্ুপ্রাণীত ! ইহাই প্রেমের সর্বা়িক। অবস্থা বাস্তর। ইন্দ্রিয় কাম, মন 
বুদ্ধি গ্রতৃতি এইরূপে ভগবস্তাবে অনুপ্রাণিত হইয় পরিশুদ্ধ হইয়। আসে; ও ছোট 
আমির সংস্পর্শ এবং তাহার উপাধি হইয়া যে ফোবসমুহ সংক্রামিত হয়। তাহা 
অন্নে অল্লে-বিদুরিত হুইয়! যাঁয়। আমাদের আমির অভিব্যক্তির কন্তই করণ 
সমুহহকে পাঁরিচালিত করিগ্না আঁসিতেছি; ও তাহাব ফলো সেইগুলি ছোঁট 
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আম্টীকে দেখাইবাঁর জন্যই প্রবৃত্ত থাকে ) ইহাকেই কাম বলে--প্রজহাতি 
যদ কাঁমান্‌ সর্ধান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
বাক্তভাবে তগবানের সহিত মিলনের দ্বারা এই কাম পরিতৃপ্ত ও মুচ্ছিত 
হইয়। পড়ে । সেই জন্তই “পতি অঙ্গ লাগি ঝুঁরে প্রতি অঙ্গ মোর ।* 
কিন্তু তৃপ্তি হয় না কেন? রসোদগারান্তে সাধক কেন বলেন _ 
জন্ম অবধি হাম বপ নেহারিন্ু 
নয়ন ন| তিরপিত ভেল। 
লাখ লাথ যুগ (হাম) হিয়ে হিয়ে রাখনু 
হৃদয় জুড়ল নাহি গেল। 
সেই বূপকেই সর্ধরূপে দেখিয়াও নয়নের তৃপ্থি হয় না কেন? তাহারই 
আকর্ষণে, তাহারই প্রতিমুত্তি ও আধার স্বপ জীবকে ধুকে বুকে করিয়াও ভৃষ্ণ! 
মিটে না কেন? কেন জ্ঞানের পথে সন্নানফগে সেই ব্যক্ত ভাবগুলিকে ত্যাগ 
করিতে হয় 1 কেন প্রেমের পথে, তাহার জন্ত সব্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া) তীঁচার 
অন্য কুলট! হইতে হয়! 


কত বিদগধ জন রস অনুমোদই 
অনুভব কানু” না দেখি। 
কহ কবি বল্লত হৃদয় জুড়াইতে 


মিলয়ে কোটিকে একি ॥ 

আমাদের বিদগ্ধ প্রাণ সর্বদা রসের জন্ত এত আকুল থাকিলেও রপ পাইয়! 
তাহার অনুভব করিতে পারে ন! কেন? ঘাহার রস সেত ভিতরে আসিয়া 
স্বরূপে দেখা দেন ন।। বসের মোহও মোত। ভাই বৈষুব, তুমি ত ভগবানকে 
চাহ না, তাহার রস উপাভাগ কগিতে চাও। যাহা চাও তাহাই পাও। তাহার 
ব্ক্তভাবের লীলার মস্গুল হইন্া থাক, কিন্ত তোমার অহস্কারটাও ছাড়ন। 
ভগবানের ন্ববপান্থৃভৃতি ব। অপৰোক্ষান্তভৃতি ত হন্প না! ! ঠাই লালসার 
বুদ্ধি হয়। এক ভাবে তাহার রস ভোগ করিয়া সর্ধভাবে তাহাকে ভোগ 
করিতে চাই । এ ভাবেব আবশ্তক ত1 আছে ; এ লা্গসা না জাগিপে ত সর্বভাৰে 
এক রস দেখিতে পাইবে না। জগৎ ভাব, বস্ত্র ভাব ত পড়িবে না। জগতভাব 
পড়িতে পারে , আমির'ত তৃপ্তি হইবে না! তাই ভগবান বললেন -_ 

রসোহপ্যন্ত পরং দৃষ্ট 1 নিবর্তুতে | 
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তাই ভাগবৎ বলিলেন_ ভিগ্ভতে হৃদয়গ্রস্থি'* ****** দৃষ্টেবাত্মনিষ্চয়ে। সেই 
পরপুরুষকে আমিব ভিতরে না দেখিলে ত বসের তৃষ্ণা মিটে না। 

সেই জন্ত প্রেমের পথে বিরহের আবশ্তকত। আছে। বিরহ, বিচ্ছেদ, 
সগ্রযাস, ত্যাগ, একই ভাবের বাঞ্জক। বাক্ত মূত্তিব ভিতব প্রিয়জনরূপে 
অভিব্যক্ত ভগবান্‌ যখন নিজ মু অন্তঠিত করেন, তখন লালসালোলুপ-চিত্ত 
বাক্ষভাতে তাহাঁকে না পাইয়া প্রপমে কাদিয়া ফেলে। তার পর দায়ে পড়িয়া 
অন্তম্মধী হইতে শিখে । তাই পুত্রশোকে কাতরা জননী পুত্রকে বাহভাবে 
দেখিতে ন! পাইয়া, প্রাণেব দা?্প মানসপটে তাহাকে দেখিতে আরম্ভ করেন। 
বাস্থ গোলমালের ভিতর অন্তঃ কবণেব নিভত-নিকুপ্তকুঈীগে প্রিয়তমেব 'প্রতিকূপ 
স্থাপিত হয়। যোগী ভ্ঞানপুর্ধক স্থুলশরীব প্রভৃতিকে অনিত্য জানিয়া, 
'ইন্দট্রিয়াণি পরাঁণাভ্ঃ ইন্দ্রিয়েভাঃ পরং মন$১ প্রভৃতি ভগবদ্বাক্যের উপলবির নিমিত্ত 
যোগেব কৌশলে দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি একে একে পরিত্যাগপূর্বক যেমন 
ভিতবের দিকে অগ্রসব হয়েন, তেমনই প্রেমিক অথচ, বাক্ত ভাবেব লালপায় 
নিমজ্জিত জনকে বিবহেব সাহাযো অল্পে অল্গে ভিতবে লইয়! যান। /ধ্যানে 
বোগী যে সু প্রধাহতা অর্থাৎ সর্বরন্তিসমূভেব অভ্যন্তরে এক আোতের ভাব 
চিনিতে শিক্ষা 'বেন, বিবহে ৪ বিচ্ছে'দ সেইবূপ সদৃশ পবাহতা আনয়ল করে। 
সকল বস্তই তখন প্রেমম'য়ব কথা_তীহার সহিত মিলনেৰ কথাটি বলিয়া 
দেয়! পবম বি”্শষকে ধবিতে চাহিয়! ও স্ুলভাবে তাহাকে না পাইয়া কাঁজেই 
ভিতরে ঢুঁক্তে হয়। তাই বিগ্াপতি বিরহের উপকারিতা বুঝাইবার জন্য 
বলিলেন__ 

অন্থখন মাধব মাধব সোঙরিতে 
সুন্দরী ভেলি মাধাই । 

প্রতিক্ষণ তাহাকে স্মবণ করিতে কবিতে কাজের পরিচ্ছিন্ন ভূতও ভবিধাত ভাব 
পড়িয়! যাইয়া তাহার ভগবাঁনেব নিত্য সত্য বর্তমাণরূপ জাগিতে আরম করে। 
তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন, প্রসূতি পারত্যাগ করত তখন স্থৃতিরূপে খেপিতে 
আরম্ত করেন। 

অন্ভূতবিষয়াঁসম্প্রমোষঃ স্বতিঃ। পা ১/১১। সমাধিপাদ যোগীর অন্তর ও 
বাহ্জ্ঞান আছে, তিনি ভেদবুদ্ধিতে বর্তনান ন! থাকিলে ক্রিয়া কবিবেন কেন? 
তাই তিন্নি পাতগল স্থত্রের অর্থ এই করেন যে "যে অবস্থায় অনুভূত বিষয়সমূহ 
আমাদের চৈউগ্ভের ক্ষেত্রে একেবারে ন। ।মশিয়া গিয়। আমাদের আমির কাছে 

| 
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কাছে গ্রাহথভাবে বর্তমান থাকে তাহার নাম স্থৃতি।৮ কল্যকার ল্যাংড1 আমটা 
একেবারে হজম হইয়! গিয়াছে কিন্তু ৬থাপি তাহার রসের কথা মনে পড়িলে 
আবার প্রাণটা কেমন কেমন কবে। কিন্ধ আমি বলি হহাঁও ত বাহিরের 
কথা । আরে ! তিতরেব অর্থকি করাযাঁয় না। যে পরম "বিশেষ পদার্থে 
আর সকল বিষয়ের অবসান হস্স তাহাকেই ত বিষয় বলে, আমার্দিগের চিত্তের 
ভিতরে যে বিশেষ পদার্থ আছে তাহ্াব কতকটা সৌসাদৃশ্ঠ পুক্রাদিতে আছে 
বলিয়াই ত আমরা পুল্রেব চীদমুখ দেখিয়া জাগতিক বহু ক্লেশ অনায়াসে সহা 
করিতে পারি, সেই জন্ত পুলও কতকট! বি্ষম্স বটে, কিন্তু পুত্রেত সর্বভাব 
শেষ করিতে পাবি না, পুত্রে ত স্ত্রী মাতা গুক প্রভৃতি ভাঁবের অবসান হয় না? 
পুত্রকে দেখিয়া! অজ্জুন ত বলিতে পাপন না 
ক ঞ ক রঙ্গ চে ক 
পিতেব পুত্রস্য সথেব সথুাঃ 
প্রিয়ঃ প্রিষ়ায়াহদি দেব সোঢ,ম্‌॥ 
গীত1 1১১৪৪ । 

কাঁজেই বিষয় সেই পর “বি-শেষ” শুগবানকেই বুঝিতে ভইবে, কারণ তাহাতেই 
সর্ধভাবের অবসান ব! পরিত্যাগ হয় । তাহাকে পাইলেই আব চাওয়া! পাওয়া, 
থাটা খাটুনী প্রভৃতি কিছুই থাকে ন!। যদি বল ভাই কি করে তীহাকে 
পইব। তাই পাঁতঞজল বলিলেন তিনি গঅন্ৃভৃত” তিনি তোমার “আমি 
জ্ঞানটার ভিতরে ৪ পূর্ব্ব হইতেই অন্ুরূপে বর্ধমান আছেন। তাই শঙ্করাচার্ধ্য 
বলিলেন “বাপু একটু উল্টা করিয়াও থুঝিয়! দেখ তোঁমাব আমিটাও তার 
(অনুর রূপ বা) অন্থরূপ। অতএব কোথায় বাহিবে তাহাকে খঁজিব, আমিব 
ভিতরেই তাহাকে দেখ, সেই আমির* মত আমিব আমিটি গখন আর বাহা 
ঘাতপ্রতিঘাতে আপনার স্বরূপ ভাবটা চুরি করিয়া ফেলেন না, যখন শ্তাহাকে 
খু'ঁজিতে গিয়া পুক্রমুত্তির আবরণে তাহাকে 'হাবাইয়া মোয়লী কথায় “সোণা 
ফেলে আঁচলে গিরা দিয়া'? বসি না তখনই ত স্মৃতি বা স্মরণ। 

তারপর আর এক কথ!) স্বৃতি ও বুদ্ধি কতকটা এক জাতীর । প্রভেদ 
এই-ন্থৃতি গ্রাহাকার প্রধান ও ভাবিতন্মর্তব্য , বুদ্ধি গ্রহণাকাঁর প্রধান ও 
অভাবিতশ্বর্তবা। স্মৃতিতে আমাদের চৈতন্য গ্রাহা তাঁবটীকে প্রধান করিয়া 
দেখায় ও ভাবিত বস্তকে ম্মরণ করাইয়া দেয়। বুদ্ধিতে গ্রাহা ভাবটা অপ্রধান 
হইয়! বোধিশৃক্তি গ্রহণ ভাবটি প্রধান হয়। বুদ্ধির বিষয় ভাবিত বা পূর্ব্ব হইতে 
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অনুভূত ন! হইলেও চলে । কাবণ বুদ্ধি বস্তুকে দেখে না, গ্রাহ যাহাই হউক 
না কেন তাহাতেই চৈতান্তৰ বৃত্তিগুলিকে অবসান করিয়া শেষড়ীবটা দেখাইয়া 
দেয়। এক কথায় স্মৃতিতে বিশেষ 9 বুদ্ধিতে শেষ ভাবের খেলা হয়। 
স্বৃতিতে অনুভূত ও বুদ্ধিতে অন্গুভবেব পরভাব ফুটিয়া উঠে। সেই জন্তই 
প্রেমমার্থে স্বতির প্রাধান্ত ও জ্ঞানমার্গে বুদ্ধির প্রাধান্ত | যদি তোমার আমির 
ভিতবে অন্ভূত ভগবানকে ধরিতে চাও, তাহা হইলে স্থৃতির অন্ুমরণই প্রকট 
পন্থা । যদি তাহাকে আমিরও পর ও অতিগ বলিয়া গ্রহণ করিতে চাও, তাহ! 
হইলে বুদ্ধিব শরণ গ্রহণ করাই প্রধান কর্তব্য। ভগবান্‌ পক্ষে ফলে বোধ হয় 
কোনও পার্থক্য হয় নাঁ। সেই জন্ত জাঁববুদ্ধিতে উপগতা। গোপিকাগণ ও 
ভগবানের নিজ শ্বরূপগত বিশেষহ্েব প্রভাবে স্বৃতির সাহায্যে তাহ।কেই প্রাপ্ত 
হইয়! কৃতার্থ হইতে পারিয়াছিল। তাহাদের বুদ্ধির মলিনতা তদীন়্ স্বপ্রকাশ 
সতার তেজে দগ্ধ হইন্গ! গিয়াছিল, হথভ্তুতগুণঃ হরেঃ | 

সে যাহাই হউক না কেন, অগ্ুক্ষণ স্মরণের ফলে কি হুইল বুঝা যাউক। 
আমাদের বিশেষ আমি জ্ঞানটীব আধার কোথায়? ভাবিয়া দেখিতে গেলে 
দেখা যাঁয় যে স্মৃতির সাভায্যেই এ বিশেষ জ্ঞানঈ জাগ্রহ থাকে । আমি অমুক, 
অমুকের পুত্র ইত্যাদি নান! প্রকাব স্থতিসমূহেব বৃন্তের অন্তরালে আমিটীকে 
কেন্দ্ররূপে দেখা যায় সে জন্ বুন্তটী যতক্ষণ অপসারিত ন! হম্ন ততক্ষণ কোনও 
দাধক ছোট আমি ভ্রানটী ত্যাগ করিতে পারেন না। এমন কি ম্মরণেই 
আমার্দের জীবন ও বিস্মরণেই মৃত্যু । যখন আমাদের বাহিরের ক্ষুদ্র ভাঁবগুলিকে 
স্মরণ করিতে পারে না৷ তখনই আমি জ্ঞানটা দেহাবচ্ছিন্ন ভাব অতিক্রম করিয়! 
চলিয়া যায় । সেই জন্যই বিব্হরূপ সাধনার চরম স্তরে আমির পরিবর্তে "অনুক্ষণ 
ভগবানকে শ্মরণ করিতে কবিতে স্ুন্ববী ভেলী মাধাই।» আর কি চাহ! 
আনিটি যদি তাই হইয়! যায় তবে আব বাকী কি বহিল? তবে এই স্মৃতিতে 
ভগবান্‌ গ্রাহান্ষপে প্রধান ভাবে থাকা চাই | স্বাস্থ বিষয়ের ব্ূপ, গুপ, শক্তি 
প্রধান ভাবে থাকিলে হইবে না, আহার ভিতর যদি ভগবানই প্রধান ভাবে 
থাকেন তবেই এই স্মৃতির সম্ভব। নেই জন্য বিবহেব ভিতর ছুইটা স্তর দেখিতে 
পাওয়া যান্্। প্রথম স্তরে বাহ্‌ বস্ত্রগুলিই পরোক্ষভাবে ভগবানের স্থৃতি জাগাইয়! 
দেয়, এখন মেঘ দর্শনে, কালিন্দীর কাত সলিল সন্দর্শনে তমালতালী বনরাজী 
নীলার পর্যবেক্ষণে এক সর্ুশ প্রবাহের উ্্গম হয়, প্রেমিক পরবশ হইয়া পরম 
আকর্ষণের বশে-ধ্যান-ছুললত স্ৃশ প্রবাহে সিদ্ধ হইয়া! যান। এই জন্যই 


৪৬৮ পঞ্থা। [ নবপর্ষ্যায়) ১৩২২ 


ভগবান্‌ “মাং ধ্যায়ন্ত টপাসতেশ কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ভেদ ভাব, অন্ত 
দেবতা, সব্প্রনাগ ্র্তিব পতি বিদ্বেষ থাকিলে প্রবাহ বিসদৃণ হইয়। বায়। 
সর্ধজীবে শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান দেখিতে ন! দেখিতে সংসারের শআ্রোতে, জীব- 
প্রবাহের ঘাত প্রতিঘাতে সদৃশ প্রবাহতা নষ্ট হইয়া যায়। সেই জন্তই বৈষ্ণব- 
শাস্ত্রের তক্তিসাধনে এই দমুদয়ের এত আবশ্ঠকত|। | বৈষ্ণবমহাজনগণ ধ্যানের 
কথ। ন! বলয়াও সাধককে ধ্যান পাথ আনিবার উপায় বিধান করিয়াছেন। 
এই ভাবে পুষ্ট হইলে জীব সংসাবে থাকিয়াও সেই পরম বিশেষ বিগ্রহের 
সহিত সততই একান্তে বিহাব কবেন। পরুশ বিরহের ভাষা আবও কঠিন। 
যখন আমিভাব স্ফুবিত হইলেই শ্াার অভ!ব জাগরিত হয়, যখন শান্ট 
সমাধিপরিশুদ্ব আমিটাতেও আর নির্ভব কবিতে পাখা যা না, যখন আমিটাও 
চৈতন্যের প্রকাশের শেষ কথা বলিমা বোধ হয় না তখন এক অভিনব জংঙ্কার- 
মাত্রছবারাপরিপুষ্ট স্বৃতিব খেল! জাগিয়া উঠে । ইহাই গোবিন্বধাসের পরবোধের 
প্রকাশ। বস্ত নাই, জগৎ নাই, আছে কেবল এক প্রশান্ত সমুদ্র প্রায় আম। 
এই আমির ক্ষেত্রে স্বজাঙীয় সংস্কাব তবগ্পান্সিণ খেণাপ্ মধ্যে কিসেব অভাব 
ফুটিক্স। উঠে, এই নিগ্রহ অহস্কার শৃন্ত আমিটী পহয়াও আব থাক! যায় না। 
হইবার ত কথাই বটে। অহংও যে ব্যক্তভাব। তাহাব পশ্চাতে তাহার 
স্বরূপভূত, স্জাতীয় ৬ এমন কি ্বগতভেদশূন্ত আব একটা পব, বাক্তের অতীগ 
ভাব আছে, মেই ভাবটাকেই বেদাস্তে স' এবং ভাগবতে ভগবান্‌ বদেন। “সঃ 
ও আঅহং ইটা প্রথক্‌ বস্ত, নহে ও সোহ্হং শব্ধ আচার্য্য ছুইটা বিভিন্ন বস্তর 
সংমিশ্রণের কথা বলেন নাই । অহংএব যে প্বৰপতূত পবাভাব তাহাই 'সোইই*। 
শব্দে ইগ্িত করা হয়। 'পএর স্বরূপ গত ব্যক্ত বা অহংভাবের প্রবণতাকে 
হুংম্বঃ বা 'অহংসঃ, বলিয়া অভিকিত করা হয়। একটী বস্তু, ঘন এক রূপ 
তাহার দুইটা প্রধণতা আছে। কথনও সে অবাক্তন্বরূপ “৭কে প্রদান করিয়া 
আপনাকে দেখে, আর কখনও ব্যক্রস্বরূপ “অ৯”কে খধান কবিয়! দেখে, ত্র ব্যক্ত 
প্রধান ভাবটা ভগবানের পিস্থক্ষা তাঁব, উহাকে অবলম্বনপূর্ববক স্থষ্টি করেন 
বলিয়! ব্রপ্ধা হংসবাহন। আমাধিগের জীবনের নিম্ন স্তরেও এই ছুই ভাবের 
ইঙ্গিত পায় যায়। সাধারণ ভক্ত ভক্ত হইলেও অহং প্রধান; প্রকৃত ভক্ত 
জ্ঞানী বলিয়া অহংটী তাহার ছারার হ্যায় দেখেন ও সেই জন্তই তাহার-_ 
নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষাঠে । তাই প্রকৃত ভক্তিতে আপনার নাম সখি 
নাহি পড়ে মনে।' অহংএর এই পরাভাব বুঝাইবাব জন্য বৈষণবশাস্ত্রে জীবকে 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ ] বিরহ। ৪৬৯ 


ভগবানের সন্থিদাংশ প্রধান প্রতিবিষ্ব বলিয়া বরিত করা হয়; এই জন্যই প্রকুত 

ংভাবে সিদ্ধ নিরতঙ্কার খধষিগণ ৬ সেই পর ভগবানে নিঠ্য অন্ুবক্ত থাকেন-- 

আত্মাবামশ্চ মুনয়ে। গিগ্রন্তি অপুকক্রমে । 
কুর্বস্ত্যটৈতুকী ভক্তি ইথস্তত গুণাঃ হরেঃ ॥ 

ইহাই প্রকৃত বিবহের স্ফুবণ। যাহার হৃদয়ে এই অহংএর ভিতবে 'স'এর 
একবার উদ্বোধিত হইয়াছে, 'ঘ এই আড-নয়নেব ইঙ্গিতে ডুবিগ্নাছে, সে আর 
আঅহংভাবের মহিমায় মহিমাৰিত ইগ়াও স্থির থাকিতে পারে না। সাধারণ 
ভাবে আমরাও পারি না । যদি অহংন্ঞনটিই সব হইত তাহা হইলে আমরা 
বর্তমান ক্ষুদ্র অভং লহয়াই তুষ্ট থাকিতাঁন, তাহা হইলে অহ*”ক বিশেষ ভাবে 
দেখিবার পিপাঁঙা হইত না। মায়ার জল ও কুটিল ভাবপ্রস্থত অহংকে 
দেহাবচ্ছিন্ন ভাবে দেখিবাব শ্জিটা লইঘ়াই আমর! ৩গ্ত হইয়। থাফ্িতাম। কিন্তু 
এই দেগাগ্রবুদ্ধি আপাঁততঃ আমাদি'গব স্বামীব স্টায় অনুমিত হলেও আঁমা- 
দিগকে ত ভোগ করিতে পাবে না, স্থথবোধেব মুহূর্তে ছুঃখেব খেলায় স্বৃতিতে 
নিদ্রারও মৃত্যুতে দেহান্মক ছে'ট আমিটী খড়িয়া যায়। সেইজস্াই বুঝি বৈষুব 
শাস্ত্বের শ্ুদ্ধলীব রাঁধ।রু (বিবাঠিন স্বম। মফ়্ান হইলেও রাধা আযানের ভোগ্যা 
হয়েন নাই | এই যে অহ্ংকে বিশেষই বল বা ।নাব্বশেঘঃ বল কি একরকম 
করিয়া! দেখিবার ইচ্ছা, যাঠাকে তোমবা অহ্ংকাবতত্ব বল এইটাইত শিতা 
বলিয়! দেয় যে শুধু ব্যন্ ও পবিচ্ছিন্ন অহংটীতে শাস্তি পাইবে না। উহার 
পশ্চাতে কি এক ঘনানন্দ স্বব্ূপ আমির মত পদার্থ আ'ছ। বাঁধাব পৌন্দ্ধ্য- 
রাশিকে যোগশান্ধে দৈবী সম্পদ বলে, তাহার যৌবন পবিশুদ্ধ অহংতত্বের 
পূর্ণ বিকাশ, সমগ্র জগণ্ড হাব দক্ষত্র বলিরা তিনি রাঁজকন্া, কিন্তু এ দেখ 
তিনিও আব মামিতে থাকিতে পাবিতেছেন না। তোমবা যে স্থিৰ আমি 
লইয়! আমিব কথা বল, তাহাতে? তিনি অসনষ্টা, যেন কিসের অভাব, যেন 
কোথায় সে আমিব পবিপূর্ণতার একটু: অঙ্গহা'ন »ইঠেছে, তাই বিরহ-বাঁপরেও 
তিনি বলিয়! উঠেন-__ 

মেবে গেছ আড় নগ্ন 
জান নাকি প্র।ণধন 
তখনি মজেছে মন হৃদয়ে মৃুবতি আকা) 

কে গে! তুমি, আমার এই সাধেব সমাধিপুষ্ট স্থির আমি-জ্ঞানের মধো জাগিয়া 
উঠিয়। আমাকে এক পরভাবের ইঙ্গিত কবিম্া গেলে। প্রশাস্ত সমুস্্ 


৪৭০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


প্রায় আমিটা ঈদ্বেলিত হইয়া তাহার কুল অতিক্রম করিল, কুলের কুকুরের 
কর্কশ নাদে বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িতেছি, তাহাবা যে কেবলই 'অহমিতি 
অহমিতি' বলিয়া কলবব কবিতেছে! কে গো তুমি, প্রাণ তোমার সেই নেতির 
ইঙ্গিতে আব প্রাণন্বপা হিরণাগণির খেলায় তৃপ্ত নহে, অথচ সেই প্রাণের ভিতর 
দিয়া তোমার কি টানের শ্রোত বহিয়া যাইতেছে? এই আ্োতে পড়িয়। স্ব 
মহ, জনলোকে কতই তোমায় খুঁজিলাম--আর কত দিন এই স্রোতে ভাসিতে 
থাকিব? গতি থে আব ভাল লাগিতেছে না। আমির এত সৌন্দর্য্য, এত 
ভরা যৌবনের লালিত্যগু যেন অপরিপূর্ণ বোধ হইতে'ছ! এবার এস সথা, 
এই আমিটাকে যা করিধার তাহা কর, আর তোমাকে ফেলিয়া একাকী আমি 
লইয়াও থাকিতে পারিতেছি না। 

শুন্য প্রাণে আঁশা শ্রোত 

আশার খেলায় রব কত 

আখি ঝরে অবিরত যৌবন যায় 'না রাখ! । 

ইহাই বিরহ । তা দ্রঃ ম্বরূপেইবস্থানম্‌। 
শ্রীস্ুরেন্্রনাথ দাস। 


সন্ধ্যাতর্তী। 
€ শান্তারাম স্বামীব কথা ) 


পূর্বপ্রকাশিতের পব। 


আমি। জগতীচ্ছন্দের কথ! কতকটা বুঝিতে পারলাম বলিয়া মানে হছয়। 
সবব পদার্থই যে গতিশীল, ক্ছুই যে স্থির নহে, ব্যক্ত মাত্রেই যে অব্যক্তের 
আভিমুখগরশ্নাী, ইহা বুঝিয়। যিনি স্থল প্রাণের গতিকে পেই তানে মিশাইয়া কার্ধ্য 
করিতে পারেন তিনিই এই ছন্দের সাধক হইয়াছেন। কিন্তু সংসারে থাকিয়। 
কি প্রকারে মাধিত হইতে পারে তাহ! বুঝিতে পারি ন|। 

গ্বামী। মনে কর, আজ তোঁমার একটা বিশেষ স্থথকর ঘটন! হইয়াছে 
দাধারণ জীবের ধর্ম এই যে, সুখ আদিলেই তাহাতে ডুবিয়া যারর়। কিন্তু জগৃতী- 
চ্ছন্দের সাধক জানেন যে স্থখটীও পরক্ষণেই কি একটী অব্যক্ত তবে লীন হইয়া 
যাইবে, তাই তিনি স্থথে থাকিয়াও স্ুখেক্প পশ্চাতে কি আছে এবং এই স্থথ 
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কোথায় যাইয়া মিশিয়া যাইব তাহ! দেখিবার জন্ত প্রাণে প্রাণে উদগ্রীব হইয়া 
থাকেন; এবং হয়ত দেখিতে পান যে এত মিষ্ট স্থথও যেইথানে মিশিয়া যায় 
সেই পরমার্থ তত্ব কতই মধুর। গেই আত্মতত্ব যে সর্বত্র বিরাজমান ইহা 

বুঝানই স্থথের ভাষা ব।ইঙ্গিত। সুখ না থাকিলে আমর! ভগবানের সর্বগ, 
সর্বাত্বিক ভাব বুঝিতে পারি না। তিনি সপত্র সমভাবে আছেন বলিয়াই 
সর্বান্ত স্থবোধ হইতে পারে এবং ইহাঁই বাহাজগতেব আকর্ষণের মূল তত্ব, ইহা 
বুবিয়া সেই জগতীচ্ছন্দের দাঁধক সুখে ন! ডুবিয়া এহ আকর্ষণের তত্বটুকু বা সেই 

শরমাকর্ষক কৃষ্ণ তত্বের পদচিহ্ন দর্শন কিয়! চবিতাথ হয়েন। তাহার পর যখন 
ছুঃখ আসে সাধক তখন ত্ঃখ পবম গুকতর হইলেও চিরস্থায়ী নহে বুঝিতে 

পারেন, ছুংথ-রাত্রির অবসানে বিমল অরুণ কিরণের স্ুন্সিগ্ধ প্রভায় হৃদয়-গগনের 

আলোক সম্পদের অভিধানে আন্ন্দিত হয়। বালকগণ বাতি ভালবাসে না, 
কারণ তখন থেগ। যায় না িস্ত আমরা জানি বীত্রি ও নিদ্রার দ্বাবা। দেহ-মন 
বিগতক্লম না হইলে আঁগামী দ্িবপেব অনুঠেয় ক্রিয়াদির সাধনদৌকার্ধ্য হইতে 
পারে না। তেমনই লাধক জানেন যে পুরাতন ভাবেব কার্ধ্য যখন হইয়া! যার, 
নৃতন ভাবেব উন্মেষ আবশ্টৃক হর, তখন সেঠ পুরাতন ভাবটাও ছুঃখর পথ দিয়া 
কোথায় চণিয়! যায়। শিশুকালে ঝুম্ঝুমি ভাশ লাগিত বলিয়' তুমি কি ঝুম্ঝুমি 
লইয়া খেল! করিতে ভালবাস? তবে পুভ্রপ খেলানার কার্গা শেষ হইয়! 
গেলে যখন সেই থেলানাঁটী পরিত্যাগ করার আবপ্তক হয়, তখন রোদন কর! 
কেন? আমর! ভুলিয়া যাই যে এক পরমাত্ম! ভিন্ন কোনও বস্তুই স্থির নহে, 
আর সকলই গতিশীল। একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি ভগবানকে চিনিতে 
পার ন1 বলিয়্াই ত তিনি পুত্ররূপে তোমার কোলে আসিলেন, সংসারতাপক্রিষ্ট 
্ার্থাসত্িযন্ত্রের আবর্তনে নিশ্পেষিনপ্রায় হৃদয় গুমধুর, ভাবে স্সেহের সুমধুকস 
পুষ্পপল্লবে সুশোভিত হইয়া উঠিল, জগৎ স্ধময় মুর্তি ধাবণ করিল, কিন্ত এই 
মধুরতাঁর কারণ দেখিতে পাওয়া গেল না+ত, এই প্রেম-প্রশ্রবণের উৎপ'ত দেখু! 
গেল না! পুত্র-মুর্তিকেই ভগবত বুদ্ধিতে টপালনা কবিয়। পাইলাম ! ভগবানের 
ষে ব্যাপক ভাব শিক্ষার জন্ত পুজ্রের আবস্তকতা তাহারই অপলাপ হইয়া গেল, 
তিনি যে ভিতরে অস্তবের অন্তরতম প্রদেশে ক্রীড়া করেন তাহা বিশ্বৃত হইলাম, 
তাই বুঝি পুনরায় তাহার হৃদফ্ণের ধনকে হৃদয়ের অভ্তঃপুরে লইয়া যাইব'র 
জন্য পুত্রমুস্তি অপস্থৃত করিয়া ফেলিলেন, স্থল পৃত্রসূর্তি স্মৃতিময় মাঁনসমূর্তিতে 
পর্যবসিত হইয়া রহিল। তার পর সাধক বুঝিতে পারেন স্বৃতিরও 
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অন্তরাঁলে,_-তাহার আমিরও অগ্কবালে হিননের বলে, প্রকৃত আননের আকর 
রচিয়াছে। 
গড গড বাঞ্ছে ধাণী নন্দের ভবনে 
ধাব যৈছে মন হৈছে দে তৈছে শুনে । 
স্থথে শ্রীকষ্ণের আনন্দময় নান কিশোবযূত্তির বিকাশ আর ছ্ুঃখেব ভাষায় 
মহামহিমময়ী 'জগদর্বাব কালীমূর্ভিব কবাললীলাব অভিনয় দেখাইয়! স্থির শাশ্বত 
ভাঁবে আনয়ন করাঁই জগভীচ্ছন্দেব ছন্দ | 
তাহার পর বাগনাব মধ্য দিয়া অভিবক্ত পণক্তিচ্ছন্দ ও বক্ষণ দেবতার 
খেলা দেখা আবশ্যক । এন 'বাক্ষন্ন প্রায় বিশেষ বসন্ত, শাক্ত ও ক্রিয়ার থেলার 
মধ্যে কে প্রথম শৃঙ্খল! শানিয়া দেস? কে জগতের বালুকাকশাসদশ বস্ত- 
বাশিকে একত্রিত ও পুণ্তীরূৃত কারয়া বংশ, পরিবার, নমাজ, জাতি প্রতৃতির 
সমাবেশপুর্বক পাবল্পশ্য ও নিয়ম সংস্থাপন করে? ইহাঁকৈই আতত্ব বা 
কাম বলে। ভাগবতে আছে ফে আদ্রীকণণ (মোলায়েম কই! ), পিশীকরণ 
(জড় কব) প্রভৃতি জলতত্বের কিণা। যেমন বিচ্ছিন্ন অক্ষবগুলিকে কথার 
ভিতর দিয়া পংক (110৩) বূপে একত্রিত কবিয়া ভাবের বিকাশ সিদ্ধ হয়, 
তজ্প মাধক দেখিতে পান যে জ্গণ্তব বাসনা ও কাম লইয়া এত মারামারি 
কাটাকাটি থাকিলেও তাহার মূলে এক অপূর্ব শৃঙ্খল বা একত বিদ্যমান 
রহিয়াছে । এবং এত বিবাদ "বদশ্বা্দব মধা দিয়া৭ ভশবান তাহার আপনার 
কাধ্য সাধিত করিতৈছেন। 
তার পর ব্রিষ্ট পছন্দের গতি বুঝিতে হইবে। সকল পদার্থ স্থৃল, সুক্ষ ও 
কাঁরণ এই তিন রূর্পে বাবস্থিত হইয়! থাঁকে, ইহাই ভ্রিকোটা শব্দে নির্দেশ করা 
"ছয়। এই নিমের বশে চিন্তা হইতে বাসনা, বানা হইতে ক্রিয়া! ও জগৎ 
প্রহুত হয় 9,পুনরাঁয় লগত হইতে কামনা ও তাহা হইতে চিত্ত বা ভাব উৎপন্ন 
হয়। ধিনি এই নিয়ম অবগত আছেন তিনিই মানবাদিকে পরিচালন করিতে 
সমর্থ; সেই জগ ত্রিলোকীয় পবিচালক ইন্দ্রদ্বে। তিনিই জন-সমাজকে 
মেঘরূগী বাঁসনা-কণ দান করেন ও তাহ! হইতে অন্ন বা ভ্রোগ্য বস্তু সকল 
উৎপন্ন হয়। 
অন্নান্ুবস্তি ভূতানি পর্জন্াদন্নসম্ভবঃ | 
যজ্ঞান্তবতি পর্জন্তো যজ্ঞ কর্ম্মদমুদ্তবঃ ॥ 
গীতা ৩1১৪ 
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মন্তত্বকে ইন্দ্রদেবের অন্থুকুলে পরিচালন করাই প্রাণায়ামের তৃতীয় স্বর । 
মনের আোতে ভাসিয়া যাওয়া আর মনের পশ্চাতেও ভ্রিলোকীর চালককে 
অবলোকন করত সেই ভাবে মনকে গঠন করা, ছুইটী বিভিন্ন পদার্থ । 

আমি। আপনি ছন্দের যে ব্যাখ্যা করিলেন, তাঁহাঁভে'ত কাধ্যটা আমাদের 
মত ক্ষুদ্র জীবের সাধ্যাতীত বলিয়াই মনে হয়। 

স্বামী। প্রাণ ব! ব্যক্ত ভাবের প্রকাঁশকে, ভগবানের ব্যক্ত ভাবের প্রকাশের 
লহিত মিশাইয়! দেওয়াই প্রাণায়ামের প্রকৃত অর্থ। ভগবৎ-সত্ত। যে যে ভাৰে 
আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া বাহাভাবে পপ্রকটিত হেন, এবং যে ভাবের রহস্য 
উপলব্ধি করিতে পারিলে বাহা আচ্ছাদনটা বিশীর্ণ হইয়। পড়িয়া ষায় তাহাই ছুন্দ। 
ভগবানের ছন্দের সহিত প্রাণের সুর মিশানই প্রাপায়াম ) ইহাই ঈশোপনিষদের 
প্রথম উপদেশ-__“ঈশা বাঁদ্য মিদং সর্দং যৎ্কিঞ্চিৎ জগত্য।ং জগৎ ।” সুতরাং সন্ধ্যোক্ত 
প্রাণায়ামটী কেবল কুস্তি করা! নহে। সর্বাবস্থায় বাহ্সত্তা মাত্রের ক্ষণভঙ্গুরতব 
ও তাহার মধ্। দিয়া পরমার্থ-ততত্বর নিতাহ্ের ইঙ্গিত যে ন। বুঝিয়!ছে সে, কি 
প্রকারে স্থলভাবে প্রাণকে ভগবানের সহিত মিশাইতে পারিবে? তার পর যখন 
ভোগ-লালপায় বিতৃষ্ণার উদ্রেক হয়, তখনই দ্রবময় আকর্ষণের আোত দেখিতে 
পাইয়া কামনা-বাসনাগুলিকে ও ভগবানের সহিত মিশাইতে পারা যায়। 
তার পর, মনের ভিতরে চালনাশক্ষির থেলা ও শৃঙ্খলা বখন অনুভ্ভত হয়, তখন 
জগতের ভিতরও পরিচাঁলকতত্বের ইঙ্গিত পাইয়া, তাহার অগ্ররালে ভগবানের 
*মনুমন্তাভাব পর্যবেক্ষণ করত তৃতীয় ছন্দের ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পার! 
যায়। এই তিনটাই জীবভাবে কথঞ্চিৎ অনুতূর্ত হইতে পারে। ছোট আমিটী 
থাকিলেও যেমন আমরা সৌন্দর্য্যের মহিমা অনুভব করিতে থারি, সেইরপ ছোট 
আমিটা রাখিয়াও জগতী, পংক্তি ও ব্রিষ্ট,প,ছন্দের সাধনা হইতে পারে। কিন্তু 
“বৃহতীর' ভাষা বুঝিতে হইলে ছোট আমিটাকে ত্যাগ কর! আবশ্যক। 

আমি। কথাটি আর একটু বুঝাইয়! বলুন । 

স্বামী। ত্রিলোকীর মধ্যে ষে থেল! সাধিত হর, তাহ! প্রান্ই আঁমাদিগের 
ছোট আমিটীকে আধার করিয়া সম্পাদিত হুইয়৷ থাকে। বাহিরের খেলাগুলি 
যেখানে পরিসমাগ্ড হয়, তাহাকেই আমরা 'আমি” বলিয়া থাকি। ক্ষণভঙ্কুরত, 
ক।মদাতৃত্থ ও নিরমল তাবগুলি ছোট আমিরই ভাষা । আমিটা ছোট ন! হইলে 
পরিণাম থাকিতে পারে না। ছোট আমি কোন বিষয়েরই পবটা দেখিতে 
পায় না বলিয়াই বিষয়ের পরিণাম আবশ্ঠ ক, পরিণাম না থাকিলে আমরা কোনও 

৯ 
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বিষয়েরই সবটা দেখিতে চাহিতাম না) সেই জন্ঠই সাংখ্য ও বেদাস্তের জমিতে 
পরিণাম নাই। তেমনই*আমিটা ছোট না হইলে, তাহার প্রাপ্য কিছুই থাকে 
না ও কামও থাকে না, ন্ুতরাং ভগবানের কামদ ভাবটীও থাকিতে পারে না। 
বড় আমি'তে কাম থাকে না । 
যঃ সর্বভ্রানভিন্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশ্ততম্‌। 
নাভিন্্দতি ন দ্েষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা। গীতা ২৫৭। 
তেমনই নিযন্ত ভাবটাও ছোট আমির ক্ষেত্রেই উদ্ভাসিত হয়। কারণ বড় 
আমি, আর বাহিরের ক্ষেত্রে কোনও নিয়ামকের আবশ্তঠক করে না। যে 
ছন্দের ফলে ভ্রিলোকীর ছিন্গ জ্ঞানসমূহেব ভিতর দিয়া মহত ও বৃহত্তর প্রজ্ঞার 
ভাষ। জাগিয়া উঠে-যাহার বশে জীব আপনাকে বুহৎ ও সর্ধব্যাগী বলিয়া 
চিনিতে আরম্ভ করে, তাহাই 'বৃহুতীচ্ছন্দ” । 
আমি। ছুই একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাইয়া দিন। 
স্বামী । তোঁমরাত সাঁধাবণতঃ দেখিতে যে, সংদারে প্রত্যহ কত শত 
স্তর জীব জন্মগ্রহণ করিতেছে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। কিন্ত তাহাদের 
মধ্যে কয় জনকে কাতর হুইয়া এই বারংবার জন্ম-মরণ-মন্ত্রণার কাতরতা প্রকাশ 
করিতে দেখিয়াছ ? সংসারে অনেকেই তাহা করেন ন!) তাই যুধিষ্ঠির আশ্চর্য্য 
হইয়া বলিয়াছিলেন-_ 
অহন্হনি ভূতানি গচ্ছস্তি যমমন্দিরং | 
শেধাঃ স্থিরত্বমিচ্ছস্থি কিমাশ্বর্যমতঃপবং ॥ 
এইন্রপ ভাবের.লোকই অধিক | তাহাদিগের ভিতরে এখনও জগতীচ্ছন্দের 
আভাস পতিত হয় নাই। কিন্তু ধাহাদিগের হাদয়ে জগতীচ্ছন্দের আভাস ফুটিস্ী 
উঠে, তাহারাই বারংবার জন্ম-মরণে ব্যথিত হুইন্না বলিয়া উঠেন “গতাগতেন 
আস্তোহুশ্মি 
এই জাতীয় সাধকের! পুনঞ্জন্মকে বড় ভয় করেন না; কেবল ছিন্নতাব 
লইয়া খেল! করিতে তাহারা চাহেন লন! ; বাসনার ধজ্ছুতে আবদ্ধ হইতে তাহাদের 
প্রবৃত্তি নাই, মনের চালনা কারঝা ত্াহাবা পরিতৃত্থ নহেন। কিন্তু ইহাও 
ছোট্ট ভাবের থেল!। শ্রীবুদ্ধদেবও এই ভাব হইতে তাহার সাধনা আরস্ত 
করেন। কিন্তু যখন বৃহতীচ্ছন্দের প্রকাঁশ হইল তখন আর অন্মাত্তরের জন্ত 
ভাবিতে হইল না ;--ছঃখ দৈষ্ঠ আর তাহাকে ক্রিষ্ট করিতে পারিল না! । এই 
খেলার মধ্যে, এই ক্ষণভঙ্কুর্তার পশ্চাতে তৃষ্ণার অন্তরালে তিনি এক শান্ত ঘন 
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সত্তার আভাস পাইলেন ও বলিয়া উঠিলেন 1186 5০এ] ০£ (31085 15 549৪ 
8678] 79561 এই ভাব ফুটিলে বুঝিতে গার! বায় যে, আমাদের আমিটা 
কত বড় ও কতস্থির, এবং কি প্রকার বিভু পদীর্থ। আমিটী এত বড় 
বলিয়াইত, তাহার বৃহত্তর সত্তা আমাদিগকে বুঝাইবার গন্ত প্রতি তাহাকে খণ্ড 
থণ্ড করিয়! দেখ্াইতেছে। আমিই কীট, আমিই ধুক্ষ, আমিই পণ্ড, আমিই 
মানব, আমিই দেবতা প্রভৃতি অনন্ত ভাবের খেল! দেখিয়া, একদিন আমাদের 
আমিটা বুঝিয়া' লয় যে, উহা এত বড় পদার্থ যে অনস্ত অংশ_ করিয়া ও 
উহা শেষ করা যায়_না। যে ক্ষুদ্র আংশিক ভাবসমূহ হইতে সাধারণ 
সাধক জন্মমৃত্যু-রোলাব গতি দর্শনে আতঙ্কিত হয়েন, প্রাণ দেবগুক্ষ 
বৃহস্পতির কৃপায় সেই থেলাগুলি দেখাইয়াই সই সমুদয়কে মন করিয়া যোগ 
করিয়৷ ফেলে যে ছিন্নভাবের পরিবর্তে অপরিচ্ছি্ন, ক্ষুদ্রভাবের পরিবর্তে 
মহত্তর ও প্রশান্ত আমির দশন লাভ করে। ইহাকেই বুহতীচ্ছন্দের 
প্রাণায়াম কহে। 

বুহতী ভাবে মহত্তর আঁমিকে সুত্রবূপে বুঝিতে পার! যাঁয়। জন্ম-মৃদ্যুগ্চলি 
তাহার মালা; বীচিবিক্ষুব্ধ তরঙ্গায়িত সমুদ্রেব সমুদ্র ভাবের ন্যায় ইহাতেও 
একটু খেলা আছে, প্রয়াস আছে, অধ্যবসায় আছে। তাহার পর “অনথঃ,প 
ছন্দের প্রকাশে আমিটাকে ঘন অণুরূপে অনুভূত হয়। ধেলাগুলি, তরঙ্গগুলি 
তখন অঞুতে মিশিয়। যীয়। “আমার ভাব তখন আমতে ডুবিয়। হার়। 
তাহার পর 'উষ্চিক্‌” ছন্দের প্রকাশে “অনুরূপ আধারটাও ত্যাগ করিয়! 
আমিটা 'উৎ* অর্থাৎ “পর হইয়া যায়। ুধ্যদেবকে জোয়ার ভ"টার কর্তা 
বলিয়া ভাঁবিলে, উহ! অনুষ্ঠপ, ছন্দের থেলা। তাহার পর যখন দেখা যায় যে 
সুষ্যদেব নি়তই আকাশে নিন্মল জ্যোতিম্ময় ও স্বমহিমায় গ্রকীশিত, জগৎ 
থাক্‌ বাঁ যাক্‌, তাহার কিছু আসে যায় না) কারণ তিনি সর্বদাই '$র+9 
ইহাই 'উঞ্চিক্‌* ছন্দের ভাষা । এত কর্তৃত্থেত খেলার মধ্যেও যখন ভগবানকে 
অকর্তা বা দ্রষ্টা বলিয়া বুঝ! যায়--তথনই উষ্চিক ছন্দের 'প্রাগায়াম সিদ্ধ হয়। 
তাহার পর যখন সমস্ত গ্রকাঁশ ভাঁবটী তাহার আনন্দময় চৈতন্তের স্থির 
সৌদাঁমনী জ্যোতি বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেই অমিতাঁভ জ্যোতির প্রকাশে 
মহামায়! “জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতি*্রূপে ভগবানে মিশিয়া স্থির হগ্নেন আর 
খেল! থাকে না। 

প্রাণ শবের--এত বড় অর্থ। আচাধ্যদেব মাণু,ক্যভাষ্যে এই জন্যই 


৪৭৬ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 
হিরণ্যগর্তকেও প্রাণাত্মক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা! বুঝিতে পারিলে 
প্রাণ ও জ্ঞানের প্রভেদ কথঞ্িৎ বোধগম্য হয়। স্বপ্রকাশার্থে জ্ঞান ও সর্ব, 
প্রকাশার্থে প্রাণ,_-এই কথাটি স্মরণ রাখিও। আজ এই পধ্যস্ত। (ক্রমশঃ) 
প্রীরামপ্রসাদ ভরা চার্য্য-- 





২! সন্ধ্যাতত্ব__ শাস্ত্রীয় কথা। 


সন্ধ্যার কাল বিচার । 
(৪) 
সন্ধ্যার সময়ে ছ্বিজাতিগণের যজ্ঞোপবীত থাক! একান্ত কর্তব্য। আশ্ব: 

লায়ন সুত্রে উক্ত আছে যে;_-“যজ্ঞোপবীতী নিত্যোদকঃ সন্ধ্যামুপামীত* 
বজ্ঞোপবীতযুক্ত হইয়1 স্মৃতিশান্ত্ব অনুসারে আচমন ও মাজ্জন কাধ্য করিয়। 
সন্ধ)। উপাসনা করিবে। কেবল যে কুশহস্ত ও যজ্জোপবীত ধাবণ করিবে 
এমন লক্ষ, বৈধ-ন্নান, মাজ্জন, সন্ধ্যাবন্দন এবং দেবপ্রদক্ষিণ প্রভৃতি করিবে। 
স্নানদ্বারা শারীরিক বাহামল অপক্তত ভয়, লিগ্ধতা এবং মনঃপ্রসাদ, ইন্দিয়- 
নির্মলতা, বাঁধু ও পিত্ের সাম্যভাবও হইয়া থাকে । শ্রোত পরিভাষায় মহষি 
আগপন্তস্বও বলিগ্লাছেন ;-_“যক্ঞোপবীতযুক্ত হইয়া দৈব, পৈত্র্যকর্ম্সমূহ ও 
প্রদক্ষিণ রুূরিবে” । পূর্বে সংক্ষেপে সায়ংসন্ধ্যা ও প্রাতঃসন্ধ্যার কাল উক্ত 
হইয়াছে; সংগ্রতি সে সম্বন্ধে আরও ছুই চারিটী কথা বলিতেছি। দাম- 
শ্রুতিতে” উক্ত +হুইগ্লীছে যে,-_“সন্ধেটী সন্ধ্যামুপাসীত আজ্যোতিযোদর্শনাৎ 
সন্ধিঃ” “--অর্থাৎ সন্ধি কালে সন্ধ্যা উপধসনা করিবে । জ্যোতিষ অর্থাৎ 
নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন পধ্যন্ত সন্থি-সময়, অদ্ধ-অন্তমিত ৃর্য্য দর্শন কাল আর্ত 
ফিতা নক্ষত্র উদয় পর্যান্ত যে কাল, তাহাকে “সন্ধি বলিয়া শীস্ত্রকার অভিহিত 
ককরিয়াছেন। সেকালে সায়ংসন্ধ্যা করিবে । মহষি বলিয়াছেন । যথা 

“অর্ধান্তমিত কালাদ্যঃ দন্ধিরাতারকোদয়াৎ। 

তত্র সন্ধ্যামুপাঁসীত সাফ্ংকালে সমাহিতঃ 1 

অর্ধ-অন্তমিত কাল হইতে নক্ষত্রাবলি উদয় পর্যন্ত যে কাল তাহাই সন্ধি, 

সেই সঙ্ধিকালে পবিত্র ও সংযত ভাবে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। 

“উদয়াত প্রাক্তনী সন্ধ্যা ঘটিকা 'বরয়মুচ্যতে । 

সায়ংসন্ধ্যা ব্রিঘটিক। অন্তাহুপরি ভাম্বতঃ ॥* 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] জন্ধ্যাতত্ব। ৪৭৭ 


হুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঘটিকা ভ্রয় প্রাতঃসন্ধ্যার কাল। এবং সার়ংসন্ধ্যা 
সুধ্যান্তের পরে তিন ঘটিকার মধো জানিবে। ইহাকে সন্ধ্যার উত্তম কাল 
বলা হয়। শানে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ কাল বর্ণিত আছে। 
তথ! চ স্থৃতৌ,__ 
“উত্তম! সুর্যযসহিতা মধ্যাইসদিততারক! । 
অধমা তারকোপেত। সায়ংসন্ধা। ধা মতা ॥” 
হুর্ধ্য বর্তমান থাকিতে যে সন্ধ)। অনুষ্ঠান কর! হয়, তাহ! উত্তম সংজ্ঞায় 
কথিত। আকাশে নক্ষত্র উদয় হওয়ার পুর্বে যে সন্ধ্যা অন্ুতিত হয়, তাহা 
মধ্যম। তারকাদি উদয় হওয়ার পরে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহা অধম সন্ধ্যা কাল 
জানিবে। এখন প্রাতঃসন্ধ্যার ব্রৈবিধা, মহষি গৌতম বলিয়াছেন যথা-_ 
উত্তম তারকোপেতা মধ্যম) লুপ্ততারক1। 
অধমা নুর্ধ্যসহিতা প্রাতঃ£সন্ধ্যা ত্রিধা মতাঃ ॥», 


নক্ষত্রযুক্ত প্রাতঃকালে অন্তষ্টিত সন্ধ্যা উত্তম বলিয়! শাস্ত্রে উক্ত আছে, এবং 
তারকাগণ বিলুপ্ত হইলে অনুষিত সন্ধ্যা মধ্যম সংজ্ঞায় অভিহিত, প্রাতংস্থ্ধা 
উদয় হইলে ষে সন্ধ্যা করা য়, তাহাকে অধম প্রাতঃসন্ধা। বলে। যথাকালে 
অনুষ্ঠিত সন্ধ্যার ফল শান্তর অনেক স্থানে কথিত হুইয়াছে, ষথ।-__মহাষি গৌতম 
বলিয়াছেন, 
“কালে তু বন্দিত! সন্ধ্যা স্বর্গমোক্ষ প্রদায়িনী। 
অকালে বন্দিত| সন্ধ্যা) স চ বন্ধ্যা বধূুরিব ॥, 
ধথাকালে সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হইলে তাহা স্বর্গ ও মোক্ষদারিনী হন । অসময়ে 
অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা, বন্ধ্য! বধূর স্টায় নিক্ষলা হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
অশৌচেও সন্ধ্যা করা যায়,_ইহা শ্রৌত হত্রকারগণ বলেন। দক্ষিণা- 
পথের শ্রোত ধর্ম শাস্ত্র অনুসারে কেহ কেহ বলেন সন্ধ্যা করা যার। যেহেতু 
শ্রুতিতে প্প্রত্যহ সন্ধোপামনার আদেশ আছে । যথা,__ 
“সন্ধযামিষ্টিঞ্চ হোমঞ্চ যাবজ্জীবং সমাচরেৎ। 
ন ত্যজেৎ তকে বাপি ত্যজন্‌ গচ্ছত্যধোগতিং ॥ 
সন্ধ্যা, অগ্িহোত্রা্দি যাগ, হোম, প্রত্যহ করিবে। স্ৃতকাঁশৌচে ত্যাগ 
করিবে না, ত্যাগ করিলে অধোগতি হইবে। কোন কোন নিবন্ধকার বলেন 
তাহ! সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পক্ষে কথিত হুইয়াছে। 


৪৭৮ পস্থা। [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


অপর নিবন্ধকায় বলেন এই স্মৃতি বচন্টা, মানসিক সন্ধ্য! বন্দনের অভিগ্রায়ে 
কথিত হইয়াছে, বাহ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত নয়। এই বিষয়ে মহর্ষি পুলত্তা 
বলেন। যথা-_ 
প্ছুতকে মুতকে চৈব সন্ধ্যাকশ্ন ন সম্তজেৎ। 
মনগোচ্চারয়েদ্‌ মন্ত্ান্‌ প্রাণায়ামরতো দ্বিজঃ | 


জনন ও মরণ অশৌচে সন্ধ্য।% কার্ধ্য ত্যাগ করিবে না। প্রাণার়ামপরায়ণ 
দ্বিজাতি মানসিক মন্ত্রোচ্চারণ করিবে । কিন্তু বিধুপুরাণ বচন উক্ত উভয় 
বিধ অশৌচে সন্ধ্যার নিষেধ আছে, ষথা )-- 
“সর্ববকালমুপস্থানং, সন্ধ্যারাঃ পাথিবেধ্যতে। 
অন্তত্র হৃতকাঁদো চ বিভ্রমাতুরভীতিতঃ ॥ 
প্রতিদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে, কেবল সুতকাশৌচ, চিত্তবিভ্রান্তি,। এবং 
জরাদি রোগ ভিন্ন। মহষি মরীচি বলেন ) যথা 
“সৃতকে কর্মণাং ত্যাগঃ সন্ধ্যার্দীনাং বিধীয়্তে ॥ 
সথতকা শৌচে সন্ধযাদি কনর ত্যাগ করিবে । মহষি পরাশর বলেন; 
“উপাসনে তু বিপ্রাণাং অঙগশুদ্ধিশ্চ জায়তে |» 
উপাসনা কালে বিপ্রগণের অঙ্শুদ্ধি থাকে । পরাশর মাধবীয় মতে প্রাণার়াম 
ভিন্ন মানসিক সকল কাধ্য (জপাদ) করিতে পারা যাকস। মহধি গোভিল 


বলেন ১ 
“অগ্জিহোব্র প্রভৃতি হোমের নিমিত্ত সেই সেই কাধ্যকালে শারীরিক শুদ্ধি 


কে।'” 
্ এদেশে সংক্রান্তি, অমাবস্ত! ও শ্রান্ধ দিন, দ্বাদশীতে স্থৃতি চন অনুসারে 
সায়ংসন্ধ্যা করে ন1। দক্ষিণাপথে প্রত্যহ মন্ধ্যাগ্ষ্ঠানের শ্রুতি বচন প্রবল হেতু, 
তাহারা উক্ত স্থৃতিবাক্য মানে না। এই দেশের নিবন্ধ কারগণের স্বৃতি-মীমাংস! 
অনুসারে সন্ধ্যা, পঞ্চ মহাঁধজ্ঞ, কাম্য কর্ম ও খ্রার্ত-কাধ্য অশৌচে অনুষ্ঠান 
করা নিবিদ্ধ। 
সন্ধ্যার আচমন। 

সন্ধ্যার পূর্বে সামান্ততঃ আচমন করিবে, এই আচমন তিন প্রকার )--- 
শ্রোত, স্মার্ত ও পৌরাণিক। প্রত্যক্ষ শ্রুতি-প্রতিপার্দিতই *শ্রোত আচমন, 
ইহা সকল বৈদিক কর্মের অঙ্গ ম্বরূপ? দর্শপূর্ণমাস যাগাদিতেও করিতে হর । 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ]  সন্ধ্যাতত্ব। ৪৭৯ 


কল্পস্থত্র প্রভৃতিতে উক্ত আঁচমনকে ন্মার্ত-'আচমন” বলে । কেশব বা বিষুঃ 
প্রভৃতিতে নাম উচ্চারণপুর্র্বক যে ত্রিবার জল পান করিতে হয়, তাহা “পৌরাণিক 
আচমন” । আচমন-পুত ব্যক্তি শ্রোত ও স্মার্ত কন্দের অধিকারী হয়। “ মন্ত্রপূত 
জলে মান্ত্রিক ্রশী-শক্তি প্রভাবে বিশিষ্ট দেবভাবের ও পবিত্রতার বিকাঁশ হয়। 
সেই জল পাঁন করিলে আন্তরিক পবিভ্রত। জন্মে, এবং মানসিক স্থৈরধ্য ও শাস্তির 
প্রাহর্ভীব হয়। স্থির ,চিত্ত এবং পবিভ্রমনা অধিকারী ঘে কোন (শ্রীভগবৎ 
উদ্দেশ্যে ) কার্ধ্য করেন, তাহ। অচিরে সম্পন্ন ও ফলপ্রদ হয় । এই ভাঁবে আচমনীয় 
জল দ্বারা অন্তঃকরণ এবং বাহা শুদ্ধিপূর্ববক আচমনান্তে ম্ৃষ্ট ইন্দ্রিয় ও শরীরা- 
বন়বের পবিত্রতা জংন্ম। দেই সেই অবস়বের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। প্রসন্ন হইয়! 
কম্মাধিকারীকে: ধন্ম-কন্ম উপধোগী ও শ্রীভগবচ্চিন্তাপরায়ণ করিয়া তুলেন। 
আচমন ও আদন শোধন দ্বারা শারীর ও মানসিক স্কৈর্্ৈ-ধৈর্য্য হইলে, কর্মকর্তা 
স্দীর্ঘকাঁল একাগ্রমনা হইয়া কীঁধ্য করিতে সক্ষম হয়েন। কোন কোন খঁষি 
বলেন 'ভূঃ” প্রভৃতি ব্যাহ্ৃতি দ্বারা দ্বিজাতিগণ আচমন করিবে) বিষ্ু-নাম 
উচ্চারণপূর্বক অদ্বিজাতিগণ আচমন করিবে । আচমনে জলের পরিমাণ ও 
শরীরা'বয়বের সংস্থান প্রভৃতি শাস্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থ। উক্ত আছে। নিত্য 
নৈমিত্তিক কার্ষ্যের পৃর্ধরবে আচমনের স্তায় শিথাবন্ধন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা 
একান্ত কর্তব্য। শ্রুতিতে উক্ত আছে,__“কথমযজ্ঞোপবীতী ব্রাহ্মণ:” যজ্জো- 
পৰীন্ত ধারণ না করিলে দ্বিজাতির দ্বিজত্ই থাকে না। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে 
কথিত আছে,-_*যৎকিঞ্চ ব্রাঙ্মণে! যজ্জঞোপবীত্যধীতে যজত এব তৎ শপ্াৎ 
যজ্ঞোপবিত্যেবা ধীয়ীত যাঞজয়েত বা॥” বজ্ঞোপবীতঘুক্ত হইয়া ব্রাঙ্মপাদি 
দ্বিজাতিগণ যাহা কিছু (বেদাদি শাস্ত্র) অধ্যয়ন করেন ও করান এবং 
অপর ( হোম, দ্রেবার্চনার্দি। করেন ও করান, সেই পমুদয় আশ ফলদায়ক 
হয়। অতএব যজ্ঞোপবীতি হই! নিতা নৈমিত্তিক কার্য করিবে। গৃহ 
নুগ্রকারগণ বলিয়াছেন, ষথ1_-“যজ্ঞোপবীতে শৌচে চ নিত্যে” সকল শ্রৌত-ন্মার্ড 
কাধ্যে শ্োচ ও বজ্ঞোপবীত সতত আবশ্তক । আপঙ্ুম্ব ধর্শশত্রে উক্ত 
আছে,_ণ্উপাসনে গুরূণাং বৃদ্ধানাং অতিথীনাং চ হোমে জপ-কশ্মণি ভোজন- 
আচমনে শ্বাধ্যায়ে চ যক্তোপবীতিস্তাৎ* । কঙ্পস্ত্রকার বলিক়্াছেন যে,» 
শদ্বজাতি, পৃন্ধ্য অতিথি, এবং বুক্ধগণের নমস্কারাদিতে হোম, জপ, আহার, 
আচমন, বেদাধারন প্রভৃতি কাগ্যে যক্তরোপবীতযুক্ত হইবে” । যজ্ঞপরিতাষা 
গ্রন্থে উক্ত আছে যে,--“দৈব পৈত্রয কার্যে বজ্ঞোপবীত ধারণ নিত্য কার্য্য* 


৪৮০ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


কশঙ্বলায়ন সুত্রে৪ কথিত আছে,_“্যজ্ঞোপবীত হইয়া আচমনপূর্ববক কার্ধ্য 
করিবে*। মহর্ষি ভূগ্ু বলিয়াছেন,_-“দতত যক্ঞোপবীত ধাটপ, শিখাবন্ধন, 
উত্তরীয় বস্ত্র পরিধান করিয়া দৈব, ও পৈ্র্য কায করিবে । এই তিন শূন্ত হইয়! 
কার্ধ্য করিলে (অন্তর ও বাহ্য শুদ্ধি না হওয়াতে ) অনুষ্ঠিত কাধ্য ফলদায়ক হয় 
না। এখনকার বাজারে বক্রীত মার্জিত বিদেেশীয় সুত্র অনেকে ধারণ করিয্বা 
উপবীতের কাধ্য সমাধান করেন; কিন্তু তাহা উপবীত নয়। দেশজাত 
কার্পাসন্ত্র দ্বারা ( দ্বিজাতির) কুলাঙ্গন! (শুদ্ধান্তচারিণী ) কর্তৃক প্রস্তত 
উপবীত ( পৈতা ) মন্ত্রপূত করিয়া ধারণ করিলে প্রকৃত উপবীত ধারণ করা 
হয়। মণি, নন্ত্র, গুষধীর শক্তি মানববুদ্ধির অগোচর ;-স্ত্র হইলেও যজ্ঞো- 
পবীতে মন্ত্রশক্তিবলে তাহাতে দৈব ভাবের প্রাহুর্ভাব হয়। 

যেরূপ মন্ত্রও চৈতন্ত যোগে জড়বস্ততে চেতনার বিকাশ হয়। চেতন! 
শক্তি সর্বত্রই বিগ্কমান আছে, কিন্তু কোথাও ব্যক্ত আর কোথাও 
অব্যক্ত । শু্কা্ঠ, প্রস্তর প্রভৃতিতে অব্যক্ত । সজীবদেত, হৃর্য, চত্র, গ্রহাদিতে 
স্থবাত্ত; ইহাই বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চাভবেধ*। এই শ্রতি দ্বারা স্পষ& 
উপলব্ধি হয়। ্ 

শ্রোত-সিদ্ধান্ত অন্নসারে সকল স্থষ্ট বস্তই চেতনকার্ধ্য, যেহেতু কার্য সমূহে 
(দৃশ্তবস্তজাতে ) ব্যক্ত ও অব্যক্তরূপে প্রশীশক্তি বা প্রাকৃতিক চেতনাশক্তি 
বিগ্ধমান আছে। আচমনের বিস্তৃত প্রণালী আহ্িক-আচাবতত্বে বিশদভাবে 
বণিত আছে। এথানে সে সমুদম্ন উল্লিথিত হইল না। জলেতে রূপ, রস, শব, 
স্পর্শ, এই চারিটী গুণ যেমন অনুভূত ও প্রতাক্ষ হয়, সেবূপ শৈত্য, শিগ্ধতা, 
মাধুর্য, নিন্মলতা প্রভৃতিও অনুভূত হম্স। সেইহেতু মন্ত্রপৃত বারি হস্তে 
জড়দেছের ইন্ট্রিয়নমূহ স্পর্শ করিলে সেহ দেই ইন্দ্রিয-প্রসাধন, প্রা) 
্নিগ্ধতা, নির্মলতার বিকাঁশপুর্ব্বক দেহে শান্তি আবির্ভ্ৃত হয়। 

উক্ত 'ন্রবিধ আচমন ভিন্ন তান্ত্রক বা আগম, উক্ত আচমন ও উপাননা 
কালে সন্ধ্যা*্সময়ে করিতে হয়। আত্মতত্ব, বিদ্াতত্ব, শিবতত্তবের ,আচমনের 
সময়ে উল্লেখ কধিতে হয়। বাহিরে কর্্ম-অনুষ্ঠান, শ্বঙ্ছজল পান, মন্ত্রোচ্চারণ, 
মানসিক মন্ত্র ম্মরণে মানসিক ও দৈহিক প্রসাধন হয়। আত্মতত্ব_ আত্মা 
(হঙ্) শক্তির অভিব্যক্তি মন্ত্র স্মরণে ব্যক্ত হয়। বিদ্যাতত্ব_চেতন। শক্তি বা 
জান শক্তির প্রাহ্ভাব সুচক। এই জ্ঞানশক্তি বা বিদ্যাশক্তি পরা! ও অপর! উভয় 
শক্জিপর, তাহা জাগতিক কারণ--শক্তি ও কার্যন্বূপ ,জানিবে। শিবতন্ব 
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নিখিল এ্হিক পারত্রিক কল্যার্ণশক্কির পরিচায়ক । উক্ত ব্রিবিধ শ্রোত, শ্মার্ত, 
পৌরাণ আচমনের মৃূলেও এই তিন তত্ব নিহিত আছে । আদি দর্শন সাংখোর 
পঞ্চবিংশতি তথ্বের মধ্যে উক্ত আত্মতত্ব-_পুরুষস্থানীর় । বিদ্যাতত্ব-_ প্রতি 
স্থানীয়। শিবতত্ব মহ্তরত স্থানীয়। তিন্বার আচমনীর জলপানে ব্রহ্মা, বিধু, 
মহেশ্বর, এই দেহস্থিত দেবতাত্রয় প্রীত হন তাহ! ধর্মশাস্ত্রে উক্ত আছে,-- 

শত্রিঃ প্রামীমাদ্‌ ষদস্তত্ত শ্রীতান্তেনাস্ত দেবতাঃ। 

বন্ধ বিষুঞ্চ-রুদ্রশ্চ বস্তি হি ঈীসংশয়ই | 
আচমনকালে যে তিন বার জলপান কর। হর, তগ্দারা জলপানকর্তার দেবগণ 
প্রীত হন। ( বিশেষতঃ) ব্র্ধা, বিষু, মহেশ্বর প্রসর হন ইহাতে কোন সংশয় 
নাই। অনন্তর প্রাণায়ামের বিষয় উল্লিখিত হইবে। প্রাণায়াম-_প্রাণবাঘু, 
আয়্াম__-তাহার নিরোধ। ইতি (ক্রমশঃ) 

শ্্রীঈশ্বরচন্ত্র শানী, সাংখ্য-বেদাস্ত-দশনভীর্ঘ। 





প্রকৃত পুজী। 
( পূর্বব প্রকীশিতের পর ) 


শ্দ্দেহার 'গঙ্গাজল” যুশ্মাবও গঙ্গাজল! গঙ্জাধরসেবিক। যুশ্নার মন্তকে 
পতিত হইবার সময় “সথদেহার গঙ্গা! জলের প্রাণের ভিতর কি জানি কেমন 
একটু আকুলি বিকুলি হইয়। উঠিল। কৃত্রিম সোহাগমাথা হাস্তবিস্কারিত্ত বদন 
খানিতে কি জানি কিসের একট, কাঁলিমাছট জাগিয়া! উঠিল, ঘরের চালায় 
টিকটিকি ডাকিয়। উঠিল। প্রাণ মন কাপিল, তবু--'ঘিয়ে ভাজ। নিমের পাত 
ন! ছাড়ে যেমন নিজের জাত”_-তেমনি তাহার সেই সাজান গ্রোছান ঠমকের 
ভাষায় নাকিসুরে যুশ্মাকে সম্বোধন করিয়া 'গঙ্গাঞ্জল+ কহিল, "আহাহ! একলাটি, 
--অমনি,--ধুলায় শুয়ে,_কেন ? কি হয়েছে বৌ!1 

যুশ্বা। কে গঙ্গাদিদি!-_-এস ৷” বলিয়! গাত্রোানপৃর্ব্বক উঠিয় প্রণাম 
করিল ও বসিবার আসন দিল। 

গঙ্গা । থা'কু, খা+ক্‌, জন্মায়তি হয়ে সোয়ামি পুত,র নিয়ে স্থখে থাক) 
পাকা চুলে সিন্দূর পর; হাতের নোরা অক্ষয় হ'ক। আমায় আবার গড় ক'র! 
কেন ভাই? এমন একলাটী-_মনমর! হয়ে, তু'য়ে শুয়ে কেন ভাই !- 

ও 


৪৮২ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


বুশ্ম। | (হাসিয়। ) আমাকে কি একল! দেখলে ? 

গঙ্গা । (চারিদিকে চাহিয়া) কই এখানে আর কে আছে? 

যুশ্মা উচ্ছবাদদীপ্ত মধুর হাসিতে হাতের নোয়া ও কপালের সিন্দুর দেখাইয়া 
কহিল, “দেখতে পাও না দিদি, সীমন্তে এই যে উজ্জ্বল সিন্দুর ! এই হাতে নোয়া ! 
রমণীর যিনি চির-জীবনের সাথা এই যে তিনি দিন্দুরের ওজ্জল। ও লৌহের 
দু়তা লইয়া! অন্ুক্ষণ আমাদের সজে সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন 1” 

গঙ্গাজল প্রেমপূর্ণদর়ী যুশ্মান্ঠ ওজস্থিনী বাক্যাবলী শ্রবণে তাহার কোনও 
অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া কেবল 'নোরা+ ও 'দিন্দুর” কথা ছুটার ভরসার বলিল 
--বালাই, নোয়।, সিন্দুর থাকবে না'ত কি? তা ঝলে কারো ভালবাসা কি 
যত্ব না পেলেই একলা থাকতে হয় ।”--বলিয়! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু 
আদান লাভ করিল। 

যুশ্মা । আচ্ছ! বল এই যে আল.তা--এই যে িন্দুর--এ চিহ্ত কি তোমাকে 
তোমার রূপের বাহার দেখাচ্ছে? না আর একজন ঘিনি প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের 
দেবতা তাকেই দেথায়ে দিচ্ছে। এই আল.তা৷ এই সিন্দুরের সে সঙ্গে যদি 
তোমার সেই প্রাণের ঠাকুরটার কথা-_রমণীর চির-বাঞ্চিতের কথা মনে 
না পড়ে--তবে যে তেমন আলতা [গন্দুর পরে ভা'র মরণই উত্তম। 

এই বলিয়া যুশ্মা ছুটিয়া কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল ও আল.তা ও দিন্দূরাদি 
সহকারে গঙ্গাজলের দেহ প্রসাধন ও কেশরচনায় প্রবৃত্ত হইল । 'গঙ্জাজল' 
আনন্দের আবেগে বাস্তবিকই জল হইয়া বাইতেছিল-_-কি বলিতে আসিয়াছিল 
ভুলিয়৷ গেল। তবু কতকটা পুর্বভাব আচভাইয়া হাতড়াইয়া টাঁনয়া আনিয়! 
বলিল, "তা--ছোট বউ, এমন ধুলোয় শু'য়ে থাকিস কেন তাই? তোর দেহের 
কি যত্ব নাই ?--আর ভাই সতীনের সংসার কেই বা যত্ব করবে 1” 

কেশরচন। করিতে করিতে যুশ্মা উত্তর করিল, “এ দেহে আমার এমন 
কি অধিকার আছে যে অযত্ব করিব? যেদিন এই দেহ অপরের পদে 
উৎসগিত হইয়াছে, সেইদিন হইতে, সেই পরদেবতার দেহও যেমন আদর ও 
যত্বের অধিকাদী হইয়াছে, এই দেহও তেমনই আদর ও যত্বের অধিকার লাভ 
করিয়াছে। আমার দেহ এখন আব আমার নয়, তিনি ইহার অধিকারী, 
আমাপেক্ষা ইহাতে তাহার প্রয়োজন ও মমতা অনেক অধিক। তাহা ন৷ 
হইলে এদেহের কোনই আবশ্তক থাকিত না। আর ভাই, যদি দেহ অন্তকেই 
দিয়ে দিলাম, এবং সুখ হঃখের স্থষ্টকর্তা মনটাও যদি তাকেই দিলাম.-তবে 
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আর এই দেহকে সিছ্ামিছি আমার বলিয়া আমার সুখসস্তোগের জন্য ব্যবহার 
করা উচিত হয় না।* 

গঙ্গা । তুই ক্ষেপলি নাকি? তুই কি পাগল হ'লি? 

যুশ্বা । কেন, পাগল ভুয়া কি মন্দ ?--দেখ দিদি, রাঁগ হলে লোকে 
পাগল হয) জান হারায়, কেমন? আমি ন! হঘু--ভগবান্‌ ধাহাকে ভালবাসিতে 
দিয়াছেন তাহার কথায় পাগল হইয়া, জ্ঞান হারাইয়া, আপনা হারা ইয়া, ছটা 
মনের কথা যদি বলেই ফেলি!_দেণ ভাই,_ভগবান্‌ স্ত্রীজাতির আমার 
বলিতে কিছুই ব্াঁখেন নাই, তা পাঁগল হব না কেন1?--যে পাগল বুদ্ধি 
হাঁ! হইয়া সকল ভূলিয়াছে সেও তার আপনাকে হারাইতে পারে নাই। 
আমরা যে গাই "আমাদের আপনার আঁপন--যথাসর্বস্ব_-সেই পরপদে বিসর্জন 
করে বসে আছি। তবু পাগলের যত পাগল হওয়া আমাদের চলে না, আমাদের 
এই আত্মসমর্পণেই জীবনেব সুখ, মরণে আনন্দ, ভোগে তৃপ্তি অভোগে স্পৃহা । 
লামান্য পাগলের তাহ নাই, তাহারা বাঁতিকগ্রস্ত বলেই পাগল। তবে সংমারের 
যেটুকু সখ, দে কেবল, পাগলের মত আত্মহারা হইতে পাঁবিলেই পাওয়া 
যাঁয়। নিজেব ভোগে লাগাই”ত হইলে সুখে স্থখ থাকে না। তুমি কি কখনও 
আপনাকে আপনি হারায়! ফেলনি দিদি ? 

গা । (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কবিয়া) অভাগ্যি কপাঁণ ! কেবল ঝগড়া 
আর ঝগড়া । 

ষুশ্না। খন ঝগড়া কাকে বলে জানতে না_যখন সেই প্রথণ চাগি চোখের 
মিলন__গোড়াগুড়ি থেকেইত গার ঝগড1 নিম্পে এসেছিলে না। 

গঙ্গা । সে কথা আর তুলিস নি) হন, সেই সুখের স্বপন”ত 
ভেঙ্গে গিয়েছে ।--এই ছোট ভেয়ের মংসারটা নিয়ে হাড় জালায়ে 
দিলে! 

যুশ্না। না দিদি ও ভাঁড়ীভাডি চলবে না, বল দিপ্দি--সেই প্রথম শুভ 
দৃষ্টির কথা! 

গাঙ্গা। যা গেছে, তা গেছে, আব ফিরবে না । এখন যাঁ হচ্ছে তা'ই বল! 

যুশ্মা। কেন, মরা গাঙ্জে কি আর বাণ আস্তে নাই 1-+ 

এতক্ষণে যৃশ্মার পিদুর দেওয়। শেষ হইরা ছিপ। তখনই একখানি মুকুর 
লইয়৷ তাহার মূগ্র ধারণ করিনা বলল “বল দেখি দিদি পিদবের নীচে এ 
ডবডবে ৮"খ ছটী'কার? 


৪8৮৪ িস্থা | | নরপর্যযায়, ১৩২২ 


গজ! একবার চাহিল , দেখিল চ”থ ছুটী সুন্দরই দেখাইতেছে। অমনি 
দর্পনখানি সহসা অপপারিত হইয়া গেল ও তাহার স্থানে দুইটা প্রেমাশ্র" 
পুরিত সজল নীশোৎপল ভাসিয়! উঠিল। তাহা! দেখিয়! তাহার প্রাণটা কেমন 
ভিজ্জিয়া আদিল । ঈষৎ হাদিয়া! গঙগ! দিদি বলিলেন “মুখ বাদ দিয়া দেখিলে 
সকল চোখই সমান দেখায় |” 

যুশ্মা বলিল--তবে দিদি, এই তোমার চক্ষু নয়--যথন প্রতিদিন চারিটা 
চোখের মিলন হয় তখন তুমি তোমার চোক দেখিতে পাও । তেমন ছুইটা মনের 
মিলন ক্ষেত্রে একটা মনই দেখিতে পাইবে। সেখানে নিজের মন্টা খুঁজিতে 
যাওয়! বাতুগতা মংব্র। তাহা! দেখিতে যাই চেষ্টা করিষে তখনি তোমার সকল 
সাধে বাঁধা পড়িবে। চক্ষু নিয্নতই আমাদিগকে এই ধর্মই শিক্ষা দেয়, যে 
আপনাকে বাদ দিপা, আপন! ভুলিনা, স্ববূপ বিবজ্জিত হইয়া! পরের রূপে মুগ্ধ 
হুয় সে আপনার বলিতে কিছুই রাখে ন'। যখন অমনি করিয়] চারটা চক্ষু 
মিলিত হয় তখন মনের কত সাধ কত আশা, কত কথ সব ভুলিয়া যাই_-আর 
ব্আঁমার মনটিকে সেই আনন্দে তুফান হইতে তুলিয়। লইতে পারি না পৃথক 
করিতে পারি ন' ! 

যুশ্বার নয়নযুগল হইতে ও্থন দরদর ধারে অশ্রকণারাশি [গলিত 
হইতেছিল। আব দেই প্রতিবেশিনী রমণী তাহ! দেখিষ্বা স্তস্তিত ও বিস্মিত 
হইতেছিল। গঙ্গাজলের নয়ন ছুইটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরবে যুশ্মার চক্ষুর 
সহিত আলাপ করিল, এবার তাহাব হৃদয়ের পাষাণ ভাঙ্গিয়৷ গেল, নয়নের 
প্রান্তর বহিয়! দুইটা উষ্ণ প্রশ্রবণধার! প্রবাহিত হইল । 

যুশ্ম! আবার বলিতে লাগিল “দেখ ভাই, আমর। বিবাদ করিয়া মনোছুঃখে 
কাল কাটাইবার জন্তই কি এই খেলার ঘর পাতাই ৪--জীবনেয় প্রথম 
সম্মিপনের ব্রান্মমুহূর্তে, কত দাধ, ক আশা, কত ভালবাসা বুকে বীধিয়। 
ংসার-সাগরে ঝাঁপাইয়া পড়ি, তারপব--তারপর নিজের ইচ্ছা, নিজের 
শ্বতগ্রতা রক্ষা কবিতে যাইয়া নিষ্ষের দোষে এ কুল ও কূল কৃছুল হারাইয়া 
বসি। ভগবানের সংদার্যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্যই রমণীর স্ষ্টি, প্রক্কৃতি- 
রূপিণী কুলরমণী জলন্ত পাঁবকরূপ পুরুষদয়ে পতঙ্জের মত আপনাকে 
ভক্মীভূত করিবার নিমিত্তই এই সংসারে আবিভূতি। যাঁহার এই নশ্বর দেহ, মন, 
প্রাণ জীবনের সর্ধন্থমার দেই পরদেবতার পদে উৎস্গিত হইয়াছে তাহারুই 
নারী জন্ম দার্থক। যাহার পদে সর্ধন্ব অর্পণ করিয়া কেবল ভালবাসা অবলম্বন 


অগ্রহায়ণ ও পৌঁষ] প্রকৃত পৃঙ্গা। ৪৮৫ 


করত জীবন মাত্র ধারণ করিয়! থাকিতে পারি, সেই প্রাণের প্রাণ পরম 
দেবতা পতি আমার-_-তদীয় চক্ণাশ্রিতার--বাহা মঙ্গল যাহা শুভ জবন্ত 
স্টার বিধাঁন করিবেন । তার মঙ্গলময় বিধানে সন্দিহান হইবার বা অবিশ্বাস 
করিবার কোনও হেতু না । আর যদ্দি না করেন তাহা্তই বা ছঃখ 
কি ?-_এ যে তাহার আপনার বস্ত, তাহার আপনার জিনিস; নিজের মনোমত 
ব্যবহার ই ত করিবেন । ভাই যাহ্াকে ভালবাসি তাচার অত্যাচার অবহেলাই 
ধ্দি সহা করিতে ন! পারিলাম, তাহার জন্য সুখেই হক বা ছুঃখই হক 
যদি কীদিয়া সুখী হইতে না পারিলাম, তবে দে ভালবাসা ভালবাসাই হইল 
না, হা কেবল ঝুটা মালের দোকানদারী ! মগসাধের অপূর্ণতা বুকে 
লইয়! না হয় নিজেই কাদিলাম! ধাহাকে ভালবাসিাছি, গুরু বলিয়া ধাহার 
চরণকমলে পর্ধস্ব উৎসর্গ কররয়াছি, আমাব সেই অপূর্ব বাসনার প্রদীপ 
বহ্ধিজ'লায় তাহার আমার সেই প্রাণের প্রাণের মরে কেন যাতনা দিই ।! 
ইহুকাপ+ত গেলই, পরকাঁলও নষ্ট করি কেন? 

গঙ্জাজল নার স্থিব থাকিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে যুশ্মার নিকট 
কীদিয়া ফেলিলেন, তাহার অপূর্ণ আশার আনক ভ্ব:খ হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। 
দুইজনে এনূপে কতক্ষণ কাটাইলেন তাহা বলিতি পারি না, কিন্তু গঙ্গাজল 
বাড়ী যাইবার পথে মূন মনে প্রতিন্তা করিলেন “ছুহ্থ সতীনে আজীবন 
স্থথে থাক, আর 'আামি উহাদের সর্বনাশ করিতে যাইব না।”_-যশ্মাব চরিত্র 
চিন্তা করিয়। ভাবিতে লাগিল “এ কে ?-__একি 1” ফলতঃ সেই দিন কইতে 
স্দেহাঁর 'গঙ্গাজল' এক নূতন ধর্খ্ে দীক্ষিত হইপ্পা নবজীবন লাভ করত 
গৃহে প্রত্যাবর্ধন করিলেম। গঙ্গাজলের পরিবর্তনের কথা স্মরণ করিলে 
স্বতঃই মনে হয়-_ 

চাদেরে ঢাকিতে ধায় কালে মেঘর্দল, 
তাহার জ্যোতিতে তার! হুম সমুজ্জল॥ শাস্তি 





পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 
অনাদি কালের কন্ম প্রভৃতি নিবৃত্ভি বিষয়ে গুহা স্থিত 
অন্ধকারের দৃষ্টান্ত । 


কোন পাহাড়ের গুহাতে অন্ধকার অনাদি কাল হুইতে বর্তমান 'আাছে। 
যদি তপত্বারা, জপ দ্বারা ব্থনা হষ্টি প্রহার ছার! কেহ তাহাকে গুহা! হইতে 
দুর করিতে চায় ; তাহাতে কদাপি সে যাইত সমর্থ নহে। কিন্তু প্রকাশ মাত্রই 
ধ অনাদি কালের অন্ধকার তৎক্ষপাৎ নাশ প্রাপ্ত হইবে। যে সময়ে প্রদীপ 
গুহাতে লইয়া দাওয়া হইবে, তৎক্ষণাৎ অন্ধকার পলাইবে। উহা! কাচ ইহ 
কহিতে পারিবে না যে, আমি অনাদি কাল হইতে এখানে আছি এজন্ত লীপ্র 
যাইব না। কিন্তু অন্ধকারের বিবোধী প্রকাশ উপস্থিত হুইবামাত্রই অন্ধকার 
এত অল্লকাল মধ্যে সে স্থান হুইতে পল'ইবে ষে সে সময়ের জ্ঞানও হইবে ন! | 
এই প্রকারে দিদ্ধান্ত অজ্ঞান, তজ্জন্ত দেহাধ্যাপ এবং কর্ম অনাদি কাঁলসম্ভূত, 
সত্য বটে কিন্তু “অহ* ব্রক্গাশ্মি”” এই অপবোক্ষ জ্ঞান রূপ প্রকাশ উপস্থিত 
হইবামাত্রই এ অজ্ঞানাদি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত ভইয়া যাইবে । ইহাতে বেদবচন 
প্রমাণ যথা 

“বক্ষদেবকে জানিলে সর্ব বন্ধন নিবৃতি হইয়া! যায়+'__ 

ণ্জ্তাত্ব। দেবং সর্ব পাশাপহানি 1 

“যে ব্যক্তি বন্গকে জানেন তিনি পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন”-_ 

“ক্রহ্মবিদাপ্রোতি পরম্‌ 1” 

“রী আত্মাকে জানিয়া মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হইবে” 

“ভর্তি শোকমাত্মবিৎ।» 

*“মোক্ষ প্রাপ্ত হইতে গেলে জ্ঞান বিনা অন্ত পথ নাই”-_ 

গজ্ঞানাদেব ভু কৈবলং নাগ্ঠঃ পন্থা অয়নায় ।৮ 

এই প্রকার জ্ঞান দ্বারাই সর্ব পাপকর্ণ্ম ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহা! তগবান্‌ 
লীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৩৭ প্লোকে কহিয়াছেন 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] পক্ষীকরণা্য জীববাদ। ৪৮৭ 


“্যখৈধাংনি সমিদ্ধেগিঃ ভন্মসাৎ কৃরুতেহজ্জুন। 
জ্ঞানাগরিঃ সর্ব  কম্মাণি তক্মসাৎ কুরুতে তথ। ॥% 

টাকা_হে অর্জুন! যে প্রকার ন্সতি প্রজ্জলিত আঞ্জি কাষ্ঠ দহুনপূর্বক 
তাহাকে তন্ম করিয়া ফেলে, সেই প্রকার নিবৃত্তর অভ্যাস দ্বার! উদ্দীপ্ত জানান, 
পাপ, পুণ্য ও উভয় মিশ্র সর্বকন্দ্ন নাশ করিয়া দেয়। “অগ্নি ইন্ধনাদিবৎ,» 
ইহ। র্গস্থত্ে উক্ত হইয়াছে। 

শিষ্য ।-_হে ভগবন্! আপনি' কণ্িয়াছেন আত্মজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি 
হয়, তা” জিজ্ঞাদা করি, এ আত্ম জ্ঞান 'আঁনাব কি প্রকাঁবে হইবে যাহাতে 
আমি মুক্ত হইব? তাহ! আমাকে অনুগ্রহপূর্ববক বলুন। 

শিষ্যের এই প্রশ্রের উত্তর ওক চতুর্থ প্রামাণোর উত্তরার্দে দিয়াছেন। 

চতুর্থ প্রামাণ্যের উত্তরাদ্ধ £--হে শিষ্য! যদি তুমি এই পঞ্ষীকরণের বিচার 
কর তাহা হইলে তোমার আম্মজ্ঞান হইবে এবং এ জ্ঞান দ্বার! তোমার দেহাধ্যাস 
নিবৃত্তি হইবে সুতরাং তুমি এই শরীরেই মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। 

শিষ্য ।--হে ভগবন্! আপনি বলিলেন এই পঞ্ধীকরণের বিচার দ্বারা 
মোক্ষ প্রাপ্ত হইব, কিন্তু পঞ্কীকরণ কি? তাহা আমি জানি না। অতএব 
আপনি দয়। করিয়া পঞ্চীকরণ কাহাকে কহে তাহা বলুন। 

শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে গুরু পঞ্চীকরণ কাহাকে কহে তাহ! কহিতেছেন। 


পঞ্চম প্রামাণ্য । 


গুরু কহিলেন, হে শিষ্য ! এই পঞ্জীকরণে পঞ্চ ভূতের বিচার বর্ণিত 
হইয়াছে । পৃথিবী, জল, তেজ, বাধু ৪ আঁকাশ ইহাদিগকে পঞ্চ ভূত কছে। 
পঞ্চীকরণে এই পঞ্চ ভৃতাত্মক স্থল, সুঙ্গম এবং কারণ রূপ তিন শরীরের ভিন্ন 
ভিন্ন তন্বের বিতাগের বর্ণনা আছে এবং এই ভৌতিক তত্ব হইতে ভিন্ন অথচ 
ইহাদিগের সাক্ষী দ্রষ্টা৷ আত্মততৃম্ববপও বর্ণনা কর! হইয়াছে । এই পঞ্ধীকগণের 
অর্থ ব্রক্মনিষ্ঠ সদৃগুরুর নিকটে শ্রবণ কারয়া! সম্যক অবগত হইলে আত্মতত্ব 
অন্থতবে আসিবে | উহা! প্রাণ্ড হইলে জীবদাশাতেই ব্রহ্মস্থ অনুভব করিতে 
পারিবে। 

শিষা। --হে ভগবন্! ক্রন্ধনিষ্ট সদগুরুর নিকট শ্রবণ করিবার আবশ্ত- 
কতা কি? পঞ্চীকরণ তে! বাঙ্গাল! ভাষায় লিখিত হইয়াছে । উহা আমি 
পাড়ি, “অজ্ঞান দ্বার! 'ভাপর্য্যও বোধ করিতে পারি তবে সদৃগুরুর নিকট 
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বাইয়া অধ্যয়ন করিবে, এ কথা আপনি কেন বলিলেন? তাহা আমাকে 
অনুগ্রহপূর্্বক বলুন । 

গুরু ।_-ভে শিষা! বাঙ্গাল! পড়িত পার সত্য, অর্থও বুঝিতে বেশ পার 
কিন্ত সদ্গুরুর উপদেশ বিনা শব্ের যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞানে সমর্থ হইবে না 
এবং আত্মবোধও ক্দাপি হইবে দা। এ সম্বন্ধে এইটী ঘৃষ্টাস্ত বলিতেছি 
শ্রবণ কর। 

বেদ উদধি বিহ্ন গুরুমুখ লখে, লাগত লৌনে সমান 
গুক মুখ বাদর দ্বাব চৈ, অমৃত তো৷ অধিকান ॥ 
বিচারসাগর তৃতীয় প্রকরণ। 

অর্থ--গুক মুখ হইতে উপদেশ বিন! বেদ রূপ সমুক্রোদদক লবণাক্ত (ক্ষার) 
প্রতীত হয়। কিন্তু যখন শী উপদেশ গুরুমুখ রূপ বুষ্টি দ্বারা উপলব্ধি কর! যাঁয়, 
তখন তাহা অমৃতোপম হইয়া থাকে। 

মন্দিরস্থ গুস্বজের দৃষ্টান্ত । 

কোন ধনবান্‌ পুরুষ আপনার মনে বিচার করিল আমার নিকট ধন অনেক 
আছে, এই সময়ে উহার মধ্যে কিছু ধন লুকাইয়! রাঁখিলে সময় ক্রমে আমার 
অথবা আমার পুত্রের কাজে লাগিলে। এই স্থির করিয়া তিনি আপনার বাটার 
সমীপৰ্তী স্বনির্মিত সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের গুর্থজদার শিবালয়ের গুদ্বজে লুকাইয়! 
কিছু ধন রাখিয়া! দিলেন। যে ধন রাখিলেন তাহা কেহই দেখিল ন1। 
তৎপরে তিনি আপনার থাতায় এই প্রকার লিখি! রাঁথিলেন যে 'সম্বৎ ১৭২৪ 
সালে উত্তরায়ণ সুর্য, চৈত্র মাসের শুরু পক্ষে অষ্টমীতে মধ্যাহ্ বার খটিকার 
সময় সিদ্ধেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের গুশ্বজ মধ্যে পোনের লক্ষ স্বর্ণ মুদ্বা রাখা 
গেল, যখন কাধ্য পড়িবে তখন বাহির করিবে ।” এই প্রকার রীতিমত 
খাতায় লিখিয়৷ খাতাটী লৌহ পেটকের মধ্যে রাখিয়া ধনী নিশ্চিন্ত ছইল। 
কিছু দিন পরে উপবি উক্ত ধনী তীর্থপধ্যটনে গিঝা দৈবযোগে সেই তীর্থেই 
তাহার মৃত্যু হইল। সুতরাং সে ব্যক্তি আপনার সঞ্চিত ধনার্দির [িষন্ব 
সন্তানকে কিছুই বলিতে পারিল না। পরে তাহার অস্তো্টি ক্রিয়া সমাপনাস্তে 
ত্বানার সঙ্গী ঠাহার পুত্র পরিবারাদিগ সহিত গৃহে প্রতিগমন করিল। সময় 
ক্রমে তাহার পুত্র বয়: প্রাপ্ত হইয়া পৈতৃক ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হুইল। বাবসায় 
লোকসান হওয়াতে তাহার ধনের আবগ্তক হইল। পুন্র্বার সে খু করিয়া 
ব্যবসান্থ চালাইতে লাগিল। দৈবষোগে পুনরাস্ধ বানর এলোকসান “হওয়াতে 
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ধারের টাকাও ডুবিয়া গেল। যখন পাওনাদারেরা তাগাদা! করিতে লাগিল, 
তখন সে ইতিকর্তব্যতাবিমুঢ় হইয়া চিন্তা করিল, আমার বাপ দাদা খুব ধনী 
ছিলেন, পুরাণ বই খাতা দেখি, বদি কিছু সন্ধান পাই। যদি কোথাও কিছু 
লহন পাওয়া যার ত কাজ চলে। তাহার নিকট আদায়ের চেষ্টা দেখা বায়। 
এই বিবেচনা! করিয়া বই খাতা দেখিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে 
ঘে বহিতে গুশ্বজ মধ্যে পোনের লক্ষ ন্বর্ণমুদ্রার কথা লেখা ছিল সেই বই 
পাওয়া গেল। উছা৷ দেখিয়া গৃহ্শ্বামী অতিশয় হৃষ্টচিত হুইয়া তৎক্ষণাৎ 
মজুর আনাইয়! শিবালয়ের গুদ্বজ ভগ্ন করিল। গুস্বজ তো ভাঙ্সিল কিন্ত উহার 
মধ্যে স্বর্ণমু্রার চিহনমাত্র পাঁওয়! গেল না1। 

তখন সে বিচার করিতে লাগিল, থাতাতে যে স্বর্ণমুদ্রার কথা লেখা আছে 
তাহ! কি মিথা'? কিন্বা যাহা লেখা আছে তাহা আমি বুবিতে পারিতেছি ন|। 
তখন পুনর্ধার আপনার বন্ধুকে পড়াইয়! তাহার সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার 
অভি প্রায়ানুসারে অন্তান্ত খাতা বই অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে এ 
বর্ষে পোনের লক্ষ স্্বরণসুন্! ওয়াশীল পাওয়া! গেল এবং খরচের স্থানে এরূপ 
লেখা পাওয়া গেল যে “পোনের লক্ষ স্থবর্ণমুদ্রা খরিদ উন্ুল বছিতে গুস্বজের 
নামে লেখা আছে। এরূপ থরিদের সহিত সম্পূর্ণ কাববার লেখা দেখিয়া সকলে 
আশ্চর্ষান্বিত হইল এবং কহিল হিসাব বই সব ঠিক, লেখাও পরিফার) তবে 
কি কারণে কথ! মিথ্যা হইতেছে । খাতাতে ত মিথ্যা কথা লেখা থাকিতে 
পারে না। তাহাতে বোধ হইতেছে গুদ্বজ হইতে কেহ অর্থ চুরি করিয়া লইয়। 
গিয়াছে অথবা রাঁখিবার সময় কিছু ভুল হইয়া গিয়া! থাকিবে । এই প্রকার 
সন্দিগ্ধ বাক্য গুনিয়। মহাজনের পুত্র অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইল। সেযাছাকে 
সম্মুখে দেখিতে পাইতে লাগিল তাহাকেই বই দেখাইয়া জিজ্ঞাস! করিতে লাগিল, 
কিন্ত বহু দিন পর্য্যস্ত কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। পরিশেষে আপনার 
কুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষ! বৃদ্ধ এক বুদ্ধিমান পুরুষের নিকটে যাইয়। তাহাকে 
নিজের সমস্ত বৃত্বাত্ত কহিল এবং খাতাঁও দেখাইল। পুনর্বার কহিল "ধন 
পাওয়া যার নাই তাহাতে" অণুমাত্রও চিন্তিত নহি, কিন্তু মন্দিরের শিখর ভাঙ্গাতে 
অতিশয় চিন্তিত হইয়াছি। এখন আমি কাহারও সন্দুথে মুখ দেখাইতে ধর্থ 
নহি। সকলে যখন কহিতে থাল্ফিবে যে “ছোকর! এমত কুপুত্র জন্মিয়াছে যে 
তাহার পিতা দেবস্থান প্রন্তত করিয়' দিয়াছে আর এ ভালিয়! দিল+ এই 
প্রকারের নিন্দা গুমির অত্যন্ত হঃখ হইবে । বরঞ্চ মৃত্যু শ্রেয়, তথাপি এক্প 

৯১ 
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নিন্বিত জীবনে সংদারে থাক! ভাল নহে। ত্বতএব যদ্দি আপনি কিছু উপায় 
উল্লেখ করিতে পারেন ধাহাতে আমি ছুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারি ত জাল 
নতুব। আমার মৃত্যু ব্যতিরেকে অন্ত পথ দ্েখিতেছি না । আমার নিকট এরূপ 
অর্থও নাহি যাহাতে মন্দিরের গুণ্বক্ত ঠিক প্রস্তুত করাইয়৷ দিই । তাহার উপর 
পাওনাদারের তাগাদীতে আরও প্রাণ হঃখিত হয়।* মহাজনের পুত্রের বাক্য 
শুনিরা এ বুদ্ধিমান্‌ বুদ পুরুষ উহাকে সম্ত্ট করিল এবং বই থাত। ভাল করির! 
দেখিয়া! তিনি তাহাকে কহিলেন, ভাই, তুমি কোন চিন্তা করিও নাঁ। খাতাতে 
যাহা কিছু আছে সব অক্ষরে অক্ষরে সত্য কিন্তু তুমি প্রথমে এক কার্য কর, 
আমি তোমাকে টাক দিতেছি তাহাতে মন্দিরের শিথর যেরূপ ছিল ঠিক সেইক্প 
নির্বাণ করিয়া দাঁও। দেখিও প্রথমে যেরূপ গুঙ্গজ প্রস্তুত ছিল ঠিক সেইরূপ 
প্রস্তত করাইবে, তাহাতে অণুমান্রও ফেরফ্কার লা হয়। অনস্তর যখন চৈত্র সুদী 
অষ্টমী আসিৰে সেই দিন প্রাতঃকাঁলে আমার ন্বিকট আমিবে। বুদ্ধের বাক্য 
শ্রবণ করিয়! এবং টাক! লইয়৷ সে আপনার গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং মন্দি- 
বের শিখর পুর্ধে যেরূপ ছিল ঠিক প্র রূপই প্রস্তত বাইক চৈত্র সুদী অক্টমীর 
পথ প্রতীক্ষা করিতে পাঁগিল। যখন চৈত্র সুদী অষ্টমীর দিন আদিল তখন 
উপরিউক্ত বুদ্ধ পুরুষকে নিজ গুহে আনাইল। এবং উহ্ারই অনুমতি ক্রমে 
এ দিবস খুর চৎসব করিল । উৎসাহ ও আনন্দে যখন মধ্যাহ্ন বাঁরট! হইল 
তখন এর বুদ্ধ পুরুষ বাঁণল “চল সিংদ্ধশ্বর মহাদেবের দর্শন করিতে যাই 1৮ তখন 
পুনরায় সকলে দর্শন করিতে গেল। দর্শন করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে 
্বপ্রের ছায়া দেখিপা উপ বৃদ্ধ পুরুষ কহিল, ভাই! মন্দিরের শিখা যেখানে 
আছে সেই খানেট তোমার পোনের লক্ষ স্ুবর্ণমুদ্রা পোতা আছে। প্র স্থান 
খনন করিলে এ মুদ্রা প্রাপু :হইবে। তখন পুনর্কবার মহাজনের পুজ মঞ্জুর 
ডাকাইয় প্র স্থান খনন করাইল। এবং সেই স্থান হইতেই মুদ্রা বাহির হইল । 
তথন মুদ্র! পাইয়! মহাজনের পুত্র পুনর্বার ধনবান্‌ হইয়। স্থৃথে কালযাঁপন করিতে 
লাগিল। 

হে শিষ্য! দেখ খাতা বহিতে যাঁহ। কিছু লেখা ছিল তাহ! যিথ্যা নছে। 
অন্ষগ্ুও স্প, সকলেই তাহা সুন্দর রূপে পড়িতে লক্ষম, অর্থও বুঝিতে সমর্থ, 
গুঘজেও হুবর্ণমুদ্রা সমস্ত ছিল কিন্তু অন্ত ছার স্রণমুদ্রা অনুসন্ধান হইল না। 
কারখ পাঠ ও অর্থ বোঁধ বিষয়ে ত সকলেই নিপু ছিলেন কিন্তু “চৈত্র মাসের 
অষ্টষীতে দ্বিবল বার ঘটিকাঁর সময় মন্দিরের শিখরদেশে দবর্ণুদ্রা রক্ষিত, হই, 
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ঘাছিল” এই বাকোর ভাৎপর্ধ্য কাহারও বুদ্ধিতে আইসে নাই । অবশেষে & 
বৃদ্ধ বিবেচনা গ্ষরিল যে পোনের লক্ষ স্থবর্ণমুদ্রা মন্দিরের উপরিস্থিত খুর্জে 
রাখা যাইতে পারে না, যেহেতু একপ ক্ষুদ্র শিখরদেখে পোনের লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা 
ধরা আসভ্তব। একারণ মন্রিরের ছায়! ভূমিতে অবশ্ঠ রক্ষিত হইয়ী থাকিবে ।' 
যেহেতু যেকূপ খাতাতে লিখিত আছে দেই সময়ে মন্দিরের শিখরের ছায়। থে" 
স্থানে পড়িবে ্র স্থানকেই মন্দিরের শিখর বলিয়া ধর! উচিত! কিস্তু যদি 
লিখিত সময়ের বিরুদ্ধ কোন অন্ত মাস অথবা! তিথিতে শিথরের ছায়াও দেখা 
যাইবে তাহা হইলে ন্ুবর্ণমুদ্রাব কদাপি প্রাপ্তি হইবে ন। সুতরাং ত লেখার 
বধার্থ অভি প্রায় কোন বুদ্ধিমান্‌ বৃদ্ধ অবগত হওযবায় ধন পাওয়া! গেল । 


উপরি উক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্ত 


পূর্বোক্ত দৃষ্টান্তের ন্তায় সংস্কৃত অথব৷ প্রারুত ভাষার লিখিত বেদান্ত গ্রন্থ 
পাঠ করিতে এবং তাহার শবার্ঘ বুঝিতে অনেক মহাস্মা সমর্থ আছেন এবং 
স্বাহারা ইহাও অবগত আছেন যে পরমাআ। সর্বত্র পূর্ণ দেহত্রয়ের দরষ্টা, অবস্থা" 
ত্রয়ের সাক্ষী, পঞ্চ কোযাতীত এবং সচ্চিদানন্দ স্ববপ। এব এ কথাও সত্য 
যে, দেহরূপ শিখরমধ্যে সচ্চিদানন্দ আাত্মারূপ ধন নিহিত আছে এবং শ্রুতি 
স্বৃতি পুস্তকেও এ কথ স্পষ্ট লিবিতি আছে যথ' " মস্ুটমাত্রঃ পুরুষো৷ হৃদয়ঙ- 
জাতি (ক্রতি) “ঈশ্বরং সর্বতৃতানাং হবাদ্দণেহুন তিষতি। ত্রাময়ন্‌ 
সর্বভূতানি যন্ত্রারটাণি মারয়া” ( গীতা )। তথাপি ব্রহ্ধনিষ্ঠ সদগুরু দ্বারা শান্সের 
তাঁৎপর্ধ্য সবিশেষ অবগত হওয়া! ব্যতিরেকে আত্মধন প্রা্থি কদাপি হইতে পাঁরে 
না। 

ব্রহ্মার পু নাবদ মুনি খণেদাদি টীরি বেদ, শান্স, পুরাণ এবং ইতিহাসাদি 
সর্ববশান্ত্রবিশারদ ছিলেন “ভূতবিগ্ঠাং ক্ষত্রবিদ্তাং নক্ষত্রবিদ্যাং ভগবন্‌ বেদ্টি” কিন্তু 
আত্ম্তান ন! হওয়াতে মহান্‌ শৌকসাগরে নিমগ্ন ছিলেন। অবশেষে ধখন কিছু: 
তেই শান্তি না পাইয়। সনতকুমার গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন 
তাহার উপদেশে নিরজিপয় স্থখন্বকূপ পূর্ণ আত্মাকে অপরোক্ষ বূপে অবগত 
হইয়া ছঃধ হইতে নিক্কতিলাত করিয়াছিলেন এই বিষয় ছানোগ্য উপবিত্দে 
বিশেষরূপে বিস্তারিত নি্নপিন্চ ল্াছে। এই গুরুমূর্তি সনৎকুমারকে 'আবার 
পরম গুরু দেবাধিদেব শঙ্কর তগবান্‌ দক্ষিণামুদ্তি রূপে উপদেশ প্রদান করেম। 
ঘঅতঞ্জব গুরু শিষ্য পরম্থার। বেদ অপরোক্ষ জ্ঞানী গুক্ুর নিকট হইতেই  শিষ্া 
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বর্গ জান লাভ রুরিরা ধাঁকেন। বদি কেহ বিবেচনা করেন বিচ্চান্‌ বুদ্ধিমান 
শ্রোঘ্রিয় গুরুর নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিয়া! মোক্ষ প্রাপ্ত হইবেন, তাহা! 
গার নিতান্ত ভ্রম। গুরু শ্রোত্রির় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ এইরূপ এই উভয় না হইলে 
কদাচ অপক্ধোক্ষ ব্রহ্ধজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই । আজ কাল কৃত্তবিদ্ত আনেক 
ঈং্রদদাক্স ভ্রমে পতিত হইয়া! বুথ জ্ঞানের লালসায় কালাতিপাত করিতেছেন । 
কথিত আছে-_“সদ্গুরু মুখে সমজী লেজো। 
তে। ব্রহ্গ স্থথ পাবে আজো। 

প্রথমে কহিয়াছি যে “তরন্মনিষ্ঠ গুরুর শরণৈ যাইয়া তাঁহার উপদেশ বিন? 
কেবল নিজের বুদ্ধি বিচীর দ্বারা! আত্মসাক্ষাৎ্কার রূপ অপরোক্ষ বোধ (জ্ঞান) 
হয় না।” এজন্য একপ গুরুর শরণে যাইয়া তীর কথা প্রমাণ রহ্ধবিষ্ঠার 
উপদেশ মুমুক্ষু নিশ্চয় কবিয়! নিজের হৃদয়ে ধারণ করিবে। এক্ষণে এ সদ্‌গুরুর 
উপদেশ নিরূপণ করিতেছি । 


ষষ্ঠ প্রামাণ্য বিষয় 


ছে শিষ্য! মুমুক্ষু পুরুষকে গুরু ধেরূপ উপদেশ দেন তাহাকে শিধা আপন 
মন নিশ্চল করিয়! হৃদয়ে ধাবণ করিবে । মন নিশ্চল রাধিবার বিষয়ে দৃষ্টান্ত 
দিতেছি তাহ! মন দিয় শ্রবণ কর। 

(গুরুর উপদেশ একা গ্রচিত্তে ধারণ করিবার বিষয়ে চারিটা দৃষ্টান্ত ) 
(১) 

কোন স্থানে ছই প্রতিবেশীত পরস্পর ঈর্ষা! ছ্বেষ বিবাদ চলিতেছিল। তাহা- 
দের মধো এক জন আপন গৃহে বদিয়। আছে এমন সময়ে তাহার একটী বন্ধু 
তখায় উরপান্থত হইল। বন্ধুর সহিত প্রতিবেশীর নান! প্রকার গুঘ নিন্নাবাদ 
হইতেছে এই বার্ড। কোন লোক প্রতিবেশীর নিকট বলিয়! দিল। সে তাহ! 
গুনিরা সেই গৃহের কাগাচে কিন্ব! অন্ত যে কোন স্থান হইতে প্রীতিবেশীর কথা 
উত্ধম রূপে শ্রবণগোচর হয় সেইরূপ স্থানে গোপন ভাবে বসিয়া শুনিতে 
লাগিল। কথা শুনিবার সময় প্রচণ্ড রৌদ্র তাপগু নান! প্রকার কট সহ 
করিন্বাও চিত্তকে একটুও অন্তমনস্ক তইতে দেয় না, বরধ সমস্ত কথা একাগ্রচিতত 
হইয়! শুনিয| স্মরণ করিয়া রাখে । সময় ক্রমে উদ্! পুনর্ধার শ্বৃতিপথে আবচ 
হ্স। 

ওঁ ব্যক্তির ভার মুমুক্ষুও সদৃগুরুর উপদেশ সবস্কে মনে রাখা আবস্তক 
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এবং শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ/ মান অপমান সহা করিয়! গুরুর উপদেশ হইতে আপ- 
নার মন কদাঞ্ অন্যত্র বিক্ষেপ হইতে দেওয়া তীছার কর্তব্য নছে। 
(২) 

থে প্রকার ধনাভিলাঁধী কোন বাক্তি ধন প্রপ্তির জন্ত নান! প্রকার উপা় 
চিন্ত। করিনা থাকেন। যদি উচ্নাকে কেহ কহে, আমি তোমাকে ধন প্রাপ্রিক্' 
উপায় কহিব, যদি তুমি উহ! একা গ্রচিক্তে শ্রবণ করিম! তদন্ুলারে কার্য কর 
তাহা হইলে তোমার অনেক ধন প্প্রাথ্থি হইবে। উা! শুনিয়া ধনাভিলাধী যুবা 
€ষ্দ প্রকার একা গ্রচিত্ব হইয়। তীহার কথিত উপায় শুনেন সেই প্রকার। 

2) 

কোন স্বর্গপ্রাঞ্থি-ইচ্ছু পুরুষেব সমক্ষে যদি কেহ স্বর্গ প্রাপ্তির উপার 
কহে তাহ! হইপে সেই স্বর্গেচ্ছ যেরূপ একাগ্র মনে তাহার বাঁকা শ্রবণ করিয়! 
হৃদয়ে ধারণ করিয়া! রাখেন সেই প্রকার । 

কোন রাজ্যপ্রাপেচ্ছ পুরুষকে যদি কেহ বিজয়ের যুক্তি এবং সন্ধান 
কেন তাহা হইলে তিনি ধেরূপ উঠা অতান্ত মনঃসংযোগ করিম! শুনেন 
সেই প্রকার । 

মুমুক্ষু সচ্চিদানন আত্ম-বোধের নিমিত্ত সদ্গুরুর উপদেশ একাগ্র অস্তঃ- 
করণে ধারণ করেন এবং ব্রহ্ছনিষ্ঠ সন্গুরু দ্বার! শত বেদান্ত বাকা নিদিধ্যামন 
করেন। 

শ্রবণ বিধয়ক দৃষ্টান্ত 


বে প্রকার বাণ! সহ তান মান লয় শ্রবণ করিয়া বনের হরিণ নিজ দেহ 
বিস্বৃত হইব! তন্মস়্চিত্তে গান শ্রবণে নিমগ্ন হইয়া যায়, লেইরূপ একাগ্রচিত্ত 
শিষ্য গুরু-মুখনিঃস্যত তাৎপর্য সহিত বেদাস্তবাক্য শ্রবথ করেন, পরে শ্রুত 
গুরূপদেশ দৃষ্টান্ত ও যুক্তিপূর্ববক থে পর্য্যপ্ত না সংশয় নাশ হয় তদবধি 
মনন করেন । 


মনন বিষয়ক দৃষ্টান্ত 


গাভী মাঠ হইত "চলি! আপিয়া একান্তে বসিয়! গিলিত চর্বণ করিতে 
থাকে, তাহাতেই ভাহার ঝ্মতিশর় তৃপ্থি জন্মে) সেইরূপ বেদাস্তবাক্য শ্রবণ 
করিয়া পশ্চাৎ উকাগ্রচিত্তে খুঁধ মনন করিলে দৃঢ় বোধ হওয়াতে অস্তঃকরণ 
পরিতৃপ্ত হয়। গ 


৪৯৪ পন্থা! [ নষপর্য্যার) ১৩২২ 


যে প্রফার বাদাম, পিস্তা, মিছরী এবং নুস্থাছু দ্রব্য প্রভৃতি বতই দন্ত খারা 
পণ করিয়া আহার কর! যায় ততই উহাতে সুন্থাদ অন্থুভূত হয় এবং উহার 
পরিপাক কার্ণাও সুন্দরকূপে সম্পন্ন হইয়! দেহকে পরিপুষ্ট ও দু করে সেইরূপ 
বেদান্ত বাঁক্য বারস্বার মনন তারা অভেদ জ্ঞানরূপ আন্বাদ জন্মে এন্বং আত্মজ্ঞান 
পরিপুষ্ট হইতে থাকে । 


মিদিধ্যাসনের দৃষ্টান্ত 


এইজপ মনন করিবার পর সজাতীয় প্রতায়ের গ্রহণরূপ এবং বিজাতীয় 
প্রত্যয়ের তিরঙ্কার ব্ূপ নিদিধাসন করা কর্তব্য । এরূপ করিজে [বিশুদ্ধ 
আত্মভাব প্রাপ্ত হইতে পারিবে। সঙ্জাতীয় প্রতায়ের প্রবাহ এই ধে আমি 
সচ্চিদানন্দ কৃটস্থ, অক্রিয়, অজব, অমব পূর্ণ, নিতা, শ্তদ্ধ, বুদ্ধ, এবং সদ! যুক্ত 
স্বরূপ আত্মা। তদ্রপ বিজাতীয় প্রতায়েব প্রবাহ এই যে আমি ব্রাহ্মণ. 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শু নহি) আমি ত্রন্দচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ সন্গ্যাপী নহি? 
আমি কর্তা, তোক্তা, পুরুষ, স্ত্রী, বালক যৃবা, বুদ্ধ, স্থুখী, ছুঃখী নহি। এই 
প্রকার বিচার দ্বারা বাঁরন্বার দেহীঁধাঁসের তিরস্কার কবিবে। 

হে শিষা! এই প্রকার শ্রবণ মনন নিদিধাসন করিতে কবিতে তোমার 
জ্ঞান এপ্রকার দু হইবে যে আমি আত্মা নিধিকার, শুদ্ধ ব্রহ্ষরূপ ইঠাই 
অনুভব করিতে পারিবে । এইবপ সাক্ষাৎকার হইলে তৃমি নিঃসন্দেহ মোক্ষ 
প্রীপ্ত হইবে। 

পুর্ববৎ কথিত দ্বিতীয় প্রামাণা স্থলে শিষা প্রশ্থ করিয়াছিল যে “জন্মমরণ 
কিরূপে নিরত্ত হইবে” তাহ।তে যদি৭ গুরু শিষ্যকে এ প্রশ্নের উদ্ধবে স্পঃ 
কহিয়!ছিলেন “'সদৃগুরু কহেন, শ্ব-শ্বরূপ অবগত হও তাহ! হইলে জদ্গ মরণ 
দুঃখ নিবৃত্ত হইবে তথাপি আরও ম্পষ্টন্ূপে অবগত হইবার নিমিত্ত প্রথমে 
“অহং মমেতি” ইঞার বাখ্যাতে বিস্তাবপূর্বধক কঠিতেছেন শ্রবণ কর। 

গুক £_ তে শিষা! তুমি প্রথমে জিজ্ঞাস করিঞ্জাছিলে “আমার জন্ম 
মরণ কিরূপে নিবৃত্ত হইবে? অর্থাৎ আমার বন্ধন কিব্ধপে নিবৃত্ত হইবে? 
অর্থাৎ আমার বন্ধন কিরূপে যাইবে ।” ইহার উত্তর এই যেকোন বস্তর 
স্বক্পপ জ্ঞান বিনা গ্রহণ বা তাঁগ হইতে পারে* না ।” অর্থগ্ যে যাহাকে 
উত্মক্ঈপ জানে মে তাহাকে স্বে্ঠাপূর্ব্ক গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে পারে ।৮ 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] বিশেষ নিবেদন। ৪৯৫ 


আর যে পধ্য্ত বস্তর স্বরূপ জ্ঞান ন। হয় সে পধ্যন্ত কিরূপে তাছার নিবৃত্তির 
উপায় হইতে এপারে? যেরূপ কোন রোগের যথার্থ নিধান ন1 জানিলে 
ভাহার পরীক্ষা হওয়| অসম্ভব, সেইন্গপ তুমি যে পধ্যস্ত ন| বন্ধনের স্বরূপ জানিবে 
সে; পর্যান্ত উহ্থার নিবৃত্বির উপায় কিরূপে করিবে? এজন্ত আমি জিজ্ঞাসা 
করিতেছি তুমি অস্ভাবধি বন্ধনের স্বরূপ জান কি না? 

(ক্রমশঃ) 


বিশেষ নিবেদন । 


ছাপাখানার গোলমাল ও যুদ্ধের জন্ত কাগজের মুল্য অধিক বৃদ্ধি হওয়াতে 
পন্থার প্রকাশ কার্ষে অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অতি ছুঃখের সহিত 
জানাইতেছি যে, আমাদের 'একতম স্বত্বাধিকারী অধোরনাথ দত্ত মহাশয়ের 
আকম্মিক পরলোক গমননিবন্ধন আমাদের পন্থার প্রকাশ কার্যে অনেক বিলম্ব 
হইয়াছে। অধোর বাবু সম্বন্ধে, বারান্তরে কিছু বলিবার ইচ্ছা রঠিল। আনরা 
তাহার শোকসম্তপ্ত প্ররিবারের শান্তি কামনা করি। ভরসা করি আমাদেযী, 
গ্রাহকগণও এই পরলোকগত আত্মার ও তাহার শো কসন্তপ্ত পরিবারের নিমিত্ব 
তাহাদ্দিগের শান্তিময়ী চিন্তা বিতরণ করিতে কুষ্টিত হইবেন না। 


হিন্দু-সথ। ৷ 


সম্পীদ্ক ভ্রীরাজকুমার বেদ-স্থৃতি-কাঁব্যতীর্ঘ ও শ্রীহরিপদ বন্োপাধ্যায় 
বি-এল্‌। হিন্দুসথ মাসিকপত্র ও গ্রস্থ প্রচারক, ধর্-সমাজ ও ইতিবুত্তাদি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাঁশই ইহার প্রধান কাধ্য। তাহা ছাভা অস্ত জ্ঞাতব্য সাময়িক 
সংবাদাদিও প্রচারিত হইয়! থাকে | সুতরাং একাধারে ইহা সাহিত্য-বিজ্ঞান, 
ইতিহাস গ্রশ্থ প্রচারক ও সংবাদপত্র স্বরূপ বার্ষিক মূল্য অতি সুলভ ১৯ টাঁক1। 
উপহা'র কয়েকখানি উপাদের গ্রস্থ--মাত্র ডাক মাশুলে সকলে হিন্দুসখা'র গ্রাহক 
হইয়া! সময় ও অর্থের সদ্যবহার ককন এবং আমাদিগকে উৎসাহ দিন। 
কৈকাল! পোঃ (হুগলী ) 
হিন্ুমখ। কার্ধযালয়ের অঙ্ঠান্ত বিক্রেয় পুত্তক । ১। ভাষাদর্গণ-_বঙ্গভাষাতত্ব 
ও ভাষা বিজ্ঞান, গুল কলেজের ছাত্রগণ ইহা হইতে যেমন উপকার 
পাইবেন, সাধারণ লোঁকেও তেমনই অনেক কথা শিখিতে পুারিবেন। মূলা 
দঃ আলা! (২) সাঁমবেদমংহিতা--প্রতিথণ্ড 1**আনা ; মন্ত্র ভাষ্যানুবাদ 
সহ । (৩) নারীচিত্র-_1%* 1 (পৌরাণিক শ্্রীচরিতরের সমলোচনাসহ স্ত্রীশিক্ষার 
পুস্তক )। (৪) তারকেশ্বর তথ্য ॥/০ আন 1” (বঙ্গের পাঁচীন তীর্থ ৬তীয়কেশ্বর- 
ধাঁষের সচিত্র ইতিহাস )। (৫) উপন্যাসকুপ্ত ॥০ আন ( সত্যঘট নীমূলক সমাজ- 
শিক্ষক উপন্যাস )। (৬) সনর্ভহার ॥%ৎ আনা। (প্রতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, 
সামাজিক ও আধ্যাত্মিক এই চতুর্কিধ প্রবন্ধের সমবায়, সুতরাং সর্বসাধারণের 
শিক্ষাগ্রদ)। (৭) প্রায়শ্চন্ত পঞ্চালিক--1%* আনা 1 (বাঁজালাপছ্যে 
স্বৃতিগ্রস্থ )। (৮) কাবামালা-1%* (৬ সংস্করণ ) (নান! রসাত্মক বাঙ্গাল! 
কবিতাবলী )। ৫১০) কুমারসম্ত্ম্‌ 1%* (১ সর্গ )-_(বঙগাক্ষর, মূল, টাকা ও 
পত্যান্থবাদ )। (১২) দ্েবসমিতি--।* আনা ।--(ছাপ। কাগজ সুন্দর । রূপক ছলে 
হাদেশ কথা)। (১২) নিশীথ চিস্তা-_৮* আনা । (ইংরাজী মনোবিজ্ঞানের 
জুন্দর অনুবাদ )। (১৩) গীতিকুঞ”%* আন! । ( নানাবিধ গীত ও গীতমাহাত্ম্য )। 
কলিকাতা, ১৩নং ব্রজ্জলাথ মিত্রের লঁদ। ঝামাপুকুর হইতে 
শ্রীঙ্ষীরোদ প্রসাদ বিগ্াবিনোধ্ম-এ কর্তৃক প্রকাশিত । 


»পপীন্হা ৮ 


/ 





গৈবীনাথ দর্শনে | 


এই কি স গিবি গঙ্গ। বক্ষে, যাৰ 
এন্গে গক্ষাধব ত্রিশবল ধাবী 

লিঙ্গ মুঠি বি বিবাজেন সদ। 

এই বমী স্থান পবিন্ধ কবি ॥ 


জট! বিহাবিণী পবিভ্র। জাহ্নবী 
স্বামী শিবো-বাসে না বাসি সুখ, 
পূজিতে ভবঙ্গে পাদদদশ ভাজ 
পৰে গৈবী-শিবি পাতিযা বক ॥ 


অর্দ নিমজ্দিত টিলা বগুচয, 
ফুল কে'কনদ শোভিছে জ্ঞান, 
কটি তটোস্থিত শ্যামল পাঁদপে 
তুলিছে বিগ মধুব তাঁন ॥ 


সা) তন্যল্ন 
“নাস্তি সতাত পরো ধন্মাঃ ।৮ 
রি িয ও 222৯ 
চতুর্থ ভাগ । ] মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩২২। ূ পম সখ্য 


পন্থু।। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


লা ৯৫:৯৩ ১ বাসি পাস 


হবষিত চিত সাধক সেবক 
পবিত্র দলিলে কবিষে স্রান 
“হব হব বম্‌ হব হব বম্ঠ 
মঘনে গাইছে বিভভূব গান ॥ 
নাহি দ্বেষ লেশ কটিল কুভাব 
হিংস। প্রলোভন হেথ! না পশে, 
শাস্তিমঘ এই শান্তি নিকেতন 
সকলে বিভৌব ভকতি বসে ॥ 


কি বৃদ্ধ বালক ভক্তিব প্রসঙ্গ 
সকলেই গুক সকলে চেলা, 

সব ভক্তিবাদ নাভি 'প্রতিরাদ 
বোধ হয যেন ভক্তিব মেলা ॥ 


কামিনী কাঞ্চন কামনা বিত 
ভব শোক তাপ গিযাছে ভুলে 
বিভব প্রভাবে যেন মাযা ভাব 
ছিন্ন, জ্ঞান চক্ষু গিধাছে খলে ॥ 


গিবি-বক্গধৃত খোদিত সোপ্পানে 
উঠিছে সকলে ভকতি ভবে 

ফল বিশ্বদূল চন্দনে চর্চিত 

লষে পুষ্পহাব পূজিতে হবে ॥ 


মন্দিব প্রাঙ্গনে উপনিতি হযে 
“জয গৈবীনাথ” নকলে গায় 
কি ভাব তখন উপজে হযে 
লেখনী বর্ণিতে ন! পাবে তায ॥ 


সকলেব যেন একটি হ্ৃদয 
মকলেব যেন একটি প্রাণ 


তরে 


মাঘ ও ফাল্গুন ] শন্ার পঞ্র। 


“হব তব বম্‌ হব হব বম্‌” 
এক কগে যেন উঠিছে তান ॥ 


অর্পি উপহার নমি পুত্তিবাস 
গললগ্ন বাস যুডিযা! কবে 
প্রেমেতে বিভোর কবে কত স্কব 
কেহ বা ভূমেতে লুটিঘাঁ পড়ে ॥ 


“কে বুঝিবে লাল! ইন্দু বিভূষিত 
দেবেজ্জ পূজিত শ্মশানে বাস 
কাঙ্গালেব বেশ, তুমি আশুতোষ 
প্রসন্ত্রে কবতে চবণে দাস ॥ 


শ্রীপ্রসন্ন কুমার দাঁস, বি, এ। 


শর্শার পত্র। 
২ সংখ্যা! 

শ্রীযুত পন্থ। সম্পাদক মহাশষেু 

মহাশয মুক্তকগ্ঠে আপনাব গ্রণগান কক্ছি। "্গাশীর্দাদ করি আপনার 
প্রতি সদানন্দেব অসীষ কুপা বর্ধিত হউক, সদানন্দে আপনাব মতি স্ব হউক । 
মাঁশয এ শব্মাব সদানন্দ সেবাব সুবিধা কান্ঘ| দিযা যে অক্ষয় পুণ্য ও কীত্তি 
সঞ্চয় করিলেন তাহাতে আপনাব পবমার্থ লাভের ঘে বেশী বিলম্ব নাই--শর্া 
তাহ! দিব্য-চক্ষে দেখতে পেষে একটু উদ্বিগ্ন হচ্ছেন যে আপনি ষদি সহসা এই 
ধাম পরিত্যাশ করিয়! চলিয়া যান তবে মাদুশ মহাপুরুষেব কদব কে বুঝিবে? 
যাক আপনি চিরঞ্জীবি হয়ে শশ্মীব সদানন্দ সেবায় স্তব্যবস্থ। কবিতে থাকুন, আর 


৪ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


পন্থব ছাপাকাবদিগেব মুণ্ডপাত ককন, উহারা কোন সাহসে জ্ীীকমলাভরান্ত 
শম্মাকে কিমলাকান্ত' কবিল' এজন্য মানহানীর গোকদাম। কুজু কবিব 
নিশ্চযই , কিন্তু কাহাব নামে ? যে ব্যক্তিই দোষী হক যদি রফ! কবিতে চাহেন 
তবে অতি শীন্ব সেবাব ব্যবস্থা কবিয়া পাঠাইতে বিলম্ব কবিবেন না, আপনাকেই 
৭কালন্ত নামা দিলাম । দ্বিতীয় কথ। একপ মূর্খ লইযাই যখন কায কবিতে 
ভইবে তখন আব বিশ্যে নামাদিব পাঠ তুলিয! শ্রী-_এম্মা বলিষা দস্তখত 
্বিলেই আমাকে চিনিঘা লইবেন এবাব থেকে আমি তাহাই করিব । 
কিন্তু যাই বলুন আব যাই করুন-_শাশ্মা কিন্ত তাহার আসল খেই ছডছেন 
ন|। আমাৰ আমি বদলান চা । আমাব আমিব মজার কাহিনীর কতকট্রুকু 
লিখে জানিয়েছি , কিস্থ আমির যে অনন্ত লীলা তাহাব কত টুকু বা লিখ। 
খায় ।-- 
ব্রঙ্গাও্ড কাগজ যদি মৈনাব লেখনী 
কালি তোয নিপি কিন্বা মম স্বেদ পানি 
তব লিখিতে নাবি “আমিব কাঁভিনী' 
তথাপি ঘখন আপনাকে আগাব আমিব ভবরোগ-খাড- শাসিত বাগটবছা 
নির্বাচন কবিষাচি তখন আপনাকে ধথাসম্ভব কিছু শা! ধললেও চলছে না, 
তাই বলা । আপনাব বিরক্ত হইলে চলবে না) শুনে বুঝে বোগ নিদান ঠিব 
কারে নিন। 
বাব সদাননোব অগ্নকম্পাম ষখন আমি-আগি ভদে সেভ হম্ড। আমাণ 
'নষে থেল। কবৃতে থাকি তখনকাব বঙ্গবস, লীলাবিলাসেব কখা'ত ব্ল। যাঁধই 
না, আব বললেই ব। বুঝে কে» যাক--আমিত এ বকম বাব বাব মরি, 
অথাৎ মবিযা ৪ মবি না, এক একট। সাজ ছাডি ঘাত্ , পরুন যেন পুবাতন 
বীপড ছেডে নতন কীপড পৰি , কেবল একটা রকম বদলা মাত্র, তান 
মাব আমি বলাই ন। একথাট। সকলেই বুঝে । ফলে কিন্ত আমার আর মরা 
হচ্ছে ন। ফল কখ! যখন আমি একান্ত বিবহে_-মিবিব মরিব সখি নিশ্চয 
মূরিব'-_বলে কানে স্থবে গান ধবি তখনই ইচ্ছা টাককুণ পিঠে হাত বুলিবে 
ঠিক স্বব করে বলেন--“আহা, ষাট ঘববে কেন? বাজ! কাপড দিব”_বলে 
নুতন রাঙ্গ। কাপড খানি পবিয়ে দেন ৪ বঙ্গবসেব খেলা জুডে দেন 1 


মাঘ ও ফাল্পন | শশ্মার পত্র । ৫ 


এ ইচ্ছা-আমি ঠাকুরুণ আমি-আমিকে কত-কি কবছেন ' কত-কি দেখাচ্ছেন 
তীর নিজের মরম্বে আদগে মাখিয়ে, কত বকমেব সাজ দিষে, কত মুখোস পৰে, 
কত নূতন সং হয়ে আসছেন_-কত মধুর আলাপন কত প্রাণেব কথ। বলছেন? 
আব একটু যাই বিব্ত হযে উঠছি দেখছেন, সব যেন ভেঙ্গে চুবে দিয়ে সৌ-_ 
কবে আমাম় কোলে তুলে নিষে উপ্লাঞ হযে যাচ্ছেন, সেই উপা৪ হয়ে যাঁওযাটি।- 
কেই আমি ভীবছি মবণ, ত। ফলে কিন্তু মবা টরা কিছু নয কবল সাজ বদলান, 
খেলায় নৃতন বং ঢাল! মাত্র । বাক এবাবও আমি ভাবছি বুঝি মবে গেলাম, 
কিন্ধ আমি'ত আব মবি না। তিনি যেমন এক দিকে ফট, ফট কবে ফেটে 
ফেটে অনেক হযে গিষেও ঠিক একই থেকে যাচ্ছেন, আবাব সেই অনেক গ্রলি 
ক্ষুদে ক্ষুদে অনেক নিয়ে কি এক মজাব কাযদায একটা বড আমি হচ্ছেন, 
সেই বড আমি গুলি বিন্থ অনেৰ নঘ বোপ হষ, যেন একটাই, তবে ক্ষাদে 
'শামি'ব। কেবল যাব ঘাব চোখে উহ্ভাকে ভিন্ন ভিন্ন দেখে । যেমন শিষ্ষব। চাদ 
দেখে সকলেই বলে এট। আমাৰ বাডীর চাদ! এই সকল ক্ষদে আমি দিযে 
একট, বড “সব গড| থে বললাগ 1 বাপাবট।যে কি তা আপনাব। বুঝতে 
পারবেন কি বাণ হয না|! তবু বলি যেন এই পাতেবব। মনে কবেন তাদের 
শিকাব বৃত্তিব ও উদব বুর্তিখ তৃপ্ির জগ্ঠ সংসাবেব যত পণ্ড, পক্ষী, মতস্তা, কীট, 
পতঙ্গাদিব শষ্টি, আর হিন্দু! বেউ কেউ ভাবেন ছুনিযাব যত কিছু বন্ট ভাব 
স্তখেব আম্পদ, ভাব স্থ হবে বলে ভগবান লব গুলি স'জাষে গোছাদে বেখে 
দ্িযেছেন। কথাটা হল এই, প্রত্তোকেবই এই ধাবণ| এই জগতে যাহ| কিছু সকলই 
তাব নিজেব জন্য, কীধেই তার তিনি একটা আমি আব সকল ছুনিরা আব 
'একট। “নব ভযে পডল 1 এইটা ঠিক তেমন । ক্ষদে-আমি কথাটা শুনে আপনাবা 
ভাবতে পাবেন যেমন ক্ষুদ মানে হল চাউল বা গমেব কণা, আপনারা যাকে 
আটা বলেন, তা কথাট। ঠিক তেমনই থানিকট। বটে । খুব অণু অণু'ত বটেই 
পূর্বব বঙ্গেব কবিরাজ মহাশয়েবা যাকে “ফাকি সলেন, শুদ্ধ কথায় ফল্তু বা ফাগ। 
এই ক্ষুদে আমি গুলিও যাঁকিই। সেই কতকগুলি ক্ষদে আমি যেন কলের 
যাতায় পেশ। হয়ে আটা হয়ে আছে আর খানিকট। স্নেহ দ্রব্য (যেমন ঘি) 
মেখে তার সঙ্গে খানিকট। রস দ্রব্যঅথাৎ জল দিষে সেনে এক খানি অখণ্ড 
মগুলাকার লুচি গডিয়ে ফেলেছ। না? কথাট| মোটা মুটি বুঝিতে গেলে 
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তেমনই বটে, ক্রিন্ধ ক্ষুদ্র বা বড কেবল বোধেব তফাৎ, আঁকাব আয়তনের 
কোনও কথাই তাতে নাই। আবে। একটু মজা এতে আছে। সেইটুকুই হল 
আসল মজ|_এঁ যে ছাট আমিও ভাবছে আমি-আমি, আব বড আমিও 
ভাবছে আমি-আমি, সেই দলটাঁব মধ্যে থেকেই ছোট্ট আমিটা তার নিজকে 
বাদ দিয়ে ভাবছে এ দলট। আগীব পাওয়া চীই, আব বড় আঁমিটা। হীস্ছে "৪ 
আমায় ছাডা বলে ভাবছে ওকে আমাব কবা চাই ।” এই দুই আমিব মধ্ো 
এক মহা টানাটানি ব্যাপাব " তা বলতে পাবেন যে এ আবাব কেমন টাঁনা 
টানি ? গায়ে গায়ে লেগে থেকে কি আব টানাটানি হয ? দ্রুরে দুবে থাকলেই সে 
টানাটানি চলতে পাব? তা সতা' কিন্তু এক বিছানা শুষে শুষে 
যদি পরম্পবেব বিচ্ছেদ বিবহ সম্ভব হয ভবে এই টানাটানি৪ হয, 
কাবণ এ হাত পাষেব টানাটানি নয এটা হল বাধেব টানাটানি কিন ? 
তবে এই বলতে পাবেন দ্রইটাই যখন দুটিকে টানছে তবে দুটা মিলে একটা 
হয়ে থাক না কেন? কথাটা বলা বডই সভজ | কিন্তু মজাটকই এ খানে। 
যাব যাব বাড়ীতে অঙ্থসঙ্কান কবে দেখবেন কেন হয না? টা মিশে একটা 
হয় না কেন? 
কিন্তু হম তম হঘ ভম না 
ভয যদি তাও ক্ষণেক থাকে আবাঁব কেন বদ না» 

এই পিবীতেব এখানেই মজা । সবাউ যাব যাৰ কোলেব দিকে টানে 
বলেই হয় না৷ যেখানে এব টান আব ওব টান মিশে গিষেছে সেখানে আব 
টান নাই বলেই বোঁপ হচ্ছে । সেখান থেকেই ছু টান দুদিকে চলে ঘাচ্ছে, 
ফুলে ষার টান তাব কাছেই হাজির হচ্ছে । বড়র টান ছোটব কাছে গেলে 
ছোট তাকে তাব নিজের টান মনে কবে মাঝে জোবে টানছে আব হাধবাণ 
হচ্ছে, ফলে টানাটানিই সাব, কেউ কাহাকে ও পাচ্ছে না। 

ফলে যেষে,_'্যার টান তাবি আছে মিছা বলা গেল গেল।” 
এই টানেৰ মজা যে একবাব টানে পডেছেন তিনি টের পেয়েছেন, ষে 
গা ভাঁসান দিযাচে সে বুঝেছে এই টানেই কিন্তু বাধা কলঙ্কিনী, বিশ্বমঙ্গল ইত্যাদি । 

এবাব--শশ্মাব আমি এরই একটা আমি ভম়ে পডল! তাহলেও 
সেই অগাধ অপবিসীম সমুদ্রে ভাসাটা ঠিকই ছিল। শশ্মাব বোধ হচ্ছিল 
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সেই সবে, গিয়েও শর্মা অপবিসী সাগবেউ ভাপছিল 9 ভাসতে ভাসতে 
একট কিছু হযে পড়ল । এখন কথাটা ভচ্জে ভাসা ও হ্যাৰ মধ্য কোনটা 
ভাব স্বভাব £ এই ভাসাই যদি স্বভাব ভয স্ব আবার হওযা কেন? আব 
হওয়াই যদি ঠিক ভয তবে ভাস “কন ? যাক, মে ভাসতে ভাসতেই একটা 
আমি হল। আব আমিব যদিও ভপয়! ভখি কিছুউ নাউ জন কথাব খাতিবে 
বলছি এ যে ক্ষদে মামি তাবই একটা ক্ষদে আমি 5ওমা গেল। ক্ষদে আমি 
বলাটা কিন্য আপনাদেব কথাম মাব শশ্বীব নিজেব কথায বলতে হলে 
শর্শাব আমিই প্রকাণ্ড আমি, আব যে একটা সবআমিব কথা বলা হচ্ছিল 
৪ট পশ্নীব বাহিবের যা কিছু তাভাব অনেক গুলি কিস।-কিছু মিলিয়ে জুলিষে 
নিষে একটা খিচডী বা হ-যব-ব-ল। শর্মা ভীবছেন এ থিচভীব দলাট। 
আত্মসাৎ কবাই চাই কাঁবণ আমি চাই ত। এ দলাটা সবই আছে । 
শর্মা ভাবছেন বা কবেই ভ”্ক এ সবটা ভা” কবাতই হবে, তাই খুব জোৰ 
কবে এ দিকেই চলছেন , তরী দোটানাব মাঝখান গিযই আহলাদে 
আটথানা, আর যাবে কোথা ? এই ঘে আমিই সবাব মালিক, আমিই কর্তা! 
আমি সর্ষের সর্দা! 11৪ যাঃ সব 111 তরী গীটিটাব কাছে যেতেই 
দেখছি “তিমি মে তিমিবে ভূমি সে তিমিংব?-ম্াবাব সেই ভাসা সেই ভাসা 
অর্থাৎ লোৌকেব কথা শামি মাব গেলাম । 

আমাব কিন্তু এ দলটা। নেওয়া চাইই চাঁউ । এমন কবে কতরাব জলে ডুবে, 
কতবান আগুণে পুডে, কতবার বাগ ভুগে মবলাষ, কতবার কত লোকে, 
পশ্ডতে আমাকে মেবে ফেলে আমি কিন্ত কিছুতেই মবি না। প্রত্যেক বাবেই 
মূবে বীচি, আব আমাব ইউচ্ছা-আগিব ভিতন কন খেল! দেখে হেলে ভেদে 
ভাসি, সবগুলিই খেলা, বেশ স্বপনখেলা, বলে মনে হয এমন কবে যে কত 
খেলাই খেলছি । কতবাব কত অদ্ভত চেহাবা হল, কত অদ্তুত নাম হল 
আব কত অন্তত জীবেব সঙ্গে দেখা হল! কতকি? কতবঙ্গ কত দুঃখ, 
কত নুখ, কত মজা ।। 

এবার আমি একটা খুব জঁদবেল আমি তলেম। আমাব ঞ্জানি কি জানি- 
কেমন একটা কি নাম হল, আবার তাব কি ৰপ- বাহবা, যে দেখে সেই রূপ দেখে 
ভুলে যায। আমাব যেন কেমন মনে ভচ্ছে- 
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“দেখে আমাব বপেব বাহার সবে কবে কানাঁকাঁণি 
ত্রিভবনেব মধো আমি হলেম একটা কি জানি ?” 

আমাব বাড়ী, আমাৰ ঘব সব অভ্যাশ্চর্য , সেকি নিবাট পুবী | চাবি- 
দিকে কত দেধাল, কত পবিখা, কত কি? সা সাতটা অঙ্গন, নযখানি ফটক 
তাৰ প্রত্যেক ছুষারে মন্ত মস্ত জোঘান দাবোযান। আমি মামাব সেই 
পুবীব ভিতবে থেকে শত শত শন্দবী বমনী, মধুব উপাদেষ খাছ্া পাশীয় এ 
স্থগন্ধ ও নুরুচীব দ্রব্যাদি ভোগ কচ্ছি? স্তথ বলে স্ুখ-স্তখেব আৰ সীম। 
নাই? কিন্তু ও যাঃ (কোথা থেকে একটা কাল সাপ এল । বাবা? । তার 
ফণাগুলি কি প্রকাণ্ড মুখটা কি বিশ্রী, ঠ! টা কি বিকট, টুক ট্রক কবে সে, 
মামাব সেই ঘে এমন স্বন্দব প্রবীখানি ত! খেতে লাগল । বেশ অনাধাসে 
খাচ্ছে" কোনও গোল নাই, শত বাপ। দিতে যাও, ভাব ভাতে দূকপা 
নাই, অবলীলা ক্রমে খাচ্ডেই । শেষ কাল আমাকে বেশ স্বচ্ছন্দে গিলে 
ফেল্সে আমি মবে গেলাম । মবাৰ আগে ভেবে ছিলাম এমন পুবীব মধ্যে এছ 
সাবদানে থেকেও মবতে হল, কিছুতেই না মবে পাবলাম না। কিন্ত মাউ 
দেখলাম যে মবে গিষেছি তখনই দেখি ষেন সবি নাউ? ত 1 আমি ঠিক আমিই 
আভি। যাক আমাব এত কবে* এ দলাটী পাণ্যা হচ্ছ না যাই দক 
একদিকে একটু পাই পাই কবি অশনি মবে যাই । 

আামি ঠিক বুঝিযাছি এ দলাটা আমার পাণযা' চাই, এট। আত্মপাং 
কবাই চা না ভলে আমাব ব্খ নাই, [সাধান্তি নাই । কিন্ কি কবে 
একে পাব, কি কবে ধবব, কে আমাকে সেই কৌশল বলে দিবে? এই 
প্রকাৰ একটা বৃদ্ধি মনে এল। সেই বদ্ধিবউ আব একটা দিক যেন বলে 
উঠল “কর্ম কব কার্য না কবলে, খাটা-খাট্ুনি না কবলে, কষ্ট না কবলে 
ওকে পাওয়া যায না।” আমি তাহাকে দ্িজ্ঞাস। করলাম? মভাশয, আপনি 
কে? ভিনি বলেন, আমি কে তা তুমি এখন জানতেও পাববে না বুঝতেও 
পাববে না, তবে এ পর্যান্ত জেনে বাখ আমিও তোমার মতই কিছু, তোমাৰ 
মত অনেক কষ্টে অনেক সন্ধানে এ দলাটা আমাব আত্মসাৎ হযেছে । এখন 
যাবা ওটা সব চাষ আমি ত্াাদেব কৌশল বলে দিই, সন্ধান বাতলে 
দিযে থাকি ; তোমাকে নাভাম্য কবাই মামাব কায, আমি তোমায় 
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বড ভাল বাসি, অনেক দিন থেকে তোমাব পেছনে পেছনে ফিরছি। 

আমি। তবে কি আপনি আমাৰ গুরু? 

তিনি। গুরু বল, দাদা বল, বাবা বল, ও লব তোমাদ্দেব কথা | তোমর! 

সংসাবেব লোক একটা সপ্ধন্ধ না হলে, মমতা না হলে,_-তোমাদেৰ আপনাব 

বোধ হযনা। আজ তুমি আমাকে পৃথক দেখছ বটে, কিছু পবে দেখতে 

পাবে তুমি আমি মূলে অভেদ,, এ যে বড আমি টা দেখছ, ওটাও তোমাবই 

বড় দিকট|, আমি ও তাই । যাক তোমাৰ ন। এ দলাটা। পাওষা চাই » 

আমি। হ্থা। মহাশয । 

তনি। কতবাব এটা পেতে চেষ্টা কবেছ, কিন্ত কোনও বাবই ওকে 
ধবতে পাচ্ছন। , কেন বলতে পাব? 

আমি। ন।, তা'ত বলতে পাবি না। 

তনি। আচ্ছ। তুমি একটা কাজ কবতে পাব? তোমাৰ এই ধবাধবিব 
কুস্তি কমবৎ খানিকটা ছেডে দিঘে, তোমাব ও ওব টানেব দিকে 


চোখটা ফেলতে পাব কি? 

আমি। তা পাব না কেন, মহাশব । 

তিনি। তাই দেখ দেখি কি দেখতে পা / 

আমি । তাইত । দেখছি-বাঝখানে একট! জাগা যেন টান, মান কিছুই 
আব নাই । আমার টানট। যেন এখানে গিয়ে থেমেছে, ওখান থেকে 
আমাব টানই যেন আমাব দিকে ফিবে আস্ছে। আমি যে কেবল 
আমাকেই টানছি ? বাহব। ' গল্পেব গেঁজেল মাঝিব “মত" খোটার 
বাধন ন! খুলে বাত ভোব নৌক। বেষেই ঘাচ্ছি , ফলে ঘাটেব নৌকা! 
ঘাটেই থেকে যাচ্ছে। 

তিনি। তবে বাপু বল দেখি, তামাব এখন কি করা চাই 

আমি। আমাব টানট। যাতে মোজা যেষে গুধ উপরে পড়ে, তাই করতে 
হচ্ছে । ত। কি কবে হবে ? 

তিনি । তার জন্যই “কম্? চাই । ঘ্বেই বাধন গুলি তোমাকে আটকে রেখেছে, 
সেই বাধন গুলি ছাডাতে হবে । এই সাবেক বাধন ছাভডানের 
নামই ভচ্ছে পকন্ধ ৮ শীন্পে আছে “ভূত ভাবোগুবকরু বিসর্গঃ 
ও 
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কন সংজ্ঞিত” । বাব। এখন কম্ম কব, বাধন খোল। 
এই বলেই তিনি কোথায কি করে, চলে গেলেন কিছুই বুঝতে পারিলাম 
না। প্রাণটা কেমন কেমন করতে লা'গল , বডই হাবু ডূবু খেতে লাগলাম । 
হঠাৎ মনে পড়ে গেল “আমাকেত কম্ম কবতে হবে 1” 
“আজকে রে তোব কাষ কব! চাই , 
স্বপ্ন দেখাব সময যে নাই-_” 
পুবাণ কান্ুন্দি ঘাটতে হবে,-_ভূত-ভীবেব উদ্ভাবক বিসর্গ গুলি ছাডতে 
হবে। যেগিঁটে আমি বীধ। পড়ে আছি, ভাল সেই গিট গুলি কি » দেখাই 
ষাক। ও বাৰ। কি গেবে।' এই গুলি যে দেখছি গেবে। (মানে ) গ্রহ | 
এই যা চন্দ্র হূর্য আদি নব্গ্রহ বল। হধ, তাবি ঝাধন। হেযালিব কথাব 
ষলেছে যে,_- 
নযটা “গবাঁব বাবটা বাপ। 
ভাবি মাঝে তপন টাদ ॥ 
তাৰ ভিতৰ দিয। আপে খাণ। 
ডুবে ডুবে জল খাখ ॥ 
এ ষে দেখছি তাই | ননটী গ্রহ আব বাবটা ভাব ।-__শাক্ধ এস পড়ছে 
জ্যোতিষ শাস্ত্র বলছেন__ 
তন্থ ধন সহজশ্চ বন্ধু-পুত্র বিপু স্তথা । 
জায়! চ নিধনং ধশ্ম কম্ম লাভ ব্যযোইপি চ॥ 
এই বাব খান। ভাব নিষে জীব সংসাবে জন্স গ্রভণ কবে । অর্থাৎ সংসাবে 
জীব এই বাবটা গাঁটে বীধা পড়েন। জ্যোতির্বধ্বিদ মহাশযেবা মাহাই বলুন, 
আমার কিন্তু মনে হয আমবা এই বার খানি গাঁটে বছ্ঈ হযে সংসাবেব বাব- 
বনিতা হযে আছি । যখন যে যে গ্রহ এস যে যেখানে যেমন কবে আমাদের 
নিয়ে খেল। করে, আমরা তেমন তেমন চলি । আমবা_ 
“যখনি যাৰ কাছে থাকি, 
তখনি তাৰ মন জোগাই”-_- 
মহাশয় এই বাবটী ভাবেব ব্যাখ্যা আপনাব' বুঝতে পাবেন কি ? না পাবেন, 
শর্মা ্বরংই আপনাদেব সে বিপদ দূর ক'রে দিচ্ছেন-_ 
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১ তনু-_তজ্থ ভাবেব মানে হল যখনই যা" হইনা কেন আমার 


আমিটা ঠিক আমি থাকিলেও সেট। ঠিক কোন্ঠেসা হয়ে থাকতে পারে না 
বা চাহে না। সে চান্ সর্বত্র ছডিবে পড়তে , অর্থাৎ “যাহ। কিছু দৃশ্যাদৃশ্য 
থাকে সবটাই তাহার অন্তর্গত হক” এট। সে চায়। তাই বাউল সম্প্রদায়ের 
কেউ কেউ গান ক'বে থাকেন--“মন পাগলাবে 1?" 


আপন দেহের মাঝে কত বং দেখ চেয়ে রে ॥-- 


আপনার! এটাকে স্থুল দেহই বলুন, সথত্ম ধা কাবণ দেহ, যাহাই বলুন, 
আব শম্মার কথাষ শ্বামিই বলুন! এক কথায় এবই মধ্যে ছুনিক্ার সব 
দেখতে পারলেই দেখতে পাও! বায, সবানন্দেব অনুগ্রহে সেটা! বেশ 
বুঝতে পেবেছি। যা" সাপাবণ ্যোতির্বিদি মহাশয়েবা যাহাকে 
দেহ ব। শবীর বলেন মামি যখনই  ঘ।কিছু-একটী। হইনা। কেদ আমার 
একটা তন্ছ চাই-ই। সেই দ্েভট। দরিঘ। আগাব কতকগুলি ভোগ চাই। 
'্থুখ' নাম দিয়। কতকৃপ্তলি ভোগ আত্মম্মাৎ কবি । আব যে গুলির “ছুঃখ' নাম 
দিয়ে থাকি, সে গুলি বাধ্য হযে ভোগ কবতে হব ছাড়াতে পাবি না বলে-_ | 
কিন্তু সেট। ভীম কর্তৃক কীচকেব মত আখাকে গুটি সুটি করে 'একবাবে আমার 
মন্মেৰ অন্তঃপুবে এনে ফেলে । মোট কথ। এই স্থখ দুঃখ দুইটাই ভোগ কবতে 
হয়। তবে ছুঃখেব পরে স্থৃথট। বেশী মিষ্টি লাগে , কাষেই সমারোহের নিমন্ত্রণেব 
কুলেব চাটুনীব মত, ছুঃখটাকে একেবারে চেছে দিতেও পারি নাঁ প্রাণে 
সমন! | এহ সুখ দুঃখের টান এক খানা মন্ত টান , আব যত কিছু টান, বাঁধন 
ব। ভাব প্রায় প্রাব কেন /-_সকলই 'এব সঙ্গে ছুডিযষে আছে । এব সঙ্গেই 
বত ভাব, যত কাধ্য, যত বস্তু জড়ান বয়ে গেল । 


হ। ধন-এ ষে আমাৰ স্থখ-ঢুঃখেব কন্তকগুলি সামগ্রী হল তার 


স্থথের খুলি হল ধন, অর্থ বা সম্পদ । আব য। আমি চাই ন। অথচ পাই-_ব। অতি 
শোপনে চাইও -_ তাহা হলেন অনর্থ বা বিপদ । কাষেই সম্পদ বিপদ. আলো 
ছায়ারপ্মত এক খানা যুগল মিলন। একটা চাইলে তাব সঙ্গে অপবটা আমে । 
কবিবর চঙিদাস বিচ্ছেদ বিধৃবা শ্রীমতি বাধাকে সন্কোধন কবে বলেছিলেন__ 
শৌন বিনোদিনী 


১২ পন্থা । [ নবপর্ধসয়, ১৩২২ 


স্থখ ছুখ ছুটী ভাই, 
স্থখেব লাগিয়া যে করে পিরীতি 
দুঃখ যায় তা"র ঠাই ॥ 

৩। সহ্জ-_সহজ,নামেব মধ্যে অনেক পদই আছে-_ যেমন জর্খণীব 
বিস্কোডক বমশেল । এক কথায বলতে গেলে ( সহজ ) “সঙ্গে সঙ্গে ঘাহা জন্মে -_ 
আমার শাবিরীক মানসিক ও চিত্ত-বৃত্তি ইত্যাদি সকলই , সকলেই এখানে বীধ' 
পড়লেন । সাধাঁবণতঃ দৈবজ্ঞ মহাশযেব। সহোদব ভাই, বোন্‌ ইত্াঁদিই এই 
ভাবের মধ্যে গণনা করে থাকেন । তা তাও বটে। 

৪1 বন্ধু- যিনি প্রীতি ভালবাসা দিয়ে বন্ধ কবেন, যিনি ত্যাগ সইতে 
অক্ষম, তিনি বন্ধু। এই হিসাবে অনেক বাক্তিই বেষন আমাদের বন্ধু তেমন 
অনেক ভাবও আমাদের বন্ধু হইতে পাবে । অনেক ভাবই আমাকে মরণান্ত 
পধান্ত করে থাকে। 

৫ পুন্রে-_পুত্র ভাবেৰ মধ্যে যেমন একটা আত্ম-বিস্ৃতীর প্রবণ 
ইচ্ছা দেখা যাব, তেমনি আমীব সমন গুলি বিশেষত বা ভাব যেন সংসার হইতে 
লোপ ন। হয়, অর্থাৎ আমি যেন আমার নূতন কলেবব নিে সংসাবে থেকে 
যেতে পাবি এই ভাৰট। পুত্রেব গোডার গোড়ায় দেখা যায়। 

৬। রিপু__আমি ষতই কেন ছাডাতে ন। চাই, আমাৰ যত গুলি 
ভাব সকল ক্ষেত্রেই তাদের এক একট। প্রতিছন্দ্ী ভাব দেখিতে পাই । ভাহারাই 
রিপু! এবা ষেন আমাদের কায়াৰ ছায়।, ঠিক কায়ারই অনুরূপ অথচ উল্টা, 
কায়া ন। থাকিলে ছায়া থাকে ন৷ কিন্ত ছায়াটা কাযাব সহিত লেগেই আছে । 

৭। জীয়া--সকল জীবেই দাম্পত্য (জাযা ও পতি ) ভা আছে। 
জীয়া ও পতি যেন একটা-কিছুর দুইটা ভাগ 1 সেই ছুণ্টা ভাগ না হলে যেন 
একট। পুর! হয় না। জায়াটী চাহেন পিকে একফেবাবে আয়ত্ব করে নিতে, 
পতি কিন্তু হাসেন। জায়া যেন এক খানি আযনা , তাই পির প্রতিবিষ্বটা 
ধরে- খোকা তুলানর মত করে দেখান যে এই দেখ তোমাকে আমি ধরে স্্্দয়ে 
পুবে রেখেছি,” । পতি হাসে, যেন সে ভাবে “ও যে উন্টা হয়ে গেলরে, পাগলি”। 
শাস্মকাবর! পুরুষ প্ররূতিব খেলাব কথাট! সকল শাস্তেই বলে গেছেন । শর্মার 
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কথায় আমির সহিত নাম ও বূপের সন্বন্ধটা সকল ক্ষেত্রেই আছে, ওটা একটা 
সার্বভৌম উপাধি। যে সকল প্রকার উপাধিব ভিতব দিয়া আমি খেলি সব 
গুলিই আমার আমির ছায়া, স্ৃতরাঁং এক কথায় আমি ভিন্ন সর্ব ভাবই আত্মার 
জাষা ভাব । 

৮। নিধন-নিখন ভাবটা কে সচবাচব মৃত্যু বলেই ধরা হয়। মৃত্যুও 
এক রকম নিধন । কাঁবণ যেখানে ধন ভাবের নিঃশেষ হয সেটাই নিধন, কাষেই 
মৃত্যুতে স্কুল ধনের খানিকট। নিঃশেষত হয়ই । আরো কথা যাতে যেয়ে 
আপনা আপনি একাস্তে গুটিষে সুটিয়ে থাক। যাষ, তাকেও নিধন বলে 
(নি-ধিয়তে )। কাষেই মৃত্যুতে যখন স্ুল শরীর থেকে গুটিয়ে হটিয়ে চলে যাওয়! 
যায়, খন এও এক প্রকাঁব নিদন 1 ফলে কিন্তু সম্যক প্রকাব শীস্তি বা অবসাঁন 
হব'ৰ যে একটা! মৌলিক ভাব বা বুত্তি আছে, সেটাউ ন্ধিন ভাব । সেই ভাবটার 
প্রথমটা বিবাগ, আব শেষটা নিধন । 

৯। ধন ধর্ম বলতে আমরা মোটামুটি সংসাবেব কতকগুলি কুত্তি- 
কপবৎ ও খাৎখু'তুনী বুঝি, যেমন হিন্দুব ধর্ম “ছু'সনে ছু'সনে” কৰা, মুসলমানের 
পদ্ম “হয বল আল্ল।, ন'যু কাটি কলা” * শ্রীষ্টানেব ধশ্ম সর্বব প্রযত্তে পরোপকার 1” 
দে বিষম পরোপকাব, তার ভাবট। এই যে “বাপু, তুমি সংদারেব ধন সম্পদের 
ভার বইতে পার,ন৷ ওই সমুদঘ আমাঙ্ষে দিয়ে ভুমি বেশ সবে পড় নয় মর। 
যদি ইচ্ছা না দে৪ তবে জোব কবে নিয়েও তোমাব এই ধনের বোঝা কেড়ে 
নিয় ভোমাব উপকাব কবব, কাবণ এ উপকার করাটাই আমাৰ ধর্ম” ইত্যাদি। 
মর্বব প্রকাব জীবে ও মানবেব বাক্তিগত জীবনেও দেখা যায় যে তাহারা 
যেন জীবনেৰ সকল কায্য 9 ভাবাদির। একটা কি বিশেষত্বের সেবা করিয়া 
যাইতেছে সেই বিশেষত্্টা জন্ম জন্মান্তরেব মধা দিযাও তাহাদের সঙ্গ ছাডা 
হন্ধ না| দীর্ঘতম ভ্রমনেব পথ মধ্যবন্তী নানা প্রকার উপল খণ্ড ও ত্পাদি 
লক্ষা কবত তাহাব সমীপবত্তী হইলে যেমন পথিকেব লক্ষ্য দূরতর অপর 
ৰস্থকে লক্ষ স্বব্ূপ দেখিতে পাব ও লক্ষ কবে,__সেই প্রকার যে ভাবটী জীবনে 
ও মরণের অঠসঙ্গীরূপে থাকিয়া জীবকে তাহার গন্তব্য পথের চরম লক্ষ্যের 
দিকে চালাইয়! লয় তাঁতা ধশ্ম । 


* কলা গারসিক শব্দ ইহ!র অর্থ গল-নল; ব! গল]। 


১৪ পন্থা । [ নবপধ্ধ্যায়,.১৩২২ 


১০। কর্থ্ব -+সংসাবে জন্ম গ্রহণ করিলে ত' আর কর্মের অভাব 
নাই, শয়নে স্বপনে সর্বদাই ক্রিত্বা আব কন্ম। কর্তা কশ্ম, অধিকরণ অপাদান, 
স্বস্ক এমন কি সম্প্রদান ও কবণ পথ্যন্তও কশ্ধের সঙ্গে লেগেই আছে। এই 
গুলি পৃথিবীব সকল জীব ও মানব সমীজেব মধ্যেই প্রচারিত আছে। 
হিন্দুদের মধ্যে আবাব একটু বিশেষত্ব এই ফে, তাহারা সব কর্ধা গুলিকে দশট। 
শ্রেণীতে বিভাগ কবেছেন। তাকে তাবা দশকশ্ বলে নাম্‌ দিয়েছেন। এই 
কন্মেব সংস্কারের জন্য তাহাবা দশ প্রকার সংক্ষাবেব ও ব্যবস্থ করে 
বেখেছেন। তীাহাদে খানে আবাব দশট্টী মহা ( অবিজ্যা বা বিদ্যা ) বিগ্ভা 
নামে এক মহাশক্তিব দশ প্রকৰণেব উল্লেখ দেখ। যায। দশ কম্ম ও দশ 
সংহ্কাবেব সঙ্গে অবিদ্যা বা বিদ্যাভাবে এই মহা-শক্তিব একটা যোগাযোগ 
আছে বলিম্া বোধ হয়| 
১১1 লীভ 1 লাভট। সকলেই বুঝে! ভবে কথাট। ভাবতে গেলে 
একটু গোলমেলে বটে । কাবণ যেট। সর্বদাই আমাৰ হাতেব উপবেই আছে 
ব।যাহা পেষেই বসে আছি, তাকে আব লাভ বল। যাখ ন।। কিন্তু যা! ছিল না 
বা পাই নাই, তা” পাওযাটাই লাভ। সংসারেব শতন মতন ভাব ও তত্বেব 
অশ্ুভূতিটাও তেমনই লাভ। আবার পুবাতন বিষষ বা তত্ব যদি নৃতন 
করিয়া পাওযা যার, তাহাই লাভ। 

১২ । বায় । লাভেব দ্রিকট। বেশী হান গলে'ত আব পাল্লা ঠিক 
থাকে না-টল খার়--কাধেই খানিকটা বায়েবও প্ুযোজন ' সাধারণ জিনিশ 
পত্র এই জামাটা কাপডটা পুবান। হলে যেমন ফেলে দেওয়া আছে, তেম্নি 
ছেলে বেলায় ধুলা খেলা! ইত্যাদি যৌবনে ছাডতে হয, যৌবনেব খানিকাটা 
প্রোটে, প্লৌঢের খানিকটা বার্দক্যে ছাডতে হয। এই ছাড়া-ছাড়ি না থাকলে, 
পাযাব ফের ঠিক থাকেন! “কাজেই পাষাণ ভেঙ্গে নিতে তঘ। তা না হলে 
নৃতন খা লাভ হবে তা বাথবে কোথাষ ? 

তবেই দেখতে পেলাম আমি (অর্থাৎ আমি ও আমার রূপ-নাম-রূপেব ) 
ডিঙ্গা খানি এই বাব গাছি দি দিয়ে ধাধা আছে, ভাগ্যিস কুলে এসে 
দেখতে পাচ্ছি খোটা মাধ নয়খানি , মহাশয় এই নয় খানি খোঁটাকে 
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আপনার। বৌধ হয় বিশুদ্ধ ভাষাষ গ্রহ বলেন, ডা বলুন যে গ্রহণ বা ধারণ 
করে সে যদি গ্রহ হয, তবে এই 'খাটাও'তাই । তা, এখন কুলের খৌঁটাই 
ভুলি কি দড়িব বীধউ ছাড়াই । উভযই ভাবি মুস্কিল, এই খসাতে হলে 
অনেক ধৈর্য্য চাই ও গিঠ খসাবাব কৌশল জান! চাই , দভি গুলি কাটতে 
হলেও দ। ছুবি কাটাবি প্রভৃতি ধারাল অস্ত্র চাই। কুলে এসে খোটা ভাঙ্গা 
অসম্ভব! গুলি গঙ্গাব জেটীব (15৬ ) লোহার থাস্বা, উহা! যেমন তেমন 
কুস্তি কস্বতে ভাঙ্গা যায না। 

মহাশঘ, বলব কি এই বকম বাসে বসে ভাবছি যে এই বাঁধন গুলির কি 
কবি ?--এবই মধ্যে দেই কাল সাপ এসে হাজিব দেখছি । আমাব সাধের 
তবণী” ময় প্রিফতমা তকনী প্রেধসীগণ সহ আঁমিকে শুদ্ধ সব অবলীলা 
ক্রমে গিলে ফেল্লে। মনে মনে একটা আসান পেলাম, ভাবলাম বাব! দভা- 
দিব কাধ ছাদ, কাটা কুটি, সব ফবাষে গেল-_ হবণ বাবুব গৃছ- 
দাতেব লময তাহার ভূত্য বাম্ধন যেমন চপ কবে দীভাযে দাডাযে গৃহদাহ 
দেখে হাসতে ছিল । তখন বান জিজ্ঞাস। কবেছিলেন “কিবে রাম। হাসিল যে? 
বাম। এক গাল হোসে উত্তব কবল “আঃ কর্তা বীচ! গেল। আপনার টাকা 
আছে নুতন ঘবেৰ জন্ম চিন্তা নেই, শালাব ছাব পোকাব যে বেচন শুদ্ধ, গেল, 
সেই আনন্দে আমাৰ ভাপি পাচ্ছে।” আমাবও তেমনই দডাদডি ছিভে গেল 
ভেবে খব একটা হাসি পেল । কিন্ত যাই দেখলাম ৪ যাং আমি যে মবে 
গেলাম 1” 

_না হতে মোব কাষেব শেষ ভেঙ্গে গেল হাট । 
সব দোকানই বন্ধ হল, উঠল দোকান পাট ! 1 

হায় আমি মবে গেলাম--তবে এখন উপায । বস্‌ আব কোথায় মর]! 
যেই ভাসা সেই ভাসা; সেই মহা সমৃদ্রে বোধ হয এ কাল লাপটার পেটের 
ভিতবেই ভাসছি। কিন্তু এবাবকাব ভাসাট। আগেন মত ভাসা নয়গো! দাদা) 
এবাব কিন্তু মবিলাম না_ভেসেও ভাসছি না। যেন একটা মজাব দেশে আমি 
একট মজাব আমি হল্লেম। আমার ইচ্ছামত সবই হচ্ছে, যাউ ইচ্চ। ভল আমি অমুক 
জায়গাষ যাব, অমনি সেখানে ' হাজির, যাই ইচ্জা হল অমুক জিনিষ খাখ, অমনি 
যুখ হানা কবেই খেলাম ।কি জিনিষটা উদরস্থ হল কি হল না তাও ঠিক 
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বৃ্ষছি না, কিন্তু কথাটার মধ্যে একটা, বগড এই যে আগেছনর্থাৎ, বেঁচে 
থাকতে যেমন একেকটা! জিনিসের এক একটা বস পেয়েছি এখানে |তা 
পাচ্ছিনা । ধরুণ বালিকে চিনি ভাবে খেলেই সে চিনি, আব নন ভাবলেই 
সুন। অর্থাৎ ষ৷ ভাবি তাই হয়, ওব তবল কঠিন ভেদ নাই। মোট কথা, একট। 
ভাবলেই হইল । যাক এখানেও কিন্তু আমাৰ সেই বড দলাটা'আছে, যাই 
আমি তাকে পেতে চাইলাম অমনি পেলাম ৪ বটে, কিন্তু ও পাওয়াটা পাঁওষা 
পর্যন্তই, বস নাই । কেবল ভাবা পর্যন্তই সাব আসলেব কিছুই নয এখানে 
এসেও আবাব আমাব সেই দলাটা গ্রাস করে ফেলে এবার আমি ঠিক 
মবলাম__ঠিক মবলাম কেন? এবাব আমি সেই ভাসছি ত ভাসছিই।। 


(ক্রমশঃ ) 


শভ্রান্তবাম শন্ম! | 


মাতৃ-বন্দনা | 
(১) 


শক্তিহীন শিশু আমি জড-পিগ প্রা 
তাষ। হাবা, জন্ম লাভ কবিলে প্বাম্‌, 

যে দিন প্রথম মোব কোমল চবণ 
ধবণীব শ্টাম বক্ষঃ কবিল চূম্বন, 

সে দিন ও হৃদয়ের শ্েহ বাশি দানি 
উদ্বেলিত হৃদি মাঝে নিলে মোবে টানি 
চিব কল্যাণী বেশে, আষ মা আমাব 
সুমঙ্লে, পদে তোব কোটী নমস্কাব | 
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মাতৃ-বন্ধনা ৷ ১৭ 
(১) 


ভাব পবে শৈশবেব স্মন্দব তষাষ 
াটিতে শিখাতে যবে মৌবে শাসু পীষ, 
হঠাৎ আছাডি ভূমে পড়ি কু গেলে 
দেবী বেশে আসি? তমি ন্বেহ বসে গাল, 
আাদবে যতনে মো বুকে নিষ| টানি 
প্রকাশিত ম্বেহ তব! মধুমঘ বাণী 
এই তব জদযেব পুলকে অপাব, 
ককণাব বাণী দেবী, তোন্ব নমস্কীব , 
(৩) 
প্রথম শোকে যবে সহচব সহ 
খেল। পল| শেষ কবি লাখে ক্রাজ দেত, 
প্রতি মধ সাযাঙ্দেত শাসিতাম ফিবে 
তামাবি ককণাপ্ুত আনন্দ কটীবে, 
ভাঁডাতাডি আসি তুমি উচ্চ,সিত প্রাণে 
বাকিতে এ গঞ্ মোব চুক্বান চত্বানে 
চিব স্রেহমযী কপে , আষ-ম। আমার 
গানন্দ নিলি দেবী, ভোবে নশক্কাব। 
(৪) 


বোগে শোকে কভু মোবে কবিলে কাতিব 
আমাব শিমবে বসি? নিত্য নিবস্তব, 

বিশ্ব জননীব পদে জানাঁষে বেদনা 

আমাব আবোগ্য, দেব, কবিতে কামনা 
তব স্বাস্থ বিনিমযে আকুল অস্তবে, 

বাখি তক ন্সেহ হস্ত মোব শিবোপবে, 
পু স্েহাতবা বপা জননী আমাব 

সে অপিষ্ঠটাতী দেবী, তোবে নমস্বাব ' 
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(৫) 
আজি এ কৈশোব শেষে প্রবাদ আবাসে 
্রান্ত ক্লান্ত হযে যবে ক্লান দিবাশেষে 
ফিবে আদি আপনাব নিঞ্জন ভবনে, 
ভখন্ই জাগি' উঠে এ বিবহী মনে 
তোবি মধুময বাণী সাদব আহ্বান, 
তোমাবি ককণাপ্রুত নেহ ছবিখানি, 
তখনই এ শিব মম আবেগে অপাব 
উদ্দেশে চবণে তব কবে নমস্কার | 


শ্লীহরিরুপা! বর্ণ চৌধুরী | 


গ্ীক্গা-ভজ্ে। 


এই ত সেই পুণা-তোযা গঙ্গা । কত শত প্রাণী আসিষা এই সলিলে 
ভাপিত প্রাণ শীতল কবে। কত শত প্রাণী দেশ দেশাস্তব হইতে আসিয়া 
এই সলিল স্পর্শ কবতঃ জীবন সার্থক কবে। শুনিযাছি এই পুণা সলিল, 
পতিত ব্যক্তিব পাপ-ক্ষালন কবিয়! মুক্ত কবিযা দেয়-_ভব-বন্দন বিনষ্ট করে। 

মা গো, তুমি পতিতপাবনী_-বিভূবনতাবিণী। মা, সর্ব-সস্তাপহাবিনী 
ভাগীরথি! মা তুমি, তুমি অমূল্য মোক্ষ-ধন লইষাঁ সকলকেই বিলাউবাব 
জন্য সর্বদাই প্রবাহিত হইতেছ। কি বাজা, কি প্রজা, কি ধণী, কি নির্ধন, 
কি পাপী, কি পুণ্যাত্ব,। সকলকেই সমান ভাবে কোলে তুলিয়া লইয়। সাত্বনা 
কর। তাই মা বড আশা কবিয়৷ তোমাৰ কুলে আসিযাছি যদি হতভাগ্যেব 
তাপিত প্রীণ শীতল হয। বল মা তোমাব এই পুণ্য কোলে এই পতিত 
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জীবেব প্রাণে আগুণ নিবিবে কি?” তোঁমাঁব এই পবিত্র জলে গায়েব জাল! 
যেমন জুডাঁয় মনেব জালা তেমনহ জুডাউবে কি? 

বিয়োগ-বিধুব, গুরুতব শোকাতুব মন্ষ়াহদযেব জ্বালা কালে জুডাইয়া 
যা, আবাব সেই স্থলে নৃতন ইন্ধন নৃতন আগুণ জলিয়া উঠে। অভিলোভী- 
বিষয়াসক্ পুক্লুষেব হৃদযে বিষযেব আগুণ নিবিয়। গিযা আবার তাহা 
অপেক্ষা অপিকতব জালাময নত্তন আগুণ জবলিযা উঠে। বল মা, কোন্‌ 
আগুণ তোমাব সলিলে নির্ববাপিত হয় ? মা গো, মন্বস্তা-জদম, বিষষ হইতে 
বিষয়াজ্তবে গিষা মবীচিক। মুগ্ধ 'প্রাণীব ন্যাষ বাসনাব প্রতাবণায় 'প্রতাবিত হইয়! 
নিবতিশয দুঃখ (ভাগ কবে । বল মা, এই বাসনাব জ্বালা তোমাৰ জলে 
জুডাইবে কি? 

এই যে অশীত্তিপব বুদ্ধ তোমাৰ জলে আন কবিতেছে, ভাহাব প্রাণে 
কি আশ্বাস, কি ভব্সা গালি! দিতেছ । সে. জানে আবাৰ আন হইতে নূতন 
কবিযা জীবন আবস্ভ কবিল--জীবনেব পনেবমানা অংশ "অতাচাবে 
অনাচাবে কাটিঘাছে, আজ মা তোমাকে স্পর্শ কবিয়া গত কর্মে কালী মুচিয়া 
গেল। এখন নৃতন উৎসাহে নতন সাহসে নূতন জীবন আবস্ত কবিবে। 
তুমি তাহাব সভক্তি 'প্রণতি গ্রহণ কবিষা অঙ্কতাপেব মনল হইতে তাহাকে 
ত্রান কৰিলে আব বর্তমান কশ্মেব জন্য উত্সাহ দিলে । এই উৎসাহে উৎসাহিত 
হইয়! যদি জীবনেব শেষ মূহুর্তে একবাব এই পতিত পাৰনী এক্ক্ির স্মরণ 
কবিতে পাবে, যদি পুল্র কন্যাব চিন্তা! ছাডিম।, বিষযেব অভিলাষ ছাঁডিয়া, 
পস্কিল সংস্কাব ভুলিয়া, নূতন সংস্কাবে সংস্কত মনে সেই অন্তিম কালে একবার 
তোমায স্মবণ কবিতে পাবে, তবে তাহাব ওই একবাব মাত্র তোমার পরশন, 
শত শত তপন্তাৰ ক্ষলকে তিক্রম কবিশ। তাহাকে বিষ্ু-পাদ-পক্মে লইয়া 
যাইবে । মা, ভোমাব কলিযুগে অবতবণ দার্থক হইগ্নাছে। 

কিন্তু মা, এত দযা, এত ক্ষমা, এতদৃব পর্ধাস্ত মার্জনা করিয়াও মন্ুষ্ 
প্রাণে নবজীবন আনিল কৈ?-হৃদযেব স্রোত ফিরিল টৈ?--মনের 
মলিনত্ব ঘুচিল কৈ? ধাঁব এতদুব ক্ষমা--িনি সকল পাপ, সকল দোষ 
মার্জনা কবিয়া, সাক্ষাৎ মোক্ষ-ফল লইয়া দণ্ডায়মান, তাহাকে আত্মসমর্পন 
কবিতে পারলাম কৈ? তাঁগাব যুলমন্ধে আমবা দীক্ষিত হইলাম কৈ? 
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রুতজ্ঞতাব পুণাময শৃঙ্খলৈ আবদ্ধ হইয়া বিষয় বাসনা পবিত্যাগ কবিষা 
তোমাৰ চরণে প্রণিপাত কবিতে পাবিলাম কৈ? তুমিই যে পবম। গতি 
'1ভাব বুঝিতে পারিলাম কৈ? আব যদি কেহ পাবে তবে সে কজন ? 
লক্ষেব মধ্যে একজন । মা, তাহাতে তোমার মভিমা কি বুঝলাম? দ্বলভ 
নক্তকে স্তলক্ত কবিবাব জন্য স্বর্গ হইতে জ্বালামঘ পাপপূর্ণ জগতে তোমাৰ 
মবতবণ। তবে কেন মা, তোমাব জলে স্নান কবিঘ। ভোৌমাব চবণে 
মাত্র সমর্পন না করিযা বাসনাব ভাবে ডুবিষ। যাইতেছি মা »--বাক্তিগত 
পাপের ক্ষঘ জন্বা ও বাক্তি-গত পুণোব শ্গন্ত এই তোমাৰ জলে দাডাইযা 
শত শত কামন। লইয।, বাসনা বিজভিত মনকে শত গুণে বাসনাব পক্ষিল 
সংস্কারে ড্বাইযা দিতেছি মা? নিজকৃত বশ্ম-দোমে জলশ্ক জদযে 
তোমাব কূলে আনিয়া আকুল হৃদযে প্রার্থনা কবি আমাৰ পাপেব ভাব মেচন 
কব, আব মেন আমাব স্বর্গগতি হয়,যন আমাল সকল ভঃখ ঘোছন ভগ । 
ভাঁষ অবোধ ঘন, দ্রঃখেব মোচন কি পূর্ণ মনোবণে হয না, দুঃখেব খোচল 
(কধল মাত্র বাসনাব নিবৃত্তিতেই সম্ভব হঘ | 

নব স্বর্গ হইতে তোমাব অবতবণ “বন গা / দাদ শাগাদে পাপ 
তোমাতে বিধৌত না হইবে, যদি আম্বা /ভাখার সলিল স্পশ কবিষ। নব 
কামনা কবিতে ন! পাউব, তবে তোমাক 'অবতবপ (কন স1% [বল মাক 
দক পবনী পণ্ে জলন্গণেন বাস হেতু তোমার াবিভাব /--মাব শাস্ 
বাকা সমস্ত মিথা। ৮ অথব। কেবল মাত্র সগব সম্ভানগণেৰ উদ্ধাব ভেত তোমাপ 
আনমন % যে সকল খযিদিগকে ভগবান জম” পজ। কধিষ| খাকন তীশাদের 
উচ্চা মাত্রেই সগব বংশ উদ্দাব, হইতে পাবিত আব তাত হঈলে তাহাদের 
বিনাশেবই বা প্রযোজন কি ছিল? সই মনস্বী ফি কপিল দেন কি বিপু 
পববশ ছিলেন__ভিনি ক্রোধ বিমুড হইঘ1 যি সহম্দ জীবকে 'একবাবে ন্দম্মী 
ভূত করিযা ফেলিলেন? সেই ত্রিভুবন পৃজ্য খশিব এই লোম ভর্ষণ ক্রোপ 
কি উদ্দেশ্তা,বিহীণ ? উহার মধ্যে কি খমি-ন্বভীব-স্থুলভ অপাব করুণ! অনন্ত 
জীবহিতৈধিতা লুক্কায়িত লাই? না-মা, তুমি পৃথিবীব পাপ হরণ কবিবাব 
জন্যই অবতীর্ণ ভইযাছ । যখন আমাদের পাপেব কথা স্মবণ কবিষ। 
বাজ ভাপীরথকে প্রশ্ব কব যে মন্য় দে তোমাতে পাঁপ ক্ষালন কবিবে তোোমাব 
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সেই পাপ পুনবাধ কিসে মোন হইবে, তখন বাজী ভগীবথ বলিয়াছিলেন ষে 
মুক্ত খষিগণ নিত্য যে তোমাব জলে স্বান করিবেন তাহাতে ত্বাহাদেব অঙ্গ 
সঙ্গ লা কবিষা তুমি কণুষমুক্ত হইবে । মা আনব? অতি পাপী, কেমন 
কবিয়। (সেই মুক্ত খমিদিগের চবণ বাৰি স্পশ কবিব। কেমন কবিয়া তাহাদেব 
করুণা পান্ু,»কবিব?  [কোথান নিত্ামুক্ত (লাক-হিত-ব্রতধারী বাসদের 
পরাণ খধিপণ-_াব কোথা আমবা-পাপ ভাবাক্রান্ত বাসনার তীব্র 
বিষে জর্জবিত অপোগতিল বস্তত সোপানে নিবন্তব ধাবমান নবনারী । 
কোথায স্বর্গেব মন্দাব কম "মাধ কোথা নবকেব পতিত জীব ' গলা, 
পদ্জিতান্ধাবিনি ভাগিবথি, তুপি শপাঁক করুণা বুশবর্তী হইয়া এই দুইটা 
জ্গঙকে তোদাব পুণা প্রবাহ দিব! সংমিলিত কবিসা! দিতেছ-_আব ই কূলু 
কলু বে সেই স্ববনব পজিত খমিদিগেব গণি শ্রীভগবানের স্তব কবিজ্ে 
কবিতে এই ধবাতল পণ্য কবিন্ছে । মা, তোমাব জলে দীডাইয! মন্গুষাগণ 
সেই খমিদেব নাথ আশীর্বাদ সম্পন্ন পুণা-জল মল্তকে দিষ|, মনে মনে আপুন্] 
দিগকে তাহাদের চবণ তলে সদর্পণ কবিঘা, তোমাব কোলে প্রাণ ঢালিযা 
দিযা যদি পরিত্রাণ ন। পাব -লাব আব কোথাদ গিয়। তাহাদেব পধিত্বান 
হউবে 7 নান আমরা সে ঝমিদেব ককণ। চাহিবাব (যাগ নই কেন না 
তশি অভোবাহ পারব জগ্ঠ--পাবেখ পাপ প্রক্ষালন কবিবাৰ জন্তা, বিশ্বজনের 
সখের জীন্বা প্রণাঠিত ভইতেছত-ভাহ ভাগলত গনেব সঙ্গ লা করিতে পাবি- 





গাছ। মা, আসব গে স্ব নস নাপনাব ভাব ড়বিযষ| যাউতেছি ম। কেমন কিয়া 
নঈ আশীর্বাদ পাউব 2 লানব। মে পরব জন্ঞ এভট্ুক প্রাণ দিতে পাবি নাই 
পরবেব জগ্চ অতি সাখান্গ স্বার্থণ আগ কবিতে পাবি নাই তবে আমাদের 
গতি কি হবে? তাবে সা এ পাসনাব আপ্তণ নিবিল টক? তোমাব এই 
প্রণা আল প্রাণব আগুণ নির্বধাঁপত ₹ঈল কৈ? মন নিস্পাপ হইল কৈ? 
বাসনাই ত পাপেব মূল যা । কলুম নাশিনি গঞ্জে, তুমি দযা কব মা, বাসনার 
কালী ধুইয। দাও মা, তোমায এক্বার প্রাণ ভরিয়া প্রণিপাত করি । 

দেখ, মা, মনের কেমন একটা স্বভাব সে একটু বাসনায় আশ্বাস না 
পাইলে কিছুই কবিতে চায় না। যখন শুনি ষে তোমার জলে স্রান করিলে 
স্বর্গ হয তখন বড উতসান্। বিস্ত ঘদি শুনা যায যে আমা ব্যতীত সকল 
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প্রাণীই এই জল স্পর্শ কধিয! উদ্ধাব পাইবে ভখন সেই লক্ষ লক্ষ প্রাণীর 
মঙ্গল ন। ভাবিযা তিলাদ্ধ সে চিন্তাকে হৃদযে স্থান না! দিয়া গভীব বিষাদে 
মন বিষন্ন হইয়া পডিবে। এনেৰ এই কুঅভ্যাস কিসে মাধ মা? তোমা 
জলে যদি কুঅভাস বিসজ্জন দিতে না পারি তবে আর কবে দিব মা?__ 
আব (কাখায় গিধ। জুডাইব ম।% যখন বাজ ভগীবখ তোমাকে আনযন 
কবিবাব জন্য তপশ্য। কবিযাছিলেন তখন যদি সেই ধশ্মাত্ব। বাজাব মনে 
নিজেব স্বর্ধ কামনা থাকিত তবে কি ম। মনত ন্তোমাৰ আবির্ভাব সম্ভব হইত ৮ 
একবাব বাজা ভগীবখেব হৃদযে স্বর্গ কামনা জাগিয়া উঠিল অমনি খষি-বাকা 
ঠাহাব বাসনা.ক সংবত কবিল, বাজা শুনিলেন যাঁবৎ তাহার পিতৃ পুরু'ষব 
উদ্ধাব না হয তাবৎ তীহাব স্বর্গ গমন হইতে পারে না। বাজা বুঝিনেন 
স্বীষ স্বর্গ কামন! স্বাথ পবত। মাত্র-_যে অপবেব স্বর্গ কামনা ন। কবিয়। নিজেব 
স্বর্গ কামন। কবে, যে নিজেব পিতৃপুরুম প্রভৃতি স্বজন বর্গেব উদ্ধাব 
কামনা ন] কবিয়। নিজের শ্বর্গস্রথ কামন| করে, তাহাব স্থান স্বর্গে হইতে 
পাবে না। বাজ। দিলীপ গঙ্গাবতবণেব জগ্ভত তপশ্ত। কবিতে কবিতে 
অপাবগ হইঘা আয শেনে স্বর্গে গমন কবেন।  তাহাব মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
গঙ্গীবতবণ, কিন্তু রৃতক্ষার্ধা ন। হইয। খেষে স্বর্গে গমন কবেন কিন্ত "যদি স্বীয 
ন্নথ মাত্র লক্ষ্য হইত তাহ। হইলে বাজা দিলীপেব কোন গতি হইত তাহ! 
কে বলিতে পাবে?» বাজ। ভগীবথ অবিচলিত চিত্তে ও অবিরত হৃদয়ে 
পিতৃপুরুষ বর্শেব প্রতি অরুত্রিম শ্রদ্ধা পববশ হইয়। বাজ্য ধন স্ত্রী পুত্র সর্বস্ব 
ত্যাগ কবিঘ। আপনাকে গঙ্গাবতবণেব জণন্ভ একান্ত ভাবে উৎসর্গ কবিলেন 
তাভাব হৃদান পিতৃ-প্ুরধেব উদ্ধাব চিন্ত।, বিশ্বজ্জনেব উদ্ধাব চিত্ত! প্রবল 
হইয়া উঠিল। আব বাজাব সই স্বর্গ কামনা, সেই বিশ্ব জনীন বিশীশ ভাব 
বাশির মধ্য কোথায হাবাউযা গেল। তখন মা, তুমি যুস্তিমতী হইয। তোমার 
প্রিয় সাপকেব মঙ্গলময় প্রার্থনা মধুব বচনে পৃবণ ক্ষবিলে। মা, তোমাৰ 
জলে ওই ইতিহাস তবঙ্গে তরঙ্গে নাচিয়া নাচিয। খেল। কবিতেছে এবং 
বলিতেছে:পৃবেব জ্ব প্রাণ উৎসর্গ কব, প্রাণের জাল! জুভাইযা যাইবে । 
ভাই বোধ হয় শত শত তবঙ্গে মিলিয। তোমাব বুকে লঘ হয় আবার সেইশত শত 
তরঙ্গ মিলিষ| তোমারই বুকে একটি হয। এই অভিনযে যেন তাহাব। বলাবলি 
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কবে যে এই নিধন এ সৃতি এইট গঙ্গা বক্ষে বঙ্গের রিনএকাট প্রাণীতেই 
শত শত প্রাণী আব শত শন গ্রাণীতেই নেই একটী প্রাণ । সেই একই বন্ত 
তইয়া এই জগতে তবঙ্গেব ন্বীঁএই আছে, এই সিলাইতেছে এই উঠিতেছে, 
'আবাঁক সেই প্রতি তব্জই সেই একই বস্থর আপাততঃ প্রতীযমীন্‌ ভিন্-_ 
দেশে কালে বূপে প্রকাশ মান্ধ । মা আমবাঁও ভোঁমাব বৃকে ওই তবঙ্গের 
মত এই দবনীতলে সবাই মিলিযা একটী হইন। কেন ?_আবাব একের 
মধোই রন মবাইকে, সকলেবই স্থথ ঢুঃখ, সকলেবই অস্থিস্ত দেখি নী কেন? 
তৃন্মি মা একলা এই মহা সত্য লইঘা খেল! কবিতেচ্চ » মামবাও কেন এই 
মহা সতা লইযা খেল কবিতে পাই না মা? তাত মা মনেব মধো সদাই 
আগুন জলে, তাইত মা এই সংসাবে জডাউবাব এতট্রক স্থান নাই |” তবে 
আমি কি কবি? আমি শা তোমার এই ঈহাসত্য প্রকাধিনী পুণা তবঙ্গ 
মন্তকে তুলি! লইমা একবাব বলিং_-9 মাপাভিষ্টা ইত্যাদি ঈত্তাধদি মাতবঃ। 
জনযথা চনঃ1ক্* এই অতি প্রাচীনতম চিব প্রচলিত 
খধি বাকা জদঘঙ্গম কবিঘা সক্ষল সকল প্রাণীব তপ্রিকব, সকল প্রাণীব স্কথখকব, 
সকল প্রাণীব কলানকব তোমাঁব ৭উ পণা বঙ্গে দকল প্রাণীব তৃপ্তির জন্য 
সকল প্রাণীর স্তথেব জন্য সকল প্রাণীব কল্যানেব জন্তা ঢ.ব দিই, শব ম| 
তোমাৰ জলে দীভাইযা এই প্রাচীন সধিবাকা ম্মবণ স্টবিয! তোমাকে 
নমস্কাব কবি। কিন্ত্র এই উদাব ভাব-এই বিশ্বজনীন ভাব আমার ক্ষুদ্র হাদযে 
কেমন কবিষা! ধবিবে মা? এই সাগান্য গোষ্পদে ৪ই অনজ সাগবেব স্থান 
কেমন করিয়া হইচুব মা?_-ন! ন। এই গোম্পদ সাগব তবঙ্গে ভাঙ্গিযা যাক 
এই ক্ষদ্রতাব পরিসব চবমার হইয়। বাক ছা টি 1 যাক। তোমাৰ 


্ জাপো! হিষ্ঠা যয়ো ভূবগ্ত-ন উর্চে (হষটন মায় রণাষ চক্ষষেলতহে জল ত্বোমর। 
অতি সুখদামী, অতএব জামাদিগের ইহকালে অল্প বিধান কর এবং পরকালে আমাদিগকে 
মহা! রষণীয় পরোক্ষের সকিত সংঘোজিত করিও। উ যো শিবষতোরসন্তন্ক ভাজয়ত্যে ন 
উশ্তীদিব মাতব:স্হে জল তোমরা |ছিতাভিলাহিণী মাতার ন্যায় ইহকালে অতি ক্ষল্যাণ 
কর স্বীয় রসের ভাগী জামাদ্দিগকে করিও । ও তম্বা অরং সমাম বো বন্য ক্ষয়ায় চিত্বখ 
আপে জনয়ধ। চ ন:.ছে জল তোসরা ঘে সে জগৎ পরিতৃপ্ত করিতে তাকাতে সহি 
ত্বপ্তিলাভ করি। 


১৪ পন্তা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


পা সংস্পার্শ জদযে দেব ভালেব সঞ্চাৰ তষ্টাব্‌_বাঁসনাঁব জ'লা জুডাহীয়া 
যাউবে। আবাক সেই কল ।_জাবাব /ষউ ক্ষুদ্র স্বার্থপবতাময পূর্বতন 
বাসনা জাগিযা উঠিল । ভবে মা এ শপামব উদ্দাব তল টৈ? এ পতি 
জীবেব উদ্ধাব ভইল টিক? এ বাসনা কপি পাপী উদ্ধাব হইল ইক” 
মা, ভাগিবঘী একবার মুখ তুলিধা চীন মা । সঙ্গান যোগা হাল কোন্ল 
স্থান দিতে সবাই চায মা, অযোগা সন্ক'নাকে (কালে তুলিষা লগ মা_-ভোমাল 
মহাত্বে আমাব ন্যায় শত্ত শত্ত প্রাণীর ভুল ভাজিয। মাটাব। (নামার মভতে 
আমার ন্যাষ লক্ষ লক্ষ জীবেব প্রাণের ন্মাপ্ণ নির্বীপিত ভঈগীব । 

সা! তোঁশীৰ এই পবিন্ধ জলে আ্াসিসা শগ ছ"খ দই বিসঞ্জন দিসে 
পাবিলীম না। পাপ বিসক্ষন দন ইচ্ভা হস কিন মা ইচ্ভামই থাকিযা 
গেল। মা, শুনিযাছি নাকি" শ্মীমরা কবল ভঃগ টক" লইক্ষে চান । 
ভক্ষ যখন ॥একান্ম অভ্তবে প্রম্পোপহাণর হ্যা নাভার জদাযব ভথ দ্বঃখ 
পাপ পরণা ভঙ্গ গন্দ এই ইউ হীমান চবন্ণ সমর্পন করবে জখনই ম। 
তোমরা প্রসন্ন হইযা ভাহীকে আহাৰ ফৌোগাজ্জা অন্তযাপী তাভাব আধিকাব 
অন্নষাধী, -্রাভাব প্রতি ক্রপা প্রকাশ কবিষা থাক । ভাই । মা তোমবাও 
কি আমাদেব মত বাবসায কব শাউাকল দাব জিনিম নী৭-একট্রী নিলে 
কি কিছু লোকসান হয মা? ম্মার্গণ পক আআমাদব ' এট পতিত বাক্তির 
হদয়েব মত দোকালদাঁবী আছ ? শ্থটী সমর্পন কবর ভাব দ্হখটী দিতে 
আনদিলে লইব ? প্রণাটী সমর্পন কক তাৰ পাপী দিনত আপিলে ক্ষান 
কবিব? -__হাম্ববে আনৃষ্ট _-তাই দি পাবিতাম তবে কন পুনঃ পুন: 
ঠেকিয়াও বাবে বাবে এত দাগ! পাউঘা? আমার ওউ কালভৃক্র্িনী 
বাসনাকে হৃদয় স্থান দিতাশ? সুখ ক ভ্ঃগ যে একই বেদনা এ সংক্কাবটী 
স্দয়ে বন্ধ মূল কবিযা দাঞ মা তবে ভু স্তগ দুঃখ | দুই তোমীব জলে 
বিসজ্জন দিব তবেত তোমাব ওই দই ফুলে সাধি সাবি মাগাব মত অনজ্ত 
কোটী জীব শোক মুক্ত হইয়া তোমার যঞ্্রশাগান কবিবে-_-তবে তুম! এট 
মনগতয-ছুদঘে আবাঁব নব জীবন সঞ্চার হউবে--্রবে ত ম। এই অনন্ত জীব 
জগতেব প্ররূত মঙ্গল সাধিত হইরে__তবে  তাহাব। নিষ্পীপ হউযা 
তোমাব পদ প্রান্তে প্রণিপাত কবিবে । 
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আচ্ছা) মা, বল দেখি এই যে সখ দুঃখ, সুখ ছুঃখ বলিয়া এত গোঁল 
কবি--এ হুখ দুঃখ কাব? আমি বডই মুর্খ আঙ্গায একটু জ্ঞান দাও 
না আমীয বুঝাইয়া” দাও মা এই স্ত্খ চংখ কাব? এদি বল "আমার” 
ভবে মা আমাব মনে বডই গোল বাধে । “আমাব” কথাটি অতি সহজ, 
অতি প্রাঞ্জল, অতি অভান্ত_ কিন্ত তাহাব অর্থ ভাস! ভাসা, ডুবিতে 
গেলে কিছুই পাইনা । পাপেক ভাবে ডুবিযাই যাই, ভাসিতে পাবি ন। 
যেমা 1 “আমার” বলিতে কাব ম' » আমবা যাহাকে "আমি” খলি--তাহাব ? 
তাহাব সম্পত্তি? সেকি বকম অধিকার মা? আচ্ছা না হয় বুঝিলাম যে ”আমি” 
এক জন আছে তাহাব যে সম্পত্তি তাহাকে “আমাব” বলে। কিন্তু সে 
আমি কে মা? সে কোথায যা তাহাকেত' কখন দেখিনা তাহাকে ত 
কখন বাঝনা “আমি” “আমি” বলিযা কাহাকে লক্ষ্য কবি মা? তাহাকে 
না দেখিযা, তাহাকে না বুঝিয়। “আমাব” কথা্টী এত অভ্যাস 
কি কবিয়া হইল মা? এহ মিথাচার কি পাপ নযমা?"ইহুট কি 
তোমাৰ জলে ধুইবে না মা? তোমাব জলে ডুব দিলে যদি সত্যেব সন্ধান 
না হয়, মন্ডোব দর্শন ন| পা সত্যকে জদয়ে স্থান না দিতে পারি তোমার 
জলে স্ান কবিষাও যদি প্রতিদিন প্রতিক্ষণ, প্রতি মূহুর্তে মিথ্যা লইয়া 'ঘর 
কন্পা কঘিতে হয় তবে ভোমাব জলে ডুব দিষ। এ পুন্রায় জীন ধারন কব! 
অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ । . 

- মা তোমার জলে এই যে জোযাব ভাট! এ ভোমাব কিছু 
হাস রদ্ধি হয়? 'যে দেশে ত্তোমাব প্রবাহে জোযাব ভীটা হয নাই সে দেশে 
কি তাহারা কিছু কম বা কিছু বেশী পায? তোমাৰ মহিমায় কিছু হাস বৃদ্ধি 
দেখে ? সেখানেও তুমি যেখন মোক্ষমধী গ্। আর এখানেও তেমনই মোক্ষ- 
মী, গঙ্গা জোযাবেও যেমন তুমি পতিত পাবনী আবার ভাটাতেও তেমন 
পতিত পাবনী । আমাদেব মধোও মা এমনি একটা! জোয়ার ভাটা আছে। ধখন 
মন খে মগ্র থাকে তখন মনে হয় “আমি টা” না জানি কত মস্ত আবার যখন 
দুঃখ লালে তখন মনে হয আমি এতাক হইয়া গেলাম। এই আমি এতবড় হইলাম 
'আর'এই আমি এতটক হইমা গেলাম এই চিন্তা লইয়াই আমরা! ভূবিয। আছি। 
আমি ছাডিযা *“আমিব” এই অপ্ররুত জোধাঁর ভাটা লইয়া! ভালিয়া গেলাম, মা 

$ 
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তোমার জল বাস্তবিক বুদ্ধি পাষ বাঁ হ্রাস হয়, কি আমবা যে ভাবি এ এই আমি 
বুঝ বাড়িয়! গেলাম আব এই আমি বুঝি কমিয়। গেলাম ইহাব ঘে মাকিছু 
সত্যই নাই । কেন না যখন আমিকেই বুঝিতে পাবি ন| তৃখন তাহাব হ্থাস বৃদ্ধি 
সত্য তাহা কেমন কবিয়! বুঝিব ? কিন্তু ম। এই দুঃখ হয় যে বুঝি আর না! বুঝি 
কাজে কবিয়। যাইতে হইতেছে । এই স্থ দুঃখ লইযাই ত মা যত গোল, আব ত 
গোল কোথাও নাই। আমার আমিকে ছাডিয। আমি জ্ঞান, ছাড়িয়া, আমিব 
এই মিথ্য। জোয়ার ভাটাৰ জ্ঞানটী জীবনেব সর্বস্ব কবিয়! বাধিযাছি। তোমার 
গভীর জলে মা যেমন জোয়াবও যায ন। ভাটা ৪ বায না তেমনই এই “আমির” 
একটা গভীরতর প্রদেশে যেখানে তাহাব জোযাব৭ নাই ভাটাও নাই 
তাহার হ্বাদ ও নাই বুদ্ধিও নাই । ভোমাব জলে ডুব দিলে তোমাব জলে 
জ্বোয়ার ভাটা অন্ভীত গ্রামে পৌছাইতে পাবি কিন্তু আমাব এই জদযে 
“আমিতে ভূব দিলে, মা ডুবিতে পাবি না। কেননা সেখানে ত তুমি নাই। 
তাই ম! এই, জোয়ার ভাটায থে অতীত আমি তাহাকে দেখিতে পাই নাই 
নখ দুখের যে অতীত আমি তাহাব সাক্ষাৎবাব লাভ করিতে পারি নাই । 
মা, তুমি আমার হৃদয মধ্যে প্রবাহিত হও ম| । আমি হদঘ মধ্যে ডুবিতে ভাবতে 
নম্পাপ হইয়া সেই কথ দ্বঃখেব অতীত “মামিব” সাক্ষাৎকারি'ক্লাভ কবি । 

মা, তোমাৰ কুলে বসিষ। টা একটা প্রাণের ভুঃখ কহিব , সেই দুঃখই 
জীবনেব প্রথম ৰা শেষ দ্বঃখ। যাতার জন্য বীচিযা থাকা, যাভাব জন্য এই 
সংসারে অহোবাত্র খাটিয়। মবি, যাহাব ঘব যাহাব সংপাব কবিতে আসিয়াছি, 
সে বড নির্দিয়, বডই নিষ্টর, তাহাব 'প্রাণে মা গে! দয়াব লেশ মান্্রও নাই । বল 
ম! মান্থষ হইযা মানুষের হৃদয় লইয়া কেমন কবিয়।, এমন পাষাণ লইয়া জীবিত 
থাকি ? মাগো! পাষাণকেও গলান যায়, মনেব মতন করিয়া লওয়া যাঁয়--:সে 
পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন। মা, যে দেশে দষঘাব আধাব দেবতারা থাকে, সে 
দেশের সে নয়, যে দেশে মান্থষ বাস কবে সে দেশেবও নয়, কেন না তাহা 
হইলে তাহাব হৃদগ্ধ থাকিত। যে দেশে রাক্ষস পিশাচ থাকে, সে সে দেশেরও নয় 
কেন না ভাল হউক মন্দই হউক হদয়েব বাসন! থাকিত। তাহাকে মা এত 
করিয়াও আমাবী,কবিতে পারিলাম ন।। এ জগতে যাহা কিছু সকলই তাহার 
“আমার” , আব “আমাব” এই কর্ন তাহা আর কিছু কথাই নাই। “আমার” 
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দেহ, "আমার” রক্ক, “আমার” প্রাণ, “আমার” মন) আমার ইন্দ্রিয়, আর 
বুদ্ধি, আমার জ্ঞান 'আমার কর্ম, আমার গতি, আমার ভক্তি, আমার সাধন 
আমার মুক্তি, সকলই তাহাব। এই যে সকল বস্তরই উপর একটা আমার 
জান আনিয়া দেষ সকল বস্ত্র উপর একটা মমতা আনিয়া দেয় এ কেমাঃ 
যাহাকে জানি নাঁ_যাহাকে চিনি না তাহাকে সর্বস্ব ছাড়িয়া দিতেছি, আর 
তাহার প্রতিদানে সে যথা! সর্পরস্থব আত্মন্মাৎ কবিবার জন্য এক অস্পষ্ট আমি 
জ্ঞানের ম্ধা দিয়া "আমাব” “আমার করিবা আমাকে আমার অধিকার হইতে 
বক্ষিত করিতেছে, এ কে মা? সখ হলেও বলে' আমার স্থথ, দুঃখ হইলেও বলে 
আমাব দুঃখ | মা তাহাকে আনন্দিত ঠইতেও দেখি না দুঃখিত হইতেও দেখি 
না। কেন না সন্থ যাহ। কিছু সকলই আমি কবিষ। মবি, অথচ তাহার মধ্যে যেন 
মার এক জন আছে সে বলে “আমাব” দ্বঃখ আমার” স্বখ । ওই নিষুরকে 
প্রাণ দি! ভাল বাসিয়াও উহাকে আমাৰ কবিতে পাবিলাম না। উহার 
প্রীণে ভালবাস! মাউ, কখন 9 কাহাব 9 ভালবাসা লয়ও নাই, কাহাকেও ভাঁল- 
বাসা দেও পাই] আমবা ভালবাসা চাই--এই প্রাণটাকে বিক্রঘ করিবার 
ছন্ত ছাবে ছারে খুবি বেডাউ। মা! লতা বৃক্ষ আশ্রয় না! করিলে কি 
দাভাইতে পাবে ? আমবা! একটা। প্রাণে মনেব দীাইবাব আশ্রয় যু'ক্ষিতে 
চাই। মাগো পবেব নিকট এন প্রাণটাকে বিক্রয কবিতে পারিলে পরের, 
পায়ে প্রাণটাকে নপিখা দিতে পাবিল আব কিছুই চাই না। কিন্তু ওই 
নিষ্টর অত্যাচাবী বাজার ন্যায “আমাব” “আমার” বলিয়া সকলই অধিকার 
কবে। কিন্তু মা তাহাতে প্রাণে এতটুকু শান্তি পাই নাই অিক্ত জলিয়' 
পুভিয়া খাক্‌ হয়! গেলাম, মার তখন সেই নিষ্ঠব সেই জালার উপর দীড়াইয়! 
বলে “আমার” ছুইখ “আমার” শোক , “আমার” কষ্ট “আমার” ভোগ, 
তখন ম! গো কোথায় জ্বালায় জলিঘ। আমি জ্ঞানকে লুকুইয়া বাখিব, আমি 
জানকে সঙ্কুচিত কবিয়। গুটাইয়। আনিব, তা নষ তখন সেই নিষ্টর পুনঃ পুনঃ 
আমি জ্ঞানকে সেই ছুঃখেব উপব স্থাপন কবে আর গুণ আগ্তণ জলিয়! 
উঠে। বল এ নিষ্টব কে মা? মাথ! খুডিযা মব, বুক ফাটিয়া মর আর 
যাহাই কর সে তাহাতে দূক্পাত € কবে না বলমা এমন কবিয়া মানুষ 
কয় দিন ঝাচে? এমন নিষ্টবেব হাতে কেন জীবন লপিলাম? হায়? হায় । 
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দারুণ ছুঃখের সময় মা যদি তোমার কোলে মাথা দিয়া আমি জ্ঞানকে হৃদষ 
মধ্যে আনিয়া তোমার পায়ে আপনাকে সপিয়া দিতে পারিতাম তাহা। হইলে 
কি আর ওই নিষ্ঠুর “আমাব” ছুঃখ “আমার” ইচ্ছা বলিয়া আবার আত্ম-জ্ঞানবে 
ওই বস্থর সহিত সম্পর্কিত করিয়া পুনঃ পুনঃ স্থাপন। কবিততে পাবিত 
পারিত? মা গো তোমাব কুলে আজি ওই নিষ্টরকে বালদান দাও মা 
তোথার জলে ভাসাইযা দাও মা, তোমার কুলে তোমাৰ কোলে ঘুমাইযা পড়ি। 

মা, তুমি এই যে অবিশ্রান্ত কুল কুল কবিষ! প্রবাহিত হইতেছ, বল দেখি 
ম। তুমি ওকি এই পতিত জীবেব ন্যায় আমাৰ আমাব করিয়। অন্ধকাবে 
ডুবিয়। থাক? না, মা, আমাদের প্রাণেব ভাষ' “আমাব” কিন্ত তোমাব ভাষ। 
“সবার”_-“সবার” | তুমি মাসবাব যে ভোমাব কাছে যায়, ঘে তোমার 
স্মরণ করে, ঘে তোমা নমস্কার কবে, তুমি তাভাবই । যে তোমার জল 
স্পর্শ করে ঘে তোমার জলে পবিত্র হইতে আসে, ভুমি তাহাবন | আবাৰ কেবল 
তাহার নয়, তাহার মোক্ষ স্বকূপিনী ' কিন্তু মা তোমাব এই ক্ষমতা তুমি তোমাতে 
ন। দেখিয়া তোমার ভক্ত মধো দেখিয। থাক-আব তাভাকে তোমাৰ সেই বরদ 
হন্ত তুলিযা আশীর্বাদ করিয়া “বল, আমি তোমাব, আমি সবাঁর |” আব আমবা 
পতিত জীব নবকেব রুমিকীট সমস্ত ক্ষমতাই আগাভে দেখি, আবার দেখি 
আমাব ক্ষমতা বলিয়। অহস্কাব কবি , তাই মা! আমব। পতিত হইযা আছি । পাপ 
আর কোথায় ম।? এই ত' পাঁপেব মূল । এই পাপ যদি তোমাৰ জলে বিবৌত 
না হয় তবে আর এ অরণো বোদনে ফল কি না? দেখ মা এই জদয়ে সর্বদাই 
এক পুরুষ বাস করেন তিনি সকল পাপে মূল। 1তনি কেবল এ জন্মে 
নয়, কত জন্ম জন্মীস্তব ধবিষ। হৃদঘে বাস কবিয! আনিতেছেন আর সেই সংখ্য।- 
তীত জন্মজন্নাস্তবের পাপ রাশিতে আত্ম কলেবব পুষ্ট কবিষাছেন। তাহাকে 
কবিরা পাপ-পুরুষ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। সেই পাপ পুরুষ 
হৃদয় মধ্যে থাকিয়া: ভেদ বৃদ্ি, মিথ্যা জ্ঞান আনিয়! দিখা আমাদিগকে মু 
করিয়া রাখে । তাই ত মা সত্যের সমাদব করিতে পাবিনাই__সত্যক্ষে হৃদমে 
স্থান দিতে পারি নাই | আমরা ধে ম! অহোবান্র ভোমার ওই পুণ্য প্রবাহের 
মৃত পরের জন্য চলিয়াছি, সে কথা হৃদয়ে স্থান দিতে দেয না-স্তান দিলেও 
কষ্ট বোধ হয়-বোধ হয় আমি-জ্ঞানেব বুঝি কিছু অঙ্গহানি হয়। আমাৰ 
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আ।মার রুত কশ্ম যে আমার নয়,__সবার, এবং অনেকের সাহায্যে কুষ্ঠ-- 
আমার যে জ্ঞ'ন যেআমার নয়, সবার, এবং অনেকের সাহাধ্যে অস্ধতৃত 
হইতেছে তাহা চিন্তা করিতে কষ্ট বোধ হয়। এই থে জীব প্রবাহ একটা 
কৃত্রে গ্রথিত এবং তোমার ওই সমষ্টা কৃত বারি বিন্দুর ন্যায় একটা প্রবাহে 
প্রবাহিত তাহা হৃদয়ে অন্থভব করিতে পাবি না) মাগো লক্ষ লক্ষ জন্মের 
অজ্জিত কর্মে পুষ্ট কলেবব সেই পাপুপুরুষ হৃদয়ে অবস্থিত কেমন করিয়া 
বিশাল পুণ্যময় ভাব কাশিকে হৃদয়ে ধারণ করিব? ম1 পূর্বতন স্কষিগণ 
আত্মশুদ্ধি কিয়া তাহাদের প্রাণের দেবতার নিকট অগ্রসর অভিলাধী হুইলে, 
অগ্রে মন্ত্রেব দ্ধারায় এই পাপ পুরুষকে বিদাষ করিয়া অমৃত সিঞ্চন দ্বারা নব 
জীবন লাভ করিতেন তবে তাহাব তাহাদের প্রাণের দেবতার নিকট অগ্রসর 
হইব প্রয়াস করিতেন । মাগে। খদি সেই ক্ষমতাই থাকিত, তবে আমি আজি 
তোমার কুলে আসিযা শ্রগাল ঝুককুবের ম্তাফ রোদন করিতাম কেন ?--কলি- 
যুগে ওই পাপপুরুষকে বিনষ্ট কবিবার জন্যই তত মা তোমার অবতরণ । 
তাহ 'ত” ম। তোমাব এক বিন্দু মোক্ষদাযিণী বারির জন্য এত লালায়িত,_ এত 
আকিঞ্চন___ এত আবাধন।। আমবা অতি দুর্বল আব সেই ছুরদর্শী ফ্ধিগণ 
তাই তোমা আনিষ। সেই মন্ত্র ও মন্ত্রচৈতন্য সাধারণেব নিকট হইতে 
অপস্থত কবিয়াছেন। এখন এ অকুলে তুমি কুল না দিলে আর কুল কে 
দিবে মা? কেমন কবিয়া আত্মসমর্পণেব জন্য লালায়িত প্রাণকে লইয়া 
প্রাণে দেবতার নিক দাড়াইৰ মা *-যেমন তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি মক্ষভূমে 
মগতষ্চিক। 'দেখিষ। গহনতবর প্রদেশে গিয়। পথভরাস্ত হইয়া হাহাকার করে, ম 
তমনহ ভালবাসাব জন্য প্রেমেব জন্য লালায়িত প্রাণ বস্বর মধ্যে-_ক্ষপ্রতার 
মধো তাহাব প্রাথের দেবতা-_তৃষ্ারূপিগ। দেবীকে সন্ধান করিতে গিয়। 
অনিক্রমণীঘ মায়ায় মুগ্ধ হইঘ। পড়িতেছে..- মা তুমি জন্মজন্মাস্তরীন পাপ 
রাশি বিধৌ কর মা এ নরক ঘাতন'র শাস্তি হউক । 

অনেকে বলিতে পারেন যে তোমার জলে স্লান করিলে স্বর্গ হয়, না' হয় 
মোক্ষ হয়; অহংকাবের যে নাশ হয় তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ কি তাহা! জানি 
ন1। এই অগাধ শাপ্র জলধিব মধ্যে আমি যূর্থ কাঁটাঙ্কীট , শাস্ত্র কতটুকু 


৬, পশ্থী। [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


জানি কতটুকু বুঝি মা ?__কিন্তু বড় যে পাদ-পদ্স স্বর্গ হইতে সত্য লোক পর্যন্ত 
ব্যাপ্ত করিয়া অতি দর্পী বলিরাজকে দেখাইল যে, যত বড অহঙ্কারই 
ইউক না কেন, যত বড আমি জ্ঞানই হউক না কেন, এই বিষু-শক্তির"পরে 
আর কিছুই নাই এবং এই বিষুশক্তি ভিন্ন কিছুই নাই এবং কিছুই থাকিতে 
পাবে না _যে দিন সেই সত্য পরায়ণ বলিরাজ দেখিলেন ষে ভগবানই একমাত্র 
জীবেব আশ্রয় ও গতি-_-যে দিন সেই স্থর__-অরি বলি সভক্তি প্রণতিৰ জন্ত 
চেষ্টা করিলে শৃঙ্খলাবদ্ধ হস্তে সম্পক্ম করিতে না পারিয়াও /সই ভগবানের 
অপাব করুণ|-রাশিতে মুগ্ধ হইয়া কুদ্ধক্ে ভক্তি গদ-গদ স্ববে বলিলেন যে, 
“দেব, নমস্কাবেব চেষ্টা মাত্রে যখন এত অন্রুগ্রহ--এত আনন্দ, তবে নমস্কাব 
করিলে না জানি তোমাৰ কতই করুণা, কত শাস্তি অন্তভব হয়”সেই দিন, 
মা, তুমি সেই স্বর্গরাজ্যে সেই ভেদ ভাব এবনাশন অভম-টবণ হইতে প্রথম 
প্রধাহিত হ9। তোমার জলে ধদি অহস্কাব বিধৌত না! হঘ, দর্পহাবী 
সাক্ষাৎ মধুস্থদনেব চবণামূত ধাবণ কবিয়াও যদি অহঙ্গাব বিনষ্ট না হয়, তবে 
ম। আব এ অধম সম্ভতানগণেব' উদ্ধাবেব আশ! কোথাঘ +--অহঙ্কাবেব বিন।- 
শেবই বা অন্ত উপায়ে আঁশ! কোথায় 7 স্বর্পলৌক অতিক্রম কবিয়। 
অনতিক্রমণীয ঞব-লোকে থাকিয়াও, বাস্থদেব পবায়ণ ধরব কেন গঙ্গা- 
বাৰি মন্তকে ধারণ কবেন ?-_এই গঙ্গ। আমাদের কুল দেবত। হরিব চবণোদক 
এই বলিয়া, ভক্তি বিগলিত হৃদযে সেই জল মন্তকে ধাবণ কবিয়া কেন 
পবমাশাস্তি লাভ কব ?--কেন, না তোমাৰ জলে অহঙ্কাব বিনষ্ট হ্য-_ভক্তি 
শ্বোতে ভেদভাব ঘুচিয়া যায় । একদিন অহঙ্কারেব প্রতাবণায় প্রত।বিত হইস্সা 
ভগবানেব সাক্ষাৎকার লাভ করিলেও সেই ভগবানে আপনার চিব বিসঞ্জন 
প্রার্থনা না কবিয়া ভেদ ভাবাপন্ন বুদ্ধিতে স্থান প্রার্থন। করিয়াছিলেন--. 
বত্বু প্রার্থনা না কৰিয়। ধুলিমুষ্টি ভিক্ষা কবিযাঁছিলেন | আবাব ভগৰানের 
রুপায় ঘখন সে ভুল বুঝিতে পাঁবিলেন তখন সেই পঞ্চম বর্ষীয় বালক কএ্রুব 
বিষাদে হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন। আহা? মাগে। আজিও ভক্তকুল-তিলক পূব 
সাঁই সেই অহচ্কারেব বিষময় দংখন-_পঞ্চম বর্ধীয় শৈশব হৃদয়ে ঘোবতর 
দংশন--ভূলিভে পারেন নাই । তাই তোমাব জল মন্তকে ধারণ কবিয়া৷ সে 
বিফুপাদ পদ্মে হইতে বিচ্ছিন্ন ফ্রব-লোকে থাঁকিযাও আপনাকে রুতার্থ জ্ঞান 
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করেন। তাই বলি মা, ত্রিতাপ হারিণী মা, ভ্রিতাণ হারিণী গঙ্গে তুমি সেই 
নৃশংণ অহসঙ্কারকে বলিদান দাও মাসেই বিষধব সর্প তুল্য অহঙ্কারকে 
বলিদান দাও ম-মুক্ত হইয়। ভক্তি ভরে একবার তোমাৰ বাবি মণ্তকে 
ধারণ কবি আর তোমাৰ একবাৰ প্রাণ ঢালিয়। দিযা প্রণিপাত করি। 
মাগে। বড় সাধ এই অনস্ত জীব প্রবাহের সহিত মিলাইয়! যাই দেখি ধদি 
কোন দয়াময প্রাণে দেবতার দর্শন পাই, ধাহাকে ভীলবাসিলে তোমার 
৪ আমার এই দ্বুইটা জ্ঞান মিলিযা একটা হয়। মা, সপ্তধি মণ্ডলী তোমার 
জল জট মধ্যে ধাবণ কবেন, কেন না তাহারা জানেন তুমি মা তপস্যার 
মাত্যন্তিকী সিদ্দি--তোমায় পাইলে আব কোন তপস্যাব বা তপস্যাব ফলের 
প্রয়োজন হয় না। ম। গো কত আদবে' কতই যতনে স্তীহাব! তোমাকে 
শিরোদেশে ধাবণ কবেন | তুমি ম। তাহাদিগকে সাক্ষাৎ বিষ্ণপদ প্রদান 
কব, কেন ন| সেই সকল তপস্বী সেই বিপদ ভিন্ন আব অন্য কিছু ফল প্রার্থন। 
কারন না| তুমি মা সেখানে কত ছুলভি ' কিন্তু ম! এখানে তুমি এত স্থলভ ! 
তাই তম! তোমার আদব কবিতে পাবি নাই, তাইত ম। তোমাকে বুঝিতে পারি 
নাই--তাই ত মা তোমাকে ভক্তি কবিতে পারি নাই । মা, যদি এত দয়া কবিলে 
তবে এত টুকু ভক্তি দাও মা, আমাব অহঙ্কাবেব বলিদান দাও মা, আমার প্রাণের 
দেবতাকে, আমাব ভালবাসাব দেবতাকে একবার খু'জিযা দেখি,__দেখি 
বদি ভুমি ও আমি গিলিযা একটী হইতে পাবি-_দেখি যদি সেই ভাবেখ মধ্যে 
আমাব প্রাণেৰ দেবতা লুকাইয়। থাকে আব আমার মধ্যে--সেই দেবতাব 
মধ্যে এই জীব প্রবাহে অনস্ত বাসনা-তবঙ্গ দেখিয়া একবার আমাব সেই তষ্ণা- 
বূপিণী দেবীকে প্রণিপাত কবিতে পাবি-_আব সেই তৃষ্টারূপিণী দেবীকে সবাবই 
বলিয়া বুঝিতে পারিয়া সেই জীব-প্রবাহেন্ব, মধ্যে মিশিযা গিয়া আত্মহাব! 
হইতে পাবি-_একবাব প্রাণ ভবিয়! বলিতে পাবি £-_- 
“্য! দেবী সর্বভূতেষু তৃষ্ণ। পেন সংস্থিতা 
নমন্তন্ৈ নমন্তলৈ নমত্তশ্যৈ নমোনমহা। 

তোমায় মা বাসনার সিংহাসনে বসাইয়া প্রাণে তৃপ্তি হয় না, এই 
অতৃপ্ত প্রাণ আরও গতভীবতীৰ মধ্যে ডুবিতে চাষ--এই বাসনা 
'রাক্রাস্ত হৃদয় আব অত্তল জলে তুলাইযা যাইতে চায়। তখন স্বতঃই 


৩২ পন্থা! । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


মনে হয় যেমা তোমার এই মোক্ষদায়িনী জলে নিশ্চযই অহস্কাষেক বিনাশ 
হয়, নিশ্চয়ই এই বিচ্চি্ন আমি-জ্ঞান নষ্ট হইয়া একটী উচ্চ ভাব আনিয দেয় । 
নচেৎ মা তোমাৰ গুণ-গরিমীব লাঘব করা হয। যদি স্বর্গফলই তোমাব 
এক মাত্র দেষ হয় । তবে যা! স্বর্গে তোমাব অবতবণেব কি প্রাযোজন ছিল? 
ধ্রবলোকত্বিত ধ্ব কেন তোমার ওই বারি মন্তকে ধবিষ। আপনাব অন্তভাপ- 
দুগ্ধ হীঁদয়, শাস্ত কবে মাকেন তোমাৰ শিবোদেশে পাবণ কবিষা। রুতার্থ ভয 
মা? না, মা, তোমাৰ ওই পুণা সলিল অহঙ্কাবেব রুতান্ত স্ববপ। কেন না 
দর্পহাবী মধূস্থ্দন যে দিন ত্রিভূবন বিজযী, ধর্মান্বন্দী দ্বিজ-পবায়ম, সতা-ব্রত 
কলিরাজার দুগ্গমনীয় অহস্কাবকে চর্ণ কবিযা স্বর্গ বাজ্যেব পুনকুদ্ধাব সাধন 
করেন লেই দিন সেই মঙ্গলময মুহুর্তে বিষুপাদ-পদ্ম হইতে তোমার জন্ম হষ। 


(কুমশঃ ) দদিশেহাবা। 


নির্ধালা । 


শারদ প্রভাতে তপণ রশ্মি পৃববে উঠিল ধীবে 

মিলন অস্তে বিবহ ক্রিষ্ট বিহগ জাগিলে লীবে 
কর্শ-কাস্ত নিদ্রা অলস চন্দ্রম! গতি হীন 

উষা খুলে দিলে শিব হ'তে তাব আববণ খানি দীন । 


লাজ-নত আখি শেফালিক! বধ পতিব বিবহ ভবে, 
প্রভাত সমীর পরুগে পভিলে একটা প্রান্তে ঝবে । 
লিখিল বিশ্বে পথ হারা জন বাসনাব সীমা নাই 
শিথিল লাধনা শ্ঈথ কব-পুট খসিয়া পডিছে তাই ; 


অবশ অঙ্গ শারদ প্রভাতে ধরণী পড়িল লুট, 
নুরে কাহার মঞ্জীব বৰে আবেগে ধাইল ছুটি। 
ছিডে গেল ভার হৃদয় তত্্রী মুখে বিষাদের ছায়া 
তাপিত গীভিত তাই বুঝি তার ছিন্ন মলিন কায়া। 


এ ও ২ ডি ] দেখা দে-ম।। ৩৩ 


তি তা ১৯৩ লীস্পী সী সি সতী সিকি সী সির সির হত সিপীসিশা সী সত ৯৯. ৯ শশী পিশিস্পি 


মহম! উঠিল জগৎ ভাতিয়া দিব্য জ্যোতিতে যাব 
মন্দ মধুব গন্ধ বভিল ত্রিদিব মাঝারে তা"ব ॥ 


শ্রাক্জ পথিক পডিল আবেগে দেবীব যুগল পদে 
বহিল তড়িৎ হ্বষে তাহাব দেবীব প্রসাদ মদে 
নিল সে কুস্তম আপনাব শিবে মাষেব চবণ হতে 
বম্মবর্শে পাউল পথিক যুঝিতে আহব পথে! 


শ্ীকমল। কান্ত বান্দ্যাপাধ্যায় ॥ 


দেখা দে-মা । 


এববাব দেখা দেয়া | এই ছুঃগ ৪ কষ্টেব মো, এই কাম-বাসনাব 
অনন্ত যাতনাব মণো একবার দখ| দে-মা। মাষেব কোলে বসিয়া মা বলিয়া 
ডাকিব, মাষেব বুক শ্তইয।, যাষেব মুখের দিকে চাহিব , তাহাব চরণ ওলে 
বসিয়া শিশত খেল! খেলিব ।- সন্তানেব এই আকিঞ্চন চিবকালই' অবিতৃপ্ণ- 
কেন ন। এ তৃপ্তিব শেষ নাই_-এ পিপাসপাব ৭ অন্ত নাই । মাতা ও সম্ভতানেব 
মিলিত জদযে এই অবিতপ্ধ তৃষ্চাই ইহাব তৃপ্তি । 

তবে কেন ডাকি /--আমবা যে সেই মাষেব চবণ তলে বসিয়াই শিশু 
খেল৷ খেলিতেছি | এটা “কথাব কথা” শ্রুতি মধুব বচণ। মাত্র, মায়ের 
সম্ভান মায়েব কোলে থাকিলে কি যাতনা হপ ? সংসারের শোক-তাঁপ তাহাকে কি 
স্পর্শ করিতে পারে / আহা এই সংপাবে শ্নেমসী জননীব কোলে বলিযা-- 
তীহাব অক্ুত্রিম স্সেছে ঘানব ম্বত্যু-বাতনার সময়েও একটু উপশম অহভব 
কবে ইহা আমবা নিত্য প্রত্যক্ষ করিযাও তাহাব দয়। বুঝিতে পারি নাঁ- 
তবু ডাকি “একবার দেখ। দো”। নংসারেব ভালবাসা বাব দযা এত 
পরিষ্ফুট না জানি সেই জগজ্জননীব নিবাবরণ ভালবাসা কেমন ' কত গধুব ! 

৫ 


৩৭ পন্থা | [ নবপধ্্যায, ১৩২২ 


মাগো, তোমার এই বাও| চবণ ছ্রটী মামাদেব বড লালসার সামগ্রী তাই 
ডাকি “একবাব দেখ! দে ম1”। 

মা, গো তোমায দেখিতে সান হয,_কিস্ত এ সাধ লালসাব এ লাধে 
পবিভ্রতাব সৌগদ্ধি নাই, এই সাধ ঘে কাম-বাসনাব প্রভি-গন্দ-মহ নীচতাদ 
পরিপূর্ণ, তাহা বুবিযা€ বুঝি না। আমাদের মনেব এই ভাষা 'মায়েব 
অফুরন্ত ভালবাসার সহিত গিলে না। তাই সেই স্রেহম্যী মা আমাৰ খঙ্জা- 
কত্ৃসমাযূক্ত ববাভয়াপ্িত চাবি হস্ত প্রসাবণ কবিষ! ইন্গিত কবেন-_বাছাবে 
এ কথা বলিতে নাই” কিন্ধ তবু মামবা বলি “একবাব দেখ| দে মা” হায় । 
মা আসিবেন কেন ? মাধেব অভয় চবণেব আসন__ছেই শাস্ত ও সৌম্য 
মনিব আসন এই কদর্যা হৃদযে কই % তবে মা আসিবেন কোথাষ ? 

তবে কি দযামযী মা আমাব হদযেব বাহিবে আসিবেন ৮ কাব এত দযা 
যে তাহাও স্বীকাব করবেন, কিন্তসে মৃত্তি অন্য প্রকাব, ত্যঙ্ার আহবানও 
অন্য প্রকার, সন্তান মাঘেব কোলে বসিগা কত মাববাব কবে । মা সন্তানকে 
তখন পযসা দিলে টাকা দিলে, কডি দিলে, সে কচি ছেলে ফেলিঘ| দেঘ, মর 
বুঝিতে পাবে ন| , খেলন| দিলে খেলিতে খেলিতে কোল ছাডিয়। দেখ, খেলা 
ভুলিযা যায, তাব পব যখন “জুজুব” ভয দেখান তখন সন্জান “ম!' বলিষা আবাব 
কোলে আসে । সেই কচি ছেলে পযসা টাকা চেনে না, কিন্ধ “জুজ” চিনিতে 
পারে। মা গো, স্বার্থশন্য ভক্কি শিক্ষাৰ জন্য পিতা মাতা, নিষ্ষাম প্রেম 
শিক্ষাৰ জন্য পত্বী, সহান্তভূতি শিক্ষাব জন্য ভ্রাতা , স্থার্থ ত্যাগ ও দয়া শিক্ষা 
জন্ ধন অর্থ এই সকল দিযা, যখন পুত্রকে খেলায মাতাইয়া৷ দাও তখন 
লেতোমাব চিনিতে পাবে না ভুলিঘ! যার । তাব পব বখন একটী একটা 
করিয়। বুস্তচাত কৃক্টমেব মত সেই গুলি খসিয। যায়, যাতনাব দাকণ মস্তি দেবিতে 
পায়, তখন সেই “জুজুব” ভষে ডাকি “একবার দেখ দে মা” তখন প্রাণের কথা 
বাহির হইয! পড়ে” মা তুমি দেখা দাও আব না দাও কিন্ধ এমন “জু জু” “সাজিও 
না” কিন্তু ওই “জু জুব” সাজটা ফেলিষ! দিতে পাবিলে ষো'আসল মাকে ধরিয়! 
ফেলি তাহা বুঝিষা ও বুঝি না আব সেই ভষ ব্যাকুল অন্তবে ডাকি “দেখ! দে মা”। 

ষখন সাধের জুখ-স্বপনে মগ্ন ছিলাম তখন সুখেব তবঙ্গ গুলি বেশ একে 
একে আমিযা আমাব সহিত মিলিঘা যাইত মিলিযা আমাব মোহই বৃদ্ধি 


মাঘ ও ফাল্গুন ] দেখ! দে-মা। ৩৫ 


করিত। সেই স্বখেব তরঙ্গে তোম'কে দেখিতে পাইতাম না। তোমার 
ভক্তি কবিবার যে কাঁলাকাল নাই, বয়ন বিচাৰ ও জ্ঞানের বিচাব নাই, 
তাহা তখন বুঝিতাম না বুঝিলে এ যাতন। হইত ন!। একটা ছু*খেব তরঙ 
হৃদয়ে আসিয়া পডিলে এখন বুক ভাঙ্গিযা যাষ, অস্থি-পঞ্জব ভগ্ন হইয! যায়, 
তেমন স্বখেব তবঙ্গেব মত এক হইয! আমার সহিত মিলিয়। যায় না? 
অভিনিবেশেব পুণঃ পুণঃ আঘাতে দেহ ক্ষত বিক্ষত হইমা যায়, জীব মৃত্যু 
যাতনা অন্থভব কবে। তবুও আত্ম জ্ঞান ট্রঝু ছাডিতে পারি না সেই কাম 
বাসনার বহিমু্ধী বৃত্তির বশবর্তী হইয়া ডাকি “দেখা দে মা" আহা ' তখন 
শ্েহমযী মা বলেন “বাছাবে, বলিতে নাই” আব অখনি আশায় কন্ুম গুলি 
কালের কোলে বাবিযা পড়ে। তখন বহিমুখী আমি জ্ঞান টুক যেন কোন 
বিষে আত্রাণে হত-চৈতন্য ভইযা পাড। মা গো, চৈতন্বামযি, এত করিয়া 
চৈতন্য হইল কৈ / তোমার স্বজপ বুঝিলাম কৈ? তাই ডাকি” একবার 
দেখ দেমী” | 

এই আমিজ্ঞানেব উপব এত কোপ কেন ম। /-বিষযে ও ভোগ-স্বথে 
আমি থাকি আব আমাৰ হদয পিঞ্জবে তুমিও থাক-_একি হয় না? এই কথা যে 
ভক্তেব কথা নয়, সম্তানের মত কথা নয--অস্থরেব মত অহঙ্কাবেব কথ! তাইত মা 
মা তোমার এই বখ-মৃন্তি। ভাই প্রথমে সন্তানকে স্থশিক্ষ। দিবার জন বার- 
স্বাব ইঙিত কব “বাভাবে বলিতে নাই" তাহাতে ও ধখন নখ শুনে তখন 
মাতমি ওই ব৭ সাজে সঙ্জি হইঘা-ছঞ্জন দলনী মহানবশীর ঘন-ঘোর 
সাজে মজ্জিত হইযা নাচিতে নাচিতে সম্থান্নব বুকে উপব দিষ। চলিষা যাও 
আব তোমার এই সে অভ পদ নয মালোক ভক্ষঙ্কব চবণ তাড়নায় 
ভাঙ্গিতে ডাঙ্গিতে সব চুরমার কবিয়া দা দোণাব গৃহ, আশায় মোহ হাদয়েক 
অস্থি পঞ্জব সব ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়। দাও। তখন কোন সন্তানের সাধ্য 
তোমার দিকে চাহিষ! দেখে। তাইত ম। তোমাব পক্জাব প্রয়োজন বিধি 
পূর্ববক সংঘত হইয়া, পবিত্র হৃদঘে পবিত্র আসন পাতিয়। তোমাৰ ওই লোক 
ভয়ঙ্কবী মহানবমীর মৃতকে আহ্বান কবে “এস মা” । 

আহা । মাগো! সস্তানেব ভাগে শেষে ই লৌক ভষঙ্কর বণ-মুষ্ঠি ছিল মা ১ 
তাহাৰ আশায় সামগী স্বপেব সামগ্রী অহং বৃদ্ধি সব গুলি নির্শগল করিয়' 


৬৬ পন্থা । [ নবপধ্যায়ঃ ১৩২২ 


তবে সদয় হবে মা?_-তবে দেখা দিবে? হায়। এই অরুতজ্ঞ সন্তানের 
পক্ষে ইহা উপযুক্তই হইযাছে। 

ম। গে, এই যে তুমি প্রতি নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তুমি; প্রতি মুহ্ৃত্তে হৃদয়ে 
আমিতেছ বসিতেছ , মনেব অন্ততৃতিতে অন্তকূত হতইতেছ। আমি পাষ? 
অঞ্ুতজ্ঞ সন্তান ক্ষুদ্র হৃদয় পিঞ্ুবেব বদ্ধ পক্ষীব ন্যায তোমাকে ।শশ্বাস « 
প্রর্থাম বলি মথব। এই সসীম বাষু মণ্ডলেব এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অ'শ বলি-_ 
এই ত মা তোমাব অধম সন্ভীনেব ভক্তিব পবিচয, পাষণ্ড পুত্রব রুতজ্ঞতা | 
তুমি এই যে এত সহজ-_সাঁকাব ও নিবাকাবেব--সফপ ৪ অরূপেৰ সংযোজন! 
স্তনে, প্রতিমূহর্তে দেখ। দিতেছ। শোনিতেব প্রতি বিন্দুতে, প্রাণ সেচন। 
কবিতেছ , মনেব বাহন ম্নাধুব প্রতি-কেন্দ্রে শক্তি বিধান ক্বিতেচ্চ , তোমাবই 
শক্তিতে বাচিষ। আছি__উঠিতেছি বসিতেছি, আহাম্য গ্রহণ কবিযা আমা 
মহতটীকে পবিপুষ্ট করিতেছি । 

ম।গো, বড সমদ্যাব কথ । আমি কে ?_মামাব অভ" আবাব কে? 
ভুমি কাব জননী ? এই ক্ষদ্র দেহে এই ক্ষুদ্র দেহাভিমানী একটা ক্ষ দ্ুগ 
পোষ্য শিশু অভ" আছে, হাহাকেই “আমি” বলি। আব তুমি ক্সেমগী জননী 
পতি নিম্বাসে প্রশ্বাংস হদয়েব অন্তঃস্থলে প্রবেশ কবিষ। ততোমীর সেভ শিষ্পু 
সন্তানটাব মৃথ চৃম্বন কবিষ। থা৭-_মুহুমু ভ তাহাকে তোমাৰ বিদ্যারূপিনী 
$স্$ত দান কবিয। কত স্সেভে তাহাকে লালন পালন কবিখ। আসিতেছ, 
কত যুগধুগান্থব খধবিষ। আমাকে বুকে কবিয। স্তন্ দান কবিয়। লালন 
পালন কবিনা আসিতেছ তাহা বে বলিবে / এত দদ। এত ঘত্ব এত কষ্ট 
এহ সংসাবেব কোন জননীতে দেখ। যাষ। মআাবিশ্বজনান । তোমার জ্েহ 
অগাদ। কেন 5৯ পদাথের মভিত তাহাব তুলন। দিব মা) তুমি ভাহার 
তুলনা, ভূমি তোমাব কুঁতজ্ঞত! প্রকাশের ভাষা । তাইত ম1 ভক্তিব প্রাবণো 
পূজাব সময মন্্ব 9মৃত্ি “ক হইয়। ঘায়, আমি ৭ রম এক হইয়। যাঘ। 
তথন তোমাৰ উলাঙ্গিনী বণ-ুদ্তি আব ভয়ঙ্কবী বলিধ! মনে হয না। য] গে, 
কেমুন কবিঘ। সেই ন্মেহ জদ্যজগম কবিব ? তোমাৰ সেই অপাব ন্েহ সলিলে 
পবিস্ফুট এই হৃদ পল্মে ডাকি_“দেখা। দে মা” তোমাৰ বিদ্যারূপিনী মুক্তিতে 
“দেখ দে মা”-_অহং জননী রূপে আমাৰ অহংকে কোলে করিয়া দেখা 


মাঘ ও ফান্কন ] নিজের প্রতি। ৬৭ 


দে মা” এই কাম-বাসনা, বিষয় বৈভব পদ দলিত করিমা এই জগতেব লয়েনু 
স্থলে “দেখা দে ম।”। 

মা গে, সেই মহ্ষান্তর, অস্্বব হইয়ণে ধন্য, কেননা সে তোমাব অভয় 
চরণ লাড করিল, তুমি তাহা অহংটীকে তোমাৰ চবণতলে স্থান দিলে সে 
তোমাতে মিশিযা তোমাৰ প্রনাদ পাইযা তীহাব চিৰ-আকিঞ্চনেব চিব 
শাস্তিব স্থানে ভক্তি তদ্গত চিত্তে স্থির হইয়া বহিল আর বর চাহিল 
"আমাৰ বুদ্ধি যেন তোমাতেই স্থিব থাকে” মা গো, চতুবর্গ প্রদায়িনী দুর্গে, 
কৰে জীবেৰ হঁদঘে ভুমি মহিষ-মদ্দিনী রূপে দাডাইবে ?--তোমাবই প্রসাদ 
চতুবর্গ ব্ূপে তাহাদের বর্িজগতে প্রকাশিত হইয়া তোমাৰ মিমাকে চিব-ধন্য 
কবিবে » তাই ডাকি মা, সেই সন্ধিপূজাব সন্ধি স্থলে দেখা দাও ম|! এই 
জগতে বসিয়া সে মিলন মন্দিবে উপনীত তইলে মা গে। বিষ্যান্ূপিনি তোযাকে 
দেখা যায় তোমাৰ স্মেহ ৭ োমাব তত্ব হদয়ঙ্গম হয় জীব চৈতন্য তোমার 
সহিত মিলিত হয । উতন্যেব সেই মিলন মন্দিরে “দেখা দীও মাসেই 
সদ্ধিস্থলে দেখ! দা মা) এ শিশু অহং এই জীব চৈতন্য, স্ধাপানে 
“কাভার থাকুক- আব কাদির ন। আব বলিব না-“দেখ। দে মা”। 


দিশ্ভোর|। 


নিজের প্রতি । 


দেখা লস নাবে ম্বণাব হাসি প্রেগের ফাসি পরিয়ে নে, 

বিশ্ব প্রাণে লুকিষে থাক্‌ নিজেব প্রাণ বিলিয়ে দে । 
আত্মহারা হ'স্নে বে আব, স্বার্থের খাচ। ভেঙ্গে যাক্‌, 
বেবিষে আধ ম্খেব কুপ্ধে অসীম শৃন্ত ব্যপে খাক্‌। 

পাষাণ বুকটি যাক বে ভেঙ্গে পরেব লাগি কাদ্‌রে আজ 
নিজেব কাযা পরে কাদিন সেটি তো ত্তোর নিজের কাজ। 


৩৮ 


পন্থা । [ নবপধ্যায়, ১৬২২ 


মীনের মত অগাধ জলে জ্ঞানের তত্তে ডুবে র', 

দবেব কথা ভাবিস্‌'মাবে শিশুব মত সরল হ । 

আধার মাঝে লুকাস না আর আলোয় মাঝে উঠে আয় 

আলো দেখে ভুলিস্‌ নারে মোদেব দীন কালো মায়। 

ভাবিস্‌ যদি নিজের কথা৷ একটু আধটু ভাবিস্‌ না 

গভীব ভাবে ভেবে দেখবে , যখন তখন হামিস্‌ না । 

বাচতে যদি চা'স বে তুই আর মরণ রে তুষ্ট ম্মবণ রাখিস 
ংসাব কুঞ্জে থাকৃবি যদি শ্মশানরে তুই ভাল বাসিস্‌। 

কমল যদি তুলবি বে তুই কাটা দেখে ফিরিস্‌ না 

রত্বরাঁশি পৰি যদি তরজেব ভয় কবিস্‌ না। 

অতি উদ্ধে উঠ্‌বি ঘদি অতি নিয়ে তাকিয়ে নে, 

নিজেব বাড়ী যাবি যদি পরেব ঘব ছেডে দে। 


ত্ীস্্ররেন্দ্র নাঁধ ভট্টাচার্য্য বি, এ। 


বহিণ । 


যেতে চাউ স্ববগেব সুবমা উদ্যানে 
পথের যাঝাবে তুমি থাক দাডাউয়।, 
কত মধুব কথা কহি কানে কানে 

ভুটি ভাত ধরি মোরে আন ফিরা ইয়া । 
আখিব ইঙ্গিতে আর মুচকি হাসিয়া 

তুব করি দেহ মোর তপস্যা সাধনা 
রাস্ত আমি, মুগ্ধ আমি তোমাবে হেবিয়া 
ভূলে যাই আপনার দেব আরাধনা । 


মাঘ ও ফাল্গুন ] প্রকৃত পৃজ।। ৩৯ 


রূপে আগ্ুণে মোর পতঙ্গেব মত 
হৃদয়েব পুণ্য বৃত্তি মবিচ্ে পুড়িয়া, 
তোমাবি পৃজাধ শুধু আজি আমি বত 
তুমি আছ এ মানস মন্দিব যুডিয়। | 
জলিখ। পুডিযা শেষে নিভিযা নিভিনা 
শীতল অঙ্গাবে বুঝি হ'বে পবিণত , 
তা!বই প্রতীক্ষা আমি বহেছি বসিযা, 
কে জানে সে দিন শব দবে আচে কত। 


শ্লীনলিনী নাথ দাস গুপ্ল এষ, এ । 


প্রকৃত পুজা । 
(পর্ষ প্রকাশিতেৰ পব ) 
1] 
স্থদেহার হৃদয়ে শান্তি নাই, মনে স্্খ নাই । কেন নাই £ স্থদেহাব তাহা 
বলিবাব সাধ্য ও নাই ' স্থুদেহা তাহাব গঙ্গাজলের মুখে মথুরাধিপতি 
কংশাস্থরের ন্যাষ কি এক অভিনব দৈববাণী শ্রবণ কবিয়াছে। সে বাণী 
সেই অপরিষ্ষুট ও অবোধ-গম্য বাণী, আজ তাভাব জীবন বঙ্গ ক্ষেত্রে কি যে 
এক অজ্জাত-পূর্ধব অভিনযের আযোঙ্গন কবিয়া তৃলিযাছে তাহ! কি, তাহা 
সে নিজেই বুঝিতে পাবিতেছে ন। অপবকে কি করিয়া বুঝাইবে ? 
প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই এইবপ একটী! বাণীর ইঙ্গিত আসিয়! পড়ে । 
যিনি রসিক, যিনি চতৃব “তনি এই বাণীকে ন। দেখিয়া তাহার আধাব ঝ| 
উৎপাদকের দিকে নধন ফিবাইয়।! দেখিতে পাঁন , এ বাণী কাব? একি বলে? 
আর যে অবসিক অচতুব তাহাবা বাণীকে আপনাব মত কবিয়া গড়ে এ 
স্বখাদ সলিলে ভূবিয়া মরে । তাই__ 


৪৯ পশ্থা। [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


যেই বংষী হলধবে ডাকে বলাই দাদা, 
তাই শুনে ধা বনে পাগলিনী বাধা 

এট! শব্দেবই গুণ ষে শ্রোতাব নিজ ভাবটী ফুটাষে দেখ। শব্কে নিজেব 
মত কবিয়া শোনে | এই এব লক্ষণে বিশ্বমঙ্গল প্রমিক, লালাবাবু বৈবাগী 
কংশ স্বজন-হস্তা, ইত্যাদি | 

স্বদেহা যাহ। শুনিয়াছিল শ্ুনিষ! বাত! বুঝিমাছিল তাহাতে আব স্ুদেহা 
স্থিব থাকিতে পাবিল না । স্তদেহা যেস্থ-দেহা। সে ভাহাব আমিব তপ্ধির 
জন্ট স্বামীকে দ্বিতীয পবিণয সহ্া কবিযাছে সপত্বীব প্রতি স্বামীৰব অজন্্র 
আদব দর্শনে পরিতৃ্থ হইতে পাবিযাছে, সপত্বি তনায় নিজেব স্ববীষত্ত স্বাপন 
কবিযা আনন্দ হিল্লোলে ভানিয়। যাইতে পাবিয়াছে । কিন্তু আজ তাহাব 
সেই মমত্ব মাআয আঘাত লাগিযাছে , সে দেখিতে পাইযাছে ফলত তাহাব 
কিছুই নহে । স্বুলভিমাঁনী কি কখনও স্থল ভাভিষ| সস্রক্খে অবলম্বন কবি! 
বাডিতে পাবে? লোষ্ী যেমন কথন ববণীব পুষ্ট ছাঁডিষ। নিজ বলে শন্ত বা 
সলিল আশ্রঘে থাকিতে পাব না স্দেহা ও স্বভাবতঃ বিদেহ স্রণে ₹প 
থাকিতে পাবে না। ভাহাব শখ ভ্রবো ভাবে নচে। ভাই আ্দেতো আজ 
কেবল “আমাৰ আমার কবিযা পাগণ । 

সথদেহা দিবাবাতজি ভাবেন আমাৰ বলিতে বি আছে 4 আাপন মনে 
আপনি শত '্রশ্ধ কবিঘা আপনিই ভাভাব উত্তব দেষ। 

্রশ্ন_-এ ঘব বাড়ী কাব ? 

উত্তব-যুশ্মাব 

প্রশ্ন স্বামী কাব? 

উত্তর-যুন্মার 

প্রশ্ন । পুত্র কাব! 

উত্তব। ষুশ্মীব। 

প্রশ্থ। স্থখকাব? 

উত্তব। যুশ্মার। 

প্রশ্ন। আমি কে? 

উত্তব। তৃমি কেহই না। তুমি জল প্রবাহে ভীসমান শৈবাল-খণ্ড মান্্ 


মাঘ ও ফাল্গুন ] প্রকৃত পুজা । রি 


স্থদেহা আব সহ কবিতে পারিল না। “টি অপবে সুখী হইবে আব 
আমি ব্সিষা। বসিয়া তাহ। দেখিব? এই অন্য বিধাতা আমাক জগতে 
[াঠাইযাছেন % এইবপ ভাবতবঙ্গে অভিহত হইয়। স্দেহা “আমার” 
বলিতে শিখিয। “মামাব” বলিষ! সংসাবকে পুথক করিয়া দিল। দে দেখিতে 
পাইল যে তাভাব বলিতে সংসাবে আব কিছুই বভিল না, তাহার বর্তমান 
শুন্য ভবিষ্যত ঘোবতব তমসাচ্ছন্। ও অতীত একখানি কাতলিকাচ্ছন্ন দীন- 
তাৰ ম্নান চিত্রপট। আজ সেই অতীভেব চিত্র পটে নিজেব আস্থান 
গলি দেখিয! দারুণ ন্মচ্ঘতাপ অগ্নিতে দগ্ধ ভউতেছে । (স ভাবিতেছে ভষ 
“আমি কি জনাই ল। স্বামীব বিবাহ দিঘাছিলাম। কি জনা যুশ্মাব পুত্র 
লইয। স্বখেব ভে ডুবিধা ছিলাম » কি ভ্রান্জি কি সর্বনাশ । আমি আপন 
হাতে সোনাব ঘবে আগ্চণ দিযাছি । এখন যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই 
সুশ্মাব সবই , যৃশ্মাব যুশ্মাবউ সব" স্তদহাব কেহই নাই কিছুই নাই । 

অবশেষে শ্রদে্া স্কিব কবিল বশ্নাব ন্যন জলেই তাভাব দুঃখের নিবৃত্তি 
যুশ্মাব সখ. যুশ্বাব হৃদি, এমন কি মুশ্বাব ছামাটা পধ্ন্ত ভাভাব চক্ষ-শুল 
হষইঘ। উঠিল । আব [ই পত্রের সহ সবল, ভ।লবাসা, স্দেহাব জন্য ভূতলে 
স্ব্গেব নন্দন নিম্মাণ কবিযাছিল, সেউ পুত্র আজ তাহাব শক্রবৎ প্রতীয়মান 
ভইতে লাগিল । এই পুহেব মৃত্যুই এখন 'তাভাৰ একমাত্র বাঞ্চনীয়! সে 
ভাবিল “এ প্রত্ের মুতা হইলেই শে আব যুশ্বা সমান পদটী লাভ কবিতে 
পাবিবে । এই চিন্তাব ক্রদেহা নিবস্তব দগ্ধ হইতে লাগিল। অতি নীচ 
ভেদভাবে স্বাদতাব জদঘ কলুষিত হইল ও তাহাব জদয়েব স্থুখেব আশা ও 
[নর্ম,(লিত হইল । 

স্দেহাব হদ্য-কালিযহদেব বিষ জালা ষে ভযানক তেজে ক্রমশঃ রদ্ধিত 
হইতেছিল ভাহ। কেহই জানিতে পাবিল ন।। স্বদেহ! যতটা এঁকাস্তিক প্রযত্বে 
এতকাল পধ্যন্ত পাবিবারিক প্রীতিব অর্চনা! ক্রিয়া আসিতেছিল, তদপেক্ষা 
দ্বিগ্তণ উৎসাহে, ভালবাসাঁব কপটান্তবণাস্তবালে জিঘাংসা রূপ তক্ষককে স্বকীয় 
হাদ্ঘ-শোঁণিত বাবাখি এতদ্বব পবিপুষ্ট কবিযাছিল যে তাহাব দংশন হলা- 
হলোদগাবে অতি স্পবীক্ষিত নব-পুঙ্গবও মুহুর্ত মধ্যে ভঙ্মীভূত হইয়া! যায । 


পদ্ধ-ষোনি কর্তৃক অপহ্ৃততনঘা গোল কামিনীগণেব বাৎসল্য প্রবাহ যেমন 
ঙ 


৪৯ পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


শতপ্তণে বর্ধিত হইয। স্ব-পুত্র-পধাবী ঞ্ীনন্দনন্দনে অর্পিত হইতেছিল, সেইরূপ 
সুদেহাব স্বভাব-স্থুলভ প্রীঘি ৪ ভালবাসা কেপটতাৰ তীব্রতভাষ এত মধুবতা 
দাবণ কবিযাছিল ষে তাহাতে সকলেই 'অধিকতব রুষ্ট, এ মোভিত হইস] 
ছিল, পবন্ধ কিছু বিস্মিত হইযাছিল। 

সংমাব ঘেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে লাগিল। ন্রদ্দেহাব হৃদঘে যে, 
এতাড়শ একটা বিসেৰ বহ্ছি জলিযা উঠিতেভিল, তাহা কেহই জানিল না । 
সকলেই বিশ্বস্ত জদযে" 9:.নিঃশর্থ চিন্তে মিলিযা মিশিযা স"সাব ধর্ম পালন 
কবিতে লাগিলেন । স্থুধন্মী যথা সমযে পুজের বিবাহ দিলেন । পুত্র বধূ ঘবে 
আসিযা অগ্রেই স্াদহাকে প্রণাম কবিল। স্থুদেহাব গণ্ড বহিষা দুইটা অশ্রবিন্দ 
পতিত হইল , যুশ্া ভাবিলেন স্থদেহা আনন্দবেগ সম্ববণ কবিতে পাবিতেছেন 
না। কিন্ত স্থদেহাব “ই অশ্র- কণা আশীর্বাদ কি অভিশাপ বহল কবিষা 
আনিষাছিল তাহা কে বলিবে ? 


হা 


গভীব বজনী। নিজ্ঞামগ্র নবদম্পতি প্রগাট আলিঙ্গনে পবস্পবেব বানু 
পাশে আবদ্ধ ' সেই নিদ্রিত নবৌঢ মিথুনেব বদনকমলে নিবালিল শান্তি 
বিবাজ কবিতেছে । দেবাদিদেব মহ₹টদেবেব অন্র গে যুশ্মা এই গন্তান লাভ 
কবিয়াছে | সেহ করুণাসাগব শশাঙ্কাশখবেব প্রসাদে এত দিন বদ্ধিত 
হইযা এই নবীন প্রসন্ন যুগল একমাত্র প্রীতিব বুস্তাবলম্বনে স্কবণোশ্মখ 
হইঘা আসিয়াছে । সংসাব কুস্থম বিতানের দুইটী নবীন কোবব বিধাতাব 
আশ্চধ্য বিধানে একবুস্তে জডিত এ ন্মিলিত হইয়া! ফুটিযা উঠিতে চাহিতেছে 
এই কুস্থম কলিকাযুগলেব রূপে আজ স্ধশ্মাব সংসাব উদ্যান আলোকিত ও 
পুলকিত কবিযা সাধক জদযে দেবাদিদেবেব নিশ্মালা শোভা ধাবণ কবিয়াছে। 
দেবাদিদেব মহাদেবেব করুণ সাক্ষাৎ মৃত্তি পবিগ্রহ কবিষ। স্বধশ্মীব গৃহে বিরাজ 
মান_-আব প্রীতি ও পবিত্রতাব অনস্ত উৎস পুষ্পপবিগঁলেব ন্যায় চতুদ্দিকে 
বিকীর্ণ হইতেছে । এই দম্পতি যুগলেব স্তযুপ্তি স্থখেব ব্যতিক্রম ভযেই যেন বজনী 
নিস্তব্ধ, , বাযু প্রশান্ত, ও বনম্পতি সকল নীবব প্রহবীব ন্যায় দূবে দপ্তাষমান। যখন 


মাঘ ও ফালস্কুন ] প্রকৃত গুজা। ৪৩ 


ক্রীডা-পরায়ণ পবন হিল্লোল এক অতি পেলব মধুর নিশ্বাসে নিদ্রিত দম্পতির 
অধবোষ্ঠ চুম্বন কবতঃ বালিকাবর্ধর নিদ্রিত কপোল-কমল-দলের উপরে 
ক্রীডা-পবায়ণ ভ্রমব সদৃশ অধত্র বিন্যন্ত চর্ণ কুস্তলগুলি সরাইম। রাখিতে 
যাইয়া ছডাইয়া ফেলিষা স্তম্তিত গাবে দাডাইয়! দাঙাইয়। এ বদন শোভা 
দর্শনে বিমোহিত হইতেছিল। তখন--বজনীব সেই প্রশান্ত মূহুর্তে, সেই 
নৈশ নীববতাব স্বেহময পবিত্র আস্ক থাঁকয়াও, একটা অভিশপ্ত জীব সেই 
গৃহেব কক্ষান্তবে থাকিয়। দারুণ মন্ম পীডনে ছটফটু কবিতেছিল। তাহাব 
আবক্ উজ্জ্বল নযনদ্বয় সঙ্কল্লেব পূঢতায় বিক্ষারিত, বদন মণ্ডল নিদারুণ 
উদ্বেগে আরক্ত ৪ পৈশাচিক আলোব জ্যোতিতে অলক্ষিত হস্তে, দৃচ মুষ্টি 
বদ্ধ, স্থশানিত ছুবিকা । সেই পাপীয়সী বমণী মৃত্তি নিঃশক্ধ পদ সঞ্চাবে ইতন্তত: 
সাবধানতা তীক্ষ ও বিকট দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিতে কবিতে উন্মনেব ন্যায় সেই 
দম্পতি-যুগলের মিলন-মন্দিবে প্রবেশ কবিল। 

কে তুমি? এমন পবিত্র মিলন ক্ষেত্রে_-এমন মধুব মুছতে, এই নিদ্। 
ব্যাজগলদকশেবব শ্খালিঙ্গনবিধুব দম্পতি ঘুগলেব সম্মুখে করাল অস্ত 
লইয! দণ্ডায়মান, পিশাচী তুমি কে? যেহ (পলন মধুব মৃত্তি দর্শনে কুতান্ভেব 
কবাল কবল মুহুর্তে জন্য সঞ্চুচিত ভয, যে তরুণ বূপ-লাবণ্যেক 
ছটাষ বাক্ষসেবও জদয়ে করুণাব সঞ্চাথ হয়ে পবিত্র মিলনে বিষাদ 
কালিম! বিন্দু পাত কবিতে পিশাচেবও দ্বণ বোধ কবে-_সেই নবীন নিদ্িত 
মিখুনেব সম্মুখে এমন কবিঘ। মুষ্টি বদ্ধ হস্তে শাণিত অস্ত্র লইয়া তুমি কেন 
দাডাইলে? তুমি কে? তুমি কিস্তদেহ! ৮ তুঘিহ না এই প্রস্থন যুগলের 
সরিপোষক আশ্রয় বুস্ত ! তূমিই না উহাদের পাষিক। মাত! 1 দেহ] ।-_স্থুদেহা 
ত রমণী_+ররমণী মাতাব জাতি , “সাক, নবহতা। কবিতে পাবে? "পুত্র হত্যা 
কবিতে পারে 7? না, ন। তা" কখনই হইতে গাবে না, একাস্ত অসম্ভব ও 
অবিশ্বাস যোগা। এই কি সেই সদেভা, ঘে স্্দেভা আপনাব জীবিত-সর্ধন্ব 
প্রিফ পতিব সেবার জন্য স্বভত্ে ন্বপত্বিব সেবায় পরব পবিতোষ লাভ 
করিত ?--এই কি সেই স্রদেহা, যে খুশ্নাব পৃত্রেব প্রতিপালনে আত্মহারা 
হইয়া নিজে বন্ধ্য। হইযা্ গর্তখাবণ ৭ প্রসব বেদনাৰ শলৌকিক স্থৃতি 
মাপন প্রাণে অনুভব কবিত ৮ এই 'ক সেই শদেহা, যাহাকে এই নক-দম্পতি 


৪8 পন্থা! । [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


৯ রর পাটি বটি লা প্রি তা পা সি পাস্টিলীশি রাস তি পাটি তি কাটি তি ৭ ৯ পাটি শি 


মাতা ভিন্ন অন্য বলিয়! জানে না? যাহাব প্রগা স্সেহছের প্রবাহে সুধন্মীর 
সংসাব উচ্ছলিত এই কি সেই-_সেই স্থদেহা ? না, তাহা হইতেই পাবে না। 
কিন্ত কোন্‌ প্রমাণ বলে জাজ্জল্যমান প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা কব! বাইতে পারে? 
যর্দি তেমন প্রমাণ কিছু থাকে তাহাই অবলম্বন কবিযা দেখ, পাঠক দেখিতে 
পাইবে যে মানব-চবিত্র দেবতা ও দানবেব ররঙ্গভূমি-*বিসদৃশ ভাবেব মিলন 
কত্র, এই স্থলেই আলোকের উজ্জ্বলতাব পার্খে' অন্ধকাবেব গাঁটতা 'প্রতি- 
ফলিত-__মানব চরিত্রে অসম্ভব কিছুই নাই । অসস্ভব শব্দটা মানবের চবিন্র 
কোষে দুর্ঘট | প্রবৃত্তি তরঙ্গ মানব চবিত্রকে মুহর্ত মধ্যে নন্দনগন্ধমোদিভ 
ছ্যুতিমান জিদিব হইজে পুতি গন্ধম্য নব নামাইঘ। আনিতে পাবে । এই 
খানেই অঘটন-ঘটন। পটাযলী ভগবৎ লীলাব রঙ্গমঞ্চ । হে ভগবান ' তোমার 
এই অঘটনঘটন লীলাকে কোটা নমস্কাব । 
আঁমব। বেহুল। লখিন্দবের বাসব শযা। পার্থে দারুণ বিষপব উদযকাঁল 
নাগেব কাঁলান্তক মৃত্তি দেখিয়াছি । সতীব শয্যা পার্খে ভাভাবও ভীতির 
সঞ্চাব হইগ্লাছিল। বববধূব কাচা লাবণো সেই ফনিণীব জদয়ে ? একটু স্নেভেব 
সঞ্চাব হইযাছিল। সেও একবাব ভাবিষাভিল কেমন কবিয়া এই কূপে বিষ- 
দস্তাঘাত কবি? কিন্ত স্ুদেহাব ৰিকট দৃষ্টি হিংসাব পৈশাচিক ভঙ্গিতে সেই 
দম্পন্তি যুগলের দিকে চাহিব। মাত্রই জিঘাৎসাব দারুণ বহ্ছি শতগুণে জালাইয়া 
তুলিল, প্রতিহিংসা পিশাচি তাহার কাণে কাণে কভিতে লাগিল “এ যৃশ্মাব 
পুত্র, এই যুশ্াব পুত্রবধূ এ আমার কে 7-এ আমাব ছুঃখেব নিধান, অস্থখের 
মূল ।-:তবে আব কেন? আব বিলম্ব কেন? যুশ্বার নযন জলেই আনার মকল 
জাল মিটাইব |” স্দেহাব কবস্থিত ছুবিকা উদ্ধে উত্তোলিত হইল । স্রুদেহা 
সাবধান এ দেখ গগণে নক্ষত্রনিকব ভগবানের অপলক নয়নের ন্যায় 
তোমাব কাধ্য অনিমিষে দেখিতেছে । এই অচঞ্চল বায়ু তাহাব উতৎকর্ণ শ্রবণ 
বিববে তোমাব মশ্মবাণী ৰহন করিতেছে নব দম্পতি এই মিলন মদ্দিব 
তাহাব প্রশাস্ত দেহ , এই মন্দিবে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিও নী। তাভাব 
নিকট--সেই অস্তরাত্মাব নিকট-_-তোমার কোন কর্ম ই গুপ্ত থাকিবে, না । সাঁব- 
ধান নুদেহা সাবধান" ক্ষান্ত হও স্ুদেহা, এ দেখ দিদ্রিত দম্পতি এই গভীব 
্বধুপ্তির মধ্যেও তোমাবই সম্মানগৌরবে আলিঙ্গন পাশ যুক্ত হইয়া পার্খ পবি 


মাঘ ও ফাল্গুন প্রকৃত পূজা ! ৪৫ 


বর্তনকরিল। এযে তোমাবহ তনষ। এই যে কুমারেব নিব্রিত মস্তক 
(তোমাৰ পদতলে আসিয়া পড়িল, এই কি তাহার জীবানর শেষ মাতৃ চরণ 
বন্দন। তুমিকি পদানত তনয়ের শিরচ্ছেদ করিবে » যাও স্বদেহ! ফিরে 
যাও ভক্তিমান পুত্রেব সভক্তি প্রণাম গ্রহণ কবিয়! ফিরিয়! যাও তোমার স্তেহ 
ধাবা"ত পূর্ব হইতেই উ্তাৰ প্রা মব গ্রহণ কবিষাচ্ছে অূসিব আঘাতে তাহ! 
গ্রহণ কবিতে পাবিবে ন। বরং ছিন্ন হইযা! যাইবে আবার সেই--সেই বিকট 
চক্ষু বিশ্কাবিত কবিষা সেই নিশাচবী “সই কবাল অস্ত্রেব দিকে চাহিযা দেখিল॥ 
কি দেখ স্ুদেছ।  €ভীমাক হৃদঘ এই অস্ত অপেক্ষা) অধিক তীক্ষ অধিক 
ভীষণ, চক্দ্রতারাহীন বজনী অপেক্ষা ও ঘোবতব অন্ধকার । 

বমনী হৃদয় সলিলের স্তাষ দ্রব-শান্তি দায়িনী , কিন্তু হায় সেই দ্রবময়ী যখন 
শীতল স্বার্থের বশীভূত হইয়া কঠিন হিমান মুত্তি ধাবণ করে, তখন উহা 
পাষাণোপেক্ষাও কঠিন হইয়া পডে। পাষাণেবও কোমলতা দেখা যায়, কিন্ত 
এই কঠিন স্বদেহাব হৃদ কিছুতেই উলিল না, পচ মুষ্টি কিছুতেই নডিল না। 
যে নিদ্রিত শিব নাতুচবণ সমীপে লুঙ্চিত হইঘ। পড়িয়াছিল, যে বদন গুলে 
স্বশ্মা। এ যুশ্মাব এহিক সুখ এ সাধ একটি দৃঢ় বন্ধনে সংযোজিত ছিল, স্থদেহার 
কবাল অস্ত্রাধাতে তাহ! দেহাবিক্ছিন্ন হইয। বিষাতি চবণে পতিত হইল 
তৃপ্ত হইলেত স্ুদেহা ৮ স্কধিব পুত্র মুণ্ড পাঘ। তপু হইলে ত? একি আবাব 
আঘাত! “কাট, খণ্ড খণ্ড কবিদ্া কাট! হৃদরেব জালা নিবুত্তি কব । বস্‌ শেষ 
তলস্ত' কধিবাপ্ুত "মাংস বড স্ত্রকোমল মাংস-_বন্ধন কবিতে হইবে না। 
ভাশু লইয়া বন্ধন শালায যাঙ্বে 7? বেশ! এবি জলাশয়ে কেন? তোষার 
উদব ভাগ্ডে কি ইন্ভাব স্থান হইল ন ? বন্ধ্যা, সম্তান জঠবে ধারণ কব নাই, 
আজ পুত্রকে উদয়ে পুরিযা নেই সাণ মিটাইব।ব অবসব পাইযা ছাডিলে কেন? 
যাও, “বশ কবেছ , হস্তপদ প্রক্ষালন ও স্থান মাঞ্জন করিয়া! শয্যায় শয়ন 
কব, নিদ্রা যাও্ড । আজ বড তৃপ্িব নিদ্রা! এমন নিন কেহ কখন 
লা্ভ কবে ঃনাই। কল্পন! কৌতৃকী কবিব কঙ্গনায়ও ইহা ছুল্ভ। 
বিধাতা কষ্টিতেও ইহাই কোপ হয শ্রথম 

( ক্রখশঃ ) 
“দিশেহার! 


কঠোপনিষদ | 


পুর্ধব প্রকাশিতের পর। 
ভৃতীয়। বল্লা। 
ছায়া ও আতপ ধা বিলক্ষণ 
জীব পরমাত্মা বিরুদ্ধ তেমন 
জীবাত্স। সংসাবী পরমাত্ম! নন 
্রক্মবিদ্গণ ইহাই বলে। 

তবু পরমাস্ম। পাতা সখন্ধেতে 
না করে ও ভোগ যা কিছু জগতে 
হন ব্যবহৃত তোক্তুর রূপেতে 

জীবধত্ম। সহ সম্মন্ধে কে 
নচিকেত অগ্রি বক্তমান গণ 
শাবক যাহাবে ছুঃথ নিবাবণ 
গে অগ্রিববে কবিতে চষন 

,সম্পুর্ণ যেন গে। সক্ষম হহ 
পরম্থ যেন গে! আত্মাথ্য অক্ষব 
ভষ শন্ত যাহা ম্বালম্বন পব, 
সংসাব তরিতে ষে বস্থ অমব 


বিছ্যা বা অবিষ্ধা। 
সংসাব অথবা 
যে সব সাধন 


আতা রথস্বামী 
বিবেক সাবি 
করিতেছে সভ। 


ভাঙ্গবে যেন গো জানিযা লী । 
অধিরুত জন 

মুক্তিব কাবণ, 

করে আলঙ্গন 


'বথ' বলি তাত! করিত হয়, 


সেই করনাব 
দেহ রথ তাব 
কাধা রশনাব 
ংকর্প বিকম্প লক্ষণ ম্য 


মাঘ ও ফাল্কন ] 


কঠোপনিষদ ৪৭ 


চক্ষবাদি যত 
দেহৃবথবাহী 
কপ মাদি সব 


শবীব উক্জ্রিয 
সংযুক্ত,আত্মাে 
জানে ম্দোভভ বলি 


“বুদ্ধি” আথ্য। ধাবা 
যদি কবিবাবে 
হয অনিপুণ 


চষ্ট অশ্ববাহী 
তম লদা সেই 
এ জড মরতে 


মমাহিতঃচিত্ত 
তবঙ্গ স্ীনীঘ 


দাক্ত। অশ্ব নিয়ে 
নির্ষ্িগ্ছে গন্জব্যে 
সুনিপুণ বুদ্ধির 


ইঙ্ছিয় সকলে 

হয" বলি বলে 

বিষ কবলে 
“বখমার্গ' বলি জানিয়! বাখ। 


মনেব সহিত 
মনীষি বিহিজ্ত 
এ আত্মা অস্বৃত 
উপাধিক ভোক্তা জানিষা থাক 


'সাবখি' সে জন 
মুঃ প্রগ্রহণ 
য্কপি কখন 
না বে বিবেকী স*মাব মাঝে 


বথ-বব মত্ত 
বিপাথেতে নীত 
হযে জে জডিত 

কবে ঢুঃখ ভোগ স*লাবী-পাজে 


স্ব্পবীত ভাব 
নাবথি যাহাব 
ইঞ্জিয তাহার 
সদ! আজ্ঞাকাবী সংযত ভষ, 


সাবথি যেমন 

করযে গমন 

ইন্দিযে তেমন 

কবি বশীভূত প্রধান রয়। 


৪৮ পশ্থা। 


অবেজ্ঞান-বান 
মন প্রগৃহীত 
তাইতে লর্কদ। 


এ হন সাবি 
কত নাতি বণী 
জন্য জবা মুত্তা 


বিবেকী সাবথি-_ 
প্রগৃহীত মন, 
জীবনে তাহা 


ব্রহ্ম পদ যা 
হয প্রাপ্ত সেই 
জনম সংসাবে 


বিবেকী সাবথি 
পূর্বোক্ত প্রকাৰ 
বহে সদা শুচি 


সংসাবেৰ সীমা 
গিয়ে, পেষে পদ 
ব্যাপল স্বভাব 


[ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


সাবি যাতাল়্ 
নতে ক তাব 
বিবেক তাহাৰ 
ইজ্জিয অদীন অস্ুচি বতে। 


কবিষা আশ্রয 
'কৈবলায ল্ভষ 
চি সমুদব 
সদাই সে জনে ঘেবিষা বহে। 


যুক্ত বগী যেই 
সদা শুচি সেই 
কোনো ভষ নেই 


মুক্তি পথ মদা অক্ষন্ন তাৰ, 


গ্মব্যঘ অগগব 

আত্মাখ্য অক্ষব, 

গণঢ ক্লেশ কর 
হয না তাহার কখনো আর । 


সম্পন্ন যে জন 

প্রগৃতীত মন 

যে বিদ্বান জন 
মুক্তি-ভাগায তাৰ প্রসন্জ বয 


প্ৰ পাবে তাৰ 
মকলেব লাব 
াবম আত্মাব 
স্বরূপ তাহাব জানিঘা লঘ | 


মাঘ ও ফ্বান্ধন ] 


ঈ্প আদি করি 
তাতে ইজ্জিয় 
ভাতে ও সূক্ধ 


মই মন হাতে 
তাহতে ও সক্ষম 
দেখি বোখধাত্মক 


স্‌ মহৎ হতে 
বিশ্ব বীজ ভৃ্ত 
পতঃপ্রাতত লাবে 


গে অবাক্ত হতে 
'পরম পুরুষ” 
সমগ্র স্থপ্ট্রিষ 


সেই সে পুরুষ 
বয়েছে নংবুত 
মাগ্নায আচ্ছন্ 


বিদ্ধ নংস্কৃত 
বক্ষভাব-বুদ্ধি 
করেন সনাউ 


কঠোপনিবন্দ। 8৯ 


যত্তেক বিষয় 
সুক্ম অতিশয় 
মন নিঃসংশষ 
অন্-ময় সৌম্য বজিযা খ্যাত, 


বুদ্ধি সুস্ধতৃষ 

মাব মতত্বর 

মাত্সা সে অমব 
অন্যন্ত হইতে প্রথম জাত। 


আবও সম্মত র 

“অবাক্ত প্রথখব 

যাহা শনরম্তর 
পবম-আত্মা আর্তি বহে 


সুম্ত্ব ও মহান্‌ 
পর্ণ গরীয়াল্‌ 
সেথা অবসান 

তা হতেও পব কিছু নতে 


ত্রদ্ষাদি হইতৈ 
সমশ্ত জগতে 
ভূত সমীপেতে 
প্রকাশিত কাবো আব্মন্থে নভে। 


সৃল্দর্শীজন 
করি আলম্বন 
আত্ম দরশন, 
জগতে পণ্ডিত তারেছ কহে । 


৫০ 


পস্থ। 


বিবেকী মানৰ 
কবধেন বিলয 
মে মনে পুনঃ 


আজ্ম প্রথমজ 
কবে লুপ্ধ তথ। 
সেই মহতেষ 


(সই জ্ঞানীমভ 
সর্বানথ-ভূত 
অজ্ঞান নিদ্রা 


আমি এহ “আত্মা 
পাখা কাবণেব 
আচাঘা সমীপে 


আভীব বিচিত্র 
মহাশক্তিশালী 
জেনে জীবে তাৰ 


কহেন তাভারা 
বহিম়্াছে পথে 
ভত্ব-জ্ঞান মার্শ 


[ নবপধ্যান্, ১৩২২ 


ইন্দ্রিয় সকলে 

মনের কবলে 

কবেন (কৌশলে 
প্রকাশমঘ বুদ্ধিতে বিলীন, 


মহত আখ্যান 
নপনাব জবান 
কবি অবলান 

জানী পৃণতায বাহন লান। 


৭হ্বে জীবগণ 
এ মোহ বন্ধন 
কবিঘ। ছেদন 
মাত জ্ঞন মুখী কেন নাহ 


তর সবিশেষ 
শামি সর্বশেষ” 
এই উপদেশ 
বিশেষ কবিযা জানিযা লশ্খ। 


ঘোব রূপা নামা 

এ বিশ্ব ভবিয়া 

মুগ্ধকবী ক্রিয! 

করিয়া সে পথ দুর্গম কছে। 


তীস্ষক্ষব ধাব 

অকুল পাথাব 

দুর্গষ অপাব 
তসম্পাদ্য ইহা কখনো নছে।। 


মাঘ ও ফান্জন ] কঠোপনিষ্। &১ 


অশব অন্পর্শ রূপ রস হীন 
তাই সে অব্যয় নিত্য চির দিন 
অনাদি অনন্ত বৃদ্ধি সমীচিন 
ধারণা ইহারে করিতে নারে 
হ'ন অবগত যেই নর ৰর 
এ হেন অগত্যা মহাতর পৰ 
মবণ কবল চির ক্লেশকর 


হ'ন মুক্ত তা'তে অনস্ঞ তরে। 


নচিকেতা-প্রাপ্গ শ্রেষ্ঠ ও অক্ষ্য 
মুত্যদেব প্রো এই বল্লী নয 
শুনিলে মেখাবী' স্থিব অসংশয 


ব্াহ্মলোক মাঝে উপান্সা বভে। 


গুহ গ্রস্থ এই শ্রাঙ্ধে যেই জন 
পরি হউম। কবিবে পাঠন 
বর্ণ সভাতে স শ্রাঙ্ছি মতন 


অনন্ত ফলদ কিছুই মহে। 
ঈতি কাঠাকাপনিষদি প্রথমাধাষে তৃতীমা বন্লী সম । 
ইত্তি কাঠটকোপনিষদি প্রথম অর্যায় সমাপ্ঃ । 





অথ দ্বিতীয় অধ্যায় । 


ইজ্দ্রিয়ের কাষয বিষয় প্রকাশ 
জড জ্ঞানে নহে আত্মার বিকাশ 
তাই বলি, ধাত। বরেছেন নীশ 


ইজ্জিয কল বহিম্মুখী করে 


৫২ 


তবে নদী শো 
হঞ্জিযর নকলে 
বিষেকী মানব 


অঙ্প-প্রজ নব 
মজিয়া বিষয়ে 


মবপ কবলে 


কটন্থ অবিচালা 
ভাই দীব বাক্তি 
প্রত্তিকল যাহ! 


বপ বস গন্ধ 
মায়াবঙ্গ প্রাণী 
বেহ বস দ্বাব। 


সেই সে সর্বজ্ঞ 
তিনি পবমাত্ম। 
নচিকেতা তব 


যেই আত্ম দ্বারা 
এ, ছুষে বিজ্ঞ 
কবে উপলব্ধি 


[ নবপরণাক়্। ১৩২২ 


প্রবর্তন মত্ত 
করিয়া দংবত 
লভিতে অধ 
প্রত্যগ, আত্মায় হেরিতে সপারে। 


ভোগ বাসনায 
স্গজিত মায়ায় 
বাব বাব যায় 
প্রতিবন্ধী আস্মাদর্শন তাতে 


অযুত বনে 
ফব বলি জোনে, 
'আত্ম দবশনে 
অধ্চব দে হেন কত্ত ন। চা 


স্পর্শ নৈখুনেবে 
এ জড় সংসাথ 
নঈপলব্ধি কবে 
অবিজ্ঞেয যাব কিছুই মাই, 


লই দ্রনা শ্রম 
মুমুক্ষুব প্রেষ 
জিজ্ঞাস্য বিষয 
উত্তর তাহাব জানিহ এই । 


স্বপ্ন জাগবণ 
যাহা কিছুপন 
মানব জীবন 
সংসাবে নিজেনব জডিক কবে, 


মাঘ ও ফাল্গুন ] 
দীর ব্যক্ষি সেই 


আমি পরমাধ্।' 


শোকাদি হইতে 


প্রাধাদি কলা” 
ভবিষ্বাং ভূত 
যেই কালজ্বব 


সেউ গে আন্বিত 
গোপন কিনুষ্ঠ 
চির ভম-ছীন্ 


সণ হত জাত 
সতপস হইতে 
যে হিবণাগভ 


সে হিবণ্যগর্ড 
পারে ছেরিষধাবে 
প্রকৃত ব্রহ্ম নে 


কূপ বল গঙ্ষ 
অদিতি তাঁদেক 
বেক গুহার 


কঠোপনিষদ। $৩ 


আত্মারে জানিয়া 
প্ররুষ্ট বুঝিয়! 
বিমুন্ত করিয়। 
বাখে আপনাবে জীবন ধরে। 


পাবস্িতা তার 
বর্তমান আর 
নযন্তা তাহার 

নিখিল বস্ছুব ঈশ্বব যেই, 


জানিলে তাহাবে 

ন। থাকে সংসারে 

বিশ্ব চবাচবে 
শ্রখ্ঃখশন্য জানিহ সেহ। 


বপ্ডল যেমন 
এতমান বরুণ 
লভিলা জন্মম 
প্রাণী জদাবাশে বসতি যাব, 


বঙ্গাত্মক ধন 
ঘে মুযুক্ষ জন 
কবে নিরীক্ষণ 
“বাব সার্থক জনম তার' 


শাক স্পর্শ চু 
সধ্ধ দেব ময় 
যাব স্থিতি রয 
প্রকৃত ব্রহ্ম যে জানিহ তাই 


৫৪8 


সত চিত্ত ছি 


সে হিবণ্যগর্ভ 
হইয়া! উৎপক্ন 


রযেছে বিলীন 


উত্তর অপ: 
সর্ব হবি ভোক্ত। 
বাখে লুকাইয়। 


কিস্া অস্তর্ববস্থী 
কটী ও কষায়্ 
কৰি স্বীয মুখে 


তমতি প্রকার 
-চ্চনা বন্দন। 
কম্মী যোগীগণ 


জাগরণ শীল 
বাখি লুকাইঘ! 
অসীম বিবাট 


যেই প্রাণ হতে 
কবি আলোকিত 
প্রতি দ্রিব। শেষে 


সত সিসি লী পিপি সিল সর্ট লীন সী তন ভ্ন্তী দিত ছি ধর্প চিএ ছি শিক 


পঙ্যা [ লবপধ্যায়, ১৬২২ 


জি 
পব ব্রহ্ম হতে 
সমগ্র বিশ্বেতে 
চৈতন্য রূপেতে 

ত| হতে পৃথক কিছুই নাই। 


অরি যেমন 
ভীত্র হতাশন 
ঙঈদয়ে আপন 
পত য্জ্ঞ কম্মে প্রকাশ ভরে, 


যেমত্তি ধরণ 
বঞ্জিত ভোজন 
কবয়ে পালন 
গঠ্স্থ সম্তানে স্পৃষ্ট ক'কে। 


প্রতিদিন পরি 
স্বতি আদি কবি 
আপনা পাসবি 
লমর্পি আজ্যাদি বক্তিব" পানে , 


জাতবেদা ধানে 
জদয়ে গোপান 
বদ্ধি ক্ষয় হীনে 
গ্লকৃত ব্রঙ্গে উপলব্ধি কবে । 


উদ্দিঘা ভাস্কর 
বিশ্ব চরাচব 
ভয়ে ক্ষীণকর, 
যান অস্ত পুনঃ যাহাব (উ) মাঝে 


মাঘ ও ফাস্তন ] 


অগ্নিআদি কবি 
বথে বথ চক্র 
আছে সম্প্রবিষ্ট 


অবিবেকী কাছে 
প্রকাশিত যাভ' 
তাহাই সংসাব 


ঘের মায়া মোভে 
নানা ভাবে ব্রহ্ম 
ষৃত়। পবে মৃতু 


"আচাযা-আগম- 
গ্রাপা জাহা দ্বাব। 
নভে নানা তাভ। 


ঘোব মামা মৌতে 
নান! ভাবে ব্রহ্ে 
মৃত্যু পৰে হৃতুু 


জদয় কমল 


অনুষ্ঠ প্রমাণ 
হশ পর্বে যথ। 


কঠোপনিষদ । ৫৫ 


সর্প দেব দল 
থা অবিকল 
যাহাতে সকল 
ধতীত আব কিছুনা আছে! 


উপাধি অদ্ধিত 
মংসাবীব মত, 
খনম বর্জিত 

পবব্রক্ধ নিত নিজ্জান ধন। 


লি যেহ জন 
কবে নিবীক্ষণ 
কবিয়া ববণ 
চিব ক্রেশে সেই বহে শিমগণ । 


হস্ত মল 
ব্রহ্ধাত্মক ধন 
একহ অন্ুক্ষণ 
মাস্থ-অনত্তে মহান প্পন্গন। 


তুলি যেই জন 
কবে নিবীক্ষণ 
কবিয়া ববণ 
চিব ক্লেশে বহে মগ্র সেই জন 


তার ছিদ্র মাঝে 
সে পুরুষ বাঁজে 
আকাশ রিরাজে 
এ নে তেমতি তেমতি ধা 


৫৬ 


প্ন্থ? | 


সেই দে অন্বৈত 
গোপন কিছুই 
চিব ভয়-হীন 


নেই সে পক্ষ 
নহে ধূম যুক্ত 
যোগীগণ তাৰ 


ভূত ভবিষ্যৎ 
বর্তমানে যাহা, 
সম বার্তা কয 


উন্নত প্রদ্দেশে 
জল সেখ। কত্ত 
নিষ্ধ দেশে আসি 


হেঘ্দিয়। গ্রাত্যক 
নান। আত্ম ধশ্ম 
আপনি নিজেবে 


যথা শুদ্ধ জলে 
প্লক্ষিঞ্ত কইলে 
তথা ভেদ হীন 


[ নবপর্ষযাষ, ১৩২২ 


জ্বানিলে ভাহাবে 
না থাকে সংলাবে 
বিশ্ব চবাচবে 
স্বথ ছঃখ হীন জানিও তাবা 


অন্বষ্ট প্রমাণ 

মহ! জ্যোতিম্মীন 

"পেয়েছে সন্ধান 
আপন জদয কমল মাঝে 


হার ঈশিতা 
ম্রভীত সম্ভার 
ভবিষ্কে আবার, 
সেই পবিপৃর্ণ তেমতি বাজে । 


যদি বৃষ্টি হয় 
নাহি স্থিত রষ 
পায় তাবা লষ 
ভেদদশী জন তেমতি কপে 


প্রাণীব শৰীবে 
ভিন্ন পথে চরে" 
শীর্ঘ নষ্ট করে 
থাকযে পড়িযা যাধাব কুপে। 


প্রসম্থ সলিল 
বহে অনাবিল 
এক-রসশীল 

আত্মাবে জানে যোগীজনগ্নণ 


মাঘ ও ফাস্তুন ] বৈয়ামিক ন্ঠায়মালা । ৫৭ 


(তাই) নান্তিক কষ্ট, ভেদ দৃষ্টি আব 
মন্দ ভার্কিকেব কৰি পবিহাব 
মহ] ভিতৈষিণী শ্রুভিব কথাব 


সাদবে লহাগে কবিযা ববণ। 
কঠকোপনিষদি হ্বিতীঘ অধ্যায়ে প্রথমা বনী সমাপ্রম্‌। 


শ্রীবামসহা'য কাবাতীর্ঘ । 


বৈয়ীসিক ন্য।য়মাল। 


প্রথম অধ্যায় দ্বিতীঘ পাদ । 


প্রথমাধিকবণঘ__ 

মনোমযোহযৎ শাবীব ঈশো বা প্রাণ মানসে । 

জদয়স্থিতানীয়ন্তে জীবেস্থ্যন্তেনজীবগাঃ ॥ 

শম বাকাগতং ব্রহ্ম তদ্ধিতাদিরপেক্ষতে ! 

প্রাণাদিযোগশ্শস্তার্থং শ্চি্ত্যং ব্রহ্ম! প্রসিদ্ধিতঃ ॥ ১ ॥ 
আন্যবাদ__ 

ভাঁন্দোগা উপনিষদ ততীয়াধ্যাযে বলিযাছেন “মনোমিযঃ প্রাণ-শবীবোভা- 

বূপঃ” (সেই বর্গ) মানোমম অর্থাৎ মনঃ প্রায়, ২ প্রাণ (লিঙ্গাআা) তাহার 
শবীব এবং জ্োোতিঃম্থরূপা এই শ্রুতি এই অধিকবণেব বিষয়, এই শ্রতিতে 
মনোময শব্দ জীবেব প্রতিপাদক অথবা ঈশ্ববেব প্রতিপাদক এই সন্দেহ। 
মনেব বিকাব এই অর্থে মনোময পদ হয, অতএব মন£সম্বদ্ধ ঈশ্ববেব হইতে 
পাবে না। প্রাণ ইভাব শবীব, এই প্রাণ সম্বদ্ধও ঈশ্বরেব হইতে পারে না। 
কারণ শ্রুতি বলিযাছেন “অপ্রাণোহামনাঃ শুভ্রঃ” ঈশ্বরের প্রাণ নাই মন নাই 
এবং তিনি আতর অর্থাৎ নিশ্মল, কেন কপ মল তাহাকে ম্পর্য কবিতে পারে ন!। 


চি 


৫৮ পন্থা । ্ নবপরধ্যায়, ১৩২২ 


৮ ৮ দি সি পাত ৩ পসিনা জরা সিল কিতা উঠ ৯৩ আপা এ ির্শ সত তি £ ৮৯ ৮৯৪৯৩ ৭৮৮ স্পা শিলা সি 


অতএব নো শব জীবে প্রতিপাদক বলিতে রা এবং শ্যনোময়” 
ইত্যাদি শ্রতিব পব “এষ স আত্মা অন্তহ্দযে অনীয়ান্" “ইহাই আযার 
আত্মা যাহা হৃদয়েব মধ্যে অনুস্বরূপ” এই শ্রত্তি বল হইয়াছে । সর্ধ ব্যাপক 
নিবাধাব পরমেশ্বব কখনও জর্দযেব মধো থাকিতে পারেন না, এবং অঙ্গুও 
হইতে পাচ্ছবন না । এই সকল জীবে উপপন্গ হয়, অতএব জীবই মনোমধ শব্ধ 
প্রতিপাছ্া, ইহা পর্বব পক্ষ। 
পসর্ববং খলিদং ব্রহ্ম তজ্জলান শান্ত উপাসীত” যেহেতু এই সকল ক্বাৎ 
্রন্ম হইতে উচ্০পন্ন, তাহাতে স্থিত 'এবং তাহাতেই লীন হইবে, অতএব সকলই 
বর্ষ, সর্ববাত্বক ব্রদ্মেতে বাগ কিম্বা দ্বেপ কিছুই হইতে পাবে না, এই জঙ্কা 
উপাসনা কালে উপাঁসক শান্ত হইবে ( অর্থাৎ ছেষাদি বহিত ভইবে )। 
এই বাকা-গত রক্ষই বিশেষা কূপে “মনোমযঃ প্রাণ শবীব£” এই বাক্যে সি 
অন্থিত হইযাছে । এবং মনং-প্রাণ-সন্বদ্দ নিরূপাধিক ব্রক্ষেব না থাকিলেও 
সোপাধিক ক্রক্ষেব উপপন্ন হয, অতএব সকল বেদাস্ব-দর্শন যে ব্রক্ষেব উপাসনাব 
কথা বলিয়াছেন সেই ব্রহ্ষত এই মনোমযাদি বাকো এ উপাস্তা বলিয়া 
জানিবে। ইহা সিদ্ধাস্ত। ১। 
ভাবার্থ-“মনোময 'প্রাণশবীব ভা-রূপ” এই বাক্যে মনোময় জীব কিনা 
ঈশ্বর এই সন্দেহ । মনঃ-সন্বন্দ এবং প্রাপ-সন্বন্ধ কিছুই ঈশ্ববে সম্ভব হয় না। 
কাবণ শ্রুতি নিজেই “অপ্রাণোহামনাঃ শুভ্রঃ” ইত্যাদি বাকা দ্বাবা ঈশ্বরের 
প্রাণমনঃ-সম্বন্ধ নিষেধ কবিয়াছেন। অতএব জীবউ মনোময় শব্ধ প্রতিপাস্ঠ 
এই, পূর্ববপক্ষে সিদ্ধান্তী খলিতেছেন, “সর্ব খন্িদং ব্রচ্ম” এই পূর্ব বাক্য 
গত ক্রন্ষই “মনোমযঃ প্রাণশবীব” এই বাকো বিশেষ্য রূপে বলা হইয়াছে । 
অতএব মনোময় বাক্যও ব্রন্গ-পব । নিৰপাধিক ব্রন্দেব মনঃ-প্রাণ-সন্বন্ধ শস্পুপপন্ 
হইলেও, উপাসনাব জন্য সোপাঁধিক ব্রন্মেব সে সম্বন্ধ হইতে পারে ॥ ১॥ 
ছ্িতীয়াধিকবণং | 

জীবোইগ্সিবীশোবাত্বাস্যাদোদনেজীবইস্যতাং | 

স্বাদবত্তীতিশ্রুতে বহ্তি বাগ্রিবন্নাদইত্যতঃ ॥ 

্র্ষক্ষত্রাদি জগতো ভোজাতাৎস্যাদিহেশ্ববঃ | 

ঈশপ্রশ্নোতৃতবাচ্চ সংহাব স্তশ্যচাততা & ই। 


মাঘ ও ফাল্গুন ] বৈয়াসিক ন্যায়মালা । ৫৯ 


অন্ুবাদ_-“যশ্ত প্রন্ধচ ক্ষত্রর্চ উভে ভবত ওদনঃ মৃত্যর্যশ্যোপসেচনং 
ক ইহাবেদ যত্রসঃ,-” ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় জাতি যাহাব অবস্থানীয় আর মৃত্য 
(যম) যাহার উপসেচন স্থানীয়,_সেই পুরুষ যে স্থানে আছে সেই স্থান 
কে জানে, অর্থাৎ কেহই জানে নাঁ। এই শ্রুতিতে ওদন এবং উপসেচন 
শব্ধ দ্বাবা একজন ভক্ষক আছে ইহা প্রতীত হয়, সেই ভক্ষক জীব 
অগ্রি অথবা ঈশ্বর এই সন্দহ । “িয়োবন্যঃ পিপ্পললং স্বান্ত্রি' তাহার যধ্যে 
এক জন কর্ম ফল ভোগ করেন, ম্মর্থাৎ জীবই কম্ম ফল ভোগ করেন। 
এই শ্রুতি জীবেব অত্বত্ব, (ভক্ষকতী। বলিয়াছেন অতএব এই স্থলেও জীবই 
ভক্ষক। অথবা বহি এই স্থলে ভক্ষক হইতে পারে , কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন 
পঅগ্রিরন্নীদঃ " অগ্নি অন্ন তক্ষণ কাবন, অতএব এই স্থলে ব্রহ্ম ক্ষজাদির 
ভক্ষক জীব কিন্ব! অগ্নি বলিতে পাবা যাষ। ই। পূর্বব পক্ষ । 

্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয জান্তি উপলক্ষন মাত্র, বাস্তবিক এই শ্রতিতে সকল 
জগতই ভক্ষ্য রূপে বলা হইয়াছে । এতাদুশ ভক্ষণেব কর্তা ঈশ্বব ভিন্ন অন্য 
কেহ হইতে পাবে না। 

ধর্মাধর্ কার্ধাকারণ এবং কালব্রযাতীত ঈশ্বরেব কথা নচিকেতা! 
জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ।” যন্া 'ত্রহ্ষচ' ইত্যাদি বাকা দাক! যম তাহার উত্তর 
দিয়াছেন অতএব এই বাক্য-প্রতিপাগ্য ঈশ্ববহই বলিতে হইবে। যাঁদ বল 
“অনশরন্নন্টো হভি চাকশীতি' এই শ্রুতি দ্বাবা ঈশ্ববেব ভোতৃত্ব নিষেধ 
কবিষাছেন, *ই শ্রতিতে পবমের্খাবব ভৌক্তত্ব কি রূপে হইতে পারে? 
তাহা বলিতে পাব না । ঈশ্ববেব অত্ৃত্ব শব্দেব অর্থ সংহত্তত্ব অর্থাৎ সংহার 
কর্তা ঈশ্বর, ইহা সকল বদান্তেউ প্রসিদ্ধ । ইহা সিঙ্ধীন্ত | ২। 

ভাবার্থ-যস্ত ব্রহ্ষচ ক্ষত্রঞ্চ ” এই বাকো ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় জাতির ভোক্ত। 
ধাহাকে বলা হইয়াছে, সে জীব, অগ্রি শথবা ঈশ্বর । এই সন্দেহে জীব কিন্বা 
অগ্সিকে এই শ্রুতি-বাঁকো ভোক্তা বলা হঈয়াছে। কাঁবণ “তয্সোবন্ঃ 
পিপ্ললং স্বাছ্ছতি,” “অগ্রিরন্নার্গ:” ইত্যাদি শ্রতি দ্বারা জীব এবং অগ্নিরই 
অতৃত্ব প্রসিদ্ধ আছে। এবং ঈশ্বরেব অত্বত্ব “অনশ্বন্নন্যোহভি চাকশীতি” 
ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা নিষেধ কর] হইয়াছে । অতএব জীব কিন্বা অগ্নি এই 
বাকো ভোক্তা । এই ূর্বপক্ষে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন “তাহা বলিতে পার না, 


ডঃ পস্থ!। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


কারণ ক্রহ্ধ ক্ষত্রাদি সকল জ্রুগতেব অত্তৃত ঈশ্বর ভিন্ন অন্তের সম্ভব হইতে 
পারেন, এবং নচিকেতা ইশ্বর বিষয়ক প্রপ্ন কবিয়াছেন তাহার উত্তরে হষ 
এই বাক্য বলিয়াছেন । ঈশ্বর বিষয়ক প্রশ্নের উত্তব অন্য কিছু ৰলা যাইতে 
পারে না, ঈশ্বরই বলিতে হইবে ; অন্যথা অসক্বদ্ধ বাকা বলা তন! অতএব 
উন্রই এই বাক্যেব প্রতিপাদ্য ॥ ২॥ 


তভীয়াধিকবপৎ 

গা" প্রবিষ্টো ধীজীবৌ জীবেশৌবা জদিস্থিতে: | 

ছায়'ভপাভ্যাং দষ্টাস্তাদ্দীজীবৌন্তো বিলক্ষণৌ | 

পিবন্তাবিভি চৈতন্তং ছযোর্জীবেশ্থাবৌতানঃ | 

জৎ স্থান যুপলধৈবা স্ঠা্বৈলক্ষণামুপাধিতঃ 1৩। 

অশ্তবাদ_-কটোপণিষদ বলিযাছেন “খিজং * প্বিতৌ স্ুরূতমত লোকে 

গুহাং প্রবিষ্ঠো পর্মে পবার্ধে ছায়াতপৌ বক্ষবিদো বদস্তি পঞ্চাশয়ো মেঝ 
ক্িনাচিকেতাঃ* এই শবীবে স্বুত কর্মফলেয় ভোক্তা ৭ জীব ও পবমাত্মা 
ভাহাব বৃদ্ধিকপ গুভাতে 'প্রবিষ্ট হইয়া পবব্র্মেব উপলব্ধি স্তান জদয়াকাশে 
বাস করেন । উহাবা ছায়াও আলোকেব ন্যায় বিলক্ষণ , একজন সংসাবী আব 
অপর অসংলাবী, ইহী প্রহ্মবিদ্গণ বলিয়! থাকেন । এবং পঞ্চাগ্রি অর্থাৎ ফাভাবা 
গুতক্ক তিনবাব কর্বষা নচিকেভ নামক অগ্রিচয়ন কবিষাছেন ভাহাবাও 
বলেন । এই শ্তি অধিকবণেব বিষয় । “ঝতং পিবস্তৌ” এই দ্বিবচন দ্বীব1 
বৃদ্ধি ও জীব বল! হইয়াছে অথবা জীব ও ইশ্বর বল! হইয্লাছে ইভা সন্দেহ | বুদ্ধি 
এ জীব পরিষ্চিন্ন অতএব ভাঙারেবই গৃহাতে প্রবেশ সম্ভব, এব" বুদ্ধি জড 








*% খাত শকের অর্থ সত্য; কর্ণ করিলেও তাহার ফল সত (অবশা্াতী অত এব 
খত শকের অর্থ কর্মফল হুইয়াছে। 

বস্তুতঃ কর্ণ ফলের ভোক্ত1 জীব পরমাত্মা নহে তথাপি ছন্হি ন্যায় ক্রমে পরবাস্াকেন্ত 
স্বোকা বলা হইয়াছে। 

ছতি গ্যায---যখ। দশজন “লাক বাউতেছে তহার অধ পাঁচজন ছত্র খাধণ করিয়া 
হাইতেছে আার পাঁচজন ছত্ ধারণ কয়েন নাই তথাপি ভাহাদিগকে ছত্রিগণ বাইত্তেছে 
এউজপ বলা তুম ইভারই এাষ হৃত্রিন্তার। এক্প্রে জীব তোক্া। এছে ভখাপ 
উতদ্বকেই ভোকা। 


মাঘ ও ফাল্গুন ] বৈয়ামিক ন্যায়মালা। ৬১ 


এবং জীব চেতন, এই জন্য ছায়া আতপের মত বৈলক্ষস্তও তাহাদেরই যুক্ত হঘ 
অতএব 'খতং পিবস্তোৌ” এই দ্বিবচন হারা বুদ্ধি এবং জীবই বলাহইয়াছে । ইহা 
ূর্ববপক্ষ । পিবস্তৌ এই ছ্ববচন বাব। উভয়ই চেতন এইক্সপ প্রীতি হয়। এবং 
সর্ধগত ঈশ্বরের ও হৃদয় বাসস্থান বল! হইয়াছে উপলব্ধির জন্য, অর্থাৎ ঈশ্বর 
সর্বগত হইলেও হৃদয় স্থানে তাহার উপলব্ধি হয় | জীব এবং ঈশ্বর উভয় চেক্উন 
বলিয়। তুলা হইলেও, জীব সোপাধিক আর ঈশ্বর নিরুপাধিক অতএব তাহার 
বৈলক্ষন্য ৪ আছে, এহ জন্য “ছায়া তপৌ” এই দৃষ্টান্ত ও সঙ্গত হইল জীব এবং 
ঈশ্বর্ই এই শ্রুত্ভিব বিষষ ই সিদ্ধান্ত । 
ভাবার্থ--“ঝতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি বাকা এই অধিকরণের বিষয় | গৃহ1 (বৃদ্ধি) 
প্রবিষ্ট বুদ্ধি ৪ জীব, অথবা জীব 9 ঈশ্বর ইহ! সংশয় | ছায়া ৭ আলোকের 
মত এই দৃষ্টান্ত শ্রতি বলিরাছেন অন্তএব বুদ্ধি আব জীবই বলা যাইতে পারে, 
কাবণ বুদ্ধি এবং জীব একটী জড, অপরটী অজড এই জন্য ছায়া ও আলোকের 
মত বৈলক্ষন্য সঙ্গর্ত হয়, উহ পূর্ব পক্ষ । পপিবস্তৌ এই ছ্িবচন দ্বার 
উভঘকেউ চেতন বল। হইয়াছে এবং সর্দ ব্যাপক ঈশ্বরের হৃদয় দেশে উপলব্ধি 
হয়। এই জন্য হৃদয় তাহার স্থান এ কথাও উপপন্থ হয় । জীব'নেণাধিক এবং 
ঈশ্বর নিরুপাধিক অতএব বৈলক্ষন্ 9 যুক্ত হয, বন্মত: জীব ও ঈশ্বর এই শ্রতিব 
প্রতিপাচ্ঠ ইহা সিদ্ধান্ত । 
চতৃথাপিকবণ* 

ছ্াযা জীবৌ দেবতেশৌ বাসৌ যোহক্ষণি দুহাতে | 

আধার দৃশ্টতোক্কো শাদ শ্োোষু ভ্রিষু কশ্চন | 

ক” খং বন্ধ ষছক্তং প্রাক তঙ্গেবাক্ষণা পাস্যাতে | 

বামনীতার্দিনা গ্ভেষু নামৃতত্বাদি সম্ভব: 1180 

অন্বাদ-_-“ঘ অযোহক্ষিণি পুরুঘো। দুহাত এষ 'আত্মেতিছোবাচ” চক্ষুর 

অধ যে পুরুষকে দেখিতে পাওয়ায এই আত্মা, উহ! সত্যকাম্‌ উপকোসলকে 
বলিয়াছিলেন। (ছা এর্থঃ অধ্যায় )। এই বাকা এই অধিকরণের বিষয়, 
এই বাকো- _অক্ষি মধাস্থ পুরুষ ছায়া, জ্বী, চক্ষুর অধিপতি দেবত। অথবা 
ঈশ্বর ইহা সন্দেহ । অন্থভব-সিদ্ধ ছায়া অক্ষিমধাস্থ পুরুষ, কারণ তাহাকে, 
চস্ষুর আধার বলিযা প্রীতি হয় এবং লে দৃশ্তা অর্থাৎ তাহাকে দেখিতে 


৬২ পন্থা। [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 


পাওয়া যায়| কিন্বা জীব, কাঁবণ রূপ-দর্শন কালে জীব চক্ষৃতে অবস্থত থাঁকে 
এবং অন্ত সময় থাকে না অতএব এই অস্বয় ব্যতিরেক দ্বারা জীবই চস্ষুতে 
অবস্থিত বলা ঘায়। অথবা “আদিত্যশ্ক্ষৃভূ্বাইক্ষিনি প্রাবিশৎ” স্ধ্য চক্ষু 
রূপে নয়ন গোলকে প্রবেশ কবিযাছিলেন। এই শ্রুতি সূর্য্য দেবতাই চক্ষুতে 
প্রবেশ কবিয়াছেন ইহা বলিতেছেন অতএব অক্ষিস্ত পুরুষ স্থ্ধ্য দেবতা, কিন্ত 
পরমাত্বা নহে , কারণ ভাহার আপাব আধেয 'ভাব এবং দৃশ্বত্ব পরমাত্মাম তইতে 
পারে না । উহা পর্ব পক্ষ । ূ 
“কং ব্রচ্ম খং ্রহ্ষ” এই বাকা দ্বাবা সখ স্বর্ষপ ব্রহ্ম যাহা বল হইঘাছে 
তাহাই “য এম অক্ষিনি পুরুষো দৃশ্যত” এই ৰাকো এতদ শব্দ দ্বাবা চক্ষুতে 
উপাসনার জন্য উপদেশ কবিষাছেন। এবং বাশনীত্ ভামনীত্ব এব* সংষদ 
বামতাদি গুণের ৭ উপাসনার জন্য উপদেশ করিযাঁছেন। 
এট সকল গ্রণযুক্ত সৌপাপিক ত্রর্ধেব আবাবত্ব হইতে পাবে | এবং শাক্ 
দৃষ্টি দার! দৃশ্বামানত্ব অর্থ।ং শাস্ব জ্ঞান দ্বাব। ভাহাকে জানা যাঁয়। ইহা 
বিরুদ্ধ তয় না| | ছাঁবা জীব এবং দেবতাব অমুতত্ব অভযত ইত্যাদি গুণেব সম্ভব 
হয় ন।, অতএব ঈশ্বরই এই বাকো উপাস্য ইহ' সিদ্ধান্ত । ৪ । 
ভাবার্থ-_প্য এষাহক্ষিনি” উত্যাদি বাকো ভীয়া, জীব, দেবতা অথবা 
ঈশ্বর কাহাব উপাসনাব বিধান কবা ভইযাছে এই সন্দেত ভওয়ায়, পূর্ধরপক্ষী 
বলিতেছেন “অক্ষি পুকষেব আবাবত বলা তইয়াছে এবং দৃশ্যত্ব বল! হইয়াছে” এই 
সকল পরব্রদ্ধে যুক্ত হয় ন!., অতএব ছায়, জীব, কিন্না দেবতা এই ভিনের মধ্যে 
কাহীাকেও উপাসনা কবিতে বলা ইইযাছে। িদ্ধাস্ত-বলিতেছেন পক* ব্রহ্মা” 
খং ্র্ধা” ইত্যাদি শ্রুতি দ্বাবা যে পবত্রক্ধ পূর্বে ধলা হইয়াছে এই শরতিতে “সই 
পূর্বোক্ত পবক্রন্মেবই বামশীত্বাদি গু৭ দ্বার। চক্ষুতে উপাসনা কৰিতে বলা হইয়াছে । 
কারণ পরব্রক্ধ ভিন্ন ছাযা জীব কিম্বা দেবতা কাহাবই অযৃতকাদি সম্ভব হয় না । 
পঞ্চমাধিকরণ* । 
প্রধানং জীব ঈশো! বা কোইস্তর্যামী জগত প্রতি । 
কারুণতাৎ প্রধানৎ স্যাঁজ্জীবৌবা কণ্মনো মুখাহ ॥ 
জীবৈকত্বামৃতত্বাদে বন্তর্য্যামী পবেশ্ববঃ । 
দষ্টত্বাদেন প্রধানং ন জীবোহপি, নিষষম্যতঃ 1৫) 


মাঘ ও ফান্ধন ] নৈয়ামিক ম্যাযমাল[। ৬৩ 


অন্তবাদ-বৃহদাবণ্যক উপনিষদেব পঞ্চমাধ্যাযে ম্বাজ্বন্ধী উন্দালককে 
বলিয়াছেন । শ্যঃ পৃথিবী মস্তবো যময়তি অস্তর্ষাম্মত্তঃ' ক্লে পৃথিবীব 
অন্তর্যাধী সেই তোমাব আত্মা, তোমাৰ অন্তর্ধামী, এবং অমৃত অর্থাৎ 
মবণ ধর্ম বত? নিতা । এই বাকা এই অধিকবণেব বিষষ । এই শ্রুতিতে 
অন্তর্ধ্যামী__প্রধান, জীব, অথবা ঈশ্বব, এই সংশ্য । সকল জগতেব উপাদান 
প্রধান ( প্রকৃতি ), অতএব জগতেন নিযামক অন্তধ্যামী৪ প্রধান। অথবা 
জীব অন্তর্যামী , কাবণ জীব ধশ্মাপর্দকপ কশ্ক্মাব অন্ষ্ঠাতা সেই কশ্মফল দানেব 
জন্য ফলভোখ্বেব সাধন জগৎ সৃষ্টি কব অতএব কন্খ দ্বাবা জগাভব উৎপাদক 
জীবই অস্তর্ধযামী | ইভা পূর্ব পক্ষ__- 


“এত আত্মা অজর্ধামামৃত:” এই স্রতি অস্থর্যামী* জীবের তাদাত্মা 
৪ অমৃততু বলিয়াছেন | এবং পৃথিবাদি সর্ধ ভাতের অজ্র্যামী এ কথা বলাষ 
সর্ব ব্যাপক ইহাও বল! হইযাচে | অচেতন প্রপানেব জীব-তাদাত্মা সম্ভব হয 
না। এবং “অদৃষ্টো দা অশতো শ্রোতা” এই শ্রুতি অন্থর্যামীর জষ্টত্ব (দর্শন 
কর্তৃত ) আোতত্ব ( শ্রবণ কর্তৃত্ব) বলিষাছেন , ইভা9 সম্ভব ভয না এই জন্য 
অচেতন প্রধানকে অন্তধ্যামী বল! যা নাঁ। এব" ক্রীব৭ অভ্তর্যামী নহে 
ক'বণ “য আত্মান মন্তবো যমযতি? এই শি জীবের নিযমাত্ব অর্থাৎ নিয়মন 
বলিষ+ছেন | যে নিযম্য সে অস্তর্ধযামী তই পাব লা আন্তএষ ঈশ্ববউ শন্তর্যযামী 
ইহা সিদ্ধান্ত । 


ভাবার্থ--প্যঃ পৃথিবী মস্তবে যমযতি” ইতাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য অন্তর্্যামী 
প্রধান ( প্ররুত্তি), জীব, অথবা,ঈশ্বর, এই সন্দেত হওয়ায়, পর্ধবপক্ষী বলিত্বে- 
ছেন প্রধান জগৎ কাবণ, এবং বন্ধ স্বাবা জীব « জগৎ কারণ, অতএব প্রধান 
কিন্বা! জীবই প্রথিব্যাদিব অন্তর্ধ্যামী। শিক্পস্তী বলিতেছেন অস্তর্ধ্যামীকে 
জষ্টাা বল] হইয়াছে অচেতন প্রধানের ভষ্টত্ব হইতে পাবে না এবং জীবেরও 
নিয়ন্তা (নিয়মন্‌ কর্তা) বলা হঠয়াছে এই জন্য জীব ও বলা যাইতে পারে 
না। জীবের সহিত অস্তর্ধ্যামীব তাদাত্বা বলা হইয়াছে এবং অন্তর্ধামী 
অমৃতত্বানদিগুণ যুক্ত অর্থাৎ যরণ-র্্-রছিত নিতা, ইচাও .বলা হইযাছে। 
অতএব পবেশ্বর ( পরমাত্মা! ) অন্তর্ধ্যামী। ৫। 
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ষঠাধিকবণং । 
ভুত যোনি: প্রধানং বা জীবে! বা যদিবেশ্ববঃ | 
আচ্ো পক্ষাবপাঁদান নিশিত্ততাভিধানতঃ ॥ 
ঈশ্ববৌভতযোনি: স্সাৎ সর্পসজ্ঞত্বাদি কীর্রনাৎ । 
দিব্যাদ্রাক্তের্ন জীবঃল্যান্ন প্রধানং ভিদোলিতঃ ॥ ৬॥ 
অন্বাদ--“তদবায়ং ভূতযোনিং পরিপশ্বান্টি দীবাং সেই নিত্তা সর্ব 
ভবৃত কাবণকে পাঁগ্ততগণ দেখিয়াছিলন | এই কাকা “ভ্ষোনি' শক পত্তি 
পাদ্য সাংখোণক্ত প্র্গন, জীব, অথবা ঈশ্বব এই সপ্শায । যোনি শব্দ উপাদান 
এবং নিমিত্েব বাঁচক , 'মত.এব ভৃতাযানি প্রধান কিস্বা জীন | কাবণ ধান 
জগৎ পে পবিনত তইমাঁচে অতএব প্রধান জগতেব উপাদান, এন* জীব ৪কশ্ম 
স্বারা ভজোগার্থ কর্শাফল রূপ জগতের নিহত | এই তা প্রধান কিঙ্গা জীরঈ কি 
যোনি শব্দ প্রতিপাদ্য , উ) পর্ব পঙ্স | 
জীব ভূতযোনি ভন্ছে পা ন।, কাবণ “দিবোহমর্ধ: পরুমং সবাহ্তা- 
ভাস্তব হ্জঃ” 'বাহা ৭ অভ্ভাস্তবেব বাঁপক দিবা (স্বয* প্রকাশ ) অমর্ত পুরুষঃ 
নিত্য জন্মবহিত উহ্তা ভূতযোনিকে বলা! ভইঘাচ্ে অভ্তএব জন্পাণদি শীল জীবের 
কখনও এই সকল উপপন্ধ হয না এব* ভাক্ষবাৎ পবতঃ পবরঃ” অক্ষর ( পধান ) 
হইতে ভিন্ন ভূতযোনি, 'এই শ্রতি অক্ষব শব্দ-বাঁচা প্রধান হইতে ভৃত- 
যোনিব ভেদ নির্দেশ কবিষাছেন। "আব ভুত যোনাপশ “যঃ সর্বজ: 
সর্বধবিৎ যন্ত্য জ্ঞানমযং তপঃ্ ঘিনি সামাহা এবৎ* বিশেষ বাপ সকল 
জানেন এবং যাহাব জ্ঞানই তপন্সা”। এই'সকল গ্ুণ-বিশি্, ব্বলা হইয়াছে অত- 
এব জীব কিবা প্রধান বলা যায না । কাবণ এই সকল গুণ ব্রহ্দে থাফে, অন্তে 
থাকিতে পাবে না অতএব ঈশ্বব (ত্রচ্ম ভূত যোনি শব্দ*বাচা, উা সিদ্ধান্ত । 
ভাবার্থ--"তত্ত যোৌনিং পৰিপশ্ন্তি ধীবাঃ” এই বাকো ভৃতযোনি শন্ধ- 
প্রতিপাদ্য প্রধান জীব অথবা ঈশ্বব এই সন্দেহ । যোনি শব্দে উপাদীন কিন্বা 
মিমিত বুঝায়, প্রধান জগতেব উপাদান এবং জীব কর্শ দ্বাবা নিমিত্ত , অতএব 
জীব ফিঙ্গা প্রধানই ত্ূত যৌনি। এই পর্বপক্ষে')সিদ্ধান্তী বলিতেছেন । 
প্যঃ সর্বজ্ঞ: সর্বববিৎ” ইত্যাদি বাকা দ্বাবা | ভূতযোনিব সর্বজ্ধত্ব বলা 
হইয়াছে । “দিষ্যেহ মূর্ত: এই শ্রুতি প্রতিপাগ্ঠ দিব্যত্থ অমূর্তত্ব, সর্ব্ব-ব্যাপিত্ব, 


মাঘ ও ফাল্গুন] বৈয়াসিক স্তায়মাল। । ৬৫ 


জন্ম বাহিতা, এই সকল জী”বব সম্ভব হয় না। এবং "অক্ষবাৎ পবতঃ পরঃ” 
এই শ্রুতি অক্ষর প্জ-প্রতিপাস্ছা প্রধান হইতে ভূত্ত যৌনির ভেদ বলিয়াছেন, অত- 
এব প্রধান কিম্বা জীব তঁতঘোনি নহে, ভূতযোনি শবা-প্রতিপাদ্ত ঈশ্বব । ৬। 
সপমীধিকবণং । 
বৈশ্বানব: কৌক্ষ তৃতত দেব জীবেশ্ববেষুক: । 
বৈশ্বীনবাত্যশব্দাভ্যামীশ্ববান্যেষু কশ্চন ॥ 
চামৃর্দত্বাদিতো ব্রহ্ম শব্দাচ্চেশ্বব ঈষাতে। 
বৈশ্বানবাজ্ম শব্দৌ তাকীবশ্বস্াপি বাচ কৌ ॥ ৭ ॥ 
ইতি বৈযানিক ন্তাঘ মালাযাং প্রথমাধ্যাযস্ত ছ্বিতীয়ঃ পাদ: | ২। 
অন্রবাদ-_ছান্দোগোব পঞ্চমাধাযে বৈশ্বীনব বিগ্যাতে বলিয়াছেন, 
"আত্মানং বৈশ্বানবমূপান্তে” বৈশ্বানব আত্মাকে উপাসনা কবি। এই বাকে। 
বৈশ্বানব শব্ধ প্রতিপাদ্যা জাঈবাগ্ি, ভৃতাগ্রি, স্্ধায দেবতা, জীবাত্বা, অথবা 
পবমাত্বা, এউ সংশয় । পঅযমগ্জি বৈশ্বানব যোয়মঞ্জুঃ পুরুষে” যে পুরুষের 
অন্্রলে আছে সেই অশ্রি বৈশ্বীনব এই শ্রুতি জাঠবাগ্রিকে ( উদরস্থ অগ্রিকে ) 
ঈবশ্বানরবন্নিতেছন | পবিশ্বস্মা অগ্রিং ক্বনীয দেব! বশ্বীনবং” বিশ্ব ভবনের 
জন্য বৈশ্বানব অগ্সিকে" দেবতারা দিনেব চিহ্ু স্বকপ স্থর্য। কবিযাছিলেন | 
এই শতি ভৌতিক গ্রিক বৈশ্বীনব বলিতেছেন “টশ্বানরসা ন্বমতৌ 
সাম” অর্থাৎ টবশ্বানব দেবা! 'আামাদিগেব প্রতি প্রসম্থ হউন এই শ্রুতি 
ক্র্যা দেবতাকে বৈশ্বীনব বলিতেছেন, অতএব জাঠরাগ্নি, ভৌতিকাগ্রি, কিন্া 
স্র্যা দেবতা এই তিনই বৈশ্বানর শব্ধ-প্রতিপাদ্য হইতে পারে । এব" আত্ম 
শব্ধ জীবে বূঢ, অতএব জীব? বৈশ্বানেব হইতে পাবে ।, কিন্ ঈশ্বরের নহে 
কারণ ঈশ্বব প্রতিপাদক কোন, প্রমাণ নাই! ইহ* পূর্ব পক্ষ । 
প্তস্য হবা এতস্যাত্মমো বৈশ্বানরস্য মূর্দেব নুতেজাঃ” সেই আত্ম! 
বৈশ্বানরেব ছ্যুলোক (স্বর্গ লোক )ই মস্তক, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা স্বর্গ লোক 
হইতে আরম্ভ কবিযা সকল জগৎ বৈশ্বানরেব অবয়ব ইহা বলা হইয়াছে, 
ইহ ঈশ্বর ভিন্ন অন্ত কাহাব এও সস্ভব হয় না। এবং "কো ন আত্মা কিং 
ব্রহ্ধ” আমাদের আত্মা কি এবং ব্রচ্মই (ঈশ্বর ) বাকি, এই বাক্যগত ক্রন্ধ 
শক উঈস্বরেই মুখ্য, | বৈশ্বানব শক ও ফোঁগঘাবা উশ্ববেবই্ট বাঁচক যথা 
নী 
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বিশ্বশ্চাসৌ নবশ্চ বিশ্বানরঃ বিশ্বীনব এব বৈশ্থানরঃ, অর্থাৎ সর্ধাত্াক পুরুষ । 
এব* আত্ম শব যেমন জীবের বাচক হয় সেই বপ ব্রন্ষেবও বাঁচক হয় 
অতএব পরমেশ্বরই বৈশ্বানব শব্দ প্রতিপাদ্য | ইহা! সিন্ধান্ত । 

ভাবার্থ-_ শ্ুত্যুক্ত বৈশ্বানব উদ্বস্থিত অগ্সি ভৌতিক অগ্নি সুধ্যঙ্গেবতা, 
জীব অথবা ঈশ্বর এই সংশয। বৈশ্বানব শব উদরাগ্নি ভৌতিক অগ্মি 
এবং সুর্যা দেবতা এই কয়টীকে বুঝায়, কারণ শ্রুতি অনেক স্থানে বৈশ্বানর 
শব্ধ দ্বাৰা উহাদিগকে বলিধাছেন, এবং আত্ম শক জীবে বধ অর্থাৎ আত্মা 
বলিলে জীবই বুঝায় অতএব বৈশ্বীনৰ শব এই ক্রুতিতেও এই চাবিটাব 
মধ্যেই কাহার এ বাচক এই পর্বপক্ষে | সিদ্ধাস্তী বলিতেছেন ছ্যলোব (স্থর্গ 
লোক) হইতে আরস্ত কবিয়া সকল জগৎ বৈশ্বানবেব অবয্ণব বলা হইয়াছে | 
ইহা ইশ্বর ভিন্ন অন্য কাহাবও হইতে পারে না এবং ব্রহ্ম শষ ও মুখা 
পবমেশ্বরেরই বাচক | বৈশ্বীনব পব্ধও যোগার্থদ্বাব! ঈশ্ববকে বুঝায় । আত 
শব যেরূপ জীবের বাচক, সেইরূপ ব্রন্ষেব ও ( ঈশ্ববেব ) বাচঞ্চ হয় । অতএব 
বৈশ্বানর শব্ধ এই শ্রুতিতে ঈশ্বরাকেই বুবাইতেছে ॥ 

বৈয়াপিক ন্যায় মালার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের অহ্যবাদ সমাগ্র । ২। 


শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী। সাংখ্যবেদাস্ত তীর্থ । 


পঞ্ধীকরণাখ্য জীববাদ । 


(পুর্ব গ্রকাশিতের পর |) 
শিষ্য ;-_হে ভগবন্‌ বন্ধন কাহাকে কহে? উহাঁকি ক্ষপে হয়? কে 
কিন্ধপে বন্ধন কবে? উহার নিবৃত্তির উপায় কি? ইহাদের মধ্যে একটার 
স্বরূপ আমি জানি না। এজন্য রুপা কত্বিয়া আপনিই ইহার স্বরূপ বিশেষরূপে 
অবগত হইয়া আমাব দুঃখ নিবারণ করুন| হে প্রভূ! আমি আপনার 
শরণে আসিয়াছি। তখন গুরু কহিলেন। 


মাত ও ফাল্গুন) পঞ্চীকরণাখ্য জীববাদ। ৬৭ 


গুরু £_-“অহং মমেত্যয়ং বন্ধো নাহং মমেতি মুক্তা ।* 

"আমি দেহ এবং দেহাদি আমার” এই প্রকাব অধ্যাসের নাম 
বন্ধন। ইহাই বন্ধনের স্ব্ূপ। এই বন্ধন, শ্বরূপের অজ্ঞান ছারা উৎপক্ন 
হয়। এজন্য স্বরূপেব অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ | এবং পউহা আমি নহি, ও 
উহা আমার নহে" এইরূপ দৃঢ়তা দ্বারা দেহাদিতে অহতত। মমতার নিবৃত্তি 
হওয়াকেই মুক্তি কহিয়া থাক্চে। 

শিল্ত হে কপালো ' এই অহংতা মমতা কিব্ুপে নিবৃত্ত হইবে। 

গুরু :__হে শিল্তা? সাধন দ্বাবা অহংতী। মমতা নিবৃত্ত হয় । 

শিক্ুঃ-_হে ভগবন্‌! আমি যে যে সাধন করি, সেই সেই সাধনে তো! “আমি 
দেহ ও আমার দেহ” এ প্রকার অহংতা হওয়া দূবে থাক মমতা নিবৃত্ত বৃদ্ধিই 
প্রাপ্ত হয়। যেহেতু সমস্ত বন্ ত্যাগ কৰিলে আমি ত্যাগী, যোগ করিলে আমি 
যোগী, তপ কবিলে আমি তপস্বী, আমি ভপ করিতেছি ইত্যাদি সমন্ত সাধনেই 
আমি দেহ ও আমার দেহ এই প্রকাৰ অহংতা মমত। তে। থাকিয়াই যাইতেছে । 
কিন্তু আপনি কহিতেছেন ষে অহংতা মমতা সাধন দ্বারা অপহৃত হয় , উহ। 
কিরূপে হয় আমাকে কৃপা করিয়া বলুন । 

স্তর :__হে শিষ্য । তুমি যাহা বর্ণন করিলে উহা অহংতা মমতার নিবৃত্তি- 
প্রদ সাধন নহে। বরঞ্চ ইহা দ্বাবা অহংতা। মমতা অধিকতর দৃঢ় হইয়া 
যায়। অহংতা মমতা! নিবৃত্তির উপায়, একমাত্র বিবেক এবং বিচার । ইহা 
বিনা ত প্রকার সাধন আছে সে সমস্তই বদ্ধনের মূল। যেহেতু মনুষ্য 
যেজাতি কুল ও বর্ণে জন্ম গ্রহণ করে, আজন্ম তাহার অস্তঃকরণে সেই 
কলের অধ্যাস বর্তমান থাকে । পুনরায় অবিবেক পূর্বক কোন ষতির বেশ 
ধারণ করিলে, তাহারও অক্তিমান যমনোমধ্যে উপস্থিত হয়। প্রথমে একই 
অভিমান ছিল, এখন তাহা দ্বিগুণ বাড়িয়া! গেল, যেহেতু যখন সেই লোক 
গৃহস্থাশ্রমে ছিল, তখন নম্রতা-পুরঃসরু কোন মহাত্মার সেবাও করিত । কিন্ত 
বৈর্রাগীর ভেক (বেশ) ধানণের পর উহার মনে ভারি অভিমান 
জন্সিয। গেল । তখন তাহার আপনার মনে সর্বদাই এই অহঙ্কার হইতে 
থাকে "আমি ত্যাপী আমাকে সকলেই মানে এবং সকলেই আমার আদর 
সৎকার করে।” হ্ত্ভরাং পূর্বের মত বিষ্ঠান মহাত্মার সেবা এবং 


৬৮ পশ্থ:। [ নবপধ্যায়, ১৩২২ 
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উহার বাক্য ছারা মহাত্মাব প্রতি শ্রদ্ধ। তাহার হৃদয় হইতে এককালে 
লোপ হইয়া যায়। কারণ মূর্থতা পূর্বক সেই অবিবেকী আপনাকে ত্যাগী 
জানিম্া আপনাকে অতি উচ্চপদস্থ মনে কবে, এবং ভাবে সে নিজেও 
ভীহাব তুলা। এই প্রকারে তাহার অভিমান বৃদ্ধি হওয়াতে মিজেই 
নিজেব দুঃগেব কাবণ হউয়] দাডায়। উহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ “বিডাল ফেলিতে 
গিয়া উট চাপিল” এই এক ইত্তিহাল আছে তাহা শুনিলে তমি এ বিষয় উত্তম 
বুঝিতে পাবিবে, অতএব মনোষোগ পূর্বক শ্রবণ কক্‌। 

কোন গৃহে একজন বৃদ্ধা বাস কবিত । দৈবক্রমে একটা বিডাল তাহার 
প্রাঙ্গনে মরিযা শেল। সেও মৃত বিডালকে বহিদেশে ফেলিবার জন্য 
ঝোডাষ করিয়া সহবেব বাহিরে লইয়া! গেল। গুহ হইতে “বাহির 
হইবাব সময, ভিতবেব ঘবেব দ্বাব বন্ধ কবিল, কিন্ত বাহিষ্বের দ্ধাল 
ভুল ক্রমে খোলাই ছিল । যখন উক্ত বৃদ্ধা বিঢালকে ফেলিয়া দিষ] ম্রানীদি 
সম।পনান্তে গৃহে প্রত্তিগমন ফবিল, ভখন দেখিল যে একট! রুগ্ন উী চলিত 
চলিতে, উনার দ্বার দেশে আপিয়! মবিষ! পড়িযা! বতিয়া্টে ! বুদ্ধ। ফিবিয়া 
আসিয়া উটকে আপনার ছ্বাবে মবা পড়িযা আআ দেখিষ| ডাবিতে নাগিল, 
পায়! আমি বিডাল ফেলিতে গিয়াছি উত্িষর্ধো একটী উট আমার গুভেন 
দ্বার মরিয়া রতিযাছে , এখন উহাকে কি প্রকার “ফলা যাষ | বিডাঙপ ত 
হাল্কী ছিল, উহাকে ত আমিই ফেলিযা আসিয়াছি | কিন্ক এত বড ভারী 
উট শামি উহাকে কিকপে লইয়া ষাইব | /য প্রকার বিদ্ডাল “ফল্লিতে গিয়া 
উট, বুদ্ধার গলায় পড়িয়াছিল, সেই প্রকাব-_- 

বিচার বিবেক বিন! যে দেহাভিমান তাগ কবিবাব জন্থা গৃত্স্থাশ্রমরূপ 
বিডাঁল ছাড়িয়া আসা হইল, সেই ত্যাগের অন্ডিযান-রূপ উট গল্পায় পড়িল । 
স্থভবাং উত্তম জ্ঞানেচ্ছ1 ও অধিকাব বিনা, বঙ্গ ভেক ধাবণ দাবা! অথব। 
সকাম অপার্দি অব্য সাধনদ্বারা, অহহত। মমতা রূপ বক্ধন-নিবুত্তি কদাঁপি 
ভঙ্গ পাব না। ) 

শিষা :--তে ভগবন্‌! ধখন জপ তপ দানাদি সাধন দ্বারা অহংতা মত্ত 
»চেছান তয় না, তবে যেসাধন দ্বারা উহার নিবুন্ধি ভয় তাহা রুপা কছ্িযা 
আমাকে বলুন। 


মাঘ ও ফাস্ভুল পঞ্ধীকরণাধ্য জীববাদ। ৬৯ 


গুরু :__তে শিষ্য বিবেকাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া ্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয়ে 
গিয়া তাহার উপদেশ দ্বার। আত্মাঅনাত্সা বিচার দ্বার! প্রাপ্ত যে স্বক্কপ- 
জ্ঞান 'তদ্বার অহংতা মমতা নিবুত্ত, হইয়া যায । জ্ঞানের স্বরূপ এইক্প্‌ 
যথা__“এই দেহ পঞ্চ ভূতেব কাধ্য, এই জন্য অনাত্মা ঘটের ন্যায় দৃর্ত 
যে প্রকার ঘট-দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন, স্ই প্রকার দেহের দ্রষ্টা আমি, 
দেহ হইতে ভিন্ন । দেভ জড়, অমি চৈতন্য, দেহ বিকারী, আমি নির্বিকার 
দেহ ক্রিয়াবান্‌, সঙ্গবান্‌ ও মলিন, আমি অক্রিয় অসঙ্গ ও নিশ্মল। যখন 
শামি দেহ নহি তখন দেতে কল্পিত ব্রাঙ্মনাদ্ধি চারি বর্ণ এবং ব্রহ্ষচরধ্যাি 
চাবি আশ্রযষ এবং বালক, যৌবন, বুদ্ধ, স্কুল, রুশ, ত্রস্ব, দীর্ঘ, শ্যাম, গৌর 
ইতাদি দেহ ধর্মও আমাব আত্মাতে নাই 1” 

একট শ্রকারে বিচাৰ দ্বাবাই দেহ হইতে অহংত|। মমতা নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে | দেবদত্ত, বিষুখদ্ ইত্যাদি “নাম ও দেহের বাবহার সিদ্ধির জন্ত 
কল্লিত, উহা আাত্মাতে নাউ , ভগাপি আত্মা যে দেহ হইতে পৃথক ইহা না 
জানিবাৰক জন্যই, দো কল্পিত নাম সকল আত্মার নামে অভিহিত হয় । 
স্মজবাং উহ্তাকও বিবেক পর্ববক যুক্তি ছার! নিবুত্তি কবিতে হইবে | যদি 
কহ জিজ্ঞাসা কবে নিমি কে 7? “খন তৃমি রল "আমি দেবদত্ব”, কিন্ত বিচার 
করিয়া দেশ, তোমাক স্কুল শবীছরর যে দেবদন্ত নাম তাক (তামার জন্মের 
দশ বাব দিন পাব দন! ভইযাছিল, কিন্ত যখন ই দেহ জন্মগ্রহণ করিয়া 
সিল খন কেহই উভাঁক এ দেবদন্ত নাম ছাকিত না | পুনরায় যদি কের 
কহে যে “এই দেহে দেবদত্ত কে হাহা তইাল অঙ্গুলি নিজর্দিশ পূর্ব বলা 
ফাইবে না ণয এই দেবদত্ত কারণ যেখানে হাত দিবে তাহা মন্তুক, প্রা 
হয মুখ, স্থদ্ধ, পিঠ, পেট, কোমব, উকদেশ, জান্র, অথবা মা, ইহার কোন 
না কোন এক অংশ পাওয়া যাইবে, দেবদত্তের চিহ্কও কৌনও স্থাত্রে 
পাওয়! যাইবে নী | এই বিচার দ্বারা বদি দেতের নাম দেহেই সিদ্ধ 
হইল না, তখন দেত ইন ভিন্ন দেহের জঙ্গী যে আত্মা তাহাতে দেবদতু 
নাম কিরূপে সিক্ধ হইতে পারে? 

শিষা :_তে গুতরা। আমি শাহী দেহ হইতে ভিন্ন কি প্রকারে 
তইলাম | উভা আপনি অন্ত গ্রত পর্বন্ধ স্পষ্ট করিয়া বলুন । 


৭০ পন্থা । নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


গুরু; -হে শিষ্বা। বিচার করিয়! দেখ, তুমি ঘে এই প্রকার বলিতেছ যে 
এতোমু!র পূর্বজন্মক্কত কন্মের ফলভোগ তৃমি এ জন্মে করিতেছ এবং এই 
জনমত কর্মের ফল ভোগ আগামী জন্মে করিবে, তবে দেখ দেখি এই 
ধ্তোযার স্থল দেহ প্রথমে ছিল না এবং পরে ৭ থাকিবে না, কেবল এক্ষণে 
মাতার উদর হইতে উৎপন্ হইছে কিন্তু কশ্ম কর্ত| যে তুমি দেহের উৎপত্তির 
পূর্বে দেহ হইতে ভিন্নই ছিলে, এবং যখন এই দেহের নাশ হইবে তখনও 
এই দেহ-রুত কন্মের ভভাক্ত। যে তুমি দেহ হইতে ভিন্নই থাকিবে । অতএব 
এই স্থুল দেহ তুমি নহ। ইহ! তোমার অনুভব হইতেছে কি না? 

পুনর্ববার দেখ, তুমি বলিতেছ “মামার দেত, আমার হাত, আমার পা, 
সামার মন্তক, ইতাদি কিন্তু 'আমি দেহ, আমি হাত আমি পা আমি মন্তক' 
ঈটত্যাদি বলনা । যেমন লোকে আমার ঘর, আমার বাংলা, আমার বাগান 
ইত্যাদি সমস্ত বস্বকে আপনার বলিযা থাক, কিন্ত আমি ঘর আমি বাংলা 
আমি বাগান ইত্যার্ি কেহই ত বলে না। এই হেতু “মামার” এই প্রকার 
বলাতে পুরু নেই সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ কি। 
সেই প্রকার দেহকে আপনাব বলিতেছ যে তুমি আত্মা দেহ হইতে 
ভিন্তু। 

যেরূপ ঘরে কডী, বরগা, থাম, জানালা, দ্বজ! ইত্যাদি থাকে, ইট, 
পাথর, অথবা খিলেন দ্বাবা আবদ্ধ ভিত থাকে , উহাব উপর সাদা, কাল লাল 
ইত্যাদি রং কৰা থাকে । ছপ্নর ও মাটির ঘর যদি হয় তবে তাহার উপর 
ছোট ছোট ঘাপও জন্মে সেই ঘরে যে মন্্রষ্ধ অবস্থিতি করে, সে যেমন ঘর 
নহে, বরঞ্চ. ঘর হইতে ভিন্ন, (সপ আপনাকে ঘর কহে না, সেইবপ এই দেহ 
রূপ ঘর হাড়রূপ ববগা কড়ী, হাত পা কূপ থাম দ্বারা সংযুক্ত । ছোট ছোট 
ভাভ রূপ ইট, পাথর এবং মাসখণ্ড একত্র ভুড়িয়া দেহরূপ ঘর খাড়া হইয়াছে। 
গৌরবর্ণ রর্ষবর্ণ ইতাদি বং, চক্ষু কর্ণ নাসিকা মূখ ইত্যাদি দরজা ও জানালা 
লোম রূপ ঘাস জমী ও রহিয়াছে) এই প্রকার দেহরূপ ঘরের দ্রষ্টা আত! 
যে তুমি, এ দেহব্প ঘর হইতে ভিন্্র। 


এই হেতু উপকি উ্ক বিচার দ্বারা “দহাভিষ্কান রূপ অহংতা মমতা নিবৃত্ত 
হইয়া যায় বিচার ব্যতিরকে নিবুত্তির অন্ত কোন উপায় নাই। 


মাহ ও ফাল্গুন পঞ্ষীকবণাখা জী বব । ৭১ 


শিষ্য ;__হে স্বামিন্‌, আপনি যে উপদেশ করিলেন উহার বিচার স্বারা 
"আমি দেহ নহি” এই প্রকার অহহতাব নিবুত্তি হয় সভা, কিন্ত "দেড় 
আমার” এই মমতা তো যায় না। দৃষ্টান্ত দ্বাবা ও প্রী কথা অশ্তভবে অহিলে | 
যেরূপ ঘটের ভ্রষ্টা আপনাকে ঘট বলিষা মানে না সত্য, কিন্তু ঘট আমার 
ইহা ত ব্লিয়াই থাকে । যেরূপ ঘবে যেবাক্তি থাকে সে আপনাকে ঘর 
বলিয়া মানে না বটে, কিন্তু আপনাব খব তে; শীকাব কবে। সেই প্রকার 
দেহেব দ্রষ্টী আমি দেহ নতি সতা কিন্ত এই আমাব দেহ, এরূপ বলিলে ত্তে! 
মমত্ব থাকিয়া যাইতেছে । এই হেতু এ মমস্থও যে উপায় দ্বার! নাশ ভয 
সে উপাষ আপনি রূপা কবিয়া আমাকে বলুন । 

গুরু 1-_হে শিষ্য! যে প্রকাব তুমি দেহ নহ, সেই প্রকার দেহও তোমার 
নহে। ফাঁবণ এই” দে পঞ্চতভূতাত্মক . কিন্তু তুমি অজ্ঞানবশত: আপনার 
বলিয়া মানিয়া লইয়াছ। যেরূপ কলসী মাটিব, কিন্তু তমি আপনার কলসী 
কহ। যেরূপ ঘব, কাঠ, পাথব, চুণ ইত্যাদির তুমি আপনার বলিয়া লও, 
সেই প্রকাব হাড়, মাংস, ত্বক, নাভী প্রভৃতি দ্বাব! গঠিত ভৌতিক শরীরকেও 
তুমি আপনাব বলিয়া থাক। উহা তোমাব অতিশয় ভ্রম। ক্রাক্ষপ 
পর্ডিতগণ হাড মাংস, চর্মকে কখনই আপনাব বলিয়া স্বীকার করিবেন না! । 
কিন্তু ভূমি ভ্রমপ্রমাদ বশত: কহিতেছ যে হাড় চর্ম নির্টিত নেক মার এবং 
আমি দেহ হই। রূপ স্বীকাৰক করাই তোমাৰ বন্ধনেব কারশ। 
অধিকন্ধ এই দেহ পঞ্চভূতেব তাহাকে তুমি আপনার কহিতেছ, এই হেতু 
পঞ্চভৃতও তৌমাকে অবশ্থা কষ্ট দিবে । যখন এই পরথিবীতে মিথ্যা ভু: ঘাড়ে 
চাপিলে লোক ছুঃখ প্রাপ্ধ তয়, তখন এই পঞ্চতৃতের দ্রেহতে যে তুমি মমতা 
স্থাপন কর তাহা হইলে এই পঞ্চভূতত কে কি কখন তৃমি ছাঁড়াইতে 
পারিবে? যে অন্যের বন্বতে মমত্ব কবে সে কদাচিৎ দুঃখ বাযতিয়েকে নখ 
পাইতে পারে না. ইহার সম্বন্ধে 'এক দৃষ্টাপ্ত কতিতেছি তুমি শ্রাবণ কর, 

বুঝিবে অগ্ঠের বস্্তে মমত্ব করিলে বন্ধন প্রাপক । 

কোন ধনবান্‌ ব্াক্তির ষঙ্, ব্রা্থণ ভোজন, অথবা! ম্বজাতি ভোজন প্রভৃতি 
স্বঁভ কর্ম করিবায় ইচ্ছা হইল | কিন্তু আপনার গৃহের সম্মুখে স্থান লংকেঞ্টচ 
ছেতু, তিনি কোন সাধারণ স্থানে শ্বকাধ্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিতেন । 


শ২ পন্থা । নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


পুনরায় তিনি পাঁচ জনেয় নিকট হইতে স্থান চাতিযা লইয়। সকুটুঙ্গ উঠিয়। 
গিয়া সেহ স্থানেই বাস কবিলেন। এস্থানে থাকিতে থাকিতে কিছু দিন গর 
হইলে, তিনি লোভাদিব বশতাপন্র হইয়া পরর্বব বিচাবিক্ক যজ্ঞাদি শুভকার্য্যেব 
অভিপ্রায় প্বিতাগ কবিলেন। পুনশ্চ স্থান প্রশস্ত হওযাতে তাহার খুব 
সচ্ছন্দ হইল, এই তেত ভিন্ন আনক দিন পর্যাস্ত এ পঞ্চাযত্তী স্থানে বাস 
করিতে লাগিলেন । পাব াীব উচ্ছা। হঈল ই স্তান হচ্চে কদাঁচ 
উঠিবেন না। এইকপে আনক দিন গনন হলে, শীহাদের স্তন ভী্কা্ষের মনে 
পড়িল। তখন ক্টাহাব। “কান “লাক দ্বাবা উপরি উক্ত এনবান বাক্ষিকে 
স্থান খালী কবিবার জন্য বলিয়া পাঠাইনেন , কিন্য হীপনী এ স্থানে অতাস্ 
আরাম পাওয়াতে এ পাচ জনের আদুদশ তচ্ড কবিযা স্থান ছাঁডিলেন না। 

& ধনাঢা বার্জিব মন্দ অভিসপ্ষি দেখিয়া, সেই পাঁচ জনে শিলিজ হইয়া এফ 
স্বানে তীহাকে ডীকাইলেন, কিন্ত তিনি নানা প্রকার চাতবি কবিষা 
স্ীতাদেব নিকট গেলেন ন! | ববং তৎপ্রতিকলে কহিততি লাগিলেন উীস্থান 
আমার, ইহাতে পাঁচ জনের কি অধিকার আছ ৮ উতভীর অন্যথা বচন 
শুনিয়া! হাব কীধ না কবিয়া একপ স্থির করিলিন, আাচ্ডা সাব কিছু দিন 
পর্ধাস্ত উণহীকে ৭্ধানে থাকত এম যাক , পনবাধ ভিনি নাজই এ স্থান 
ছাডিয়! দিবেন । 

এই রকম ক্ষমা করাতে৪ যখন ন্ষিনি অনেক দিন সপর্ধাজ ই স্বান 
ছাড়িয়া দিলেন না! তখন পাঁচঞনে কাছশবিতে নালিশ কবিয়া আদালত 
হইতে 'উহ্হার নামে সমন বাহিব করিলেন | বিচাবপতি ক্তীহাকে কহিলেন 
'তৃমি প্রাচ জনের স্থান কেন না! খালি কবিযা দিতেছ” ? তখন তিনি কভিলেন 
স্থান আমার । পাঁচ জনেব ইহাতে কিছু মাত্র অধিকার নাই |, বিচারপতি 
কহিলেন যদি এ স্থান (তামার হয তাঁভা হইলে উহার প্রমাণার্থে তোমাব 
নিকট যাঁচা কিছু দলিল দম্যাবেজ আছ তাহা ভাজিব কব। ক্তাহাব নিকট 
কিছু প্রমাণ নীঁথাকাতে এ ধনীঢা বাক্তি নানা প্রকার মিথ্যা বলিতে 
লাগিলেন । এই হেত বিচারপতি উহাকে কযেদ কবিয়া আজ্ঞা দিলেন যে, 
থে পর্ধাস্ত এ ব্যক্তি পাচ জনেব স্থান খালি কবিযা না দেন সে পর্যাজ্জ তিনি 
বণধপর্গণবে খণক্িবেন । 


মাঘ ও ফাল্গুন] পঞ্ধীকরণাখ্য জীববাদ। থঙ 


উপবি উক্ত দৃষ্টান্তেব সিদ্ধান্ত এই যে 

জীবৰপ ধনবান পুরুষেব মোক্ষরূপ শুভকার্ধা সম্পাদন করিবার ইচ্ছা 
তইয়াছিল। কিন্তু দেব ও গন্ধরর্ধ প্রভৃতিব শবীবে, ভোগের আসক্তি 
থাকাতে আত্মজ্ঞান-প্র'পি অসম্ভব জানিয়, এবং পণ্ড পক্ষী আদিব শরীরে 
অতি মুতা৷ প্রযুক্ত আন্মজ্ঞান অপ্রাপ্থি অবধাবণ কবিয়া, মোক্ষদ্বাবভূত এই 
মন্ষা-শবীবকে পঞ্চ মহাভূপতব নিকট হইতে সেই জীব প্রার্থনা করিয়- 
ভিল। অতঃপর জীব উতাঁতে আসিয! বাস কবিতে কবিতে, এই শরীরেও 
নানা বিষয-তষণ ৪ আসক্তিজপ ৰিত্লেষ সংযোগে মোক্ষরূপ কাধ্য সম্পাদন 
কবিতে বিশ্বৃত হষ্খা গল ববং ইহাতে তৎপরিবর্তে এরূপ জ্ঞাম দুঢচ হইল 
যে এই দেহ আমাবই। পবে পঞ্চভৃত, শান্ত কূপ ( অর্থাৎ আত্ম ও অনাত্া 
লিবেব কপ) দোভীষীব দ্বাবা সমাচাব পাঠাইল যে “এই দেত পঞ্চ ভূতের, 
এজন্য উহাতে ম্মত্র ৪ অভিগান তাগ কব।” পপ্রতাত শাস্োপদেশ শুনিয়াও 
বিষযাসক্ত জীব শান্বেব কিছুগান্ত্র মান্য না কবিয়া, সর্বদা দেহে মমত্ব-বুদ্ধি 
বাডাইাধাই চলিতে লাগিল । বদি তাহীব কোন প্রিয়, সৎপুরুষ সন্ষিত্র বেদান্ত 
শ্রবণ কবিবাঁব জন্ত তাহাকে উপাদশ করিতেন, তাহীতে তিনি ভাল মন্দ 
নান। ওক্ষব কবিয| সমযাঁভাব ইত্যাদি কিয়া তাতাব উপদেশ অগ্রাহ 
কবিত। পবে পঞ্চ ভ্তগণ এই বিচাৰ কবিল “যে আজ না হয়, 
৮চতে। দশ দিন পবে সে আত্মত্ত্ব বিচাব কবিয়া আমাদের দেহ আমাদিগক্ষে 
প্রতার্পণ কবিবে" এই স্থিব কবিঘ। বসিয়। বিল, কিছু বলিল না। পরে 
আত্মতত্ব জ্ঞানে যখন জীব কিছুমাত্র মনোযোগ করিল না, তখন পঞ্চ ভূত 
ঘমবাজেব নিকট গমন কধিয়। উহাৰ নামে এই অভিযোগ উপস্থিত 
কবিল যে, “এই অজ্ঞানী জীব আমাদেব কার্ধা-ূপ এই মনুষ্য দেহ দ্বারা 
মোক্ষ সম্পাদন কবিবাব জন্য এই দেহ আমাদেেব নিকট হইতে যাজ্র1 করিয়া 
লয, কিন্তু আজ পর্যান্ত অনেক বার ক্ষমা করাতেও অথবা দ্ষপণ 
কবিয়। (েওযাতেও, উহ' দ্বাব। মোক্ষণ্ড সম্পাদন করিল না এবং আমাদের 
দেহ আমাদিগকে প্রত্যর্পণও কবিল না। এখন এই দেহেব মালিক হই! 
বসসিযান্ে এবং আমাদিগকে বৃন্ধাঙ্গুলি দেখাইতেছে । অতএব হে যমরাজ। 
ক্াপনি ন্তায়-পূর্ব্বক আমাদের দেহ আনাদিগকে দেওয়াইয়। দেন”, পঞ্চড়তের 


১৩ 
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নালিশ শুনিযা যখন শমরবাজ আপনাব দত্ত প্রেবণ কবিধা ভীবকে আহ্বান 
করিল। তখন সে এদিক ৭দিক কথা কহিয! পূর্বে পঞ্চভূতেধ নিকট 
যেরূপ মিথ্যা আপত্তি কবিত সেউৰপ ত কবিতে পাবিল না কিন্ত স্ত্রী 
পুত্বাদি বন্ধুবান্ধবদিগকে কাদাইঘ। উহাদিগকে ছাভাইয। যমদ্রতগণেষ সহিত 
'ষমলোকে চলিধা গেল। তখন বমরাজ কহিল “অজ্ঞানী জীব ' কই পঞ্চ 
ভূতের দেহ তুমি পঞ্চ তকে দিতে না কেন” “তাহাতে অজ্ঞানী জীব 
কিল “এই দেত আমাব) ইহাতে পঞ্চ ভতেব কি প্রযোজন ?' ম্তথন পঞ্চ 
ভূত প্রমাণ দ্বাব। সিদ্ধ কবিয| বলিল এই স্থল ৪ সম্ম (দহ তাহাদের | 
ইহাব সাক্ষী চাবি বেদ, ছব দর্শন শান, আঠাব পুবাণ, ইত্যাদি সংশান্মদিগাক 
আনাইমা দা কথাউল | কিন্ধ অজ্ঞানী জীব কোন প্রমাণ দ্বাব। দেতে নিঙ্গেব 
স্বামিত্ব সিদ্ধ কবিতে পাবিল ন।। এজন্য যমবা্জ & অজ্ঞানী জীবকে পবের 
দ্রব্যে বল পূর্বক স্বসামত্তি স্তাপন কবাৰ (দামে, চৌবশী লক্ষ মোনিবপ কীবাগাবে 
নিক্ষেপ করিলেন, এব” আজ্ঞা দিলন যে হইীজীব নয পর্যীস্ত না পঞ্চ ভাতে 
দেহ ভাভাদিগনক দেঘ, লন পর্যন্ত এই কাঁবাগাব হইতে মুক্ত ভইতে পাবি 
বেন না। 

এজন্য ভে শিধা। পঞ্চভৃত নির্শিত শবীবকে আাঁপনাব না জাঁনিন। 
উহা পঞ্চভাঁতেব জানি, তাহাদিগকে প্রতার্পণ কব। ইভাব তাত্পর্যা 
এই যে পদেহ দৃশ্য এজন্য আমি দে নহি, ববঞ্চ উভা পঞ্চ ভতেব। এজস্থা 
উহা আমাবগ না” একই প্রকীৰ বিচাৰ কবিধ। দতে অতংতী। মমতা 
পবিস্তাগ কব? 

শিষ্য £__ভে গুবে।! আাপনি বলিলেন এই দেভ পঞ্চ ভতেব, ইভাব তুমি 
জষই। এ জন্য মি দেহ নত এব" দ্রেভ পঞ্চ ভূযতিব এজন্য উহা তোমাৰ নতে । 
এ সমস্ত কথ। ত আমি শুনিলাম, কিন্থ পঞ্চ ভূত কাহাকে কনে তাহাই 
আমি জানি না। এ জন্য আপনি প্রথমে পঞ্চ ভূতেব নাম বলুন । 

গুরু £-_-হে শিষ্য। শুন--আকাশ, বাধু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই 
পঞ্চ ভূত । 

শিষ্য ২--চে গুবো। যদি উহাবাই পঞ্চভৃত হয, তবে আপনার বাকা 
অন্থদাবে তো আমাব শবীবে ইহাদেব কিছু ভাগ দেখিতে পাইতেছি 
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না। তবে এই দেহ যে পঞ্চ ভূতের ইহা আমি কিরূপে স্বীকার করিতে 
পারি । 

গুরু ₹--হে শিষ্য 1 বিচাব কবিধ। দেখ । এই শরীরে যে যে ভাগে 
কঠিনতা আছে উচ্ছ। পৃথিবীব ভাগ, যে থে ভাগে দ্রবতা আছে উহা 
জলের ভাগ, যে যে ভাগ উঞ্ণ উহা তেজেব ভাগ, গমন আগমন 
প্রভৃতি ক্রিষ! বাষু দ্বাবা নির্বাহ হয, উহা! কেবল ক্রিয। মাত্র, সুতরাং 
স্টহা বাষুব ভাগ, এবং শবীবে যেখানে যত সচ্ছিদ্র ভাগ আছে তাহা 
আকাশের ভাগ জানিবে। 

শিষ্য £_হে গুরো । কপালে! আপনি সংক্ষেপে ত কহিলেন “অমুকের 
অমুক ভাগ, অমুকেব অমুক তত্র” কিন্ধু আমি উহা স্পষ্ট বুঝিতে পাবি- 
লাম না | এজন্য আপনি পঞ্চ ভূতেক ভিন্ন ভিন্ন তত্বেব বর্ণন বিস্তার 
পর্ববক কহিযা আমাকে স্পট সুঝাউন1 দিন, এই স্তুল দেহে পঞ্চ ভূতের 
কোন্‌ কোন্‌ অংশ আছে । 

( ক্রমশঃ) 
শাহেমচন্দ্র মিত্র | 


সন্ায। তত্ত। 


( পূর্বব প্রকাশিতের প্‌) 

(১) প্রথমতঃ আপমাজ্জনের প্রয়োজন বল! যাইতেছে । পূর্বে উক্ক 
হইয়াছে থে, মানবেক জীবন স্ববপ ৭ বিশ্বে উতৎপত্ভিব কীবণ নিম্পল জলে 
মাহ্ষের মন নহজে পাবি ভয় বলযা, জলে আমাদিগের মন্ত্র উপাননা, 
সন্ধ্যা, অর্চনা ন্যাস প্রভৃতি কাধ্য সম্পন্ন করা হয়। নিশ্মল জলে শ্রীভগ- 
বানেব চিৎ্-প্রতিবিষ্ব, একাগ্রতা এবং সহজ ভক্তিতেও উপলব্ধি কর। বায়। 
ক্ভাহতে সুন্দরী ভ্রিকালজ্ঞ খষ্গিণ জলে সন্ধযার্চনাব ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
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আপ-জল, মার্জন-শুদ্ধি, অর্থা২ বাহিবে কৃশনি:স্ত জল মন্তক্ষািতে 
প্রক্ষেপ কর! এবং অন্তবে পবিত্র ভাবেব উন্মেবকাবি-মন্ত্রের উচ্চারণ 
ও মন্ত্রের অর্থ ভাবনার দ্বারা শ্ীভগবতৎ পবমাত্ব-ভাবেব আবি- 
ভাব হম্ম। "ষুজ, শুন্ধৌ”াএই ধাতু হইতে মাজ্জন পদ নিম্পন্র 
হইয়াছে । এইরূপে বুঝতে পার। গল যে, সন্ধ্যায় আপ-মাঙ্জন দ্বাব। 
বাহ ও আস্তব শুদ্ধি এবং পরম অত্ম-ভাবেব আবিততাব জানিতে হইবে । 
ক্রমে মা মন্ত্র গায়ত্রী প্রভৃতিরও বাখ্যা প্রদত্ত হইবে | 

(২) অপর কেত কেহ বলেন পঞ্চ ভূতেব মধো জল চতুথ ভরত তহা 
শুক্র স্থল ছুই ভাব বিভক্ত । স্ুক্ম অপক্ষী-রুত, স্থল পঞ্চীকত। 
তাহাব মধ্যে সুম্ম ভৃতেব (জলেব )ই অভিমা্ননী দেবত! বা! বিশ্বরূপেব 
অধিষ্ঠাত্রী ১ দেবতা বির্ব-প্রাণেরই  জাগ্রতত-ভাবকাবক আপ-মার্জন। 
কাঁরণবারি জল ভইতে বিশ্বের শষ্টি ভাতে । তথা শতিঃ “আপজ্র- 
বেদমগ্র আসন্”” “তা আগঃ অক্রবন্ঠ “৩1 আপ িক্ষস্ত” | নিষ্টিব 
পূর্বেব জগতের কাবণ স্বব্ূপ একমাত্র জল ছিল” । “সেই জলাধিষ্ঠাত্রী দেবগণ 
বলিলেন? । “মই জলামানী দেবতাগণ ঈক্ষণ ব। অভিধ্যান কবিবেন? । 

“আঅপ্ঞব সসজ্জীদৌ তাস্থুবীজ মবাকজত” (মৃতঃ) ববিশ্ববিধাত পবমেশ্বব 
স্্টির পূর্বে কাবণ-বাঁরি হ্ছজন কবিয়। তাহাতে বিশ্বেব বীজ বপন কবিধাভেন ) 

“আপো। ভিষ্টা মযে। ভৃবস্তান উঞ্জে দর্ণাহন। মহেরণাঘ চক্ষাল |, 
(তৈ, আঁ, প্র ১০, অঃ ১, ষজুর্ক্েদ ) 

মন্ত্ার্থ :₹-তে জল সমুভ। (তামবা পান, অবগাভন, মার্জন প্রভৃতি 
কাধে, আমাদিগেব সুখদায়ক হও, (যে হেডু পান, দশন, স্পর্শন প্রভৃতি 
ক্রিয়া! দ্বাৰ! জল, প্রাণি-গণেব অতি শান্তি ও আনন্দ দায়ক হম। নিকুক্ত 
কার বলিষাছেন, “যদ্বৈ শিবং তন্মযচ। আপে। হিষ্ঠ স্বথ ভৃবঃ৮ | ঘা! 
মঙ্গল স্বপ তাহাই জলময়, অতএব জলই নানাক্ধপে স্থখের আসম্পদ?। 
যেহেতু আপনাবা পবম স্বথেব আকব, অতএব যথাকালে বর্ষণাদি ছার! 
শল্য ওষধি প্রভৃতি দ্বাবা আমাদিগকে সন্বর্দিত কবিয়া সুখে স্কাপন করদন। 
এবং যথাকালে বধিত স্থজল ও স্মফলেব ছ্বার! আমাদিগেব উঞ্জ্িয়গণ 
বম্ণীঘ (স্থক্ততত্ব ) দর্শন ও জ্ঞানে তযোগা হউক । তাহা দ্বাব। মন ৪ 


মাঘ ও ফাল্গুন ] সন্ধ্যা তত্ব । ৭৭ 


৯৮৪ 2৫ সির সিল সিকি সিল সিটি তি সতী 


ইন্জ্ির সকল মহ! বলশালী হইয়। সকল পবিস্ধ কার্ধে সমর্থ হইবে । 
নির্মল জল, অন্ন, ওধর্ধি প্রভৃতি দ্বাব। জীবগণ কাধ্য-সক্ষম হইয়৷ জীবিত 
থাকে । 

শন আপো। ধন্বন্তাঃ মমনঃ লম্ধ নুপাঃ। 

শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ খমনঃ সন্ধ কপাঃ ॥২। মন্তাথ :-_ 

শং কল্যাণ) নঃ ( আমাঁদিগের ) আপ: ( জল) ধন্বস্যাঃ (মরুদেশ 

জাত) সমন; ( শুভদাক) নম্ফ (হউন) নপ্যাঃ ( অন্প্যা:-_জলময় 
দেশোতপন্ন ) আপঃ ( জল ) শমনঃ (কল্যাণদাযক ) সন্ভ (হউক )।ফ্ুকুপ্যাঃ 
(কূপ হইতে উৎপন্ন ) 

(৯) সমু্রব জল আমাদিগেব কলাণ ককন। কুপের জল আমা- 
দের শুভদাঘক হউন ।ম্রুদেশেক জল আমাৰ কল্যাণ করুন, জলমঘ দেশেব 
জল আমাদেব অশেষ এঙ্গলদাযক হউন ॥২॥ 

মকদেশে জল অদ্ভি ভুল্্ভ বলিষ। লেহ প্রাণোপম জলেব নিকট 
প্রাথন। এব" অঙপদদেন জল অসীম বলিষা তাহার নিকটেও 
প্রাথন। | এই মন্ত্রে শাবাবিৰ শানদিক মঙ্গল ৭ পবিশ্তদ্ধি বুঝিতে 
হইবে_কেন না ভগবত আবাধনাঁধ দেহ মন এই উভয়ই অগ্রে 
স্থিব পবিত্র ৭ শান্ত 5 ওয়! গিউ , ভাত না হইলে কায্য সিদ্ধ হস না। ভগবদ্‌ 
আবাধনায £ক্17. বিবন্ি, হাহুতা, স্বাস্থাহানি, ইন্জিষ চাঞ্চল্য প্রভৃতি ঘটে 
না, ললিঘ| ভদ্বাব' একি, আষু; নৈকজ্য প্রভৃতি বুদ্ধি পায় ॥ 

“দ্রগদাদিব মুমুচানঃ স্বিশ্নঃ স্াতৌমলাদিব । 
পৃন্তং পবিজ্রেনেবাঙ্গা মাপ? শুদ্ধস্থ মৈনসঃ ॥৩| 

দ্রপাদাৎ (রুক্ষমূল প্রাপ্ত হতয়) ইব (যেরূপ) মুমুচানঃ ( পরিমুক্ক ) 
স্বিন্ঃ ( ঘগ্মাক্ত বাক্তি ), সলাত ( অবগাহন কবিয়। ) ৰলাৎ (শারীরিক 
মানসিক মল ভইতে ) ইব ( যেষন), "তং | পবিজ্। পবিজ্রেণ ( পবিত্র 
দ্বার! সংক্কাব বিধান ছ্বাব!) ভব (যেন্গপ আজাং (ম্বত ), আপ (জল) 
শ্তদ্ন্ত (নিশ্মল করুন । ম। / আমাকে | এনসঃ (পাপ হইতে ) 1৩ 

ঘণ্মাক্ত ব্যক্তি যেকুপ রুক্ষমূলে যাইযা ঘণ্ম হইতে মুক্তি লাভ করে, 
স্্রান কবিয়। “যমন শাবীবিক মল হই মুক্ত »ম়, ঘ্বত যেব্ধপ মস্্রো্ত 


৭৮ পশ্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


সংস্কার বিধি দ্বারা পবিভ্র হয়, সেইব্ূপ জলও আমাকে সকল পাপ হইতে 
শুদ্ধ করুন॥৩ 
যোবঃ শিবতমে। বসঃ তশ্ ভাজযতেহনঃ | 
উশতীবিৰ মাতবঃ ॥৫॥ 
( তৈত্তিবীয় আ'বণ্যকে ) 
যঃ (যে) বঃ । তোমাদের ' শিবভমঃ (অত্যন্ত কল্যাণময়) বস: (সার 
ভাগ), ভশ্ত (তাভাব ) ভাজবত £ভাগী কব, ভোগে অরধিকারীকব ) ইত 
/ ইহকালে ) নঃ । আমাদিগকে ) উশতীঃ (পুহ হিটিতষিণী ) উব (ন্থায় ) 
মাতবঃ ( মাতাদিগেব ) ॥৫॥ 
স্েহময়ী জননী যেরূপ স্বীঘ স্তনজাত-বস পান কবাইয়। প্ুত্রেৰ অশেষ 
কল্যান সার্ধন কবিয়া থাকেন সেইরূপ হ জল সকল আপনাবাও হহকালে 
আমাদিগকে তোযালদব কল্যাণম্য বস ভোগ অপিকাবী কব 6৫॥ 
তম্ম! অবঙ্গমাম বে, যন্তা ক্ষযাঁ জিন্বথ । 
আপে! জনয়থ। চন ডা 
(ৈত্তিবীঘ আবণাকে | 
ক্স । তাহাতে বা সেরূপ ) শন” (উপ্সি) গমাম ( যেনপা ) বঃ 
(তোমাদের), যন্ত ( খাহাদ্বাব|) য়া (সবল স্থানকে, আব্রঙ্গন্ত 
পথ্যস্ত জগতকে) জিন্বথ ( তপু কবিতিছ ) আপঃ (হে জল দকল 1) জন- 
যথা (ভোগে অধিকাবীকৰ ) 1 এবং) নঃ (আমাদিগাক )॥ ৬ ॥ 
হে জল পকল। নতামব। “য বাস শাব্রক্থ-্ত্থ পর্যান্ত জগৎকে প্র 'কৰি- 
তছ তোমাদের দেই বসে আমব] ণ্যণ পরম তগ্ি লাভ করি । ভোমর। 
আমাদিগকে সেই বস ভ্ডোগ করিতে দা 9 0৬| 
উল্লিখিত চাবিটা মস্ত দক্ষিণাপাথব সন্ধা! পদ্ধতিতে ৪ মাধব ভাষ্বা, বব, 
চত্তাস্ত, রুষ্ণভাস্তা, মাধভাষ, সন্ধ্যামন্্ীপিক।, সাধণভাস্ত প্রতিতে ব্যাখযাত হষ 
নাই । কেবল এতদ্বেশীর সামবেদীবেব সন্ধ্যাপন্ধতিতে দেখা যাষ। উক্তচাবিটা 
মন্ত্রের দ্বাব। সৃন্ধ্য। প্রারস্তে মস্তকে জল নিক্ষেপ কবিয মার্জন কবিতে হয়| 
ও ঝতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোহ্ধ্যজাযত । 
ভতে। বাত্রাজাধত ততঃ সন্ক্ত্াইর্ণবঃ 


মাঘ ও ফাল্গুন ] সন্ধা তত্ব । ৭৯ 


সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বংসবো অজামত। 
আহে! বাত্রাণি বিদধদ্িশ্বশ্য দিমভোবশী। 
স্ধ্যাচন্ত্র মসৌ পাত। যথা! পর্কমকল্পযৎ | 
দিবঞ্চ পৃথিবাঁং চান্মবিক্ষ য্থ। স্বঃ ॥ ( খকসংভিত।--৮৮৪৮ 
পাত ( একাক্ষব ব্রক্গ' গুঁকাবাম্মক ব্রহ্গ, সংপবমাত্ম! বীস্তদেব) চ, সতযাঞ্চ 
(জ্ঞান ৪ আনন্দযয ব্রহ্গ, চিৎ, আনন্দ, অন্তষ্যাী ) চ( ৭) অভীদ্ধাৎ ( লক্ষ 
বৃত্তি, ফলদানে উন্মুখ) পন” ( অদষ্টবশতঃ, প্রান্তন কম্মবশত ) অধাজায়ত 
( উৎপন্ধ ভইল ), অতঃ ( তাঙ্ভাব পর ) বান ( বানি গাঁট অন্ধকার) অজায়ত 
( গ্রাছুর্ৃতি হইল ) ততঃ (তাহার পব ) সমু (সমুদ্র ) আর্ণবঃ (জলময ), সমু 
দ্রাৎ (সমুদ্র ভইতে ) অর্ণবাৎ ( জলম্ম ) অপি অজাযত ( সমুৎপর হইল ) সংবৎ- 
সবঃ (সংবঙলব ) অজাযন্দ (উৎপন্ন হইল), অভোবারাণি (দিন ৪ বাজি) 
বিদধৎ (বিভক্ত কবত ) বিশ্বগ্া( জগণতব ) স্যর্যা চন্দ্র মাসী (র্যা ও চত্্রকে ) 
পাত। ( ব্রদ্ষ। ) যথাপূৃর্জং । যখাক্রাম । মকক্পবৎ ( কষ্টি কবিলেন ) দিব (মতবাদ 
লোক ) চ (9) পৃথিবী (মর্ধালোক ) 5 (9) জন্তবীক্ষং (আকাশ, নক্ষত্র লোক) 
আতা! । এবং ) স্বঃ / স্বগলোক ) ॥৭1 
তখন (মহা প্রলয কালে (কল পববহ্ম ভগবান বাল্সদেব মাজ ছিলেন 
এব সমস্ত জগৎ অন্ধকাবমন ছ্রিল | -াব পব সর্ববতো হানে ফালান্মখ অনৃষ্টেব 
(পর্ব জন্ম বা কল্পস্থিত জীবগণেব প্রাক্তন কন্মেব । বাশ জলময বাবিধি 
উৎপন্ন হইল । তাভাৰ পব সেই জলবাশি-পর্ণ সমুদ্র হইতে, প্রকাশমান জগতেব 
নিশ্মাণে লমর্থ বিধাতা উৎপন্ন হইলেন । তিনি যথাক্রমে সুধ্য ৪ চন্দ্রকে 
স্যষ্টি করিলেন, ভাঁভাতে দিন এবণ বানিও তইতে লাগিল। 
(দিন বাত্রি হওযাব পব ) সম্বংসব স্ষষ্টি হইল! পরবে বিধাতা ভগবান্‌ 
বাস্থুদেব, পৃথিবী, আকাশ, স্বর্গ, এবং মহঃ প্রভৃতি শোকেব সৃষ্টি কবিলেন ॥৬|। 
এই গগগবেদোক্ত শি প্রক্রিষাদি প্রবাণোক্ সৃষ্টি প্রণালী হইতে ভিন্ন বলিয়। ঘদি 
কোথায বিবোধ দেখিতে পা ওযা যায, তাহ। হইীলে তাহা কল্প ভেদে বলিষা 
জানিতে হইবে । 
প্রণব ও ভূ প্রভৃতি সপ্ত ব্যান্ৃতির অর্থ, মাধ্ব ভাগ্যান্সাবে লিখিত হইল । 
গুঁকাব পবমেশ্ববেব বাঁচক অর্থাৎ পবমের্বব প্রণবেব বাচা পদার্থ । শ্রুতিতে উক্ত 


৮ পশ্া। নবপধ্যায়, ১৩২২ 


ক সিটি সতী সপ সি সপ সপ সিল সি সিতাস্িশিস্পিশী সিটি তি আিশীস্পিশী সি সি শী সতী তি সিরা সিল সির সত সি উদ লি তি শত সী সিল সি সিস্ট শি 


হউয়াছে যে, গুকাঁব এবং ভূ প্রভৃতি সপব্যাজন্তি পূর্বক গায়হী জপ কবিবে। 
( গুকাব ব্যান্ৃতি পূর্ববাৎ গাষত্রীং জপেং 1) । তাহাই পাতঞ্জল দর্শনে কথিত 
হইযাছে । “তত্য বাচকঃ প্রণবঃ ॥৮ সেই একাক্ষব পবত্রহ্ম উকাব, ভ্রিগুণাত্মক 
ত্রিদেবাজুক, ব্রিমাত্রাত্মক, ত্রিলোকাত্মক, জিবেদাত্মক, সর্ব্বান্তধ্যামী শ্রীবাস্- 
দেব বিশ্ব কাবণ বিশ্ব-প্রণবন হেত প্রণব বলিষ। শভিহিত। 

ভূঃ-বিশ্ব তৃবনেব আকব বা অনন্ধগ্চণ পবিপূর্ণ। ভবঃ--ভ+-ভূতিঃ 
তশ্াববঃ | এরশ্ব্য হতেও শ্রেষ্ট । অথব। ভঃ (পর্ণ । বঃ (বব) নিববধিক 
শ্রেষ্ঠ । স্বঃং জগন্ডেব শোভন স্তথপ্রদ বলিল। স্বঃ নামে খ্যাত | সহঃ -মতনীয 
কিন্বা পূনীষ বলিয়া তাহাকে মহ বল! হয় । সকলের জনক রলিয| 'জন? । বিশ্ব 
ভাবেব আলোচনকারী বলিয। “তপ” নাম কথিত । সতাং পবমানন্দ-জজ্জান 
স্বরূপ, শ্রীতগবৎ সাক্ষাৎকাবপ্রদ তা" । এই সপ্তবাজতি । 


( ক্রমশঃ ) 
শ্রীঈশ্বব চন্দ্র শাশ্সী, সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শন-তীথ। 


রমানাথের মরম্বতী পূজা 


গ্রামেব অধিকাবী তোলানাথ | ভোলানাথেব বৈঠকখান। গ্রামের তব 
ভত্র সকলকাবই একটি বিশেষ বিশ্রাম ভবন । এখানে না মিলে, এমন কিছুই 
নাই। এখানে ঘা হয় তা” নয আব |? নয তা” হয়। এখানে থে যে ভাব 
নিয়ে আস্গুন না কেন, কাহাকেও বিফল হইযা ফিবিতে হয় না, সকলেই 
তার আপনাব মত কিছু কিঞ্চিত লইয়া ফিবে ৷ এই মণিকশ্রিকাৰ মহাশ্মশান 
কখনও জনশূন্য হয় না, কেহ না কেহ আছেই আছে । 

আক্জ মাঘেব শুব্ল-চতৃর্থীব সন্ধ্য। প্রায় হয়-ঘ সময়ে, বমানাথ ভট্রাচার্ধা যখন 
হবিহবেব দুরত্তিতাব কথা৷ ভাবিতে ভাবিতে নৈবাশ্ট ও উদাস-করুণ নম্বন যুগলে 


মাঘ ও ফাল্গুন] রমানাথের সবদতী পৃজা। ৮১ 


বিষাদ বিবক্তির ছায়া মাখাইয়া, অনবধান কবাঙ্গুলি সমূহে সপুস্প শিখা গ্র জডা- 
ইতে জদাইতে ভোলানাঃথব বেঠকখানায় প্রবেশ কবিয়া দেখিলেন যে নির্বিি- 
কাব-চিন্ত ভোলানাথ উপাধান আশ্রমে ঈষৎ অবনত দেহে কুগুলীরত ধূমো- 
্গাবিণী গব-বব-মখবা আলবালনল-চণ্ষিত ঈযদ্ধাস্য বিস্বাবিণ্তাধবে বামাচরণেব 
অকল্মাৎ -ন্তহিত্ত ভাঁলেব গকফোডাব শ্রীসম্পন্নগুণগবিমাকাহিণীর সহিত 
শাহাব শোক সম্তপ্ঝ হদয়ে তুই একটি সমবেদনাব কথ। কহিতেছেন। ভট্টা- 
চার্যোব স্বান্ভত অস্বর্দাহে ন্বভঙ্গি বিহীন ভোলানাথেব কেশাগ্র মাত্র অবি- 
চল দেখিব।, স্তস্ভিতঞবমানাথ নখন স্থিব ভাবালগ্গন কবিতেছিলেন, ভোলা নাথ 
তখন তাভাব স্বভাবন্তলভ গল্সীব স্ববে উদ্টাচারধ্যকে সঙ্গোধন কবিয়া কহিলেন 
--এস ভট্রাচাষা দা, দাডাযে কেন্‌? বস, তামাক থাও। ভাঁঘপর, ব্যাপার 
কিঃ কোন গ্রণে আজ হবিহবেব উপবে এহ অযাচিত স্ধা বর্ষণ 
উচ্ডে ?” 

ভোলানাথেব ঈক্ষণে ভদ্টাচাযা কিষৎপবিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন । তখন 
তাত।ব ততভাবেব স্মতি ফিবিযা আসিল, এ দেশে প্রতি, সমাজের প্রতি 
তীহাব সহান্টভূতিব দৃষ্টি ছডাক্টযা পড়িল । নাই বিষাদ-মুখব দৃঢশ্ববে 
কহিলেন "আব দাদা বলব কি মাথ! আব মুণ্ড, দেশটা হ'ল কি? দেশের 
ছেলেগুলো হ'ল কি 7-হ'বে সে দিনে ছেলে-মামি তাৰ সাতপুরুষের 
পুরোহিত, কাল নাকি সে আব কাকে দিয়ে "ভার বাডীব সবস্বতীপুজে। 
করাচ্ছে । আমাকে পূজো কবতে দিবে না। আমি মর্খ লেখাপভা 


জানি ন1।” 
(ভাল! । এ তাই বৃঝি তমি হবিহবেব উপব চটে খাটে এলে? বস 
ভষ্টাচাধাদা', তামাক থাও। 


ভট্রাচার্ধা। আবে--বাম নল । ভবে সেদিনেব চুধেব ছেলে , তার উপর 
আঁবাব বা-গ' তবে কি বলব দাদা, ওদের ডেঁপোমিব কথাগুলি শুনলে 
ঘেপ্লা হ--ভঃখ হণ ।-_দ্ুপাতা ই*বাজি প'ডে ছুট সংস্কত ক্লোক মুখস্থ ক'রে, 
বলে কি না,_আমবা যে সকল মন্ত্র পভডি সব অজ্তদ্ধ, ওতে দেবতাব পুজাই 
হয়না! কলকাতার কি হবেন্দ্র ন' হীরেন্দ্র দত্ত কে একজন আছে, দেখ সে 
নাঁকি ভাবি মস্ত পশ্ডিত, €বদান্ত শান্মে নাকি সে অদ্ধিতীয ; সাহেবেব! নাকি 


৮৮ পক্চা । রনি ট 


সপে তি 


ভাকে বড বড উপানি দিছি এবং ভাবা ভাব খুব প্রশংপা করে। সে 
নাকি বলেছে ঘে মন্ত্রের উচ্চাবণট। ঠিক না হ'লে দেবতাই আমে ন। 


তা" আর পূজো হবে কাব? সে কে?” তিনি “লাকী কেমন বল 
দেখি ? 


৪ ক. সিসি লাস পাসিত ৮৯ ০ 


ভোলা । আব ভাব, ত। জেনেই বা তোমাৰ দরকাব কি? তোমাব 

বিছ্য। ত তোমার নিজেবই ভান! আছে । ভা সেইটক ভেরে দেখলেই ত সব 

গোল মিটে বাথ । 
ভষ্টাচাষ্য | 


৮০৯ 


এ ব| বনে, দাদা, আমি নে আকাট॥মূর্থ তা'ত জানি, 
বে কি জান দাদা, কণ্ত। আমাথ হাতে ধবে সব দেব- বীর অর্চনা শিখিয়ে 
ছেন, আমিও তাব উপদেশের কোনও অন্তথ। কবি নাই, এই আমাৰ 
ভরস|, প্রাণভবে মাকে ডাকি । পণ্ডিত লোকে বল্ছেন--তবে বি মা 
আমাব ডাক শুনেন নাই ॥ এনকাল কি ভবে মিছামিছি ফুল চন্দন ছডিষে 
এলুম? মায়েব পূজা নাম কবে পবেধ শিশুব মাথ। কেটে, কেবল পাপেবহ 
সঞ্চয় কবে এলম ৮_বপিতে বলিতে ব্রা্ণ বালকেব ন্যাফ বোদন কিছে 
লাগিল । 

ভোল|। আঃ পাগল, মাকি কেবল কথাব মা? মা যে পগদ্যাপিণী 
চিশ্নয়িবে ভাই, মা যদি প্রাণেব ভিতবে দেখ! দেন, তবে কি দুটা অনু- 
স্বার বিস্গের ঠেকাষ আটকে পডেন। ভাই, অবোধ শিশু ষখন বায়ন। 
ধবে মা'ব কাছে “আঙ্গ। দাপল” চা ম। কি তখন তাভাকে “বাঙ্গ! কাপড” 
দেন না? পশ্চিম দেশীয় লোকেব। মদ্ধণা ণ কে ড' লে আব মুষ্ধণ্য 
বকে খবলে আব আসাষেব লোকেরা সবগুলি এ'কেই হু" বলে, তা 
দিষেইত তাহাব। দ্েবতাব পূ্জী কবে, “দবতা কি তাদেব পৃজ্গা নেন নী? 
সাধু লোকেব। বলে থাকেন-_- 

ূর্খা; বস্তি বিষ্ণায় পণ্ডিতাঃ বিষ্ণবে বদেৎ। 
দ্ধযোবপি সমং পৃণ্যং ভাব গ্রাহী জনার্দন | 

ঠাকুর চাক্স প্রাণে ভাব , কথায বা “ডক তাকে? ত্বাব কিছুই আটকায় পা। 
তা” বলে যে শুদ্ধ করে মন্ত্র বলতে হবে 'না, বা শান্্জ্ঞান লাভের চেষ্টাও 
করতে হবে না 'তান্য। যা"দেব প্রাণে ভাব আছে লেত উত্তম, তারসঙ্গে 


মাঘ ও ফাল্ধন] রমানাথেব সরস্বতী পূজা । ৮৩ 


ফু 


শান্জ্ঞান, শ্ুদ্বরাকা থাকলে, সেত মণিকাঞ্চনযোগ । আব যাব প্রাণে 
ভাব নাই, শাস্জ্ঞানও নাই, মুখেব বাব্যটাও যদি না হয় তাহা হইলে 
বৈধি পৃজায'ত কিছুই হয় না। না ডাকলে প্রীণে, না ডাকাল ষুখে ,কি করে 
দেবতাব কাছে ডাক পৌছাত পাঁবে? ভবে কিন। শান্বযোনী দেবতা , 
শান্ধ বিধিমত কায করলে ৭ নতকট| ভব | ভাতে যদি শান্বজ্ঞান থাকে তবেত 
কিছুই কথা নয 

ভট্টাচার্য । তা দাদা, তমি আঙ্গ ধড ভাবাশলে। আগাব কি আছে? 
আমি কি দিযে মাষের পূজা কবব ৮ ভাউ ভবিহব । তুই দীর্ঘজীবি হ' ভগবান 
(তোৰ কল্যাণ করুন, তুই আমাৰ পর উপকাৰ কৰলি মা) বাপ্দোব, তুমি 
মাছ হবিহবেব কগে এসে তোব এই দীন সন্তানেব দীনতাব কোধ ফুটাযে 
দিলি? বেশ ভীল এই দীনের পুজার হাত 'অচল কবে ছিলি, কিস্ প্রাণে 
বীদ্বাৰ অধিকাবত” টবৈল ।”- -এই বলিয! কাদিতে বাদিতে ব্রাঙ্গণ নিজগুহে 
গমন কবিল 9 নিত্যবশ্ম সমাপনান্তে শন করে প্রবেশ বিঘা! অর্গল বন্ধ 
কবিষা দিলেন । 


ভষ্টাচার্যোব প্রস্থানের মুভক্ত মাত্র পরেই, কি জান কেন, হৰিভব আসিন। 
ভোলানাথেব বৈঠকখানাঁঘ উপস্থিত হউল | নীবব পদসঞ্চাবে গৃহে প্রবেশ 
কবিষা দেখিল, ভোলানাথ তাভাব উপাধানে অঙ্গ বিন্যাত্ত কলির] উদ্ধা দিকে 
চাহিম। আছেন, বদণে একটী গভীব সামাভাব বিবাজ কবিতেছে ৷ স্সা 
কাহার নষনপ্রাজদ্বষ বহিদ।| দুইটা মুক্তা ফল গড়াইরা পড়িল । তোলানাথ 
খন ধীবে ঘীবে উঠিয়া বনিলেন, দেপিলেন সম্্মগে হবিহব | 

ভবিহব একটু কৌতৃনলাবিষ্টের স্তায জিজ্ঞাস। কবিল-_"একি আজ নির্বিি- 
কাব ভোলানাথেব চ'খে জল দেখিলাম কেন £” 

ভোল!। তোমাদেব শেরাজ্পোে , আর কেন? 

ভবি। কেল ?--অপবাধ 1 এমন কি অপবাঁধ হতে পারে) যাতে আমাদের 
ভোলাদাদশব চ'খে জল আলে গ যাহ চ"খেব সামনে পাচ পাঁচটা উপযুক্ক 
পুত্র, সতীলক্ষ্মী পত্রী, কুবেবেৰ এশ্বধ্য নাশেও একবিদদু জল দেখি নাই, আজ 
এমন কি অপবাদ করেছি ষে ভাব চণথে জল দেখতে ভল ? 


৮৪ পদ্থ।। [ নবপধ্যায়, ১৬২২ 


ভোলা । ব'স, বীদর বস্‌, আব বিগ্যেব ছড কুটতে হবে না । খিয়েটাব 
বাথ, তামাক থা । |] 

হাসিয্া সটকার নলে মুখারোপন কবতঃ প্রভৃত ধূমোদগীবণ পূর্বক 
হরিহর কহিল--"যাক তবু ধাতে এলেম ! তাঁপব পব দাদা ওর মানে 
কি? 

ভোল।। "মানে__ আমার মাথ। আর তোশাব মুড! অনেক বুদ্ধি খবচ 
কবে গবেষণা টবেষণা করে, ষাহ'ক বনাঁনাথেব তু মুণ্ুপাত কবেছ। 
এখন ওব দিন গ্ুজবান হওয়াবও একট। বাবস্ক! চাই ত? 

হরি। কেন আমি বমানাথ ভত্রাচীষযেব এমন কি কবেছি ৫ 

ভোলা । এমন কিছুই নন। তাকে দা ত আব পুজা কবান হচ্ছে 
না? 

হরি। ভাই '- সে কথ। ? 

ভোলা) হ|) ও আব বেশী কি, দবিদ্রেব আাভে ঘ|, ভাতে আব কি 
আসে যান়্। 

হরি। এ কিবিদ্রপ, দাদা । তৌমার মুখেত বিদ্রপ কখনও শুনি 
নাই । 

ভোল1। বিদ্ধপ নয রে বীদর। সত্য কথা। ত্ুৃহথ এ সবল ত্রাহ্মণে 
হৃদয়ে এমন দারুণ ঘ:' কেন দিলি? দু' অক্ষব ইংবাজী পডে পঞ্ভিত তযেছিস, 
আর গায়ের চামডা দেখে মীল্গষ বাছতে শিখেছিস্‌। সেই বিগ্ভাব গরযেভ আর 
বাঁচিস্‌ না। সাজ দেখে কবে কাকে চেন বাবে “ব নাদব। এই লেখ 
পড়া জ্ঞান্হীন ত্রাঙ্ষণেব ময়লা পৈতা আব লম্বাটিবিব ভিতবে ভিতবে যে 
কত্ত বড একটা উদার, সহজ, লবল প্রাণ আছে, তাহ। কি দেখেছিল । 

হরি। আমি ওকে দিয়ে পূজা কবব না বলেছি বলে তা" বলে $র 
পানা গণ্ডা গুঁকেই দিব বলেছি । তা” আমি ঠিক দিব। 

ভোল।। ওবে বোক্চন্ত্র এই তোমীব বৃদ্ধি ভল। পুরোহিত ষজমানে 
দোকাঁনদীরী সম্বন্ধ? দৌকান থেকে জিনিষ খবিদ কবলি, দীম ফেলে 
দিলি, ল্যাটা চকে গেল , কেমন আব ভেবেছিদ রমানাথ মরে গেলেও 
তভোব অন দাম নেবে / সেকি কেবল তোর টাকার “লান্েই তোর বাজ" 


মা ও কান্তন]  রমানাথের সরন্ধতী পৃ! । ৮৫ 


যার » হ। মুর্খ) সেযে তোর পুরোহিত! সে মূর্থ হ'ক, বোকা হ'ক তাৰ 
সাত পুরুষে ওয়ারিসি স্থৃত্রে পাওযা প্রাণটা যে তোৰ উর্দতন সাত পুরুষের 
জন্য ভগবানেব পাষে মাথা খাঁড়ে এসেছে * তুই তাকে ছটো টাকা দিয়ে 
দিলি, আর সে অমনি রুতীর্থ তবে গেল ' ভাব বাড়ীতে পৃজে। কবে সে ক্ষুদ- 
কণা যা' পাষ, তা, সেই দেবভাব প্রসাদ_আননে মাথায় বয়ে বাডী নিয়ে 
যায, তা নিজ বাডীব ও প্রত্িবাী বালকবালিকাদেব হাতে দিয়ে 
দেবভাব ছ্ষিনিস ভাতে হাতে দেবভাদব দেব , পশুপাশীকে দেয়, অতিথি 
শভ্যাগতকে দেঘ আব নিজে তাৰ ধজমানেব তম্কার দেবতাকে দেখায়ে-_ 
মারের নেওয়া বাঙ্গ। কাপছ পরে আনন্দে মাছের কাছে নাচে | তাব এই 
সকল স্বাভাবিৰ আনন্দ, দেবতাব কবে আশীর্বাদ হযে তৌব, তোব বংশের 
মাথায় বমিত হব! £€ভাকে উপলক্ষা কব সে প্রাণ ভবে দেবতাব পুজা 
কবে । নিবীহ ব্রাহ্মণ নিজেব জন্য “দবতাব নিকট কিছুই চাষ ন|, যাহ! চায় 
সব তোদের জন্য | তুউ গ'ল টাকার লোডভকি দেখাস্‌" একি তোদের 
মত্ত টাকাঘ মবে 9 টাকায নাচে গদেব পুরুষান্তগত দবিদ্রতা, ও কি টাকার 
অশ্াব, না! নিবীভ নিক্ষিঞ্কন। নিতা-সন্ত? বাক্ষণেব স্বভাব মভিমা! একবার 
এই পবিবাবটাব দিকে দেগ “দশি, এই গ্রামে এমন মহিমাময ছটাঘটাহীন 
দেবালষ কযটা দেখতে পাস । সেমন ব্রাহ্মণ তেমন ত্রাহ্ষণা, তেমন ছেলে- 
পিলে গুলি কাবে! মুখো কোন৭ দিন কাবে। নিন্দ শুনেছিস। কোনগ 
দিন কাঁকেও আসম্ঘ্ট দেখেভিল | পবেব শ্রী দেখে এমন গৌবব বোধ ক্ষয়- 
জনে কবতে পাবে! গুবে তুই ব্রাঙ্গণকে কি আঘাত দিয়েডিস, তা তুই বুবিস 
নাই * যাঁক মন্মে বিখে, সহ সে “শলেব ঘাতন। বুঝে , কিন্ত সেই মশ্মাহত ব্রাঙ্মণ 
ভোব উপব ক্রোধ মানতে পাবল ন।, “তাকে অভিশাপ দিতে পাবল না 
_কেবল তোর জন্যে মাঘের উদ্দেশে মঙ্গল ভিক্ষা কবলে? কি বঙ্সে 
জানিস। বনে ম। হবিভব অবোধ ছেলে, সংসব বংসবে মৃত তার শ্রীবৃদ্ধিব জন্য 
আমি তোৰ পাষে মাথা খুদে কাদত পাবলেম ন।, না তুইত সবারই মা 
বটে , মা সাগ্রারিনী ভুই আজ হবিতরেৰ কণ্ঠে বদে তোর এই অকুতি সন্তা- 
নেৰ মুর্বভা্গ জন্য তাকে ভর্খ দলা করেছিস, দয়ামযি, আদি ত। তোর উপন্ছে 
শ্তনেছি মান্মে মন্মে গ্রহণ কবেছি । ষ্ঠ ম। ভোব আদেশের ক,-আমাব হবিহর 


৮৬ পশ্থা। [ নবপর্ধযায়। ১৩২২ 


--কচি ছেলে, ভাব যেন কোন অমঙ্গল হয় না মা, তা হলে যে এ প্রাণ আর 
রাখতে পারব ন। গা ।৮__এই বলিতে বলিতে ভোলানাথের অপাঙ্গ বহিয়া আবাঁব 
দুটী মুক্তা ফল গডাইযা পডিল। হবিহব ভোলান|থেব পায়েব কাছে লোটা- 
ইয়া পড়িযা কাদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল “ভাষ ভোলাদাদা আমি কি 
করলুম। ঘে শিক্ষাৰ জন্ধত। না্ঠিষেব জদয়ে দেবতীকে, দেখিতে দে ল। 
সে যদি বিষ্ঠা, তবে অবিষ্ঠ। কি? আজ নম] বাণ্াদিনী! তুই একই আশীচডে 
আমাবও চখ ফুটিষে দিলি গাঁ, বিদ্যা | তৌনক ঘেন বুঝতে পাবি? তোৰ 
পদাশব হইতে “যন বঞ্চিত না তই | 


ভোলা । এ নন্ব__এউ মন্। এমন্ধ্রেবেষে সাবাবাদ ভব মাকে ডক 
সাব প্রাথণ! কব যে 
বিষ্চাং দেহি বিশালাক্ষী-____-তঙ্গোধযে। প্রচৌদযাৎ 


ত। 


"কিনে ভোলীনাথ কি হচ্ছে? আমি এসে একদিনও তামীকে উপনিষ্ট 
দেখতে পেলেম ন। ভুমি কি সমস্ত দিন রাত্রিত এই ভাবে শ্বে থাক "" সহন। 
গীজ্জোস্বান কবিষ্বা! ভোলানাথ বিগ্বাষণ সভাশযকে প্রণাম কবিলেন 
৪ বসিবাব আসন প্রদান পর্বব্ক অনামব প্রশ্নাদি জিজ্ঞান! কবািলন । বিদ্া- 
ভঁষণ মহাঁশয জিজ্ঞাস কবিলেন। “ভুমি এ গুকাবে কেনন কবে সারাদিন 
শুয়ে থাক ভোলানাথ 1” ভোলানাথ ঈমং ভাশ্যা নতকাবে বলিলেন শান্মেত 
"টাই 'পুরুষেব কাধ্য বলেছে দীদাঘভাশম । বিদ্যা। ভূষণ) (ভাঁসিরা) সে 
কি প্রকাৰ ১ 

ভোলা | প্রক্ষ নির্কবিকাব নির্বিকল্প, নিপ্ত৭, ইতাদি সকল (নিল) গ্রলিই 
ভাব উপসর্গ, আব তিনি পুতে শষান থাকেশ বালউত প্রকষ। তা আমি ক্রছ্জে 
ক্রমে তাঁই হচ্ছি । 

বিছ্ঠ। তা বটে _-প্ুকষ ষে পবিপৃর্ণ। 

ভোল[। আমিই বা পূর্ণ কোথার, নাদ| মতাশব । 

বিষ্যাভৃষণ মহাশম অতি গম্ভীব ভাবে একটু ভাসিলেন। কাবণ তিনি ঠোল। 
মাথেব পূর্বাপৰ সকল অবস্থাই অবগত আছেন , কিন্ত তাভার এই অভিনব 


মাঘ ও ফাল্গুন] বমানাথের সবন্থতী পুজা ৮৭ 


আত্ম-তপ্তির আভাস তিনি পূর্বে কখনএ' বুঝিতে পারের নাই। তাই তিনি 
কিযৎ কাল ভোলানাথের মুখে দিকে নিবন্ধে তাকাইয়া বহিলেন । 

ভোলানাথ জিজ্ঞাসা কবিল “ভা”দাদীমহাশষ এখাঁনে কি মনে কবে 2 

বিচ্য। | ভাষা, বড় মৃক্কিলে পড়েছি । বাড়ীতে যে চত্ুম্পাী আছে 
ছাত্রেবা প্রত্্যব্দ সবস্বতী পূজ। কবে থাকে তাহা বোধ হয অবগত আছ। 
শামি বসব বসব মাযেব অর্চনা কবে থাকি । এ বংসব আমার 
কালাশৌচ ভাভীও অবগত আছ । ৩ শ্্রীপুবের গঞ্জাধর ভটটাচাধা মহাশয়ের 
পূজা কবিবাব কথাভিল। এই মাত্র তিনি সংবাদ প্রবণ কবেছেন যে 
ভাহান দশম বর্ধিযা ব্লিকাটাব বিস্চিক! বোগ উৎপন্ন হউযাচে তার কি 
হয বল। যায না। আমাদিগকে অন্য পরঙ্গকৈব অআন্রসন্ধান কবিতে ললিয়াছেন ; 
যাঃব বাড়ীতে একপ খলবোগ উতপর্ন হম ভাব অন্ন্ত যাক্জিযা ৭ উচিত নয 
বলেই তিনি এ কার্ষো অসপর্থতা জানানে পাঠাযেছেন | | ভাই এখন রাজি- 
কাল কাকে কোথা পাই ! সকাল বেল! পঞ্চমী মাত্র ছম দণ্ড পর্যযস্ত আছে ॥ 
ছাত্রেব। যদি পূজ| কবতে পাবে ভা ভাবা বলেছে থে পদবী তাদের 
আচার্যোব জন্য শিমোজিত আছে তা্টাবা সেই পদবী, লঙ্ঘন কবতে 
অনিচ্ছুক | ভাত কি কবি ? ভাবলেম 'আগাদের ভ্োলানাথেব কাছে এম 
কাহাকেও কখনও বিফল মনোবথে ফিবাত হয নাই তাই তোমার এখানে 
এলেম তুমি কিছু কবিতে পাববে কি? 

(ভালা । যে আজ্ঞা কাল সকালে আমি লোক পাঠিয়ে দিব | 

বিদ্যা। [মকি। এমন “ক প্রস্থত ভষে বসে আছে ? আশ্চধ্য । বল দেখি 
বাপার কি? 

ভোলা । আমাদের বমানাথকে্ত জগনেনই ; হরিহব ভাব যক্জমান । 
হরিহব উইৎবাজী ক্কুলেব হেড পণ্ডিত কাবাতীর্থ মহাঁশযকে দিযে কাল পুজ। 
কবাবে তাই বমানীথ অবসব আছে । 

বিদ্যা । রমানাথকে দিয়া পৃজ্জা না কবাবাব হেতু কি? সির 
কর্মপটু, ভক্তিমান ও নিষ্ঠাচাীী ? রি 

(ক্রমশঃ) 


শী মভি-_------ 


হিন্দু-সখা । 


সম্পাদক শ্রীরাজকমাব বেদ-শ্বতি-কাবাতীর্থ 4 শ্রীভবিপদ বন্দোপাধ্যায় 
ধি-এল। হিন্দুস্থ। মাসিকপত্র ও গন্থ প্রচাবক, ধন্ম-সমাজ ও ইতিবৃত্বা্দি বিষয়ক 
প্িবন্ধ প্রকাশই ইহাব প্রধান কার্য । শাহ। ছাড। অবশ্য জ্ঞাতব্য সামযিক 
সংবাদাদিও প্রচাবিত হউবা থাকে । স্ুতরাৎ একধাবে ইভা সাহিত্া-বিজান, 
ইতিহাস গ্রস্থ প্রচারক "৫ স*বাদপত্র স্ববপ। বার্ধিক মূল্য তি সলভ ১২ টাক। 
মাত্র । উপহাব কযেকখানি উপাদেম গম্ত_£সকলে ভিন্দসখাব প্রাভক হইঘ। 
সম্য ও অর্থেব সদ্যবঙ্গাব ককন এব" "আমাদিগকে উৎসাহ দিন। 

বৈকাল! পোঃ (হুগলী ) 

ভিন্দুসখ। কাধ্যালযেব অন্যান্য বিক্রেয পুস্থক ৷ ১। ভাষাদর্পণ__বঙ্গভাষাতত্ব 
ও ভাষ। বিজ্ঞান, স্কিল কলেজেব ছাব্রগণ ইহা হইতে যেমন উপকাব 
'পাইবেন, লাধাবণ লোকেও তেমনি 'শনেক কথ! শিখিতে পাবিবেন ।--মলা 
৮০ আন | (১) সামবেদ সংহিত।-প্রতিথগ্ড ॥* আনা, মন্ ভাষাঞবাদ 
সহ। (৩) নাবীচিত্র--/৮০। (পৌবাণিক দ্বীচবিত্রেব সমালোচনাসহ স্্ীশিক্ষাব 
.পুঙ্ভক )। (৪) তাবকেশ্বব তথা ॥৮০ আনা। (বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৬তারকেস্বব- 
। ধামেব সচিত্র ইতিহাঁস)। (৫) উপন্যাস কঞ্চ ॥০ আনা (সত্যঘটন। মূলক সমাজ- 
শিক্ষক উপন্যাস )। (৬) সন্দর্তভীব ॥%০ আনা। ( এ্রতিহাপিক, বৈজ্ঞানিক, 
সাধীজিক ও আধ্যাত্মিক এই চত্ুর্বধ প্রবন্গেব সমবায়, স্বতবা* সর্বসাধাবণেব 
শিক্ষাপ্রদ)। (৭) প্রাযশ্চি্ট পঞ্চালিক।_/৮০আনা।  ( বাঙ্গাল্লাপছো 
স্মতিগ্রন্থ)। (৮) কাব্যমীলা_1৮%* (৩ষ সংক্কবণ ) (নানা বসাত্ক বাঙ্গাল] 
কবিতাবলী )।(১০) কুমাবসন্তবম 1৮%* (€ ১সর্ )__বঙ্গাক্ষব, মল, টীকা 9 
পঞ্যান্টবাদ ) | (১১) দেবসমিতি_1* আনা ।--( ছাপা কাগজ সন্দব। বূপক 
ছলে স্বদেশ কথা) | (১২) মিশীথ চিন্ত' _7/* আনা । (ইংবাজ্জী মানাবিজ্ঞানেব 
সুন্দকঞ্মনূবাদ) | (১৩) গীতিকৃপ্ণ %/* আনা | (নানাবিধ গীত ও গীত মাহাত্মা )। 


কলিকাতা, ১৩নং ব্রজনাথ মিত্রেক লেন, ঝামাপুকূর হইতে 
্্ীক্ষীবোদপ্রসাঁদ বিদ্যাবিনোদ এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত । 


না 
সটি পন কাণ্ড 


“নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম 1 


সী শিট পাশ শে সস পি 
১ ৯ 


চতুর্থ ভাগ । | চৈত্র; ১৩২২, [১২শ সংখ্যা 





বিশ্ব গীঠ। 


সৃষ্টির প্রথম দিনে উর্ণনাভ হয়ে, 

গর্ভ হতে ুজ্জতম স্বর্ণরৈণু লয়ে, 
অদ্ভূত কৌশলে তুম করিয়া বয়ন, 
রচিয়াছ আপনার রত্ব-সিংহাসন। 
উর্ধে শোভে রেশমের নীল চন্দ্রাতপ 
খচিত হীরকদামে, আসন মণ্ডপ ; 
সামগ্রী সম্তারে নিয়ে সজ্জিত স্থন্দর, 
পর্বতের দুর্গ তীর পরিখা সাগর । 
পূর্ণ কুস্ত লয়ে অই নদ নদী গুলি 
আবাহন করে কিবা জয় খনি তুলি। 
উধধান্গ বিহ্গ গাছে বৈতাঁলিক গান, 
রবি শশি আদি হেথ! আলো! করে দান । 
প্রণয়ে তোমার পদে নোয়াইয়া শির, 
কুন্থমের গুচ্ছ লয়ে মলয় সমীর। 
কুম্ুম সুরভি ভার করিয়। বিস্তার 
বিকায় আপন প্রাণ চব্রণে তোমার 


২ পন্থা । [ নবপর্য্যায়, ১৩২২ 


অনন্ত বিটপীশ্রেণী মস্তক তুলিয়! 

বিচিত্র তোরণরূপে আছে দীড়াইয়া! ঃ 

কাশগুচ্ছ লয়ে অই প্রর্কৃতিস্থন্দরী 

চামর ব্যজন করে জাহ! কিবা মরি। 

বিশ্বরুপ লয়ে গাহে ওহে বিশ্বরাজ ! 

বিরাট আসনে তৃমি করিছ বিরাজ। 

লক্ষ লক্ষ নরনাপী 'ছুয়ারে তোমার 

স্ততি করি মাগে অই বিন্দু করুণার। 

এ রাজ্যের অধিবাসী তোমার সন্তান 

মাগি করঘোড়ে আমি, হে শিল্পী মহান! 

অপবিত্র হ্বদি মোর করিয়! যার্ছিত 

সেধায় আগন তব কর প্রতিষ্ঠিত, 

কিংব। দেহ শিক্ষা মোরে, শকন্ি আমাতে, 

মন্দিরের ধুলি-কাদ। মুছি নিজ হাতে 

তোনার আসন সেথা করিয়া স্থাপন 

কৃতার্থ করিতে পারি আমার জীবন । 
শ্ীনলিনীনাথ দাস গুপ্ত এম্‌, এ। 


8১টি 


সম্মোহন বিদ্ধ! 


সন্মোহন বিঘা রোগ নিরাক্করণ কর! একটা বিশেষ গুণ ইহার দৃষ্তা'বলী 
দেখিতে অতি অদ্ভুত হইলেও, সাধারণ লোকে তামাসার ভাবে দেখিয়া থাকে) 
কিস্তু ইহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি থাকায়, সকল লোকের পক্ষেই ইহা 
বিশেষ ছিতকারী। এই জন্যই ইহার এত আদর ! এই জন্তই লোকে ইহার 
প্রতি এত আকৃষ্ট। 

পুরাকাল হইতে আজ পধ্যস্ত নান! ব্যাধি-পিড়ীত ব্যক্তি মাছুলি কবজ আদি 
ধারণ করিয়া, দেবতার নিকট হত্যা দিয়, শাস্তি শ্বস্তয়ন করিয়া, বা ঝাড়ফুক 
করিয়া অতি আশ্চর্য্য রূপে আরোগ্য লাভ করিতেছে । এইবূপে রোগ শাস্তি যে 
কেবল এদেশ বাঁসী হিন্দু ও মুপলমান দিগের মধ্যে লক্ষিত হয়, তাহ! নছে। ইহা 


চেত্র] সম্মোহন বিষ্কা। ৩ 


সর্ধ*দেশে সর্বাশ্রেণীর লোকের মধ্যে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত 'আছে। 
অতি প্রচীন কাল হইতে সকলেই বিশেষ রূপে বিদিত আছে যে ওঁষধি তি্ম এমন 
ণকটী অনৃশ্ত দৈব শক্তি আছে, যাঁার সাহাযেঃ লোকে অতি কঠিন রোগ হুইতে 
পরিক্রাণ পায় । পুরাকালে লোকের ধারণা ছিল যে, এই শক্তি ঈশ্বর হইতে উত্তৃত 
ও বস্ত বিশেষে নিহিত। কিন্তু অধূন! বিজ্ঞানবিদ পঙ্ডিতগণ বলেন যে এই সকল 
মাহুলি কবচার্দি ধর্ম-বিশ্বাস-মগ্ডিত, এজন্ত রোগীর মনে রোগশাস্তিহচক 
প্রেরণ বাক্য (582990107 ) প্রোথিত করে। তাহার! বলেন ষে, মাছুলি 
আদি ধারণ করিলে রোগীর মনে ধারণ! হয়, ষে সে আরোগ্য লাভ করিবে । এই 
ধারণ। তাহার মনে দৃঢ়ভাবে নিহিত হইয়া আশানুন্ূপ রোগশাস্তি প্রদান করে। 
তাহারা আরও বলেন যে ষে শক্তি আরোগ্য দান করে তাহা রোগীর নিজের 
মধ্যেই থাকে); অপর কোন বাহা বস্ত বা শক্তি হইতে আইসে না। বস্তত, 
রোগীর বিশ্বাসই তাহার রোগ আরোগ্যের মুখ্য কারণ; এই নিমিত্বই মনোবিজ্ঞান 
মতে চিকিৎসা করিতে হইলে অপ্রে মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হয়। যে থানে 
বিশ্বাসের ভিত্তি স্থগভীর ও সুদৃঢ় সেই খানেই কার্্যের পুর্ণ সফলতা । যেখানে 
ভিত্তি অল্প কাধ্যের ফলও মেখানে আংশিক মাত্র । এই জন্তই বিশ্বাপের তারতম্ো 
ফলের তারতম্য লক্ষিত হন । যেখানে বিশ্বাদ নাই: সে খানে ফলেরও অভাব। 

সম্মোহন বিগ্ত! উন্নয়নকারী ভাঃ বার্ণাহম (1) 13০00101575) বলেন, 
মন্দুষ্যের বিশ্বীসে কি অলৌকিক কাধ্য করে! এই বিশ্বাসেই মাছুণি ক্বচাদির 
রোগ নিরাকরণ করিবার শক্তি নিহিত। মিসর দেশবাসীরা পুরাকাল হইতে 
মাঁছলি কবচাঁদি ধারণ করিয়া বাত, শিরঃপীড়া, দগুশুল, মুচ্ছণ প্রভৃতি রোগ 
*ইতে অব্যাহতি লাভ করিত। বিশ্বাসে আরোগা সম্বন্ধে তিনি নিশ্নলিখিত 
ঘটনাটা উল্লেখ করিয়াছেন। 

সোর়ার্টজেন বার্গের যুবরাজ পত্রী আট বৎসর ধরিয়া পক্ষা্থাত রোগে শধ্যা- 
শায়িনী থাকেন। জর্মমনি ও ফ্রান্সের খ্যাঙলাম! চিকিৎসকগণ কিছুতেই 
রোগের উপর্শম করিতে পারেন না। হোছেনলোর যুবরাজ এক প্রন 
ধরশযাজক ছিলেন তিনি ঈশ্বর আবাধনায় রোগ মুক্তির কতদূর শক্তি ছে, 
তৎদন্বন্ধে যুবরাজকে সমাক্‌ রূপে বুঝাইয়! দেন ও যুবরাঁজপত্বীব রোগ শাস্তির 
জন্ত এক দিবস একটা কৃষককে সঙ্গে লইগ্না আইসেন। তিনি ধুবরাজ পত্বীকে 
তাঁহার ও কৃষকের বিশ্বাসের সহিত রিশ্বাস মিলাইতে বলিলেন? এবং ক্ষণকাল 
পরে জিজ্ঞাঁসা করায় যখন যুবরাজ-পত্বী বলিলেন ষে “শক্তি অস্থভব করিতেছেন, 


৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


তখন বলিলেন_-আচ্ছা এখন উঠুন ও বেড়াইয়া বেড়ান। হ্বরাজ খরীও 
তাহাঙ্গের সহিত একবিশ্বাসী হইয়। শক্তি অনুভব করিতেছিলেন। তিনি 
তাহাদের কথ শু'নয়! তৎক্ষণাৎ উঠিলেন ও শয়ন কক্ষে করেকবার পদচারণ 
করিয়া সোপান পরম্পরায় নিম্নগুলে নামিলেন ও পুনরায় সেই সোপান শ্রেণী 
দিয়া উপরে উঠিলেন। পরদিন তিনি গির্জায় গিয়! উপাঁসনা করিংপন। সেই 
অবধি যুবরাজ পত্বী রোগমুক্ত হইয়! পুনরায় তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির সদ্যবহার 
করিতে পাবিষ়্াছিলেন। - 

একদ1! আমার একটী ছাত্র কেবলমাত্র বিশ্বাসে রোগমুক্তি হয় কি না 
দেখিবার নিমিত্ত পরীক্ষা! করেন। তাহার নিকট একটা জরাক্রান্ত রোগী চিকিৎ* 
সার জন্ত আইসে। লোকটা পুরাতন জরে অনেক দিবস ভূগিতেছিল। প্রত্যহ 
তাহার অল্প জর হইত। ডাক্তাবি ও কবিরাজী চিকিৎসা করিয়! কিছুই উপশম 
হয় নাই সেই জন্ত আমার ছাত্রের নাম শুনিয়া! তাহার নিকট চিকিৎসার 
জন্ত আইদে। ছাত্রটী তাহার বোগের আন্বপূর্ব্বিক "বিবরণ শুনিয়া প্রথমেই 
তাহার বিশ্বাস দৃড়ীভূত করিবাব জন্ত বলিলেন, যে তাহার রোগ অতি সামান্ত। 
ইহার নিমিত্ত এক শিশি জলপড়া ( [765511590 %/2০7) পান করিলে এক 
দিনেই জ্বর বন্ধ হইয়া যাইবে । পরে তাহার নিকট হইতে শিশি লইয়। জল 
পড়িবার ভান করিয়া! বাটার মধ্যে যাইলেন্‌ ও ক্ষণেক পরে, তাহার অন্ঞাতসারে, 
চৌবাচ্ছ।৷ হইতে এক শিশি জল আনিন্না রোগিটাকে সেই জল সমস্ত দিনে 
পান করিতে বলিলেন। জঁলপুর্ণ শিশি হাতে দিয় পুনরায় তাহাকে বলিলেন যে, 
নিশ্চয়ই আর জর আলিবে না। পরদিন প্রাতে যখন সে আসিয়! বলিল ষে 
তাহার জর হদ্দ নাই, তখন ছাত্রটীর বিন্ময়ের ও আনন্দের আর সীম! রহিল ন!। 

মাছুলির সম্বন্ধে আমার আর একটা ছাত্র একটা অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ 
করেন। কাহারও আবশ্তক হইলে এই ছাত্রটী দুরবন্তী কোন স্থান হইতে 
ুচ্ছ রোগের মাছলি আনিয়া! দ্িতেন। একদা তাহার এক বন্ধু তাহার এক 
আত্মীয়ার জন্ত একটা মাছুলি আনিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু ছাত্রটা বিশেষ 
কার্যে বাস্ত থাকায় মাছুলি আনিবার সময় পান নাই। জসবশেষে বদ্ধুটার 
অত্যন্ত তাগাদায় বিব্রত হুইয়। বাজার হইতে একটা মাছুলি কিনিদ্না আনিলেন ও 
মোম দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া বন্ধুকে দিলেন। ইচ্ছা ছিল শীঘ্রই একটা 
বার্থ মাছুলি. আনিয়া! দিবেন। কিন্তু আর মাহুলি আনিবার আবশ্তক হইল 
না। ছই তিন দিন পরে তীহার বন বলিলেন যে, মাছলি ধারণ করিবার পর 


চৈত্র] সম্মোহন বিদ্যা । ৫ 


তাহার আত্মীয়ার আর মুচ্ছ1 হয় নাই। এই রোগী সম্বন্ধে তিনি বলিলেন ষে 
এক বৎসরের অধিক হইল, আর মুদ্রণ হয় নাই। 

এই প্রকার ছটনাবলী হইতে স্পষ্টই প্রতীঞ্মান হয় যে, মনোবিজ্ঞান মতে 
বিশ্বাসই চিকিৎনার মুলাধার। নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিবে এরূপ ধারণা 
রোগীর মনে আমূল প্রোথিশ করাই চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্তা। যথন রোগী 
কোন মাছুলির রোগ নিরাকরণ করিবার শক্তি দম্বন্ধে আশ্চর্য্য ঘটনাবলী শ্রবণ 
করিয়া আরোগ্যলাভ করিবার আশাদ্র মাঢুলি ধারণ করে,,৬খন তাহার শরীরস্থ 
রোগহারিণী শক্তিটা জাগিয়া উঠে ও বিশ্বাসেক্্ গভীরতা অন্্যার়ী রোগশাস্তি 
প্রদান করে । 

সম্মোছন বিদ্যাপ্রতাবে রোগ নিবারণ করিতে হইলে, রোগশাস্তিগ্রদ প্রেরণ।- 
বাক্য প্রয়োগ করিয়া রোগীর মনে তাহার আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা বা 
বিশ্বাস বদ্ধমূল করিতে হয়। জাগ্রত অবস্থায় হীন্দ্রয়গত মন্বর প্রতিবন্ধকত। 
নিবন্ধন প্রেরণ। বাক্য হদক়গ্রাহী হয় না; এই নিমিত্ত মোহনিদ্রা আনয়ন করিয়া 
রোগনুক্তি-হুটক প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করিতে হয় । মোহনি্রাবস্থায় অতীজ্িয় 
মন সহজেই প্ররণাবাক্য গ্রহণ করে ও তন্নুষাযী কার্ধা করে। অতীন্ত্রিয় মন 
একদিকে যেমন প্রেরণাবাক্যের অন্থগত, তেমনি অপরদিকে শরীরের উপর 
সম্পূর্ণ অধিপতি । হহাক্ধ বিশেষ গুণ এই যে শরীরের যাক্ত্রীক, পৈশীক, 
মায়বিক ও শিরা সঘন্বীয় ক্রিয়ার উপর ইছার পুর্ণ অধিকার । ডাঃ হাডসনের এই 
প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিতে হইলে, কোনরূপ বিস্তারিত প্রঙ্গাণের আবশ্তক হয় না। 
একমাত্র সম্মোহছন বিদ্যার অদ্ভুত দৃশ্তাবলীই. যথেষ্ট প্রমাণ। যথন মোহ- 
পিদ্রাতিভূত ব্যক্তির সুস্থ শরীরে কেবলমাত্র প্রেরণাবাক্য প্রয়োগ করি! নানা- 
প্রকার বিকৃতি উৎপাদন কর যায় তখন কোন কারণে শরীর অসুস্থ হইলে, যে, 
তদনুরূপ প্রেবণাবাক্যের সহায়ে পুনরার় স্বাস্থ্য আনয়ন কর! যায়, ইহ! 
স্বতঃসি্ | 

লম্মোহন বিদ্যায় রোগ নিরাঁকরণ করিবার শক্তি সম্বন্ধে বিস্তাত্রিত বর্ণন। 
বাঁছ্ল্য মাত্র। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি মাত্রেই এতৎসম্বন্ধে বিশেষ অবগত আছেন। 
এই নিমিত্ব অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় বিস্তারিত বর্ণন। পরিত্যাগ 
করিলাম । এইবার ধিনু-মনন্তত্ব সন্বক্কে কিছু বলিবার ইচ্ছ! রহিল । 

শরীদেবেস্্রনাথ রায় । 


প্রাণের টান। 


চিনি বান! চিনি তায় কি জানি কেন বা তার 
শুনিতে মধুর বাণী প্রাণ উচাটন । 
আকাশে বিভ্তগী প্রায় ক্ষণ দরশন। 

এই হ্বাঁসে, এই নাঁচে পাছে পাছে ধায় প্রাণ 
নিমেষে নিভাঁয় অতি ঘোব অন্ধকার। 
পথহীন দিশেহারা অকুল পাথার। 

জলে পোড়ে যাতনায় তবু তারে চায় প্রাণ 
কু বা আশার হাসি, কভু বা হতাশ। 
অবজ্তায় বাড়ে তাস দ্বিগুণ প্রয্মীস। 

জ্ঞানের মন্দিরে কতু পাইয়া সে প্রাণধনে 
নিশিদিন সযতনে রাখিবারে চাই। 
তবু যেন সদ! ভয় ভাঁরাই হারাই । 

আবার ফিরিয়! চাই মুক্ত দ্বার শূন্ত ঘর 
ফা।ক দিয়ে পলা*য়াছে সেই মনোচোর। 
বুবিন্ু বাধিতে চাই প্রেম-ভক্তিডোর । 

জ্ঞানভক্তি মিশামিশি কঠিন সাধন! তার 
তৃণাদপি-নীচতায় বাঁধ! তার তার) 
অমানী, সকলে মান, বীত-অহঙ্কাব। 

অতি ক্ষীণ ভক্তিবল কেমনে পাইব তারে? 
প্রাণ টানে তবু সদ! কেন তারে চার! 
সে আমার আমি তার 1 তাহাবি কৃপায়। 

শ্রীপ্রসননকুকার দান ভক্তি-বিনোদ বি, এ। 


পরী পাপ কা 


সেদিন। 


এ দেহ যে দিন ভ্যজিব, কোখা চলিব, ঘোরে পড়িৰ 

তব প্রশাস্তি গোলক প্রজ্ঞান আলোক পথে কি দেখিতে পাঁইব ? 
ক্ষুৎংপিপাসায়, যখন আমায় ব্যাকুল কাতর করিবে, 

পাপের আহ্বানে মজিয়ে সেখানে প্রলোভে মানস ভূলিবে, 
পিপাসা তবে কে জুভাবে, ছুবাশ! তৰে কে উড়াবে 

ভরসা তোম'র করুণা অপার, বিলাও যদ্দি তা বঁচিব। 

বারিদ ঘটায় বিজুলী ছটা মরম যখন কাঁপিবে 

বাত্য। বিতাড়নে অশনি নিংম্বনে, চকিত পরাণ কাদিবে, 

সে ছুখে মনে কি রাখিবে, সাহসে হদি কি পুবিবে 

তব আনন্দ সদন মঙ্গল-কেতন সুখে কি ধবিয়! থাকিব 

যবে রাশি রাশি বিভীষিক1 আদি আতঙ্ক আগুন জালাবে 

হৃদস্ন জিনিয়ে বিহ্বল করিয়ে, কুটিল কুপথে চালাবে 

ডাঁকিলে তবে কি আনবে, বিষাদ গ্রমাদ নাঁশিবে 

আমি অন্তর আশ্বাসে প্রণয় বিশ্বাসে তোমা কি চিনিতে পারি । 
ওছে সহ্ৃদয় চির-শুভময় এত কি সদয় হইবে 

এ দীন লাগিয়। রহিবে জাগি! ডাকিলে আ দিয় দেখিবে 
আশা তো আপন ভাবিবে, আপন করিয়া লইবে 

আমি চিদানন্ময়, পাইয়ে আশয়, অবিদ্য! প্রত্যয় নাশিব। 


“কর্ণফুলি তটে”। 
(১) 
আজি এই ফাল্ভুনের নিশা অবসানে 
তন্জ্রাহীন, হৃদয়ের আবেগ কম্পনে 
এসেছি ছুটি ন্দি ! তৰ সিক্ত কুলে, 
বাতাসের মৃছ্মন্দ নর্তন-হিল্লোলে 


পম্থা | [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


হেরিতে মন্দিরে তব মঙ্গল উৎমব। 
বিপুল আবেগ হান্তে তুলি কলরব 

তুমি ছুটিয়াছ নদি ! হয়ে ক্লাস্তিহীন, 
ছ্বিধাহীন, শঙ্কাহীন বিরাঁম-বিহীন | 
তোমার সে হদযের একাগ্র সাধন! 
আকাশে বাতাসে বহি আনে কি প্রেরণ। 
কি অপুর্ব্ব আনন্দের, আশা উদ্যোগের 
নিশ্চেষ্ট যে অসাঁব যে তারও হৃদয়ের 
যুগান্তনঞ্চিত চির জড়ত্বেরে নাশি, 
বাজায়ে তাহার প্রাণে কম্মমন্ত্রধা শী, 

হে তটিনী কর্ণদুলি ! খ্বুঝিয়াছি আমি, 
প্রাণে প্রাণে অহ্ভভব করিয়/ছি আম 
তোমার সেবক যারা, তারা ভাগাবান্‌; 
তাহার! যে পাইয়াছে ভাবের সন্ধান 

ও অতল হুদ্ক্সের গোপন মন্দিবে, 

ভাব সেখ! আপনিই গান হয়ে ফিরে, 
ভাষার দৈহ্ুতা! সেথা নাহি পায় স্থান 
সেথ৷ শুধু ভাব আর সেথ৷ শুধু গান। 


(২) 
এখনো! উঠেনি রবি, 
বিহগেরা তুলেনি বস্াঁর, 
এখনো ডুবেনি তারা, 
আজও হেথা ব্যাপ্ত অন্ধকার, 
এরি মাঝে কতজন 
তোমারই নীরব সেবক 
তোমারি মন্দির দ্বারে 
উপনীত একক একক, 
কফেহু'ত কাহারে! কাছে 
জানিবারে কিছু নাহি চাহে, 


চৈত্র ] 


কর্ণফুলি তটে। 


একমনে সবে শুধু 

তোমারি বন্দনা-গীতি গাছে, 
আর আমি গীতিহীন আসগ্লাছি কুলে তোর 

অয়ি নদ, অগ্নি কর্ণফুলি, 
হেরিতেছি শুধু তব বিপুল নর্তন রত 

গীতিময় ক্ষুদ্র ঢেউ গুলি, 
নিশ্চেট হদর মোর বধির শ্রবণ মম 

শুনে নাই হায় এতদিন 
উদদাত্ব সঙ্গীত তব তোমার কবম গাঁথা, 

ক্লান্তিহীন অবসাদ ভীন, 
মোর ইহ জীবনের অতীত-সঞ্চিত হত 

পৃীতৃত জডত্ব জঞ্জাল 
আজি পৃণা উধালগ্লে বিদুরি অক়্ি মোর 

কন্ম দ্বার খোল স্থৃবিশাল ! 


৩ 


জানি আমি হে তটিনি, আছে বহত্তর 
তোমার সেবক আরো, তার! নিরন্তর 
তব প্রাণে পার প্রাণ, তব স্বরে সুর 
ফুটে উঠে তাহাদের কে সুমধুর ; 
তাই তারা নিতি নিতি আনন্দ-উল্লাসে 
তোমারি মন্দির ছ্থারে ছুটে ছুটে আসে 
নিশাস্তের শান্ত বারে, শান্ত দিবা শেষে, 
আর তুমি নিয্তই ঈঙ্গিতে আভাসে 
তাঁহাদের শিরে শিরে কবহ বর্ষণ 
কল্যাণ-অমৃত-কণ! মৃত সঞ্জীবল। 

আমি ও তে1 আমিয়াছি তোমার মন্দিরে, 
তুমি কি, তুমি কি নদি উদাত্ত গম্ভীরে 
মোর প্রাণে ভুলিবে না সঙ্গীত ঝঙ্কার 
তুমি কিগো জাগাবে না নিশ্চেষ্ট অসার 


৯৩ 


পন্থা | [ নবপর্ধ্যার়, ১৩২২ 


আমার এ প্রাণটারে , অগণিত তব 
অনুরাগী ভক্ত মাঝে এক জন নৰ 

গ্রহণ কি করিবে না? হে চির-কল্্যাণী, 
আমারে কি শুনাবে না তোমার ও বাণী 
কর্ধময়ী প্রাণময়ী আনন্দ বিপুলা, 

হে তটিনী কর্ণফুলী বিপুল সলিল ! 

(৪) 

৪ ও", ওই উঠে দেব অংশ্তমালী 

হিরণ কিরণ রাশি একে একে ঢাঁলি, 
তোমারি নর্ভন বত তরুজে তরঙ্গে, 

এ কি জ্যোতি ফুটিয়াছে তোমারি সর্বাঙ্গে 
দশ-দিকৃ-ব্যাপী একি জেগেছে উৎসব 
দশ-দিক্‌-ব্যাপী একি হর্ষ কলরব। 
জগতে জেগেছে একি কর্মের স্পন্দন 
মুহূর্তে কি ইন্দ্রজালে টুটেছে স্বপন ! 

০ ন্ ক 
অকম্মাৎ এ কি, একি, যোর সারা প্রাণ 
পরিপূর্ণ একি পৃণ্য আনন্দে মহান, 
কর্ম কর্ন প্রাণ শুধু মাগিতেছে কাজ, 
আজিকে সঙ্কোচ কোথা! কোথ! ভয়, লাজ ! 
নমো নমঃ, হে তটিনি, তোরে নমস্কার, 
বুঝিয়্াছি এ যে তোরি করুণ! অপার 
বধিত হয়েছে মোর পরাণে পরাণে 
এই কর্ম্ম অস্ুভূতি, এ মহ! স্পন্দনে, 
জড়তা হয়েছে হত, তন্দ্রা আজি দূর, 
আজি মঙ্া জাগরণ, মজল প্রচুর ! 
আজি কোথা সুপ্তি! কোথ! নিরানন্দ লেশ! 
নিদ্রিতের অভিশাপ আজি হতে শেষ) 
তুমি নদি, আজি মোরে লইয়াছ টানি 
তোমারি ভকত রূপে, ছে নঙ্গি কঙ্যানি, 
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আজি ভুমি কহিয়াছ মোর কাপে কাণে 
আমারি আজ্াঁতে তব কল্যাণ নিঃ্থনে 
তোষার অমৃত মন্ত্র জ্ঞান করমের, 
তোমার বিজয়ী মন্ত্র মহ! সাধনের, 

জয়, জয়) জয়, 
অয়ি নদি স্থৃবিপুলা, কল্যাণ নিলয়, 
আজি মম জীবনেব পুণ্য-ক্ষণ চয় 
সার্থক হয়েছে লভি তব পরিচয় । 


শ্রীহরিকপা চৌধুরী । 


সহজ যোগ । 
( পূর্বব প্রকাশিতের পর )। 


আমর! গতবারে 'অহঙ্কার তত্বের' কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়া ক্ষান্ত হইয়া- 
ছিলাম ) এইবার তাঁহার আর একটু অববোধের চেষ্টা করিব। বলিতে গেলে 
কি আজ কালের দিনে প্রকৃত যোগী ভিন্ন, অন্ত কেহ যে অহষ্কার তত্বের মিম 
বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহা মনে হয় না। 

দর্ধের ভিতর প্রক্কৃতির সর্বাত্মিক! ষে প্রবণতা আছে, তাহার ভিতর আধা 
খধিগণ কতকগুলি আশ্র্ধ্য বীজ-শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন; যেমন স্থুল 
বস্তর প্রাণ-শক্তিক্ূপে পরিণান প্রবণতা । স্থল বস্তমান্ডেই প্রাণরূপে পরিণত 
হুইতে পারে বলিয়াই, চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্ভব। সর্ক্বের ভিতর প্রাণের বীজ আছে 
ই! একটী আবিষ্কৃত তত্ব। আধুনিক সমরে জর্দণগণ আকাশ ও অন্তান্ত 
্রাক্কৃতিক পদার্থ সমূহ হইতে তাহাদিগের থাস্ত সংগ্রহ ,রুরিতেছে। তাহার 
পরে দেখা বায় যে, দর্কের ভিতর ছোট আমির উপযোগী ও বাঁসনারূপে অনুকূল 
ও প্রতিকূল ভাবের শক্তি বিরাজিত আছে। যখন বৈজ্ঞানিক মানব এই 
তম্বটা হায়গ্ষম করিতে সমর্থ হইবেন, তখন তিনি আঁশ্চ্ধ্য কৌশলে দ্বেষ্য ও 
প্রি ভাবের শক্তি গুলি হইতে ব্যক্ত আমির পরিপুষ্টির উপার উদ্ভাবন করি- 
€বন। তখন আর সকলকে এক জাতীয় বাদনার ভিতর দিয় সুখের চেষ্টার 
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ঘুরিতে হইবে না; বিরুদ্ধ শক্তি আসিলেই তাহাকে থেষ করিতে হইবে 
না; পরন্ধ দেই বিরুদ্ধ গুলিকে এইরূপ ভাবে প্রেরণ করা হইবে যাহাতে 
“আমার' বুদ্ধিটি অভিবাক্ত হইয়া 'আমিকে” সংস্থাপিত করিবে। 

সে যাহাই হক, সর্বভাবে বিন্তন্ত প্রাকৃতিক শক্তি ও খেলা গুলির ভিতরে 
এমন 'একটি প্রবৃত্তি আছে, যাহাতে তাঁহাব দ্বারা 'মআমি' রূপ একটি বোধ ফুটিয়া 
উঠে। ইহাই অহঙ্কার তত্বের বার্থ শ্বরূপ। 

আমাদিগের চিত্ববুত্তির অনুশীলন করিলে দেখা যায়, যে তাহারা কাধ্য কাবণ 
ও কতৃ্ব হই তিন ভাবে কার্য করে। ক্রিয়ার ফল পবিণতি গ্রভৃতিকে 'কাধা? 
ৰলে। চ'ক্ষে একটা পদার্থ দেখিলে থে চাক্ষুষ জ্ঞান হয় উহ| কাধ্য (7১1670- 
71007 )। চিত্তের ভিতর এই কার্ধ্য গুলি ছিন্ন ভাবে থাকে না; তাহার! 
পরস্পর মিলিত হইয়া “ঘন ভাবে থাকিবাব চেষ্টা করে । একটী কার্ধ্য অপর 
একটা কাধো মিশিয়া যায়, আবার একটী কাণ্য হইতে অপর এক্টা কার্ধ্য 
পুনর্ববার ফলরূপে প্রস্থত হয়। তারপর দেখা যায় যে, চিত্তে আর ছুইটী ভাব 
থাকে । প্রত্যেক কারধ্যের পশ্চাতে কারপ-বুদ্ধি ও কতৃত্ব বুদ্ধি থাকে। কর্তা 
ভাবে ভিতর হইতে “উপাস্ক* বা প্রক্রিয়া রূপে 'কারণ* ভাবের বিকাশ হয়। 
কর্তীরই এক সংশ কারণ রূপে প্রকাশিত হইয়া, কার্ধারূপে পরিপত্ত হয়; তেমনি 
কারণ বুদ্ধি ফুটিলেই সঙ্গে সঙ্জে একটা কর্তৃত্ব বোধ ও কাপ্যবুদ্ধি ফোটে ।" 
আমাদের নাযুমণ্ডুলেও এই তথ্যের প্রতিকৃতি আছে। একটা ন্ান্থুকোঁধাণু 
(08981191০৪1) হইতে সুক্ষ সুক্ষ সাযুরেখা বা শিরা চতুর্দিকে বিস্ৃত হইয়া 
পড়ে ( £19635963)। এই বিস্তৃতি দেখিলে উপনিষদের উর্ণনাভের দৃষ্টাত্তটা 
ল্পষ্ট বুঝা যা্। সুতা বা তন্তরন্তায় এই ্নাধু-রেধাগুলি ইন্িস্থানে আসিয়! 
পড়ে; তাহাতে “কাধ্য'ভাবটা সম্পাদিত হয়। 

চিত্ববৃত্তির ভিতরও এইরূপ উর্ণনাভের খেল! দেখা যায়। এক একটা 
ক্তৃতবোধ কেন্ত্র্বূপে থাকিয়া অনন্ত “কারণাত্মক তন্ত গ্রদার করিয়া কাধ্যরূপে 
পরিণত হয়। মনে কর, তোমার চিত্তে ক্রোধ উৎপন্ন হইল, এ কার্ধ্যটা 
চিত্তের অন্তান্ত কার্যগুলিকে তন্ত-বিস্তারের স্তায্ আপনার বিস্তৃতির মধ্যে 
আনিবার চেষ্ট। করে; যেন সমস্ত কার্ধযগুলিকে এক করিয়া ফেলিবার জন্ত 
কে চেষ্টা করিতেছে । ইহাকে শাস্ত্রে কার্য্ের শৃঙ্খলা বা পরিণতি বলে। উহার 
গতি একত্বের অভিমুখে ১ 'বহু' ব৷ ছিন্নভাব গুলিকে একত্রিত করিনা যেন 
প্রধাবিত হয়। ন্নাযুমণ্ুলে এই্ট বিশ্তৃতির থেলার জন্ত সমস্ত শরীরটা এক ভাবে 
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থেলে , পায়ে কীট! ফুটিলে তাহাব যন্ত্রণাটী ছড়াইয়! পড়িয়া সমস্ত অণুণ্ডজিকে 
এভাবে ভাবিত করে। তারপর কারণক্ূপ তত্ত-বিষ্বৃতির ফলে একবার ষে 
ভাবে কার্যা গুলি অনুভূত হয়, তাহার কারণ বেমন স্বামুমগুলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
মায়, তদ্রুপ চিত্তক্ষেত্রেও গ্রতোক কাধ্যের পুনর্কার প্রকাশ হইবার ক্ষমত| 
(69657001911) রিয়া যায়। ইহাতে আবও ক্ত্তর তত্বের প্রকাশ 
দেখা ধায়। ক্রোধ হইলে ক্রোধের বশে সমস্ত অঙ্গ কাপিতে লাগিল) মন 
বিপর্যান্ত ও বুদ্ধি কবলিত হইল। ইহাতে একটা সামগ্রিক একত্বের প্রতিনী 
হইল। কিন্তু উহা ক্ষণস্থায়ী, কারণরূপে আর একটী একত্ব আছে, যন্ব।রা 
ক্রোধের উদয় &ইলে পুনরায় কারণ ও কাঁধ্যরাঁশি ফুটিগ্জা উঠিতে পারে। 

মোট! কথায় যাহা! একটু বুঝ! গেল, সেই তথ্যটা এইবার পমস্ত প্রকৃতির 
ক্ষেত্রে দেখিবার চেষ্টা করা যাউক। মনে কক সমগ্র বিশ্বটী একটী প্রকাণ্ড 
শরীর , তাহার ভিতর কার্ধারাশি আছে, জীব, কীট, পতঙ্গ দেবত। প্রড়াতি 
সকলেই এক একটা কার্ধা ম'্র। এই কাধ্যবাশি ছিল্গ ভাবে থাকে না। 
বীজ্জাণু হইতে রোগের সংক্রমণ, নিম্ন তর জীব হইতে উচ্চতর জীবের অভিব্যক্তি 
(৪৮১1/০7 ), প্রান্তিক বস্তর সহিত মানবের স্বভাবগত এ্ক্য, চিত্তগ্ 
ভাবের সহিত স্থূল বস্ত ও হুক শক্তিব সন্বদ্ব- এই দকল তথ্যগুলি একটু বিশেষ 
ভাবে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, এক মহা'ন্‌ শক্তির বশে 
কার্য্যগুলি পরস্পব মিলিত, সংহত ও পবিণত হইয়া বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। 
তার পর দেখ! যার যে, এই ব্যক্ত থেলাটাই সবটা নছে। কার্যের ভিতর 
দিয়া পরিলক্ষিত একত্বটী এই বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, এখনও তাহার 
অভিব্যক্তি হইতেছে , এখনও বিশ্বের কোন মর্মস্থান হইতে কারণরুপাত্মক 
প্রবাহ বছিতেছে ও নৃতন নুতন ভাবের কার্ধ্যের খেলা দ্েখাইতেছে। সুতরাং 
মেই কারণগুলির সব না বুঝিলে শুধু বাক্ত কার্যের মধ্যে শৃঙ্খল! 
দেখিলে চলিবে না। তাহা হইলে কার্যের প্রকৃত মন্দ বুঝিতে পারা যাইবে ন! ! 
তার পর দেখা যায় যে, এক একটা কার্ধাও তাহার অন্তভূতি কারণগুলি একটা 
কর্তৃত্ব রূপাম্্রক কেন্দ্র ভাব অআবলথ্থন করিয়। থেলে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শুধু 
কাধ্যই দেখেন; অনভিব্ক্ত কারণ-রাঁশির আভাস বৈজ্ঞানিকগণ অল্পই 
পাইয়াছিলেন। কি কাঁরণরাশিঃ থেলায় আজ ইউরোপের ঘননিনাদিত সভ্য- 
তার ক্ষেত্রে, সভামানব সমরানলে পশ্তর মত আপনাদ্িগকে আহুতি দিতেছে, 
তাহ! কি হে শিক্ষিত হিন্দু, তোমর! ও তোঁদাদের পাশ্চাত্য বৈজ্রানিক গুকষগণ 


১৪ পন্থা! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৪২২ 


একটুও জ্বানিতে পারিয়াছিলে? তোমক1-ফি বুঝিতে পার যে কি যুক্তিবলে 
নিরীহ মানবগুলিকে অকাতরে সমুদ্রমধ্যে ডূবাইয়! মারিয়া, প্র কাঁধ্যটা সভ্যতার 
চিহ্ন বলিয়া! জান্মাণ জাতি গর্বিত হইতেছেন ? ইহ! দেখিয়। কি মনে হয়না যে 
মানব বাহিক ভাবে শিক্ষিত হইলেও, তাহার পশ্চাতে সমগ্র জগতের পণ্ড, প্রেত, 
নিশাচরগণের কারণ-শক্তি অপরিণত অবস্থায় রহিয়া যাইতেছে); এবং সেই 
কারণগুলিকে মানব যতদ্দিন পরিণত করিতে ন! পারিবে, তত দিন মানবক্কৃত 
সভ্যতার প্রতিষ্ঠা কোথায়? আজ অকাতরে পণুবধ করিয়া! উদর পূরণ করিতেছ, 
--ভাবিতেছ না যে একদিন তোমার চিতবৃত্বির ভিতর খভিব্যক্ত ছুই তোমার 
সোণার সংসারকে ছারথার করিবে। সে যাহাই হউক, এক একটা জাতির 
উন্নতি সাধিত হইতে গেলে যে কর্তৃত্বাত্মক কেন্দ্রের আবশ্ীক এ কথা পাশ্চাত্য 
দর্শন দেখিতে পান নাই । কুন্ধুর জাতি কিরূপে উন্নত হইতেছে? কতকঞ্জলি 
বিশিষ্ট কুকুরকে সন্তরণ শিখাইতে শ্িখাইতে 39০1৩! নামক একটী সম্তরণ-পটু 
কুকুর জাতি স্থষ্ট হইল, ইহা? সকলে জানেন। বিশি্ঈট কুকুরের সম্তরগ-পটুত! 
তাহার মৃত্যুর সহিত ধ্বংস হুইয়া যাওয়া উচিত। কিন্ধু তাহা না হইয়। এ 
পটুতা। কোথায়, কোন কেন্দ্রে, সংরক্ষিত হইয়। 'স্বভাবশ্ীল দক্ষত''রূপে পুনরায় 
কুকুরজাতিতে অভিব্যক্ত হইতেছে, তাচার তাঁছা! কে ভাবিয়া দেখিয়াছে? 
অথচ তাহা না হইলেও ক্রমবিকাশবাদ মিথা! হইয়! যার়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে-- 
যে পিতৃ দেবতা প্রভৃতি প্রাকৃতিক অথচ কর্তৃত্বাভিমানী কতকগুলি কেন্ত্র 
আছে। হাহারাই কার্ধয ও কারণ রাশিকে একন্রিত করিয়া, পরিশুদ্ধ করিয়া, 
মানবাদির অভিব্যক্তির জন্ঠ পুনরাক়্ প্রদান করেন। রূপগত যে উন্নাতির 
ছাবগুলি 'অহং এই জ্ঞানের প্রকাশের সহাক়ক, অর্থাৎ যাহ! দ্বারা অহংবোধটা 
রূপ ও তাছার অন্তর্ভতৃত বছর সমতার তিত্তর দিয়া ফুটিতে পারে, সেই ভাব- 
গুলি রক্ষ! করাই পিতৃগপের কাধ্য। উত্ভিদজাতির অভিব্যক্তির মধ্যে যে রূপ- 
গত ভাবগুলি ত্বার। বিশেষ বুদ্ধি সংরক্ষিত হয়, সেইগুলি উত্ভিদ-অভিমানী 
পিভৃগণ সংরক্ষণ করিয়। রাখেন) যেমন গোলাপ ফুল। স্বাভাবিক গোলাপ- 
গুলির এক-দল; কতকটা করবী ফুলের মত) উহ্থাই ইংরাজিতে [6৪ [২০৪ 
উহা ষেন গোলাপজাতি অভিমানী পিভৃগণের সামান্ত ভাব। 'তারপর এই 
সামান্ত ফুলটীকে কিরূপে পরিচর্যার দ্বারা, আজকালের বিশি্ই 91501 701706 
প্রভৃতি গোলাপে পরিণত করা হয়, ও কিন্ধপে সামান্ত গোলাপ হুইতে বিশেষ 
গোলাপটা আবিভূতি হয়, ভাহার রহস্ত বুঝিতে গেলে দেখিবে যে বিশেষাভিমানী 


চৈত্র ] সহজ ধোগ। ১৫ 


কতকট! অহং-জাতীর একটী কেন্দ্র সামান্ত গোলাঁপরপ ক্ষেত্রের মধো অভি- 
বাক্ত হুইয়। রহিয়াছে। এ কেন্দ্রে সামন্ত ভাবগুলি অপ্রধান ভাবে ও 
81501. 7100০6এর বিশেষ ভাবগুলি প্রধানভাবে সংরক্ষিত হয়। এইরূপে 
কি বহির্জগৎ, কি অন্তর্জগতে বিশেষ ও কর্তৃ-অতিমানী উচ্চ ও উচ্চতর কেন্ত্র 
গুলি বিশ্বস্ত হইয়া মানবের স্নায়ু কেন্ত্রের মত সহশ্রার অভিমুখী হইয়! কি 
এক পরম-বিশেষ অহং স্বরূপ মহৎ তত্ত্বের আধার হইবার প্রয়াস পাইতেছে। 
ইন্কাই- গীতার উর্ধীমূল অশ্বথ। মূণ্টা উপরে ভগবানের 'অহংএ মিশিয় 
গিয়াছে ; কাঁঙ, শাখা, প্রশাখা রূপে কর্তৃত্বাভিমানী অনস্তকেন্্র ছড়াইর়া 
পড়িতেছে। অবণেষে কার্ধ্যাত্বক পত্র ও কারগাত্মক পুষ্প ফলে, এই মছান্‌ 
বক্ষ শোভিত ভইয়া রহিয়াছে। 

যে মহান্‌ শক্তির ধেলাফু, নিম হইতে দেখিতে গেলে, কার্য্যাত্মক, কারণায্ক 
ও কর্তৃত্বাত্বক সমগ্র বিশ্ব “ঘন? হইয়! এক “অহং/কে দেখাইবার চেষ্টা করে,_ও 
উপর হইতে দেখিতে গেলে, এক গুদ্ধ “অহং--যাহার বশে কর্তৃত্বাক দেবতাঁদি 
ও কারণাত্মক তত্ব ও কার্ধাত্মক ব্যক্ত বিশ্বরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করি- 
তেছে, তাহাকেই অহংকার তত্ব বলে। স্ুথ ছুঃখ প্রভৃতি ভোগগুলি কার্ধ্য 
(17500179101 )) আমিটী যেন এগুলিকে আপনার বাহিরে অভিবাক্ত 
করিয়। ভোগ করে; সেই জন্য শী ভোগকে [%79671006 বশে। উহ্াঁই 
প্রকৃত আমির “শেষ”/-সংজ্ঞ। সহত্র-শীর্ষ মহা-সর্পরূপ আঁধার । সেই জন্তই 'শেষ+ 
সর্পকে লক্ষা করিয়া কালিদাস বলিলেন__ 

'ভোগী ভোগাশনাশীনং |” 

অনন্ত জন্ম, অনন্ত কর্ম্মরূপে অভিবাক্ত হইল্াও অহংকারের এই প্রবণতাকে 
শেষ করিতে পারা যায় না। তারপর সেই জন্মগুলির মধ্যে ধর্ম অধর্মা, জান 
অজ্ঞান, বৈরাগা অবৈরাগা প্রভৃতি সেই অনস্ত কার্যযগুলিকে কারণরূপে পরিণত 
করিয়। সংরক্ষণ করা_ণঅহংকারের' দ্বিতীয় খল! | এই শক্তি আছে বলিয়া 
আজকার থধি বিশ্বামির কাল মেনক।তে সঙ্গত হইলেন। ভেদাত্মক আমিটাকে 
রাধিলই কারণগুলি পুনরায় প্রকটিত ভইত পারে.- ইহাই দেখাবার জঙ্ট 
বিশ্বামিত্রের পতন বর্ণিত হইয়াছে । কারপাত্মক বিশ্ব যে কার্যারূপে প্রকটিত 
ভইতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্ত সৌতরি খাধির চিত্তে পুনরায় কাঙ্গ উদিক্ 
₹ইল। 

প্রকৃত জহংকে লক্ষিত করিবার জন্ত অহংকার তত্বের খেলা । ভিন 


১৬ পন্থা! । [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২২ 


ধারায় এই থেলা চলিতেছে। প্রথমটা কার্যের ( [17550175707 ) ধারা । 
সমস্ত কার্ধারাশি এই ন্রোতের বশে, পরম্পরে মিশিয়া গিয়া একটা একত্বের 
ইঙ্গিত করে| এই ধারার স্থুল ভাবটা পাশ্চাত্য জগতের “অভিব্যক্তি বাদ” 
(8৬০180100)1 মানব শরীরটা কীট হইতে অস্তগুলির__-অভিব্যক্তির 
সারাংশ ধারণ করিয়া বাখে। হিন্দুর যোগশাস্ত্রে এই ভাবটীকে আরও উন্নত 
করিয়! রাখিয়াছে। অনন্ত বিশ্বের সমগ্র সংস্কাররাশি এই শক্তির বশে প্রত্যেক 
জীবের ভিতর বীজভাবে আছে। তোমার চস্ফুটী দেখিতে সামান্ত বটে? কিন্তু 
উহাতে ত্রিভূঝনে লকল জীবের কর্তৃক দৃষ্টন্ূপের বীজগুলি নিহিত আছে। 
চিত্ব-সংঘম করিয়। সেই বীজে আঘাত করিলে, আবার [ত্রভৃবানের ্ুপজ্ঞান ও 
তাহার ইতিহাসটা পুনরায় ফুটিক়্া উঠিতে পাবে, ও ষোগী ইচ্ছামাত্র সেহ সংস্ক।র 
রাশি অনুভব করিতে পারেন। পাতঞালব যে বিভৃতিগুলির অভিব্যক্তির 
কথা বলা আছে, তাহ! এইর্পে কার্ধাতআোতের [ভিতর দিয়া অহংকার শক্তির 
একী করণের নিদর্শন মাত্র । ঃ 
একটী কারণের কাধণান্তরে পবিণতি দ্ূপ যে শ্লোত আছে, ঘষে আোঙের 
বশে ইক্্রিয়। কাম, মন, বুদ্ধি প্রতিগুল উচ্চ ও উচ্চতর ভাবে লীন হুইয়1 
হায় এবং পুনরাঙ্ছ উচ্চতর বীজ হইতে নিষ্ত্ শুরু কারণরাশি ফুটিয়া উঠে, উচ্চতর 
তত্ব হইতে নিম়তর তন্বগুপি অভিব্যক্ত হয়, তাহাকে অহংকারের কারণাত্মুক 
একত্ব শক্তি কাহ। তারপর কার্যাকারণাম্মক খেলাগুলি ছোট ছোট আমিরূপ 
কেন্দ্র অবলম্বন করিয়া তাহাদের গতিশীল (10106170 ) ভাবগুলি স্থির (56211) 
আমিরূপ জ্ঞানে মিশিয়া যায়। এই উচ্চ ও উচ্চতর আমি-কেন্ত্রগুলিকে দেবতা 
পিতৃ গ্রভৃন্তি নামে অভিহিত করা হয়, এ আমিগুলি ব্যক্ত ও বিশিষ্ট অভিমানী, 
ইহাকে অহংকারের কর্তত্বাত্মক একত্ব শক্তি বলে। তারপর অহংকারের 
আর একটী খেলা আছে, তাহাতে কার্যযগুলি কারণে 9 কারণ প্াশি কর্তৃত্ব 
মিশিক় যায় এবং পরায় কারণ ও কাধ্যরাঁশি উৎপন্ন হয়। অতএব বুঝা! 
গেল কা্য-কার--কর্তত্বাত্মক বিকাশ স্ব স্ব ক্ষেত্রে ধৃত হইয়া কেন্দ্রাভিমুখী 
হ্টয়া থেলে এবং এই বুত্ত-শক্তিগুলিকে ওতঃপ্রোত করিয়। অহংকারের অপর 
ভাব আছে। স্থতরাং ষেরূপ বীজ্টা ভিতর হইতে ফুটির উঠিয় চতুর্দিকে 
আপনাকে বিস্তৃত করে ও অবশেষে অণ্ড (511)61 ) রূপে বিতন্বত হয় এবং 
পূনরায় অওটী যেকূপ খেলার শেষ হইলে পুনবাগ্জ অথু ব বীজরূপে মিশিয়া যায়,_ 
লেইন্ধপ অহংক!1র শক্তির বশে শুদ্ধ অহংটা আপনাকে ব্রহ্গাগুরূপে ওতপ্রাত 
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ভাবে বিরন্ত করিয়া ও পুনরায় অহংজ্ঞানে লীন হয়। অগ্ডের ভিতর কার্ধ্য-কারণ- 
কর্তৃত্বাত্মক স্তর আছে, প্রত্যেক স্তন ও তদগত ক্ষুদ্র অন্থুগ্ডলি অপর স্তর ও 
তাহার অনুগুলিতে পরিণত হইতেছে । জল গরম করিলে (০07৮50007 ) 
অবস্থায় যেরূপ তপস্থ ও উপরস্থ সমুগুলির মধ্যে ওতপ্রোত গতি দৃষ্ট হয়, 
সেইরূপ এই বিশ্বের মধ্যে কার্ধয হইতে কর্তৃত্ব ও কর্তৃত্ব হইতে কারণ এইন্প 
ওতপ্রোত গতিতে চলিতেছে । দৃশ্ত বা বস্ত বৃত্তিনপে পরিণত হইয়া মন বুদ্ধি 
প্রভৃতির ভিতর দিয়া ব্যক্ত 'আমি'ন্ূপে মিশিতেছে, আবার ব্যক্ত আদিটা কর্তৃত্ব 
কারণ ও কার্ধ্ের শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অভিবাক্ত হুইয়। পড়িতেছে। 0০7৬৪০- 
007. শক্তির দ্বার! এইন্পে জলের ভিতর বাহির সমভাবে উত্তপ্ত হয়, সেই 
রূপে অহংকার তত্বের তিনটা শক্তির দ্বারা ব্যক্ত বিশ্বের সমস্তটাই খন হই! 
আমির ভাবে ভাবিত হইয়! যার়। এ মামি জ্ঞানটাতে ব্যক্ষ বিশ্বের সমস্তটিই ঘন 
হইয়া! আমিয় ভাবে ভাবিত হুইয়! যায়, ত্র আম জ্ঞানটা ব্যক্ত সক্রিয় বা! সগ্ুগণ। 
কিন্তু তাহা হইলেও তাহা হইতে রদিক যোগী আমির ভাষা একটু বুঝিতে 
পারেন, ইহাই অহংকার তথ্বের সাধনা । একথা বারাস্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব। 
(ক্রমশঃ) 
শ্রযোগনন্ন ভারতী । 


প্রার্থন] ৷ 


প্রভো ! বুঝেছি এখন দুরে গেছে ভ্রম, 
তুমিই আমার স্বামী প্রভু প্রিয়তম । 
অজ্ঞান আধারে বাসনার বশে_ 

কত কি কুকার্ধ্য করিয়াছি হায়! 

না চিনে তোমায় অহমিক1 দোষে__ 
ক্ষম! কর প্রতৃ-_নমি তব পায় । 
বুঝেছি এখন, হৃদয়ের ধন! 

তোমারি আদেশ--করিতে পালন, 
হস্ত পদ আদি--কর্মেন্ত্িগণ__ 
দিয়ে, দাসে, ভবে করেছ প্রেরণ $ 
তোষারি শক্তিতে হতেছি চালিত,-_ 
তোমারি কৃপায় আছি গো জীবিত। 


িউ 
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হে হদয়-ধন ! করি নিবেদন_- 

মায়া মোহে আর ক'রে! না মগন, 

ভুলাও না কভু, ও কমল পদ-_ 

জাগাও না হদে আমিত্ব আপদ /-- 

তৃণাদপি নীচ হয়ে, তোমারি চরণ__ 

দাস ভাবে সেবা! করি এই আকিঞ্চন। 
শ্রীবিনোদ বন্ধু গুপ। 


কঠোপনিষদ্‌ 

(পুর্ব পকাশিতের পর ) 
ছে অধ্যয 
দ্বিতীয়াবল্লী ৷ 


জনম-রভিত 'এই সে আত্মার 
আছে পুরী এক, “দেহ+ আখা! তার 
মন্ত্রী বন্দী আর একাদশ দ্বার 

পুরীর সকলই রয়েছে ই'থে। 
সেই পুরীমাঝে জ্যোতিপুঞ্জ মত 
অকুটিল আত্মা বিরাজ স্তত 
পুর অপচয়ে নহে অপচিত 

বুছিতে নাহি উপ্চয ই'থে & 
রাজধানী মাঝে যেমতি রাজন্‌ 
নকলের স্মত্তন্ত্র হয় সেই জন 
তেমতি শ্বতন্ত্র জানিও বরহ্গন 

আছে স্মামীরূপে শরীর মাঝে। 
যেই মহাজন সেই সে ঈশ্বরে 
সর্ব-ইচ্ছা-মুক্ত হয়ে ধ্যান করে 
ভয় তার কিছু নাথাকে সংসারে 

মৃত্যু পরে পুনঃ দেহে না রাজে ॥ 


কঠোপনিষদ্‌। 


এই আত্ম! গুধু একের শরীরে 
নহে শ্বামী ভাবে , বিশ্ব চরাচরে 
আছেন সম্রাট, সকলের পুরে 
সংশয় তোমার দুরিতে কছি। 
ংস গুচি ইনি দিব্যাদি আত্মা 
রয়েছেন ব্যোমে বাযুর কাদায় 
ষজ্বেদী রূপে আছেন ধরায় 
সোমরস রূপে হ্যলোঁকে রহি। 
আছেন মানবে দেহের অস্তরে 
পৃত বজ্ঞস্থলে আকাশ মাঝারে 
মকরাদি রূপে সরিতে সাগরে 
পদার্থ গ্রাণীতে আছেন লীন। 
ব্রীহি আদি ব্বপে জনম ধরাতে 
যজ্জ আদি রূপে জনম যাগেতে 
নদী আদি রূপে জনম পর্বতে 
সর্ব-কারণ আখ্মা ভেদহীন। 
প্রাণ বৃত্তি বাযু হৃদয় হইতে 
উঠে উর্ধ দিকে, পৃথক্‌ তা+হতে 
অপান নামায় ধাইছে নিয়েতে 
হৃদয় কমল মধ্যেতে তার ; 
সে পন্ম-আকাশে আছেন আ দীন 
মেই ভজনীয় অব্যয় অসীম ; 
রূপাদি বিজ্ঞান সর্ব চিবদিন 
করে অর্চনা দিয়ে উপহার । 
ধথ। পুরম্বাী চলে গেলে পর 
যায় পুরজন স্থানেতে অপর 
দেহ হতৈ আত্মা ত্রষ্ট হলে পর 
প্রাণাদি কলাও তেমতি রূপে ) 
হয় হতবল নষ্ট নান। মতে, 
পরিশেষ কিছু ন! রহে দেছেতে 


১ 
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অপগমে তার ) বাহার দৃষ্টিতে 

আছিল করম কারণ রূপে। 
বাচিতে না পারে কতু দেহবান্‌ 
করিয়া আশ্রয় প্রাণ বাঁ অপান্‌ 
মিলে ৰ এ সব জীবনাধান 

কখনো করিতে নাহিক পারে। 
তবে মিলে সব করিয়া আশ্রয় 
সর্ব হতে ভিন্ন সে আত্ম নিলয় 
দেহীগণ সব প্রাণ ধরে রয় 

তদতীত কিছু থাকিতে নারে॥। 
পুনরায় আমি কহিব তোমায় 
গুহা ব্রহ্ম তত্ব মরল কথায় 
চিরস্তন যাহ! নশ্বর ধরায় 

তুলন! যাহার কিছুতে নাই। 
বিজ্ঞানে যাহার, সংসার বন্ধন 
চিরকাল তবে হয় উন্মোচন ; 
অবিজ্ঞানে যার কেখল মরণ 

হে গৌতম, তারে জানিতে চাই। 
অবিদ্বা-মোহিত সর্বজনগণ 
প্রবেশে ধোনিতে কবিতে গ্রহণ 
শরীর ধরা; আবার মরণ 

কাল পূর্ণ হলে ইহার! লভে। 
অত্যন্ত অধম যাদের মরণ 
বৃক্ষ আদিরূপে তাদের জনম 
যেরূপ বিজ্ঞান করেছে অঞ্জন 

সেরূপ জনম হেথায় হবে। 
গুহ ব্রহ্মতত্ব আছি প্রতিশ্রুত 
কহিব তোমায় প্রিয় নচিকেত 
সেই তত্ব সর্ব জ্ঞানী মনোমত 

সব চেয়ে শ্রেয় এ বিশ্বে তাই; 
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ঘেই চিরস্তন অবিস্তারে দিয়! 
অভিপ্রেত সব নিম্পন্ন করিয়া 
সুপ্ত প্রা মাঝে রয়েছে জাগিয়! 

সেই শুদ্ধ ব্রহ্ধ অন্যথ| নাই। 
স্ত্রী আদি অর্থ যাহা অবিগ্ভার 
সকলের ইনি নিরমান-কার 
নাহিক বিনাশ এন্ম্রধা ধারার 

ধ্বংস বিহীন সর্বশান্ত্রে কছে। 
পৃথিবী হইতে আরম্ত করিয়! 
যত লোক আছে অনন্ত ভবিয়া 
সকলি তাহার আশ্রিত হইয়া; 

তিনি ভিন্ন কিছু কিছুই নকে। 
অনল যেকপ প্রবেশি ভুবনে 
এক হয়ে, তবু! দাহা-ভেদ-গুণে 
নানা রূপ ধরে তমো নিবারণে 

ব্রহ্ম ও তথা সে.অনলমত। 
অবিকৃত চির আকাশের মত 
বস্তভেদে রূপে হন পরিণত-_ 
যত ভূভ আছে সর্বাস্তর-স্িত 

সকলে বিলীন আছয়ে ষত। 
পবন যেকপ প্রবেশি ভূঝনে 
এক হয়ে তবু প্রাত্র-তেদ-গুণে 
নানাব্ধপ ধরি প্রকাশে ভুবনে 

বঙ্গ ও তথা সে পবন মত। 
অৰিকৃত চির আকাশের মত 
বস্তভেদে রূপে হন পরিণত 
ধত ভূত আছে যর্বাস্তর স্থিত 

সকলে বিলীন আছয়ে যত। 
তপন যেরূপ স্বকীয় আলোকে 
প্রকাঁশি অগুি নয়ন সম্মুখে 


২২ 


পন্থা। [ নবপর্ধ্যায়, ১৩২২ 


হয়ে বিশ্ব-চক্ষু এই সর্ব লোকে 
বাহ পাপ দোষে নির্লিপ্ত রছে।, 
ব্রহ্ম ও তেমতি সে তপন মত, 
যন্র চ সবার অস্তরেতে স্থিত, 
বাহ পাপ দুঃখে না হন চালিত ) 
পরমাত্মা কত ছুঃখী নহে। 
সর্বগত সেই একই ঈশ্বর, 
সম ব! অধিক নাহিক অপর) 
তাহারই অধীন বিশ্ব নিরস্তর 
তিনি সর্বভূত অস্তরস্থিত, 
শুদ্ধজ্ঞান রূপী সেই এক রসে 
অস্তদ্ধ উপাধি তা"র ভেদ বশে 
আপনা আপনি করিছে অশেষে 
দৃহামান যেই নাম-যুত, 
হৃদয় কমল আকাশেতে তার 
আদশস্থ মুখ তাহারই প্রকার 
চৈতন্ত যে, সেই প্রকাশিত যার 
চিরসুথী সেই জগতী মাঝে, 
হেরি পরোৎকর্ষ হীনত্ব নিজের 
হয় মগ্ন নর সাগরে হুঃখের 
বাহ্থাসক্ত বুদ্ধি আববেকী দেব 
উক্ত চিন্ত। সদা হৃদয়ে রাজে । 
(ক্রমশঃ) 
শ্ররামনহা কাব্যতীর্থ 
শ্রীবীরেন্্রকিশোর মজুমদার । 


প্রকৃত পূজা । 
£ পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 


রজত কিরণ বিকীীরণ করিগ্না রজনী প্রভাত হইল'। যুশ্মাঁ প্রথমে স্বামীকে 
পরে শ্রীগুরুকে বনানা করিয়া নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, যেন রজতগিয়ি- 
নলিভ দেবাদিদেবের শুভ্র জ্যোতি জগংকে মধুর আহ্বানে প্রবোধিত 'করিয়া 
ভূলিতেছে। যুশ্মা তাহার সেই হ্ৃদক্স দেবতাকে নমস্কার করিয়া সমগ্র প্রাঃ, 
কৃত্য সমাপন করিলেন। পুর্জা করিতে উপবেশন করিয়াই যুশ্মা শিবমৃত্তি 
গঠের নিষিত্ত আহরিত মৃত্তিক খণ্ডে, বিশ্বের আধার তত্বের আভাস পাইল ও 
তাহাতেই তাছার ক্ষুপ্র রমণী-হৃদয় পরিপুণু হুইয়া৷ উঠিল ও তক্তিতে ড্রবীতৃত 
হইয়া বিশ্বেশবরের চরণাভিমুখে গ্রধাবিত হইল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন যিনি 
এই বিশ্বের আধার, যিনি অনাদি অনস্ত, তিনিই ভক্তাধীন। তাই এই মৃত্তিকা 
খণ্েও তাহারই আবির্ভাব? তক্তের জন্ত দরামায়র কি অপরিসীম করুণা ! 
কে আমি? তুচ্ছ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষপ্র, আর হে দেব তুমি বৃহৎ হইতেও' বৃহত্তম, 
বিশ্বের নিয়স্তা, বিশ্বাদি, বিশ্ববীজ। তোমরা আবার লিঙ্গ কি? যিনি নিল, 
বিশ্ব যাহাতে সর্ধলিঙ্গ বিস্ভন করিয়া একেবারে লীন হইয়! যায়, তাহার আবার 
ফি লিঙ্গ, কি চিহ্ন, কি মুর্তি, থাকিতে পারে? সামান্ত মৃত্তিক1 দ্বারাই ব1 তাহার 
কি লিজ-মৃর্তি রচিত হইতে পারে ? হে প্রাণমন-হর আননদঘন হর; আমরা! 
ঘে ভোমারই, আমরা মাটির বলিক্পাইভ মাঁটী দি? তোমার লিঙ্গ-গঠন করিতে 
প্রয়ান পাই ;) আমর। বিশিষ্টতাঁয ডুবি ' আছি বলিয়াই'ত অবিশে় তোমার 
লিজ বা চিহ-বিহীন আনন্দঘন শ্বরূপের উঞ্ঘলন্ধি করিতে পারি না। প্রেমময় ! 
ভুমি তোমার প্রেমে আমাদের প্রাণযন -হ৭ণ কর বলিয়াই, আমাদের সায়া 
পুজা স্থীর্ঘক হয়! তোয়ার প্রতি জীবের যে প্রেম, তাহ! 'হ্রায় অ+ লিগা 
জোঙ্াতেই নিবেদন করি। হে দেব তুমি একত্ব-্যঞ্জক সামান্ত ভারগুলিকে 
আহরণ কর, বলিয়াই বিলক্ষপ-বৃত্তি-সম্পন্নমিখ্যার জগৎ সত্য বলিক। প্রতীত্বমান. 
হয়, ছে সত্য তোমাকে নমস্কার | হে নিগুণ,'ছে গ্তগাতীত তোমায় গুণধাম 
তক্ধের মন হরণ করে বলিয়াই তোমার পুজা সম্ভব হয়) হেহর!] তোমার 
নমঙ্কার। ঠাকুর তোমারই মায়ার মোহডরে, তোমান়ই দয়ারস্পর্দাতরে এই 
স্বত্বিকার় তোমার লিঙ-মু্ি রচনা করি। হে দেক্খ এই মুর্খ, অজ্ঞান কমলার 


২৪ পন্থা । [ নবপর্ধ্যায়) ১৩২২ 


খপরাধ মার্জনা কর? প্রসয় কৃ । হর! হ্বদয় ভরিয়া তোমায় নহস্কার 
করি। 'হুরায় নম+, এই প্রর্থতি ব্যতীত তোমায় নিবেদন করিখার আর কি 
আছে--নাথ ?” 
যুশ্মার চম্পক-কলিকা-বিনিন্দিত 'অস্কুলি সমুদয় *পবিচালিত হইয়া একটা 
সৃন্ন্ধ লিঙ্গমুর্তি গঠন করিয়া! তুঙিল।” মহাদেবের অতিপ্রিয় চম্পক কুম্ম। 
শিবার্চনের অধিকার ন1.পাইয়াই ষেন কোরকরূপে মুম্মার করাঙ্গুলে অবতীর্ণ 
হইয়। দেবান্িদেবের সর্ধ-বগ্তমান তত্বরূপ মুন্ময় বেদীতে আস্মোৎসর্গ ।কুতঃ 
চম্পকদাম-গীরী-বল্লভের চরপ-পাস্তে আপনাকে দুটাইয়! আত্মহারা হইতেছে। 
যুখ্মার করাঙ্গুলি আর তাহার ,.করাঁস্ুলি বপিয়। মনে হইতেছে না) ই! যেন 
বথার্থ চম্পক-কলিক।, ও তদ্বার! তিনি গৌরীনাথের পাদপীঠ মার্জন করিতে 
করিতে ধ্যানে আত্মহারা হয়| ভাবিতেছেন-_"সর্কক্র, বিগ্তমানত্বই যাহার বেদী 
সেই সর্ধব্যপী ও সর্বরূপী ভগবানেবই এই ক্ষুদ্র মৃগ্ময় বেদী ! যে এঁশিক যাঁরা, 
সমগ্র স্থষ্টিশক্তি ও স্যুট পদার্থ দ্বারা ও সেই লিঙ্গরূপী অব্যয়" মুিকে বেট 
ফ্রিতে অসমর্থ মেই ভগবানের এই পীঠ [| বে লিল্স-মৃত্তির একদিকে 
কেশব গু অগ্থদিকে বক্গা, দুই জনে, বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধান তৎপর হুইয়াও 
কোনও তন্ব-নিবূপণ করিতে পারলেন না, সেই সর্ব্ববেদময়, সর্ব্বপ্তগময়, নিশু'প 
দ্বেবতার এই ক্ষুত্র মুগ্ময় মুক্তি! এই বালচপলতার, শৈশব-ক্রীড়াও হাহার দস্থার 
সত্য ও স্থার্থকত। সম্পন্ন হয়, তাহাকে কি বাঁলয়। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিব? 
আমি কোন ক্ষুদ্রাদাপি ক্ষুদ্রতম নগন্য পরমানু-কণ!,-_আর হে মহত্ব সমুহেরও 
মহীয়ান, দেবগণেরও দেবতা, ঈশ্বরেরও মহেশ্বর ! এই ক্ষুদ্র প্রাণী কোন ষাহসে 
তোমায় “মহেশ্বরাক্স নম: ববিয়া প্রতি করিতে পারে? কেবল ভুমি 
"অনৌরনীয়ান্‌ মহুতো মহীয়ান” ৰলিয়াই, ক্ষুদ্র-জীব দলেই নাছস পায় নাথ! 
ইহাও তোমারই ক্কপায় সম্ভব । তোমার করুণ! প্রা জীবের কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপক 
ভাষা! কোথান্স? ভাই শান্ত্রবাক্যাহুসরণ পূর্বক ভক্তিতরে আখ্ম-দিবেগন 
করি আই ক্ষুদ্রতার মধো তোমার কল্পনা জনিত-অপরাধ ক্ষমায় জন্ত ঘলি 
পমহেস্বরায় .নমঃ৮1 বিনি অহু-পরমানুতে, ঈশ্বরের মধ্যেও মহেস্বররূণে দিজ 
খে বিরাজমান, সেই সর্ব-নিষ্ঠমান সর্ব-শক্তিমান নিগুন “মছেস্বরা নমঃ? 
বলিস" ুষ্থা। একটা ত্রিপত্রের উপবূ সেই মগ লি্সমুত্তি স্থাপন করতঃ, ভঙ্গ তক্কি 
জড়িত চিত্তে তাহাকে প্রণাম করিল॥ | 
'ক্মনস্তর আসনে উপবেশগ্ল করিয়া! বুশ্মার চিত্তবৃদ্ধি এক দহানাবে পুরি! 


চৈত্র] প্রত পূজা । ২৫ 


গেখ। তখন তাহার মন যেন বন্ধনযুক্ত বিহঙ্গের স্তার,। স্বীয় স্বাধীনতার 
স্থধকর বিযুক্ত গগন মগ্ডলে বিচরণ করিতে লাগ্রিল। যুশ্মাব হৃদয় হইতে একটা 
তরল 'মখুর আনন্দময় ভাবস্রোত সমস্ত বিশ্বাভিমুখে ছুটিয়। চলিল-_শ্মস্তি, স্বন্তি, 
শ্বত্তি'__গুত হউক? ন্ুশ্বার এই ॥শিবময় শিবপূজ! চিত্র-প্রফুল্লতার জন্য নহে. 
পুণ্য সঞ্চয়ের জন্ত নহে, শ্রীবৃ্গিসাধন সঙ্কল্লেও নহে-_কেবলমাত্র নিবেদল জগতের 
শুত বিধান কর দেব] _এই মঙ্গলময়, এই শিবষয় আনন্দময় জ্যোতি চক্রে ছুর্যো, 
গ্রহনক্ষত্রে,। আকাশে পৃথিবীতে, জীবের প্রতি অঙ্গে ও অঙ্গলমূহের আঅধিষ্ঠাত্রী 
দ্েেবতায়, সুরাসুরে,_খেচরে, ভূচরে, বৃক্ষলতায়, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গে-_ 
নর্বাত্র, হে দেৰ তোমার শিবময্ আশীর্বাদ ধ্বনিত হউক | তখন যেন সেই তে 
ভাবের বিচ্ছিল্ন জগৎ একই মহাভাবে, এক প্রাণে, এক সুরে সুর মিলাইয়! 
একটা তন্্রীতে বঙ্কারে বাজিয়৷ উঠিল । | 

অর্থ্য স্থাপনের জন্ত যৃশ্ম! তাহার পর আধার-শক্কির স্মরণ করিলেন, ও 
দেখিলেন এই বিশ্বচরাচর সেই স্সেহময়ী জননীর অঙ্কে বিরাজিত থাকিয়া কত 
খেলা থেলিতেছে , যুশ্মা গন্ধ পৃঙ্পন্ধার সে সর্বাধর মহাশক্তির পূজা করিলেন। 
শ্রীভগবানের এই 'মাধার-শক্তি একদিন কুম্মরূপে অবতীর্ণ হইয়া তত্বরূপাঁ- 
ক্ষিতিকে পূর্বে ধারণ করিয়াছিলেন বৃশ্মা সেই স্থান্তরপ্রবিষ্টাঙগ কুশ্মরূপী 
ভাস্বর দেবতাকে ও গন্ধ চন্দনদ্বার অচ্চনা করিলেন । এই আধারশক্কিই 
সেই সহশ্রশীর্ষ পুরুষ, সহশ্রাঞ্ষ, সহম্রপাদ্‌ অনস্ত-প্রেব ; ইনিই সর্বন্র, ও সব্বতঃ 
ব্যাপ্ত ধাকিয়া, জড় ও চেতনকে এক অতেদ জ্ঞানে আবদ্ধ করিয়া, স্বীয় 
মায়াময় মহিম! বিস্তার করিয়া বিশাল বিশ্বকে সামান্ত সর্ষপবীজের -স্তায় ধারণ 
করিয়া আছেন। নুশ্বা এই আ'দি-দেব অনস্ত-পুরুষকেও গন্ধপুষ্পত্বারা অন্চনা 
করিলেন । আমাদিগেব মহিধব-স্নম গুলা, দমুদ্রমেথলা, হামা ধরিন্ত্রী জঙনী 
ক্ষুদ্র বালিকার ন্যায় সেই নহাণ্ুরুষঅষ্কে বিরাজমান ; পশ্মা সেই ধাঁরিত্রী- 
দ্বেবীকেও কুস্থম-চন্দনে আ্বর্চটনা করিলেন। এইক্ধপে সেই মহান আধার- 
শক্তির ভির ভিন্ন অংশ দমৃহকে অর্চনা কবিরা যেন এক অভেদ জ্ঞানে আপনার 
কুত্র অস্তিত্বে, বি3্বীধারে, বিশ্বাতভ ভগবান ও আমারিগের আধাঁরক্ষপিনী 
পৃথিবীতে অতিশর ভক্তিমতি হইয়। .'এক্টা সামান্ততাব ও একরপ অনুভব 
করিতে লাগিলেন । তথন জ্ঞান-গঙ্গাবারিবিধৌত বিশুদ্ধ-কোষ! সাক্ষাৎ আধার 
ভূত! ধরিত্রী জননীর অক্কে সংস্থাপন পূর্বক “সামান্ত অর্থা” স্থাপন করিলেন 
গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বিবৃপন্জ ও গভহীন ভ্রিপত্র দর্বাদল সেই এপেহকোবো।পম, 
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কোযার পুরোভাগে সংস্থাপিত হইয়া সাধকের মনও প্রাপকে দেবতার চরণাডি- 
যুখে উনুক্ত করিয়া দিল । « , ॥ 

ঘেই দেবতাকে কোনও শক্তিই স্পর্শ করিতে সমর্থ নছে'; ক কোন 
দ্রব্যে তাহাকে স্পর্শ করিবেন? এ জগতের কোন্‌ -দ্ব্য তাহার চরণে 
উপনীত হইতে পারে। আধার-ভূতা পৃথিবী শক্তিরূপিণী পৃথীতত্বের গ্মুল 
পরিনতি; তাই ঘুণ্ম! নির্মল অন্থঃকরণে রসময়ী আপতত্বেরে দেবীগণঙ্ক ভক্কি- 
ভরে আহ্বান করিলেন -.'এস মা, শঙ্কর মৌলীবিলাঙ্গিনী জ্ঞানরূপিনী বিলা 
গঙ্গে। বিষু-পানবপল্পম্পর্শ-পৃতা কালপ্রবাহিনী কল-নাদিনী যমুনে, এসম 
সবর্গ-মর্ত্য-নার-ভূত। সর্ব্তাপ সংহারিনী তপংস্বরূপিনী গোবিন্দবল্পভা গোদা- 
বরি, তত্বজ্ঞানন্বরূপা পত্তন্তীবাণীক্পপিনী ত্রয়ীরপা সরিঘ্বরা পররন্বতি ; হছে 
নর্ধ-দায়িনী নর্শদে, হে শওক্রবিপাশাদি পঞ্চ প্রবাহুশাঁলী নদজেষ্ট সিন্ধু, হে 
কাবেরি তোমবাই দেবার্চনের অধিকারী,-তোমর। সকলেই সেই সর্কক-সা র 
পরম দেবতা বিভিন্নর্ূপাত্মক পাদসস্ভৃত হইঘ়াও তীহারই অচল-প্রতিষ্ 
সমুদ্রন্ূপ অস্কে আত্মবিসঙ্জন করিয়া কৃতার্ঘতা লাভ কবিতেছ। ধরণীর এই 
ক্ষু্ব জীব সমূহকে তোমরাই সেই পাদপন্সে লইয়া খাইতে সমর্থ। তোমরা 
প্রসন্ধা হইয়া! আমার এই ক্ষুদ্র কোষাধাবে অধিষ্ঠিত হও মা। তাহা! হইলে 
এই ক্ষুদ্র জীবের পৃজাব অর্থ্য পরমদেবতার চরণলমীপে উপগত হইতে পারিবে । 
তোমাদিগে পুখাসপিলে হরি-হর পূর্ণভাবে পূর্ণ-ভাবে বিরাজমান থাকিবার 
বাসনার প্রবর্তক ও ভগবানের ইচ্ছাশক্তি সমন্থত আপতত্বে চরাচর বিশ্বকে 
পবিত্র করিতেছেন। যুশ্মা সেই দেবীন্ধপিনী দ্রবময়ী শ্রোতগণের পূজা! করিয় 
তক্তিতরে মন্তুকে ধারণ করিলেন ও সেই পবিত্র সলিলের অত্যুক্ষণে গন্ধ 
পুষ্পার্দি উপকরণ সামগ্রী পবিত্র করিলেন। তখন যুশা গন্ধে, পুষ্প, ও পুজার 
সর্বোপকরণে এক পবিত্র দেবভার স্তোতিত দেখিতে পাইলেন। 

তারপর যুশ্ম! খধিদিগকে স্মরণ করিলেন । ধীহার্দের তেজ সর্বদাই উদ্ধাভি- 
মুখী হইয়া! জগতের বদ্ব-ভাবকে দেবতার দিকে-_সেই অনন্ত, পর, পুরুষের দিকে 
লইর়! যায়, সেই স্কহিদিগকে স্মরণ করিলেন। স্থবিনীত কাত্বর প্রাণে যুশ্না তখন 
কুর্মন্ূপী ভগবানের তাবে ধিদ্ধ মেরপৃষ্ঠ কবি ও কুশন দেবতার নিকট প্রার্থনা 
করিয়া কছিলেন-_-“হে খাষি ! ছে দেবতা ! আপনাদের প্রসাদে আমি যেন 
নুললিত সতলচ্ছুলে প্রতিষ্ঠিত হই__আপনাদিগের নিয়োগে নিযুক্ত হইয়া আসন 
বনান মন্ত্র অর্থঘুক্ত হউক, দেব! যেসুতলে “তুমি আমার ও জামি তোমার» 
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এই ভেম্বভাবের মিশীমিশি টুকু স্বর্গীয় সঙ্গীতে গীত হইতেছে সেই সাম্যের গীতে 
আমার হৃদয়তগ্্রী বাধিয়। দাও, আমার নাসন বন্দন স্বার্থক হউক। হে 
ধরণী দ্নেবি তুমি এই লোক সকল ধারণ করিয়া! আছে, সর্ব গংরক্ষক ব্রিবিক্রম 
বিষ তোমাকে ধারণ করিয়া আছেন; সেই তৃমি, আমাকে নিত্যই ধারণ করিয়া 
থাক, তবে কেন আমার আসন পবিত্র হইবে ন| 1--তবে কেন আমি তোমার 
ভাবে অস্থভাবিত হইয়া তোমার পৃত্ত-অঙগস্পৃ্ঠ থাকা প্রযুক্ত, বিধু কর্তৃক বত 
হইয়াও তে্ভাব পরিত্যাগপূর্ববক অবস্থিত হইতে পারিব 'ন! 1” যুশ্না পরোক্ষ 
ও প্রত্যক্ষভাবে বিষু কর্তৃক ধৃত ভাব অন্ুভৰ করতঃ আত্মভাথে তন্ময় হইয়া 
অবস্থিত হইলেন। 

তখন যুশ্ব। বামদিকে গরু পরমণ্ডর ইত্যাদি আশিয়-পরাঁয়ণ খাষিমণ্ডলীকে 
প্রত্যক্ষ করতঃ, বাষু বিচলিত ব্রততীয় স্তায়, দেবতা ও খবিদিগকে বনানা করিতে 
লাগিলেন। দঞ্গিণে সিদ্ধিদাত! গাণশ, উদ্ধে ব্রদ্ধ, নিয়ে অনন্ত, মধো নারায়ণ, বামে 
গুরু পংক্ষি ও সম্মুথে আরাধা দেবতা মহাদেব। প্রণতিপরায়ণ! যুশ্া! দেবত! 
দিগকে বন্দনা ও অর্চনা করিতে করিতে আত্মানন্দে পরিপূর্ণ হইয়! গমগ্র বান 
জগৎ বিস্মৃত হইয়া গেলেন। 

যুশ্মার বহির্জগতের স্থুল অন্পরমান্থ সমূহ দেব-ভাখে স্তোঁভিত হইয়া! উঠিল ; 
যুশ্মার সর্বত্রই দেবতা । তখন বিশ্বের অধিপতি বিষ্ণুকে, সর্ব-দম্প্রদানের এক 
মাঞ্জ সিদ্ধিদাত। নারারণকে, ও সাক্ষাৎ দ্রেবতারূপে বিরাজমান গন্ধ পুষ্পাদি' উপ- 
করণ সমূহকে অর্চনা ও বন্দনা! করিলেন। সেই গন্ধ পুষ্পা্দিকে সাক্ষাৎ 
দেবতা বুদ্ধিতে মনে মনে প্রার্থনা করিলেন--“হে দেৰ এই অবলার প্রতি সা 
₹ও) আমার এই ইষ্ট পুজা তেদ্ভাব পরিরহিত হইয়৷ একত্ে পরিস্থাপিত 
হউক । 

(ক্রমশঃ ) 


দিশেছারা'। 


শন্মীর পত্র। 
তৃতীয় সংখ্য! | 

মহাঁশর, কথাটা লিখিতে হাসিও পায়, দুঃখ হয়। আপনার পন্থারও 
এত গগালালোক চলে? হয়ত তাঁর আবার বলবেন 'গোলা' মানে কি ? উত্তর-_ 
গোল! মানে কামানের গোলা নয়__নিরেট মূখ? যাঞ্জের মস্তি্ষে উচুনীচু নাই 
একদম পালিস | যাক কথাটা ভচ্ছে এই যে গত বারে বলা হয়েছিল “ভূত- 
ভাবোস্তবকর বিসর্ম কর্ম” । মহাশর, আমার কাছে ডাক টিকেট পোবা গাদ।- 
গাঁদ! চিঠি এসে হাজির | তাঁরা বলছেন কি।_“ওটা গীতার শ্রীকুষণের কথা, 
ওট। বড় আমির কথা কি ক'রে হল?” জনে জনের কাছে পত্র না লিখে, 
আপনাকেই পিখছি, আপনি পন্থায় ছাপ্বাইর়! দিলেই আমার বে খরচায় অনেক 
লাভ হবে, পস্থার৪ একট। প্রবন্ধ হয়ে যাবে । ওটা যেন গীতার কথা হৃ*ল। 
বলি কাছারত্ত কি কোন দিন নিজের 'ছোট আমিটার' সঙ্গে সাক্ষাৎ হায়েছে? 
“ড় আমি" দূরে থাকুক্‌। আর কৃষ্ণ যদ্দি জীৰের “বড আমি' হঃয়ে দাড়ান তাতে 
কাহারও আপতি আছে কি? যাক ষদ্দি নিজের 'আমির' দেখা পেয়ে থাক বাপু, 
তার পর না হয় যা মনে আসে তা বলিও। যদ্দি নিজের আমিটাকে দেখতে 
কারো সাধ থাকে, তবে একবার সদানন্দদ্ায়িনীব পায়ে কাঞ়মনোবাক্যে 
প্রার্থনা! ক'রো। যে “মা আমার আমিটাকে একটু চিনিয়ে দেম1।” তিনি যদি 
সথ। করে বিদ্য'ভাবে একটু খেলেন, 'তা/হজেই দেখতে পাবে আমি কে 
গুরু কে? 'কঝ কে? এখন যতই গুরু গুরু, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কর, ও সব মযনন! 
টিয়ার মুখস্থ বুলি। |] - 

এথন আমার নিচ্জর কথা বলি। আমি যেমন চিরকালই মরি কিন্ত 
কোন কালেও আসরে মি না--আমি আমিই থেকে ধাই-+কেবল 'ইচ্ছা-আমি' 
ঠাকুরাীর খেলার দায়ে মরা-বাঁচার চং করা তাঠ কচ্ছি, ও; বেস মঞ্জার খেল!। 
এই থেলার মধো বারে বারে আমি য৷ সেজে গুজে আনছি, তার কণাই বলা 
হচ্ছে--আিলে আমি যা, তার কথ! কিছুই,নয়। 

আমার “ইচ্ছা” আমি-বল্লেন__তুমি একটা কিছু 9; 

আমি বলেম 'কি হক? 

তিনি। হও একট! ভ্যাডা! আমি অমনি ভ্যাড়া হয়ে'টেচাতে লাগলুম 


চৈত্র] শর্মার পত্র । ২৯ 


তিনি খানিক ষজ! করে বল্লেন “দেখলে কেমন খেলা 1 আমি ফাই বরুম 'তাইত' 
অমনি এ 'ভ্যাড়া-আমি' মরে গেলুম। এই রকম তিনি আমাকে এক একটা 
কিছু ছ”তে বলেন আমিও একটা কিছু হই। আসলে কিন্তু হওয়া হয়ি কিছু নয়। 
সবই খেলার খাতিরে একট। ধরেমেওয়া। যেমন মহাশয় হয়ত শুনে থাকবেন 
একট! লিংহের বাচ্ছা! ধরে দিগ্নেছিল থে সে ভ্যাড়া; তাই সেতার সঙ্গীভ্যাড়। 
গুলির মত ঘাস পাত৷ খেত, আর খোয়াড়ে যেয়ে শু'ত, নেকুড়ে দেখে ল্যাজ 
গুটিয়ে ভয়ে পালাত। একদিন একটা সত্যিক।র মিংহ ভাড়ার পালে পড়ে 
ধোখল 'বাঃ এ ষে আমার ন্বজাতি! তাই সে দশ্গা করেছ অবস্ত দকল ত্যাড়। 
ছেডে এ মিংহ্‌-ভ্যাড়াটাকে ধরলে, তখন তার কান! "ক দ্যাখে। অনেক 
কাকুতি মন্তি করে হাতে পায়ে ধরে সে নিংহকে বললে, মহাশস্ আমাকে মেরে 
ফেলবেন না। সিংহ বল্লে “ওরে বাপু তৃইত ভ্যাদা! ন'স্‌ তুই থে আমার জাত 
ভাই, মিংহ 1," এই বলে ওকে নান! প্রকারে বুঝায়ে স্ুঝায়ে সাব্যস্ত করালে ষে 
ও ভ্যাড়। নয় নিংহ। তখন ওই দিংহের বাচ্ছার “এই ধরে নেওয়াট।* 'অর্থাৎ 
ভেড়ারোগটা ছেরে গেল। তখন সে কি হ'ল? বলতে পারেন! মূলে কিন্তু সে 
কিছুই হল না; বা ছল তাই রইল , কেবল ওই 'ধরে নেওয়াটা ছেড়ে গেল। 
আর ধাডী নিংহ আর বাচ্ছা সিংহ একই দিংহ বটে, কিন্ত ধাড়ীটা যা ভাই 
আছে। সে কিছুই ধরে নেয় নাই। এই বা" তফাৎ। 

কথা হচ্ছে এই “ধরে নেওয়াট?”', কিছু কাঁলের জন্ক ছেড়ে থাকতে "পারলে 
আদল আমিটার কিছু আভাস পেলেও পাওয়া যেতে পারে ॥ আর যা কিছু 
ধিরে নেওয়া” সেই গুলিই এ “ঘোড়ার ডিম” জাতীয় । যেমন ঘোড়াও আছে, 
ডিমও আছে; এই “ধরে নেও” ঘোড়ারই ডিম হল। আগি-আমিও ইচ্ছা-আমি 
ঠাকুরাণীর খেলার থাঁতিরে 'ধরে নিয়েছি ষে আমি কিছু একটা ঘোড়ার [ডিম 
কি '“শিবাশুঙ্গ” গোছ একটা কিছু হয়েছি । তাই তিনি বলে দিয়েছেন 
“আচ্ছ। এবার খেল দেখি,--এই তুমি জন্মালে, এই তুমি মরলে, এই তোমাকে 
বাধলুষ, এবার ভুমি ছাঁড়াও দ্বেখি।” আর আমিও ঠিক জন্মাচ্ছি, মরছি, আর 
বাধন খোলার জন্ত নান! কায়দা, কুত্তি, কস্রৎ কচ্ছি। তমাল কথ্াট। হুল এই। 
মহাশয়, সকলকে এট! তাল করে বুঝিয়ে দেবেন ; তাহারা যেন আমাকে বারে 
বারে চিঠি পত্র লিখে বিরক্ত না করেন। 

আমার আদল কথাটি যেন মনে থাকে মহাশয় ধে “আমার আঙমি বদলান 
চাই” সেই জন্যই কিন্ত আমার আমির সব মজাদান্মী কাহিনী আপনীকে 


৩০ পস্থ! । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


বল! হচ্ছে। আমার আমিট! যে মাঝে মাঝে বদলে যায়, তা আগেই বলেছি 
তবু ছঃখ এই যে “হয় যদ্দি, তা+ও থানিক থাকে, আবার কেন রয় না ?__ 

বাক, আমিত মরিলাম। আদলে কিন্ত মরিলাম না। পোবাকটা বদলায়ে 
এলার্ম মাত্র। এবার আমার চালচলন খুব গম্ভীর হল। গম্ভীর মেজাঁজ, আমি 
একট। কেউ কেটা নই। ভিতরের কথা আমার বাধন ছাড়ান চাই । বন্দু 
করা চাই। অমনি লেই কথাটা কে যেন প্রাণের ভিতর থেকে টুকৃ ক'রে 
ৰলে দিল-_ভূতভাবোস্ভবকর বিসর্গঃ কর্ম সংজ্ভিত৮+ আম ভাবতে বসে গেলুম 
ব্যাপারটা কি? বিসর্গের রকমট। কেমন? তৃতভাবোস্তবকর বিসর্গই বা 
কেমন? দেখা যাক। এটার একটা হেস্ত নেস্ত না করে কিছুই করা হচ্ছে 
না। আসল কিন্ত হচ্ছে, সেই বড আমিটাকে ধরা । এই কর্মের বাধনে 
আটকে গিয়েইত, সেটাক্ষে, ধরতে পারছি না! কাজেই বিচার করে, 
বিবেচনা করে কাজ করতে হচ্ছে। ব্যাকরণে অনুশ্বার ধিদর্গের কথা 
আছে। তা কেমন ?-_ ্‌ 

তিনি বলেছেন বিসর্গই হ'ল কর্্ম। তাঁ* ব্যাকণের বিসর্গ'ত বিদর্গ বটে। 
বিসর্গ মানে হচ্ছে ঘ! ত্যাগ কর যায়, ষেটা আত্মসাৎ হয় না, তাই, এই হিসাবে 
মল মুত্রাদিও ত বিসর্গ! মানুষের অনেক অনুম্থার বিসর্গ আছে। দাদ! 
রাম প্রসাদ “বিষয় বিসর্গের* কথা বলেছিলেন। নুম্বারটা তানপুরার' হঠাৎ 
ছেড়া তারের মত অং _-*-_-ং করে অনেক দূর পর্যন্ত বয়ে গিয়ে শেষে কোথায় 
যেন মিলে উ'পে ষায়। আর বিসর্গটা অঃ করে থেষে পড়ে । কাজেই ব্যাক- 
রণের ৰিদর্গই বিসর্গ । তবে সকল বিদর্গই কি কর্ম? হু খানিক 
খানিকটা ভা” বটেইত। তবেকিনা তিনি “ভূত ভাবের উত্তবকর” বিসর্গের 
কথাই বলেছিলেন । বিসর্গ জেতের স্বভাবই,__-ও ব্যাট! পেছনেরটার সঙ্গে লিপ্টে 
থাকে। ফেট! হযে গেছে, তার সঙ্গে জুড়ে থাকাই যেন এই জাতের ধারা। 
কর্শও তাই। যা” ভয়ে গেছে সেই সবটাই ফের জাগিয়ে দেয় । 11 21৮7৭ 
6665 00 06: 0590 01 ৪ 102117016০0 008 00602 * ফল কথা আগে 
যাছা কিছু আহার বা আহরণ কর! হয়েছে তাহার যে টুকু হজম ব! আত্মসাৎ 
হয় নাই সেই টুকুই হজ বিদর্গা। জনাস্তিকে বলে রাখি যে আজকালকার 

* এই ইংবাজি টুকু মৎকর্তৃক লিখিত । বল! বাহুলা যে আপনাদের “শর্মা” নিদান 


সহির গতিত। তীর জ্বন্থুরোধ এড়াতে ন| পেরে আমি তাঁহাব অনাহারী লিখক নিযুক্ত 
আছি। আমার নাম 'চিন্তামণি চমৎকার সঙ্গেপে ইংরাজি ধরণে লিখি চি, ম, চ। 





চৈত্র] শন্মার পত্র । ৩১ 


অন্দুলেরোগী আপিলের, চাকুবে বাবুদের সবটাই বিসর্গ। অঙ্থৃস্বার হবার যত 
তাগপ্রের কিছুই নাই। 

একটা ছোট কথায় ভেবে দেখা যাক-__চর্বধ্য, চোষা, লেম্থা, পের, কানড়ানাগি 
পঞ্চরসের দ্রব্য আহার কর! গেল। তাবপর পসবগুলি পাকস্থলিতে গিগ্সে বায়ু 
দেবতার সাহাষ্যে ও জলদেবতার অনুগ্রহে বেশ একটা পিগ্ড চট্‌কে নিলে । 
সেখানেত নাছোড়বান্দা! বৈশ্বানর (বিশ্বশ্চাসৌ নরশ্চেতি) মহাশয় বসেই আছেন। 
তিনি একে নিযে" পোড়াতে লাগলেন। পুডে ঝুডে যে টুকু ছাইপাশ বৈল্‌, 
সেই টুকু হ'ল প্রথম মল। বাকী যা রৈল, কবিরাজ মহাশকরা তাকে 
বলেন 'রস'। একেবারে আমি' না হওয়া পধ্যস্ত বৈষ্বানর মহাশয়ের কাছে 
ছাঁডাছাড়ি পাই ; তিনি এ 'রদকে আবার পাক করতে লাগলেন। ইহাকে 
যদ্দি ০06071081 [১০০০১১ বলতে ইচ্ছা করেন তাও বলতে পারেন। এই 
রকম বৈশ্বানরের বারংবার পাকে রদ থেকে রক্ত, রক্ত থেকে মাংস, মাংস 
থেকে হাঁড, হাড় থেকে মজ্জা, মজ্জা থেকে যখন রেত হল তখনও পাঁকের 
একেবারে বিরাম নাই । রেতের মধ্যে পাকের কৌশলে এটা শেষ শক্তি 
(৪১১৮ ৪০৮ 7০৬। ) হল, কিনাবীধ্য। সেই বীর্য বা এক্তিবা হুল 
উহা! রেতঃ নয়। সেই জিনিসটা খানিকটা শর্মীর ইচ্ছ1-আমিব মত। তবে 
বীর্য হওয়া! পর্যান্ত রস, রক্ত, মাংস ইত্যাদি যা কিছু হ'ল লবগুলিই কিন্তু 
আগেরটা পরেরটার বিসর্গ বা ছোট্র করে বলতে গেল 'মল”। ওঃ এতক্ষণে 
বুঝা গেল আমাদেব দেহটাকে কেন মল দেহ বলা হয়? 

আচ্ছা দি আমরী যাঁ কিছু আহার কবি সবটাই একদম বীধ্য হয়ে যাঁর 
তবে কেমন হয় বল দৈখি? মনে মনে এই প্রশ্নটা হ'ল। প্রথমত তাৰলাম 
বেশত যন্ত পালোয়ান হব। রামমূত্তি, কৃষ্খমুণ্ডি, কোথায় লাগে? কিন্ত 
একটু ভাবতেই মনে হুলবাবা সবটাই বীর্ধা হলে, আর এই শরীরটী থাকে 
কোথায়? এ'ত থাকতে পারে না। তখন আর পালোয়্ান ভর কে? যা'ক 
বিপর্গও যে দেখছি একটা, ছুটা নর! তা'» অনেক ! যেদিকে তাকান 
বায় কেবলই বিদর্গের মেলী। তবে ৮ বগুলি বিদর্থকে টেনে এনে গোটা! তিনেক 
শ্রেণীতে ভীগ করা যায়। যেমন একট! হ'ল দ্রব্য-বিপর্গের, আর একটা 
হল ক্রি্না বিসর্গের আর একটা হল ভাব-বিসর্গের শ্রেণী । বিসর্গ'ত চিয়- 
কালই বিসর্ঘ। বিসর্গ জাতির শ্বন্তাব এই যেসেকাঙীকেও আশ্রয় না করে 
থাকতে'ত পারেই না) 'আর যা'কে আশ্রয় করে তারও খানিক! ভাগ নেন! 


৬২ পন্থা । [ রবপত্্যায়) ১৩২২ 


তাই বিসর্গ যখন অগ্রন্থারের ভাগনেয় ( অবশ্ত অনুস্বারের ভাগ নেওয়াটা অন্ত 
শক্তি বা প্রকাশ মাত্র! কিছুর যোগ না হলে বুঝা যায় না, তবুও ) তখন সম্ভ- 
জাত শিশুর (₹:) "ডা, 'া্রমত বা বেশী স্পষ্ট করে বলতে গেলে আমার 
সদাননদময়ী জননীব “উম1” নামটীর মত হয়ে পডে। আপনারা হয়ত উহাকে 
প্রণবধ্বনি বাঁ যা কিছু বলতে পারেন। আবার উলটা করে ঘখন বিসর্গের 
পেছনে অন্ুম্থার লাগেন তখন কিন্তুবিসর্গ ভারি জব, টঙ্কাবের চোটেই, তিনি 
কোথায় মিশে বাঁন। আপনার! হত তাঁকে (£ং) “অহং, বলতে পারেন। 
আমি কিন্তু গরকে ধনু থেকে বাণ ছুটে যাওয়ার বা বীণার তার হঠাৎ ছি'ড়ে 
যাওয়ার শবের মত, এই ছিল আর কোথায় মিলিয়ে গেল, তেমনই দেখি । মোট 
কথা বিসর্গ হচ্ছেন, আমার সেই গোডায় বল। “ইচ্ছা'ঠাকুরাণীর মত ; তিনি 
যখন সামনে এসে বসেন তখন কত কি বিশেষ বিশেষ সৃষ্টি করতে থাকেন তার 
আব লেখা জেক! নাই) আর যাই ফিরে বসলেন অমনি কোথায় যে ফুস্‌ করে 
মিলিয়ে গেলেন তাঁর কেউ পাত্তাই পায় না। 
তা৮যা'ই হক কেবল বিসর্গ নিয়ে থাকলেই চলছে না। কম্ম চাই 

কশ্মটা বিসর্গ বটে, তবে থে (স বিদর্গই কম্ম নয়। ভূতের যে ভাব তা? তৃতভাব 
তাঁর উৎ+ভব+কর)- বিসর্গই হল কন্ম। অর্থাৎ ঘে ভূতভাবের উত্তব করে 
ব! ভূতের ভাবটাকে উস্কে দেয়__মানে ভূতের ভাবের মধোও যে ভূত নয়, 
অথচ তাহা! অপেক্ষা কিছু “উৎ” (উছলে-থাঁকা কিছু) তাই দেখা?য়ে দেয় 
তেমন যে বসর্গ বা বিশেষ স্থজন তাই হুল কর্ম্দ। বিসর্গত বোবা গেল। 
এখন “ভূত-ভাবোত্তুবকরের+ রকমটা কি' দেখতে হচ্ছে । বাবা, ভূতের ভাবট! 
কি শত কি? এক'ত জানি মান্য মরেই ভূত হয়। তার আর 
ভাব কি? কেন, ভার ভাব, “কল! পোড। খাওয়া ।” মান্ষ মরে 
বখন ভূত হয়, তখন কলা পোড়ায়ে পিণ্ডি দিতে হয়শ! আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাটা 
শুলুন ।-_ন। বলে দিলে ত আর বুঝবেন না। “অবলিকেধু রসম্ত নিবেদ্বনং+__ 
স্থুষ মরে গেলে ও যেমন ভূত ভয়, সময় চলে গেলেও তেমন ভৃত ভয়। 
মহাশয় মনে রাথবেন সবই ধরেনেওয়া কথ, কারণ মরা! কথাটা শন্দার 
অভিধানে নাই। শর্মা “মরণ কি? জানেন না । তিনি মরণ মানেনও 
না? আর সমম় অর্থৎ কাল কখনও যায় না সে যেমন তেমনই আছে 
তবে জীবের “আমির” সঙ্গে ষে টুকু মিশ খায় অর্থাৎ সমান সমান চলে (সমম 
এতি ) তাকেই লময় বল! হয়। কাধষেই এ গুলি কথার কথ! ।” যা*ক ,যাল্গুষ 
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মরেই হক, কি সময় চলে গিয়েই হক, তৃত হলেও তার কতকগুলি কল৷ থেকে 
যায়, যেমন 'আধি অমুক চত্দ্র অমুক+__ আমার বিদ্যা, আমার ধন, আমার বশ, 
আমার ধর্ম ইত্যাদি অনেক আমার আমারই হচ্ছে মানুষ্ভূতের কণ।-__ দ্বাদশ- 
কলাত্মবক সোম মৃডতি। আন সময়েরও দিন, মাস, বার মাসে বর্ষ, বুগ আর 
ছোটর দিকে প্রহর, দণ্ড, পল, বিপল, অনুপলার্ি কলা । কণা মানে শান্ত- 
কর্তারা বলছেন অংশ । এই কণাগুপ পোড়ায়ে না থেলে, ষোলআন হজম 
না করলে ভূতের উঞ্ধার হয় না, তত ভূঙই থেকে যায়। ভূতের এই কলা- 
ভাবও থেকে যার, কাষেই এই কলাভাবেব সঙ্গে বিসর্গের যোগ হয়ে অর্থাৎ 
আমার ধন্দ, আমার কম্ম, আমার দেখ, আমার ধন প্রভৃতি আমার আমার 
গুলি উৎলে উঠে, তখন আব কার বাবার সাধা যে চুপ করে থাকে। 
এই--শন্মী_ অচলপ্রতিষ্ঠ শম্মাও সেহ বিস্্গের ঠেলাম্ পিডিং পিড়িং করে 
নাচতে থাকেন। শুনেননিা ক, মাপা! আগুণে যখন জনক রাজার বাড়ীট। 
জলে যাচ্ছিল তথন আজন্ম খৈরাগী শুকদ্েব ঠাকুর একখানা কৌগীন-বিসর্গের 
জন্ত কতট। ছুটাছুটি কচ্ছিলেন। বিসগ্র্টা আমার নস আমর গলাগলি ধরে 
বড় ভাব ক'রে বসে আছেন। কিন্তু খাটি আমির সঙ্গে তার দেখ শুন! খুব কম। 
খশটি আঁমিট! অনুম্থার ধাতের পদার্থ কিনা তার সঙ্গে যেয়ে মিশতে 
পাবে না, দূরে থেকে খেঁক্কুকুরের মত খুব আস্ফালন করে থাকে । একবার 
তার সঙ্গে দেখা হলেই প্বিসর্গের গোঠীন্র্থ ধুআরলোচনকে অদ্বিকা মত 
পত্ঙ্কারেনৈব তং ভশ্ম* করে ছেড়ে দ্েয়। সেখানে মার বড যা পৌ করতে 
হয় লা। একবার পুরোদমে 'আমি' হয়ে বসলে, এই ক্ষুদে আমিগুলি বিসর্গ 
হয়ে পড়ে, তখন সেই বড় আমিটা--ওহ যে বড ডলটা সেটা হয় এর অগ্ুপ্বার 
আর এক ঠেলায় কোথায় নয যার , বাবা সব ভে? ত1 বস্‌। 

তবে দেখ! যাচ্ছে যে, এই বিসর্গ ছাড়ানটাই হচ্ছে গ্রধান কল্ম। কঙামাথান 
পিগডি দু'্টাই ঘত বাঁধনের গোড়। এই ছুটাকেহ -হয় একদম হজম করতে হচ্ছে, 
নয় 'গয়!, গঙ্গা, গদাধব' বলে ভগবানের পায়ে সমর্পণ করতে হচ্ছে; তানা হলে 
ত বীধ ছুটছে না|! এখন কি ক'রে এ পিওি ছুটো হজম করি? কুস্তি করৎ 
করতে আরম্ভ করলেম'। ক৩ নাক টিপে, মুখ টিপে, আসন ক বে, মুদ্রা করে, 
কত ছাই ভন্ম করে-কতকি করতে লাগলেম? কই আমার বাধন ত ছুটল 
না আবার সেই কাল সাপ)! আষাকে গিলে ফেলে হান আমি এবার এ 
মর্লাম! (ক্রমশঃ ) জ্ীশম্মা-_ 


৫ 


রমাঁনাথের সরম্বতী পূজা । 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 


ভোল!। কারণ এমন বেণী কিছুই নয়। রমানাথ যে বেশী লেখা পড়া 
জানে না তাস্ত জানেনই । হরি ভায়া কলিকাতায় শুনে এসেছে মন্ত্রবাঁক্য 
গুলির যথার্থ উচ্চারণ না হলে নাকি দেবতার উদ্বোেধনই হয় না, সেমন্ত্ 
দেবতাঁৰ কাছে পর্য্যন্ত পন্ছায় না, তাই সে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কাঁব্যতীর্থ 
মহাশরকে দিয়ে পুজা করাবেন । 

বিগ্কা। মহাভারত মন্ত্রের বিশ্র্দ উচ্চাঁবণের একট বিশেষত্ব আছে 
বটে, কিন্তু কেবল মন্ত্রে!চ্চারণেই ধর্দি কায হ'ত তা; হ'লে ছাপার বই দেখে 
ত' সকলেই মস্ত পুজক হ'তে পারত। তা হলে আর নিষ্ঠাচারী, ভক্জি- 
মান্‌, কর্মপটু ব্রাহ্মণের কোনও আবশ্তকই হইত না। 

ভে।ল!। অনেকেই ত” দরকার মনে করে না। 

বিগ্তা। থাক সে কথা। তবে তুমি বমানাথকে আমার বাড়ীতে পাঠাবে, 
অবশ্ত পাঠাখে। আমার একটা পণ্ডিত খ্যাতি থাকলেও তার মত 
লোককে মূর্খ বলিয়া দেবার্চনের অযোগা মনে করিবাব ধৃষ্টতা আমি 
পোষণ কবি না। আমার দেবতাব ষ'দ শ্রণণশক্তি থাকে, আর যদি সে 
সত্যিকার দেবত। হয়, তাহ? হইলে সে ব্যাকরণ-জ্ঞানহীন মূর্খ ভক্কের ডাক 
শুনিতে পাবে। ভক্তি দিয়েই হ'ল দেবাচ্চন__শাস্ত্রে বলেছে -. 

পিতরে বাকামিচ্ছস্তি ভক্তিমিচ্ছন্তি দেবতা । 

তা ভাই, আমি নিজেই রমানাথকে বলে যাই, কি বল। 

ভোলা। তা, আপনি না গেলেও চলবে ১ বিশেষতঃ ব্রাঙ্ষণ আজ বড় 
মনঃক্কুপ্ন হয়েছে, দে হয় ত কাতর প্রাণে ঘরে বসে দেবতাকে ডাকৃছে। 
এই মাত্র সংবাদ পেলেম সে সন্ধ্ণার পরেই ঘরে চুকে থার বন্ধ করেছে) 
রাত্রের মধ্যে কাহাকেও ডাকতে নিষেধ করে দিয়েছে। 

বিদ্ভা। তা হলে তাকে ডেকে বিরক্ত ন|৷ করাই ভাল। ভাই 
দেখতে পাচ্ছ, মায়ের আদর্বরের শিক্ষার চেয়ে ঠ্যাঙ্গার গুতোয় শিক্ষা! 
কেমন |! তা, তুমি তুগে ভুগে শিখেছ, অনেকটা বুঝবে বলেই 
বন্ধুম 
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ভোলা । হাঁ দাদামহাশয়! তবে আগে ঠ্যাঙ্গাটাই দেখে ফেলি, হাতটা 
চ'থে পরলেই সব মিষ্টি হয়ে যায়! ত্বে যখন ঠাঙ্গা দেখা দিয়েছে 
গোড়ায় হাত নিশ্চয়ই আছে কি বলেন পপর্ববতো বিনা ধূমাৎ।” 

বিগ্ভা। অতি সহজ ও সত্য!! ভাই রাত হয়েছে এখন বিদায় হই ! 

ভোল।। তবে প্রণাম করি দ্বাদ! মহাশ্য়। 

বিগ্কা । ভগবানে তোমার মতি থাকুক। আর কি আশীর্বাদ করব 
ভাই! 

রং ৪ ক ক 

যামঘোষ জীবগণ যথন বাসন্তী প্িযামার শেষ ঘামার্থের অবসান ঘোষণ! 
করিয়! নীরব ₹ইতেছিল, পূর্বগগন যথন অঞ্ণের নবান্বাগদীপ্ত আলিঙ্গনা- 
শায় একটু উতফুল্প হইয়া! উঠিতোছল, শুকতার! যখন নবীনা উষায় অধরপুট 
হাস্ত বিস্ষাবিত দেখিবার জন্) উদগ্রীব হইয়া পূর্ব গগনাভিমুখে শান্ত স্থিব 
দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল প্রায় সেই সময়ে, 'প্রাকৃতিক প্রকাশের ব্রাহ্গামুহূর্তে, * * পুর 
গ্রামের বিজন মাঠের পরপাবৰ হইতে এক অভিনব মধুর সঙ্গীত 'প্রাতঃ- 
সমীরে ভাসক্সা আসিতেছিল। চিব-জাগরিতা প্রক্কৃতি ব্যতিবেকে তাহার 
অপর কোনও শ্রোতা নিকটে দৃষ্টিগোচর হইতে ছিল না। যাহার উদ্দেস্টে 
এই সঙ্গীত ধারা সংসারের একটি মানব কঠে ধ্বনিত হতেছিল শাহ'র 
সর্কগ্রাহ শ্রবণ বিবরে পৌছিয়াছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা এত মধুর 
বোধ হইতেছিল । আব বাহীর ক হইতে শ্রী সঙ্গীত লহরী ধ্বনিত 
হইতেছিল, তিনি সেই সঙ্গীত ধবার চরম বিরাম স্তলে বিবাজ করিতেছিলেন, 
কি উহাতে আপনাকে সম্পূর্ণ ভাদাইয়৷ দিয়া সেই চরম বিরামের দিকে 
ভুস্য়া' যাইতেছিলেন, তাহ! এক মাত্র তীহারই বিদিত। সেই লঙ্গীতের 
রেশ প্রাণে বাজিয়! ছিল বলিয়াই, বোধ হয় আমাদের ভোলাদাদ। আজ 
অতি প্রত্যুষে শধ্যাতাগ কবিয়া অরুণোদয়ের পুরগামী তমসাচ্ছন্ন গ্রাম্য পথে 
সকলের অজ্ঞাতসাবে বাহির হইয়! আসিয়াছিলেন। বনরাজি-বিতগ্থত 
গ্রাম্য পথ অতিক্রম কবিষ্া প্রান্তর সীঙায় উপনীত হইগ্লাই অদরবর্তী মনুষ্য মৃদ্ত 
দর্শনে ও তাহার সঙ্গীত রবে তাহার পরিচিত গায়ককে চিনিতে পারিলেন ও 
খানিক কৌতূহল পববশত। প্রধুক্ত, থানিক গায়কের সঙ্গীতে বাঁধা প্রদানে 
অনিচ্ছ| বশতঃ, সেই অনিবিড় অন্ধকাবের সাহায্যে গুল্বান্তরালে গাণ্ডাকা হইরা 
দাড়াইলেন ও আপন মনে গদগদ হৃদয়ে বলিতে লাগিলেন-- 


৩৬ পন্থা | [ নবপর্য্যায, ১০২২ 


মূকং করোতি বাচালং পদ্থুং লক্বর়তে গিরিম্‌। 
কৃপা তমহুম্‌ বন্দে পধমানন্ন মাধবম্‌ ॥ 


ভোলানাথ যাহার বেদগান শ্রবণে মুগ্ধপ্রায় হইয়া ছিলেন, তিনি 

আমাদের পূর্ব পরিচিত রমানাথ ভট্রাচার্ধ্য। ব্রাঙ্গণ, পূর্ব্ব দিবল গৃহে প্রবেশ 
করিয়াই ছ।র রুদ্ধ করিয়! ছিপেন। তাহার মত মর্্নাহতের পক্ষে রজনীতে 
নিদ্রাগত হওয়া সম্ভব নকফে বলিয়াই, বোধ হয় রজনীর শেষ যামার্দে গৃহ- 
ত্যাগ পূর্বক বথারীতি গঙ্গাঙ্গান করয়! তিন ষে স্তব স্তোত্রাদি আরতি 
করিতেছিলেন, তাহাহ *লক্ষা করিয়া তোপানাথ শযা। ত্যাগ করিয়া আসিয়া 
ছিলেন । ভোগানাথ বথন গুল্াস্তরালে থাকিরা উহার বেদগান শ্রবণ 
করিতেছিলেন, তখন তিনি তাহার স্বভাবঈলত মধুরম্বরে ভাব-বিহ্বল 
হৃদয়ে মধুসঙ্গীত গাঁহিতেছিলেন। আজ [ক-জানি-কেন এই মধুসঙ্গীত 
তাহার বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল, মধুপর্গীতের সঙ্গে গঙ্গে যেন সমগ্র 
বিশ্ব তার নিকট মধুময় হইয়! উঠিয়া মধুসঙ্গাতক্ে জীবস্ত ও জাগ্রত 
করিয়। তুলিয়াছিল। এই বাসন্তী মারুত পথাহ, জাহুধীর লংবী লীলা, 
সুনীল গগন, জ্যোতিকিরিটিনী উধার উজ্জ্লছট| ও ভূত ধাত্রীর পৃত পরিমল 
ধেন তাখাব সঠিত সমতান-ঝঞ্কীরে গাহতে ছিল-_ 

৭ মধুবাতা খতায়তে মধুক্ষরস্তি সিদ্ধবঃ মধুনক্র মুতোষ যে!। 

ও মধুদেটারস্ত নঃ পিতা মধুমান্‌ নঃ বনম্পতি মধুমাং অস্ত সুষ্যো ॥ 

ও” মধুমত পার্ণিবং রজঃ মাধিবর্গাব ভবন্ত নঃ ও" মধু ও মধু শু মধু। 

তাহার সেই দেহ-প্রাপমন-চিন্তাক্ষিণী প্রণবরাগিণী যেন ব্যক্ত বিশ্ের 

স্তর সমুহকি এক অভিনৰ সন্ধানে দলাইয়া গলাহয়। দ্রব কারয়া, চকাথায় 
কোন অবাত্মপগম্য সর্বরসময় পরম আধারলক্ষ্যে ধাবিত হইয়া যেন কোন 
এক [6রমধুর 'অস্তঠ। আতমুখে মিঁলয়া যাহতেছিল, সেহ শানে উজ্জীবিত 
উদাত্ত রাগে সে ঝারংবাদ সেই একই গীতি বহুভাবে গাহিয়াও যেন 
তাহার দেহ প্রাথ মন তৃথ্ হইতেছল ন!, তাহ গাহতেছিলেন-__ 


সমীরণ মধুমন মধু ঢালে 'সিন্ধচয়, 
মধুময় তৃপ লতা বনস্পাতি দল 
মধুময় মধুনিশ। মধুর হাপিছে উযা 


মধুময় রজযুতা ধরণী শ্তামল॥ 


চৈত্র ] রমানাথের সরন্বতী পুজ1। ৩৭ 


মধুময় নততল মধুমান অন্তন্থল 
দেবলোকে পিতৃলোকে মধুক্রোত বয়, 
মধুরসে দীপ্ত রবি মধুরসে পিন্ক গবি, 


মাধুধ্য আপ্ন,ত সবই সব মধুময় | 

নববৰি কিরনচুষ্িত! দ্বীপ্তিময়ী প্ররুতির শ্তামাঙ্গে তরিৎ-হিরণের মিশামিশি 
ক্ষেত্রে জীবকুল জ্লাগিয়। বখন শ্বজাতীয় কলরবে দিগঙ্গন মুখরিত করত 
প্রকৃতির চরণ বন্দনা! কবিতেছিল, দেই সময়ে মধুসঙ্গীত বব পুলকিত-প্রাণ 
রমানাথ ধীরে ধাঁবে স্বগৃহাভিমুখে ফিরিতেছিলেন। ছুই চারিপদ অগ্রসর 
হইগ্নাই ভোলানাথকে সন্দুখে দেখিতে পাইয়', রমানাথের ধেন বাছা জ্ঞান 
ফিরিয়। আদিল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন--"কি ভোলান!থ দাদ! এ 
দিকে যে?” 

ভোলা । তোমার বেদগান শুনে এদিকে এলুম ॥ তোমার সঙ্গে একটা 
কথা আছে। বেল! হয়ে এল মায়ের পূজা কারতে যাবে না ? 

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ কারয়। রমানাথ বাঁলল-_-“ম! |ক মুভিমতি হয়ে আর আমার 
পুঁজ! গ্রৎণ কবিবে, তভোলাদাদা! ! কিন্তু বতক্ষণ দেহে প্রাণ, মন, আছে তত- 
ক্ষণ ০যেমাকে না ভেবে পারি না। ও, যেন কেমন করে আমার প্রাণের 
আড়ালে উড়ে এসে সব জুড়ে বসে। ওর ভাবনাত, ছাড়াতে পাচ্ছি লা, 
মাব আর্দেশ'ত পালন হ'ল না!_বল তোলাদাদ।, না হুমম [মাথ্য করে বল 
যে হরিহরের কণ্ঠে বসে মা আমার মন বুঝেছেন ওটা মায়ে আদেশ নয় 11২ 
বালতে বলিতে আবাব রোদন কাঁরতে লাগিল-_ 

ভোলা । গররে তা” আমার মিথ্যা করে বলতে হবে কেন? লতি করেই 
এছ মা যেমন ২রিহরের কথা তোমাকে নিষ্ধে করেছেন আবার বিস্তাভূষণ 
মহাশয়ের কথায় বড় আদ্র করে ডেকে গিথাছেন__ 

রমা। বল কি দাদ, মা আমায় ডেকেছেন-_-এযা এয । 

বলিতে বলিতে যেন কোথায় কোন অলক্ষিত প্রদেশে তাহার গ্রাপ, মন, 
ছুটিয়া যাইতেছিল, দেহ অবসন্ন হইয়া আসতে লাগল। 

ভোলা । ওরে ওটা ওর জেতের ধারা; তাজানিস ত, ওরা কোলে 
নেৰার জন্ত ছল করে ছেলে কাদায় রেভাহই। চল-_শীগ!গর করে। এই 
বালয়৷ পথে যাইতে যাইতে [বস্তাতৃষণ মহাশয়ের আগমন ও অভিপ্রায় এবং 
উহাকে রাত্রে না ডাকার কারপ সমুদয়ই বলা হছল। পরে ৰাললেন__. 


৩৮ পন্থা । [ নবপর্য্যায়। ১৩২২ 


তোমার নিতাকার্যা সমাধান করিয়! সত্বর এস। তোমাকে লইয়া আমাকেই 
বিস্তাভৃষণ দাঁদার বাড়ী যাওয়ার কথা! এই বলিতে বলিতে উভয়ে শিজ 
নিজ গন্তবা পথে গমন কঙ্িল। 
রগ ঞ সু নী 

হস্কার বশে রযানাথ তাহার নিত্য কার্ধ্য সমাপন পূর্বক বিদ্তাড়ষণ 
মহাশয়ের গ্চাভিমুখে গমন করিল। সে পথ চলে, ভোঙানাথ তাঙ্থার সঙ্গী । 
তোগানাথের, কি জগতের, অস্তিত্ব পধ্যস্ত যেন সে বিস্ৃত ভইয়। গিয়াছে । 
তাঁহার প1 চলিতেছে কিন্তু সে চলিতেছে কিন! নিঙ্গেই বুঝিতে পারিতেছে না। 
তাহার শারিরীক ক্রিয়। সকলই হইয্বা' যাইতেছে . কিন্তু তাঁ! সে বুঝিতে পাবি- 
তেছে না; সবই যেন কি-ও-কেমন ? বান্ব-জ্ঞান-বিশৃত রমানাথ ভোলানাথের 
সঙ্গে বিগ্াভৃষণ মহাশয়ের গৃহে আগমন করিয়া আসনে উপবিষ্ট হইল। কাহারও 
সহিত কোনও বাক্যালাঁগ না করিয়া বথশান্্র আচমনাদি করিয়! পূজা! আরস্ত 
করিল। পুজা মণ্ডপে বেদীর উপর দেবী যুন্তি, সন্মুখে পুজক ও তন্ত্রধারক 
দক্ষিণে ত বামে উপচারবাশি ; ধূপ, ধুনা, পুষ্প, চন্দনাদিব গন্ধে পুজামগ্ডপ 
আমোদিত একদিকে জাই্বীসলিলন্াত শুদ্ধবাসপরিহিত পৃতচিত্ত ছাত্রম্গুলী 
অপরদিকে আমন্ত্রিত বান্ধবগণ উপবেশন করিয়াছেন। 

পুরমহিলাগণের হুলুধবনি, বাদ্যযন্ত্রের বঙ্কার, পূৃজ্জক ও ধ্াত্বিকছাত্রগণের 
ধক্যতান স্বস্তিবাচন মন্ত্র একত্র মিলিত হইয়। শব্দ, রূপ, গন্ধাদিব সহিত মননের 
মিলনে সকলেই কি এক মহান আনন্দমন্্ সত! উপলব্ধি করিতে লাগিল । মুগমদ 
সৌরতের স্তার় উহার অনুভূতির আনন্দ আছে কিন্তু উৎপন্ভির স্থানানুসন্ধান- 
পরায়ণ কষ্ণসারের স্তায় কাহাকেও বিচলিত করিতেছে ন!, বরং সকলকেই 
ভ্রীশৈলকাননজাত চন্দন তরুর ন্যায় একই সৌরভে অনুপ্রাণিত করিয়] 
রাখিয়াছে। ইহার উন্মা্দন। আছে, কিন্তু উদ্বেগ নাই ; অনুভুতি আছে, বিক্ষেপ 
নাই ; একাগ্রতা আছে, ব্যগ্রতা নাই । জঅন্জসন্ধান গ্রাছে অনুশোচনা নাই। 
সকলেই যখন এই আদ্যস্তমধ্যহীন বিমল আনন্দে অনুপ্রাণিত হইয়া নির্বাক 
নিষ্পন্দ চিত্ার্পিতের স্তার স্থির হইগ্াছিল, তথন হরিহর ও কাব্যতীর্থ মহাশয়ও 
সে স্থানে আগমন করিলেন; কারণ তখন হরিহরেব বাড়ীর পুজা শেষ হইয়া 
গিয়াছিল। গাহার। পুজ1 মণ্ডপে প্রবেশ করিয়ই, সমুদ্রাভিন্নাত সরিৎ যুগলের 
ন্তায় বিন! বাক্যব্য়ে সেই আনন্দাঘুরাশিতে মিলিয়া গেল। ফল কথা সেই 
কি-জানি-কেমন অনন্ৃভূতপূর্ব ভাব সমাবেশে সকলেই মিলিতে পারে, মিশিতে 
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পারে, কাহারও কোন ও দ্বিধা রাঁথিতে পারে না। তাহার মধ্যে ক্রিয়া আছে, 
অনুষ্ঠান আছে, মন্ত্রের উচ্চারণ আছে, পুষ্পাক্ষতার্দির বিকীরণ আছে; কিন্তু ভেদ 
নাই, ছেদ নাই। তাই তন্ত্র ধারক বিদ্যাভূষণ মহাশয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন, 
পুজক রমানাথ তাহা পাঠ করিতেছেন সতা । তবু যেন কেমন উভয়ই এক হইয়া 
গিয়াছে । একই গ্রন্থীতে বধ! স্থতাব দুইটা আগ্রের মত ভ্িন্নও, একন্র। 

জল-শুদ্ধি কাঁবতে করিতে যেমন বমীনাথের তেমন সমাগত দকলেরই 
নয়ন যুগল যে কেমন করিয়া কেন অত্র পরিপ্লত হইয়া আদিল, কেহই তাহা! 
লক্ষ্য করিতে পা'রল না, ও কি হইল তাহাও কেহ লক্ষ্য করিল না। আসন 
শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দকলেই কিজানকি অনুভব করিল; কিন্তু তাহার বছি- 
ি্বকাশ এই মাত্র দেখা গেল, যেন সকলেব দেহ একটা দেহের ্য'স_পুলক- 
রোমাঞ্চ কণ্টকিত হইস্সা উঠিল। জলশুদ্ি ও আসনস্ুদ্ধি প্রতূতির মক্্ 
দেবতা ও ধাধিগণ যেন জাগ্র ও জীবস্ত ভাব ধারণ করিঝা সকলের প্রাণ, মন, 
বুদ্ধি এক হ্থত্রে গাথিয়। ফেলিলেন। 

রামনাথ যখন বর্ণমালা জপ করত ভূতশুদ্ধি করিতে ছিলেন, তখন হরিহরের 
স্তিমিত নয়নদ্বয় খহিয়া অশ্রধার! প্রবাহিত হইতোছিল। কাব্যতীর্ঘ মহাশয়ও 
তাহার কিঞ্চিৎ অংশ লাভে বঞ্চিত হয়েন নাই । হগিহর যেন দেখিতে পাইল 'অ+ 
হইতে হি" পর্যন্ত উনপণণাশৎ ধর্ণমালা জীবন্ত ও জাগ্রত কিছু। তাহাদের '্কতুল 
শক্তি সম্পন্ন জাজ্জল্যমান প্রভায় বমানাথের স্থল দেহ /এত উজ্জলতা! লাভ 
করিয়াছে যে তাহার 1দকে চাহিতে যেন চক্ষু ঝলসিত হই উঠে ; কিন্তু উহ? 
এত শ্বীতল ও নধুব যে নয়ন তাঠা ছাডিতে পারে না। ক্রমে ক্রমে রমানাথের 
সর্বাঙ্গ হীন্দ্রয়াদি যখন পর! দেবতাব ্যোতিশ্মীয় শরীরে ন্যন্ত হইয়া, তাহার বিশ্ব- 
রূপের সহিত একতানতা ল'ভ করতঃ পুনরায় দেবী মৃত্তিতে নাস্ত হইল, তথন__ 
যথন পুজকের প্রাণ দেবীর প্রাণে সন্নিবেশিত ১ইল-_তখন সেই মৃত্তি, সেই মুখী 
মৃত্তি, বার্থ, জীবস্ত ও গাগ্রত চিন্মপ্রীরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল । তীহাঁর 
করধৃত বীণা কি অপ্রা্কৃত মধুর রাগিণীতে বনস্কৃত হইয়া উঠিল। সেই 
ঝঙ্কার যাহার কাণের ভিতরে প্রবেশ করে তখনই তাহার মর্মের দ্বার উদঘাটিত 
হইয়া পড়ে, হৃদয় গ্রন্থি ভিন্ন হইয়া যায়, সর্ব সন্দেহ ছিয্প হইয়া পড়ে) তখন 
জগত আর জগত থাকে না স্গন্ধময়ী বিভৃতিররূপ ধারণ করে। দেবীর কর- 
কমলতলে অনুরাগ-রঞ্জিত পুস্তক সমূহ অপরূপ জ্যোতিশ়্ স্বপ্রকাশ বিদ্যা 
মুত্তিতে শোৌভমান ; জগতের যাবতী্ বস্তু, যাবতীন্ন শক্তি, ক্রিয়ারাশি কেন্ত্রিত 
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হইয়া যেন জ্ঞানের প্রেমময় গ্রন্থিতে গ্রথিত হইয়া পুন্তকরূপে অভিহিত হইতেছে। 
উহা কেবল আভান ও ইঙ্গিত মাত্র, সর্ব্ববিশ্ব যেন একটা সঙ্গীতের ইঙ্গিতরূপে 
এঁ যেন কোথায় কোন পরম বিশেষে মিশিতে চলিয্সাছে ৷ সেই গতির অই যেন 
চিন্মপ্নী বাণী মুন্ভিমতি বাগেবী। বিহ্বল বিভোর, বাহৃজ্ঞান হারা, সংজ্ঞাহীন 
হরিহর দেখিতে পাইল রমানাথের হঞ্য় ফলকে সর্বদেবময়ি বাণী উজ্জ্বল 
জ্যোতিতে বিরাজমান,-বাহিরের মুত্তি ও অগ্তবের মুত্তি এক, অভেদ [| সর্ব্ব উপ- 
চারেও উপাদানে দেবী স্বয়ং বিরাজিত, অর্গণেও দেবী, অর্চনে 9 দ্রেবী, পুজকও 
দেবী, পূজাও দেবী। মানস পৃজান্তে দেবীকে কি আশ্চর্য কৌশলে বাহিরের 
মৃত্তিতে আনয়ন পূর্বক, অন্থব বাহিবে সমতানে মিলিত কবিয়! রমানাথ দেবীর 
অর্চন। করিতেছে । দেবী হাসতেছেন, দেবী কথ! বলিতেছেন তাঠা নকলে 
বুঝিতে পাবিল ন1। কেবল রমানাথই নুঝিপ, রমানাথ তদীয় স্থুল দেহার! দেবার 
চরণ বন্দন কৰিলে, দেবী সন্মুথস্থ ঘট হইতে একটা অমল ধবল পদ্দা পুষ্প লইয়া! 
রমানাথের হাতে দিল, রমানাথ তাহা গ্রহণ করিল ও ঈষৎ ছাস্ত সহকারে বলিল 
“মা, আবার কি কেবল এই ফুলের খেলাম ভূলাইয়া রাথিবি মা 1” মাতা কহিলেন 
“যে একবার আমাকে হৃদয়ে ধাবণ করিতে পারিয়াছে, সেকি আর খেলায় 
ভুলে; এই নিম্মালা পুষ্পের ্াবা জগতের অনেক উপকার সাধিত হহবে, সময়ে 
জানিতে পারিবে ।” রমানাপ কছিল ''মা আমার হরিহর* দেবী তাহাকে বাধা 
দিয়াই যেন বলিলেন উ দেখ তোর ভারহর এখানেও জাগ্রত রহিয়াছে আর 
সকলেই নিদ্রাগত। পুলককম্পিত হ্রিহব কি বলিতে যাইতেছিল। দেবী 
কহিলেন__ 
যংকাময়ে তং তমুগ্রং কণে!মি, তং ব্রক্মাণং তমুষিং তং সুমেধাম্‌ ॥৮ 

বলিয়া দেবী রমানাথকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন "বাবা আগ্রকার পৃত্তা গে 
হইগ্লাছে। শাস্ত হও আমিত কখনও তোমাদের হৃঙ্দর ছাড়া নই, আব প্রাস্তির 
ভল্ম,নাঁহ 1৮ এই বলিয়া যেন দেবী মু্তি সহস। অন্তষ্ঠিত হইল। তখন সকলে 
পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্বক সমকণ্ঠে “ত্রিবিধাং ভারতীং” প্রপদ্যো বলিয়া দেবীর চরণে 
কুম্তমাঞ্জণী প্রদান করিল । সকলে দেখিল ঘটের উপরকার ফুলটী টাঁড়ঃা আসিয়া 
বূমানাথের হস্তোগরি সংস্থাপিত হইল। 

রমানাথ হরিতরের দিকে, তোলানাথ বিদ্যাতৃষণ মহাঁশরের দিকে তাঁকাইলেন। 
তাহাদের নয়নের তাধা তাহারাই বুঝিল। আমর] বুঝিলাম মায়ের তাড়ন- 
দণ্ডেছ মূলেও মায়েরই হাত। 
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পুজাবসানে ছাত্রগণ* আপন! আপনি বলাবলি করিতে লাগিল 'কি ? এরি 
মধ্যে পূজা হ'য়ে গেল? সবেন্ত আধ ্বণ্ট। খানিক হ₹ণল পৃজ্জায় বসেছেন!” 
হরিহর ঘড়ি দেখিয়া বলিল “বেল! ১টা বাজিয়াছেশ। বিদ্যাভৃষণ মহাশয় বাহিরে 
আসিয়া! দেখিলেন যে মাঘের স্পৃহনীয় মরীচিমালি মধ্যাহ্নের লীমা অতিক্রম করতঃ 
পশ্চিমাভিমুখে ঈষ' হেলিয়া! পড়িয়াছেন। জাগ্রত জীবকণ্ঠের জয়রব-পরায়ণ! 
প্রক্কতির সহিত পুরমহিলাগণের মাঙ্গল্য ভুলুধবনি ও শঙ্খ ঘণ্টারবে সরস্বতীর 
পদবন্দন! পূর্বক সকলে আসন ত্যাগ করিল। 
ভন্রকা্য নমোনিতাং সরস্বটতয নমোনমঃ 
বেদবেদাঙ্গবেদাস্তবিদ্যাস্থানেভা এবচ ॥ 
অক্ষমালাঙ্কুশধরা বীণাপুস্ত কধারিণী। 
মণ্াবিদা! মহা'বাঁণী ভারতীবাক সরস্বতী । 
আর্ধা। ব্রাহ্মী কামধেনুর্কেদগর্ভা চ ধাশ্বরী ॥ 
মেধে সরশ্বতী ববে ভূতি বাত্রবি তামসি। 
নিল্নতে ত্বং পলীদেশে নাঁরায়ণিনমোস্ততে ॥ 
ও তৎসৎ 
ও" শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ হরি: ও" | 
শ্রী মতী-- 


শীভাগবতের উপদেশ । 


(পূর্ব প্রকাশিতের পর) 
আমর! পূর্ষে ভাগবঠের ব্রন্ধ ও পরমাআ্মাভাবের অনুশীলন করিতে চেষ্টা 
করিফ়াছি। এইবার উহার ভগস্তাবের ভিতরে প্রবেশ কনিতে চেষ্ট! করিব। 
পথমেই শ্মরণ রাখা আবন্তক যে এই ত্রিভাব লীলাপরার়ণ ত্রত্বটা 'এক'? উদ! 
'অন্বন্জণ তেৰ-ভান -বাজ্জত স্বরূপ প্রতিষ্ঠ জ্ঞানতত্ব। নিমিরাজার প্রশ্নে সংসারক্ধপ 
পিপ্ললের ভোক্তা জীবগণের 'অযনন' ব1 গতিরূপ পিপ্পলায়ন খধি বলিয়াছিলেন _ 
নৈতনম্মনে। বিশত বাগুত চক্ষুরাত্ব! 
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমার্চষঃ স্বাং | 
শর্ষোইপি বোধক নিষেধতয়াত্ম মূল- 
মর্ধোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্িঃ ॥ ৩৩, 
তু 
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সত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদে কমাদৌ 
স্ত্রং মহানহমিতি প্রবদস্তি জীবং । 
জ্ঞানক্রিক্ার্থফলরূপ ত্নোকুশক্তি 
ব্রদ্ধেব ভাতি স্সচ্চ তয়োঃপরংযৎ ॥ ৩৭ 
শ্রীমস্তাগবত। ১১।৩। 
এভৎ পরং তত্বং মান! ন বিশতি ন বিষয়ী কবোঁতি। বাক্‌ উত চঙ্ষুশ্চ আত্মা 
বুদ্ধিশ্চ প্রাণশ্চ ন প্রাপ্মোতি। মন্যানি চ ইন্দ্রিগানি .' 
শঞ্ষোইপি আত্মমূলং আত্মনি প্রমানং সৎ আর্থাক্তং অর্থাৎ উক্তং যথা ভবতি তথা 
আহ ন সাক্ষাৎ। কুতঃ। বৌধক নিষেধতয়। শ্বন্তৈব বোধকন্ত নিষেধরূপত্থাৎ। . 
নন্ু তর্হি প্রমানাবিষয়ত্বাৎ নান্তি ব্রক্ষেতি উপসঞ্জোত। অত্ঃ আহু তৎসর্বরং 
্রদ্মৈব ভাতি সৎ কার্ধাং অসৎ কাঁবণ* ভায়ার্পরং যৎ। নম কখমেকং বহুবিধন্ত 
কারণং তত্রাহ উরুশকি। ব্ভুধা ভাণমেব দর্শরতি ষদেকং ব্রহ্ম তদেব সব্বং রজপ্তম 
ইতি ত্রিবুৎ প্রধানং প্রবদন্তি। ততঃ ক্রিয়া শক্ত্যা শুত্রং, জ্ঞানশক্ত্যা মহানাত 
তদ্দেব প্রবদস্তি। ততঃ অহ্মতি জীবং ততশ্চ জ্ঞ'নক্রিয়ার্থ ফলরূপতয়া । জ্ঞান 
শব্েন দেবতা, ক্রিয়াং ইন্ট্িয়ানি অর্থাঃ বিষয়াঃ, ফলং তত প্রকাশং 1?” শ্রীধরঃ | 
সেই পরতখকে মন বিষয় করিতে পারে না। বাক্‌ বা বাহ্‌ প্রকাশ শক্তি 
চক্ষু, আত্ম, বুদ্ধি, প্রাণও তাহাকে ধরিতে পারে না ইন্্িয়ের আর কথা কি? 
শক বা শাস্ত্র প্রভৃতি সাক্ষাৎ ভাবে ভাহাণক দেখাইতে পারে ন।। অর্থোক্তরূপে 
'তন় তন্ন* করিয়াই তাহার ইঙ্গিত করিতে পাবে । অথচ সেই ব্রন্ধতত্ব ভিন্ন তন্ন, 
প্রভৃতি নিষেধ ভাবের দিদ্ধি হয় না। তাহা হইলে কি ব্র্গের প্রমান না থাকাতে 
ব্রহ্ধরূপ জ্ঞানতত নাই । না, সর্বপ্রকাব কার্ধা ও কারণ ভাবের মধা দিয়া এক 
ব্হ্ষ ই প্রকাশিত হইতেছেন। যদি বল বন্ুভাবে প্রকাশিত এই ব্যক্ত জগতের 
একটী কারণ থাকা অপস্তব তাহ। ৬ইলে জানিও শাস্ত্র তাহাঁকে উরুশক্কি নামে 
অনন্ত শক্তির আধার বণিয়! অভিহিত কারন। বনুর ভাবটী ভাগ মাত্র। এই 
্রহ্মই সত্ব রজঃ তম রূপে ত্রিবিধ প্রধান হন , পরে ক্রিয়াশক্তির ভিতর দিয়া সুত্র 
রূপে, এবং জ্ঞানশক্তির ভিতব দিয়া মহৎ রূপে প্রকাশিত হন। ইহাঁকেই 
জীবগণ অহং নামে অভিহিত করে। তার পর ভ্ন্বান অর্থাৎ দেখত, ক্রিয়া 
অর্থাৎ ইন্্রিষ, অর্থ অর্থাৎ বিষয় রূপে ব্যবস্থিত হইয়াও সখ, বোধ প্রভৃতি 
একত্ব রূপে, একত্বের ভাবে, সেই ব্রচ্মই ফুটিয়! উঠিতেছেন। 
শ্লোক হইতে বুঝা গেল যে এই জ্ঞানতত্বে কেবল ছুইটি ভাব আঁছে-_ 
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শি 


'অস্তি' 9 'ভাতি'? সর্কের আধারন্ধপ এই এক জ্ঞানতত্ব আছে বলির! যত 
কিছু নিষেধ ভাবের পরিসমাপ্ডিও পিদ্ধ হয়। এই নিষেধ ভাবটাকে বেদাস্তে 
“নেতি', “তন্ন নাম অভিহিত করে ; এবং এই নিষেধ মার্গটা স্বরূপ অববোধের 
এক মাত্র মার্গ ইহা ভাগবতও পুনরাঁর় ঘোষনা করিলেন। সুতরাং অথয়জ্ঞানতত্বের 
বোধের জন্ত আমর! এই নিষেধ ভাবের একটু অনুশীলন করিব । 

আমর! বিষয় ত্যাগ করিতে যাই কেন? বিষয়ের ভিতরেও ত মেই ব্রজাই 
প্রকাশ হইতেছে । তবে কেন মহাত্রাভ অর্দথণ্ড হরিতকী সঞ্চয়ের জন্থ শিষ্যকে 
প্রত্যাখ্যান করিলেন! তবে কেন ইন্দ্রিয় সুথ ও কাম সর্বশান্ত্রে পরিত্যজ্য ? 
তবে কেন মনকে একাগ্র ও নিরুদ্দ কর! এবং বুদ্ধিকে প্রত্যা্হত করা আবশ্তক ? 
তবে কেন সর্বশেষে চিত্তের সর্বভাবের প্রকাশ ভাবকে ব! সর্বার্থতাকে সমাধির 
স্তরে ত্যাগ করিতে হয়? সাধনার প্রত্যেক স্তরই এই নিষেধেব উপর স্থাপিত ।' 
সব্বত্রই “ন+ইতি' যাহা! দেখিতেছ তাহা নয়, দৃষ্ট ভাবের পশ্চাতে অনুসন্ধান কর 
এই ভাষাটা বুঝিতে হইবে, এইক্পে না না বলিয়া কিবপে অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় এ 
রহস্তটা কি কে হ্ৃদয়ঙগম করিতে চেষ্টা করিয়াছেন? খাহৃলীলায় ও ত এই ভাষা! 
ইন্্রষজ্ত বন্ধ করাতেও ত 'নেতি”রই খেলা , বস্ত্র ভরণটা ত, সম্পূর্ণই “নেতি? । 

তবে সাধকের নেতি' ও নাস্তিকের “নান্তি, এই দুই জ্ঞানের মধো কি কিছু 
পার্থক্য আছে। বাক্ত ভাবে নাস্তিকের বুদ্ধি অভিভূত। তিনি ব্যক্কের কষ্টি- 
পাথরুটী লইয়া পরিমান করিতে গিয়া দেখেন যে সত্য পদার্থ কখন ও ব্যক্ত 
বস্ত ভাবের মত নহে। তাহার চিত্তে কিছু একটা পদার্থের অভাব আছে 
সকলের পশ্চাতে যে এক সত্য পদার্থ আছে ইহা! তাহার বুদ্ধিতে আসে নাই। 
স্থৃতরাং ব্যক্ত ভাব পরিত্যাগ করিতে গ্রিন তিনি অন্ধকারে পতিত হন। 
সাধকের ভাষা অন্ত রূপ । শ্রীগুরু কৃপাতেই হউক আর ভগবানের কৃপাতেই 
হউক অথব1 পূর্ধকৃত পৃণ্যেব ফল স্বরূপ মহত্ব ভাবের দ্বারাই হউক তাহার 
হৃদয়ে যে একত্ব ভবের আভাস পড়িয়াছে এই আভাসটা দিবার অন্তই 
গুরু, খধি ও শাস্ত্রের এত মহিম! । *তৎপদং-দর্শিতং-যেন*্আপ্রগণ ভক্তের 
হৃদয়ে তাহাঙ্জের অন্থতৃত ভাঁবটী সংক্রমণ করিয়া দেন। পন্ববোধ সংক্রমণান্তরে 
শব্দেন উপদিশ্ীতি 1” তাহারা মনের ভাষায় কথা কহেন না, বুদ্ধির ভাষা 
প্রম্নোগ করেন; তাহ! না হইল এক খণ্ড লবণ জলে মিশাইয়। দির তাহ! 
হইতে “তত্বমসি শ্বেতকেতো” উপনিষ্ট হইতে পারে ন1। 

এইরূপে ত্বাগ্যবান সাধকের হ্বদয়ে তত্বের অবভান হয় সে জানেন! 
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তত্বটী কি? কি খুজিতেছি ভাহা€ তাহার বোধ নাই। তাহার হৃদয়ে 
এই ক্ষণতঙ্গুর গতিশ্লীল খেলাঘরের খেশার বতিগ কি একটা শান্ত পরিপূর্ণ 
শুদ্ধ বস্ত বা তত্বের জন্ত পিপাসা জাগিয়া উঠে। যোগগ্বারা লব্ধ উচ্চলোকের 
গ্রত্যাশ! সে করে না। এই একত্ববোধটী হৃদয়ের ভিতর জীগিয়। আছে 
বলিয়াইত আমরা আমাদের “আগ্রি্টার স্থিতির জন্য মন্্্রের (মার্কেলের ) 
প্রতিমুত্তি গঠন করি, কবিত্বপ্রতৃতির ভিতর দিয়া অমৃতত্বের প্রত্যাশা 
করি, বিভিন্ন ধম্মসম্প্রদায় এই অপরিস্ুট তথাটাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত 
কবেন বটে; কিন্তু নকল সাধকের ভিতর প্রকাশিত মনস্তত্বের শ্ববূপটা এক । 
সকলেট বাহা বা “সর্বের" সহিত ঘাতগ্রতিঘথাতে আমাদের যে ভাবটী আছে 
ভাঙার পাঁরসমাপ্ডি বা পরিপূর্ণ তার লক্ষ্যে এই মন্ত্বের আরোপ করি। যার 
যে কামন। আছে তাৰ সেই কামনাটী পরিপূর্ণ ৬ইবে ইহাই সকলের ভাষা । 
বমণীর প্রতি কাম আছে বলিয়া হয়ত” অপ্মরাসিদ্ধির দিকে যাইতে পারি, 
কিন্তু তাহার ভিতরেও এই কামনাব পরিসমাপ্তি বা পরিপূর্ণতার ভাবটা পূর্ণ 
রহিযা গেল। এইটী প্রথম তাযা। তাবপর আমরা সকলেই চাই ঘে, সেই 
লক্ষ্যে আমাদের “আমি'টার অবস্থিতি ঘটিবে, উন্তা ও 'আমিটাকে বজ্জিত 
করিয়া থাকে লা। আমরা আমাদের “আমি'টার সহিত রূপভাব ব 
শক্তিভাৰ না মিশাইয়া থাকিতে পারি না। সেইজগ্ত সেই লক্ষ্য পদার্থের 
সাহত একরপত্ব ও তাহার মত শক্তিমান হইব ভাবিয়া হয়ত ছোট 
ভাবের মোক্ষ চাছিতে পারি । প্রেমের আস্বাদনে পরিতৃপ্ত হই না! বলিয়া 
হৃদয়ের ক্ষেত্রে তগবানকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া প্রেমের ভাষা প্রেমের ক্রীড়া দ্বারা 
তাহার সহিত মিলনের জন্য পিপাঁসিত হই |জ্ঞানের তৃষা মিটেনা বলিগ্ন! তাহাকে 
জগরৃগুরুরূপে স্থাপিত করিয়া ভ্ঞানঘনভাবে মিশিতে ইচ্ছা করি। প্রতোক 
ভাবেই কিন্তু একই তথ্যের প্রমাণ হইতেছে । যাহাকে খুজি সে “পর 
বা বাহিরের হইলৈও “অহং, এর পরিসমাপ্তি বা সোহহৎ। 
এইক্সপে তিনটা মূলভাবে সাধকের "আমি থাকে ও সেই সেইজন্তই সেই 
অছয়জ্ঞানত ্ব “ত্রল্ম* "পর্মাত্মু!* ও 'ভগবাশ? এই ত্রিবিধ ভাবে উপলক্ষিত হন। 
তাই বৈষ্ণব প্রবর শ্রীজীবগোস্বামী বলিলেন,_-যে, যেসকল পরমহুংসগণ 
সাধনবশে ভগবানের সহিত তাাত্ব্য বা একা ত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং ষাহারা 
স্বরূপ পাবে বিশেষ অংশ গ্রহণে অসমর্থ তাহার সেই 'লম+ রূপ এক 
ভাঁৰচীকে ব্রহ্মা নামে অভিহিত করেন। এ্ত্দীয় শ্বরূপশক্তি বৈচিত্র্যাংশ 


চৈত্র ] জ্ীভাগবতের উপদেশ । ৪৫ 


গ্রহণাসমর্থে চেতদি সামান্যতঃ লক্ষিতং প্কুরৎ অবিবিক্তশক্তি প্রা তপদ্বমানং 
ব্র্দেতি শব্দ্যতে ৮ এবং তথান্ুভবৈক সাধকতমঃ ত্বদীয় স্বব্পানন্দশক্তি- 
বিশেষাআ্বকতক্তি ভাবিতেষু ইন্দিয়েধু স্কুরৎ |বাঁবক্ততাদৃশশক্তি শকিমন্ততেদেন 
প্রাতপগ্ভমানং ভগবানিতি শবাতে ।” অর্থাৎ ষাহাব। ভগবানের অনুভবের অন্ত 
ভক্তি ভাবিত ভগবানের বিশ্যেভাবে শিত্তস্থাপত করেন তাহাবা তাহাকে ভগবান্‌ 
শবে লক্ষিত করেন। “শক্তিবর্গ লক্ষণ তন্ধন্মাতিরিক্'ং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি।» 
শক্তিবর্গের দ্বারা লক্ষিত ও তাহাদ্েপ ধশ্ম বা অবয়বীভাব যথন ছাড়িয়া দিতে 
পারা যায় তখন এক₹ ও ক্বেল প্তান স্বরূপ তত্বকে ত্রন্মরূপে দেখা যায়। 
গভন্তর্ধ্যামিত্বময় মায়াশ ক্প্রচুরাচচ্ছক্ত্যাংশবিশিষ্টা পর্মাস্মেতি “অর্থাৎ যখন 
তীহাকে নয়শক্তিরূপক্ষেত্রে অন্তদামীরূপে এৰং প্রচুর টিৎশক্তি বা জ্ঞানশক্কি 
সংবলিত বিশেষভাবে দেখা যায় তখন তিনি 'পরমাত্ম' রূপে শৰিত হন | 
“পবিপূর্ণ সর্বশর্িবিশঞ্ ভগথানিতি |” অর্থাৎ সর্বভাবের শক্কিগাঁল যে 
পরিপুর্ণতারপ শুদ্ধ পুরুষভা'ব মিশিয়া ধান সেই ভাবের উপর চিতেব প্রীধান্ত 
থাকিলে তথন তিনি “ভগবান” শবে শান্ত হন্‌। 
তিনটা ভাবেই এক অন্ধ জ্ঞান ঘন সত্বাফে লক্ষিত কর! হইতেছে। 
অতএব বুধ! গেল ব্রহ্গ, ভগবান প্রভৃতি ভাবগুলি আমাদের ভিতরের শুদ্ধ 
'আমি'র ভাবের উপরে নির্ভর করে। তত্বটি 'এক' এবং তাহার শ্বরূপ “অন্য 
ত্ঞান' | প্রিপুটীর জ্ঞান নহে ধনএকত্ব বাচক চৈতন্ত। অন্তর বহির্ভাব শূন্য 
স্থিব ও শাশ্বত । আমি ও জগৎ, এই চৈতন্ক্ষেত্রে বুদের মত উঠিতেছে। 
এই ঘন অদ্বয় জ্ঞানতত্ব বগতমোহ, বাহভাব ও সঙ্গবর্জত, সর্ব 
'আহি'ভাবেব অধিকরণরূপ অধ্যাত্বতত্বে পারস্থাপিত, এবং ধাহাদের কাম আর 
বন্তাভিমুখী ন! হই অন্তমূথা হইয়াছে সই বিশিষ্ট অহং ভাব বঞ্জিত-_ 
নিম্মীন মোহ! জিতসম”দাষা 
অব্যায্মনতা। বিনিবৃত্তকামাঃ 1 
দ্বন্দৈবিসৃক্ক'ঃ সুথছুঃখসংক্তৈ 
সাধকগণ ব্রক্মভাবে তগবানকে দেখিতে পান। বিশেষ অকম্কার ত্যাগ 
করিতে সমর্থ হইয্জাছেন বলিয়া তাহাবা আর বিশেষ ভাব দেখিতে চাছেন 
না। বিশেষ শবে তাহারা “শেষণভাব-শৃন্ত' ১ স্থতরাং গতিশূন্য, প্রবাহশূস্ত 
স্থির চৈতন্ত! তাহারা কি ভগগ্ভার ও পরমাজ্ম! ভাব বুঝিতে পারেন না? 
তাহ! নহে। আর সেইস্থির স্বিতুপ্রজ্ত পারিশুদ্ধ 'আমি”র কাছে, বাহিরের 


৪৬ পন্থা । [ নবপর্ষ্যায়, ১৩২২ 


থেলাদারা, বিভৃতিষ্থারা বেশী মহিমীর প্রকাশ হয় নাঁ। আমি'কে নির্দেশ ছাড়িয়। 
দিয়াছেন বলিয়! আর নির্দেশ করিম দেখিতে তীহাদের প্রবৃত্তি হয় না৷ 

পরমাত্মা ভাব ষোগমার্গে সিদ্ধ । সবিকল্পসমাধির অবগ্তাতে পরিপক্ক “আমি'র 
নিকট প্রকাশিত হন । আমিটিকে থেলার অবদান বলিয়! বুঝিয়! তাহারা আর 
আমির বাছিরে আসিতে চাহে না, তাই ভগবান তাহাদের নিকট জ্ঞান-ঘন ভাবে, 
পরমাআ্মারূপে দেখা দেন । এখানে এক টী কথা মনে রাখা আবস্তক , বিশেষ মান্র! 
পরিত্যাগ করিয়! সর্ধগত আমিকে লইয়া যখন ব্রচ্গ ভাৰ ফুটিয়া উঠে তখন 
আমিতে আর তাহাতে কোন ও ভেদ থাকে না । তবে একটু বুংহন শীত্ব ব1 
ব্যাণ্থি ভাবটী ব্রন্মে দেখিতে পান। “আমি'র বিন্দুও জল বটে, ব্রন্মসমুদ্রও জল 
বটে, তবে কি নাঁ একটু পরাঁভাব ব্রহ্ম থাকে । জগৎ নাই, ভেদের মাপকাটি নাই, 
সুতরাং সেই নমরস ক্ষেত্রে 'পর' শর্ষে আর .ভ্দ ভাব নাই অথচ একটু পরতভাব 
বহিয়া গেল, জীৰ বুঝিতে পাঁরিলধে অহং' “সূ, হইলেও “সয়ে অহংএর প্রি 
সমাণ্ডি;। বিপরীত ভাবে নহে । তেমনি পরমাত্মা ভাবে আমির তিতর তিনি 
ফুটি,লও এ পরিসমাপ্তি বুদ্ধিটি থাকিয়া যায়। 

ভগবৎ ভাবের শ্বরূপ কি? ভাগবৎ বাঁললেন__ 

অস্তঃ পুরুষরূপেণ কাঁগরূপেণ যো বহিঃ । 
সমন্বেত্যোষ সত্বানাং ভগবানাত্মমায়য়া ॥ ভাগ 1৩1 ২৬1১৮ 

কোহসৌ ভগবান, তমাহ অভ্তরিতি। অস্তঃ প্রাণিন'ং যঃ পুরুষরূপেণ 
নিষস্তত্বেন সমস্থেতি সম্যক তদ্িকাররহিত এবান্শ্যুতো বর্ততে, বহিশ্চ কাল 
রূপেণ এষ ভগবান। ( শীধর ) 

অর্থাৎ কে এই ভগবান, যিনি প্রাণিগণের ভিতরে শেষ বা পরিসমাপ্তিকূপে, 
পুকষ রূপে, ভাবও সত্বা সমুহকে সম্যকভাবে অথচ ক্ষুদ্র ভাবগুলি দ্বার! বিকার 
প্রাপ্ত ন! হইয়া! ঘন সম ও একত্বরূপ বর্জন না করিয়! মিশাইয়া দেন বাহার 
একত্ব আছে বলিয়া! বিষয় ইন্দ্রিক়ে, ইন্দ্রিয়, মনে, এইব্দপে ঘন হইয়। মিশিয়া 
যাইতে পারে; যাহা একত্বে উজ্জীবিত হইয় ব্যক্ প্রাণীগণ ঘনীভূত হয় এবং 
ধিনি পুরের ভিতর সর্ববৃত্তির অবসানরূপ “কারণাত্মা” ব1 “কারণ আমি' কে 
আধার করিয়া পুরুষ রূপে অবস্থান করেন তিনিই ভগবান । আর, যিনি বাহিরের 
জগভাবে কালরূপে ছিন্ন ও ব্যক্তভাব ও তন্বগুলিকে কলন কবিয্না খেলেন, 
যাহাকে অবলঘন করিয়া তত্বসমূহ প্রস্থত ছয় তিনিই ভগবান । (ক্রমশ) 

শ্রীযোগানন্দ ভারতী? 


নিবেদন । 


ংসারের সকল কার্য্যেরই ক্রুটি সম্ভব ও সকল প্রকার ক্রটির মূলেট 
এক একটা অঘুহাত বা কৈফিরৎ চলিতে পারে; কিন্তু উহার সার্থকতা 
সম্পূর্ণরূপে বিচারকের উপর নির্ভর করে। এই বৎসরের পন্থা-পরিচালন- 
কার্ধো আমাদিগের অনেক ক্রটি আছে, আরা তাহ অকুষ্ঠিত চিত্তে স্বীকার 
করিতেছি । কিন্ত আমাদিগেব ক্রি স্বীকাব দ্বাবা গ্রাহক ও অন্ুগ্রাহকবর্ের 
বিশেষ কোনও লাভ নাই সতা, কিন্তু সংরক্ষণ ধর্ম তাহাদের কর্তব্য! 
ইয়োরোপ খণ্ডের সমববাপদেশে অন্মদ্দেশে কাগজের অভাবটী গুরুতর । 
পুর্ববাপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক মূল্য দিয় পূর্বের স্টায় কাগজ পাওয়া যাইতেছে না, 
সুতরাং 'পন্থাণব কলেবরের কিছু খর্ব তাপাধনই উহার মূল্য বৃদ্ধি অপেক্ষা সমীচীন 
বিবেচনা করত আগামী বর্ধে উচ1 কার্ষো পবিণত কবিতে বাধ্য হইয়াছি। এই 
ক্রুটিটি আগামী বর্ষে কাগজের বাজার স্মলভ না হওয়| পর্যান্তই স্বীকার করিতে 
হইবে। এমন কি বর্তমান বর্ষেও আমাদগকে ,কলেবর খর্ব করিতে বাধ্য 
হইতে হইয়াছে । আগামী বর্তমান সংখ্যার ন্যায় আট ফম্মার স্থলে বোধ হয় 
ছয় ফম্প্না কাগজ ব্যবহৃত হইবে বলিয়া অন্থমান করিতেছি । 
এস বংলরে কতকগুলি ধাবাবাচিক প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে জথচ তাহার 
পরিসমাপ্তি হইয়া উঠিতে পাবে নাই , আগামী বর্ষে প্র লকল প্রবন্ধ সমাপ্ত 
করিবার ইচ্ছা রহিল । তন্মধ্যে 'ভাগবতের উপদেশ ও সহজ যোগ? ছাড়িয়! 
দিলেও 'পঞ্চীকরণাথা জীববাদ', “বৈয়াসিক গ্ায়মালা,, 'সন্ধ্যাতত্ব”, 'প্রক্কত 
*পৃজী%, 'সাঁধক সর্বধানন্দ' বা “দশমহাবিগ্কঠ” প্রভৃতি কতিপয় প্রবন্ধ এখন কিছুকাল 
পর্যন্ত চলিতে থাকবে । এতত্ব্যতিরেকে দণ্কন্ম, তর্পণ, ব্রত ও দেবার্চন প্রভৃতি 
করেকটী বিষয়ের অবতীরণী করিবার ইচ্ছা! থাকিলেও উহ? কতদূর কার্ধো 
পরিণত হইবে তাত! বলিতে পার নাঁ। বর্ণাশ্রমধর্্ম সম্বন্ধে কিছু আলোচন! 
আবস্তীক বলিয়। মনে হইতেছে । আগামী বর্ষে আমাদের বিংশ বর্ষ শীর্ষক 
প্রবন্ধে উঠার কিঞ্চিন্মাত্র আভাস দেওয়! তইয়াছে মাত। 
ধর্পন্থাীবলম্বী বলিয়াই পন্থ! 'পদ্ক/। সংসারের সর্বত্রই দেখিতে পাওয়। যায় 
বে ধর্পন্থাবলম্বী ব্যক্তিগণের দরিত্ুতা ভূষণন্থরূপে পরিগণিত হইয়া! থাকে। 


৬ 


কিন্তু যেই দরিজ্রতা অনশন-রেশজনিত ক্ষীণত1 আনয়ন করে । তাহাকে দশ্রয় 
করিয়া সাংসারিক কার্ধা চলিতে পারে না। এই. অর্থরুচ্ছ তাও আমাছিগের, 
এই বৎসরের ক্রটির একটা প্রধান কারপ্প। তাহাতে অনেক গ্রাহক যখন 
বর্ষ-ভোর ্সমাদিগের সেবা গ্রহণ করিয়াও বর্ষান্তে মূল্য না দিয়া প্রত্যাধ্যান 
করেন, তখনকার ক্লেশ অসহনীয়; সুতরাং এই মহ! ধর্বিপ্রবের দিনে ধর্ম 
সরেক্ষণের ভন্থ পরিচালিত পপ্থা'র এই ক্রুটি মার্জনীয় এবং আশা! করি 
গ্রাহকগণ পত্রিক1 প্রত্যাখান করিয়া আমাদিগকে আরো ক্ষতিগ্রম্ত ন। 
ফরেন! ইতি-_ 


শ্রীষদনমোহন বন্মণ- ম্যানেজার। 


